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ত্রয়োদশ পর্ব: অসীয়ত 
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ষোড়শ পর্ব: কিসাস প্রেতিশোধ) 

22224252828 ৯৬৬ 
সপ্তদশ পর্ব: দিয়াত রেক্তমূল্য) 

(দদিয়াতেররিরিরি যা তি2575587595584758 ৯৭৮ 
অষ্টাদশ পর্ব: বিচার ফায়সালা 
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** দ্বিতীয় অধ্যায়: ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি...................... ৯৯৬ 

উনবিংশ পর্ব: জিহাদ 

* প্রথম অধ্যায়: জিহাদের বিধিবিধান...........................:০০5555555555দল ১০০৪ 

* দ্বিতীয় অধ্যায়: গণীমতের বিধিবিধান..............................................০৮ ১০১৬ 

** তৃতীয় অধ্যায়: বন্দী, গুপ্তচর এবং সন্ধি করার বিধিবিধান......................... ১০২৩ 

* চতুর্থ অধ্যায়: বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান................................... ১০৩০ 

*%* পঞ্চম অধ্যায়: নেতৃত্বের বিধিবিধান সম্পর্কে.......................................০ ১০৩১ 


প্রকাশকের নিবেদন 


সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য । আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের 
যোগ্য আর কেউ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই । আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল । 
অতঃপর, আল লুবাৰ ফি ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব (মুখতাসার ফিকহুস সুন্নাহ), 
সংক্ষিপ্ত পূর্ণাঙ্গ ফিকহ গ্রন্থ, যার লেখক আল্লামা মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক 
রহিমাহুল্লাহ। 
কুরআন, সহীহ হাদীসের আলোকে লিখিত এ ফিকহ গ্রন্থটি ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত । লেখকের 
এ কিতাবটি “আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ফিকহীয়্যাহ', কিতাবটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
বলা যেতে পারে। যার লেখক ইমাম, ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 
আবিল্লাহ আশ-শাওকানী আল ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহ। প্রয়োজনীয় মাসআলায় নিচের 
্রন্থগুলো হতে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। 
১. রওদ্বাতুন নাদীয়া শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী 
হ ] 
হাদী আল-মাদখালী 
আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল “বাদানী 


৪. আদ দুরার আল মুদিয়াহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী 

50555855955545545459 
আর রমলী। 

৬. আল-মাউসুআহ আল-ফিরুহিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারাহ-হুসাইন ইবনে আওদাহ 
আল-ওয়াইশাহ 

৭. আল ওয়াজিয ফি ফিকৃহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয- আব্দুল আযিম ইবনে 
বাদাভী ইবনে মুহাম্মদ 

৮. মিসকুল খিতাম শারহু উমদাতিল আহকাম-আবু আবিল্লাহ যায়েদ ইবনে হাসান 
ইবনে সালেহ আল-ওয়াসাবী 

৯. ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিছী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী 
ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল “বাদানী 


২১ 


১০. সহীহ ফিকনহুস সুন্নাহ- আবু মালিক কামাল ইবনে আস-সাইয়্যিদ সালিম 
১১. সুবুলুস সালাম- মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস সানআনী 
১২. নায়লুল আওতার- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী 


১৩. তামামুল মিন্নাহ ফিত তালীক আলা ফিকহুস সুন্নাহ-আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন 
আল বানী 


১৪. ফাতাওয়া ইলমিয়া -শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ 
১৫. জামিউ তুরাসিল আল্লামা আলবানী ফিল ফিকহ-আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল 


এছাড়া উসূলে ফিকহ ও ফিকহী কায়েদা জানার জন্য নিম্নের কিতাবগুলোর সাহায্য গ্রহণ 
করা যেতে পারে। 


তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান 
. ইজতিহাদ ও তাকলীদ- ইমাম শাওকানী 
. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল- আল্লামা আল বানী 


. তাওদ্বীহু উসুলিল ফিকহ আলা মানাহিজি আহলিল হাদীস- যাকারীয়া ইবনে গুলাম 
কাদীর পাকিস্থানী 


৫. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী 


৬. আত-তুহফাতুল মাক্কিয়াহ ফি তাওযীহি আহাম্মিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ- 
মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ ইবনে আব্দুল্লাহ আশ শাবী 


৭. ইরশাদুল ফুহুল- ইমাম শাওকানী 

৮. ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী 

৯. মায়ালিমু উসুলিল ফিকহ ইংদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত-মুহাম্মাদ হুসাইন 
জাইযান ] 
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০০ ৫ // 


[বি.দ্র ১ থেকে ৫ পযন্ত মাকতবাবাতুস সুন্নাহ হতে প্রকাশিত । ৬ নং এর সারাংশ এ বইতে 
সংযুক্ত করা হয়েছে ।] 


২২ 


ওপরের কিতাবগুলোর সহযোগিতায় ফিকহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কিছু প্রাসঙ্গিক 
সংযোজন করা হয়েছে। 


ক্রমিক প্রাসঙ্গিক সং পৃষ্ঠা 
মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক এর জীবনী ২৭-৩২ 
আত-তুহফাতুল মাক্কিয়াহ ফি তাওযীহি আহাম্মিল কাওয়াইদিল | ৩৩-৫৪ 
ফিকহিয়্যাহ 
প্রথম পর্ব: পবিত্রতা 
১. | মানুষের বীষের বিধান কী ১১২ 
২. | পুরুষ ও নারীদের খাতনা করার বিধান কী? ১৪৫ 
৩. ওযুর সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান ১৫৬ 
৪. ] ওযুর অঙগগুলোর মাঝে বিরতিহীনতার বিধান ১৫৭ 
1৫. [কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী? 1 ১৫৯ 
৬. 1 মাথার কতটুকু অংশ মাসাহ করা ওয়াজিব ১৬১ 
৭. | দুই কান মাসাহ করার বিধান কী? ১৬৩ 
৮. | দুই কান মাসাহ করার পদ্ধতি ১৬৪ 
1৯. | দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার বিধান 1 ১৬৫ 
1১০. | এক নজরে ওযুর ফরযসমূহ ১৬৬ 
১১. মাথা মাসাহ কি একাধিকবার করা যায়? ১৬৯ 
১২. | ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা | ১৭০ 
করার বিধান 
১৩. :; এক নজরে ওযুর সুন্নাতসমূহ ১৭৩ 
১৪.  দীনত্যাগ করলে কি ওযু ভঙ্গ হবে? ১৭৯ 
১৫. বমি করলে কি ওযু ভঙ্গ হবে? ১৭৯ 
১৬. 1 নাকের রক্তক্ষরণ হলে কি ওযু ভঙ্গ হবে? ১৮০ 


২৩ 


১৭. | ওযুবিহীন মুসহাফ/কুরআন স্পর্শ করার বিধান ১৮১ 
১৮. 1 গোসলে বিসমিল্লাহ বলার বিধান কী? ২০১ 
১৯. | গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী? ২০৩ 
২০. | তায়াম্মুম করার পদ্ধতি ২১৮ 
২১.  তায়াম্মুমে নিয়্যাতের বিধান ২১৮ 
২২. । তায়াম্মুমে বিসমিল্লাহ বলার বিধান ২১৯ 
২৩. | মুখমণ্ডল ও দুই হাতের মাঝে তারতীব রক্ষা করার বিধান ২১৯ 
২৪. । দুই হাতের তালু দ্বারা জমিনে আঘাত করার পরে দুই হাত ঝেড়ে | ২২০ 
ফেলা বা ফুঁ দেয়ার বিধান 
২৫. | ইস্তিহাযাগ্রত্ত নারী কি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে নাকি | ২৩১ 
ওযু করবে? 
দ্বিতীয় পর্ব: সালাত 
২৬. যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে আর মাঝে মধ্যে ছাড়ে সে] ২৪৫ 
কাফের নয়। 
২৭. যে সময়ে সালাত পড়া নিষিদ্ধ এর সংখ্যা ২৫৩ 
২৮. | ফজরের প্রথম আযানে কি তাছবীৰ (আস সালাতু খাইরুম মিনান | ২৬৩ 
নাউম') নাকি দ্বিতীয় আযানে? 
২৯.  মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান ২৮৩ 
৩০. | সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার বিধান ২৮৬ 
৩১. ; সালাতের ওয়াজিবসমূহ ২৯৫ 
৩২. স্থানান্তরের তাকবীর (এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার জন্য | ২৯৫ 
তাকবীর) বলার বিধান 
৩৩.  মুক্তাদীরা কি ইমামের সাথে “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে? ] ২৯৬ 
৩৪. | রুকু থেকে ওঠার সময় সুসল্লী যে যিকির বলবে ২৯৭ 
৩৫. রুকু ও সিজদার যিকির (দুআ) এর বিধান ২৯৮ 
৩৬. | চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব ২৯৯ 
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৩৭. | সালাতের শুরুতে ছানা পড়ার বিধান ৩০০ 
৩৮. | সালাতে আউযুবিল্লাহ বলার বিধান ৩০১ 
৩৯. | আউযুবিল্লাহ কি শুধুমাত্র প্রথম রাকআতে বলবে নাকি প্রত্যেক । ৩০২ 
রাকআতে বলবে? 
৪০. ) বিসমিল্লাহ কি সুরা ফাতেহা ও প্রত্যেক সুরার একটি আয়াত? ৩০২ 
৪১. 1 জেহরী সালাতে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার বিধান ৩০৪ 
৪২. | জোরে আমীন বলার বিধান ৩০৬ 
৪৩. | দুই সিজদার মাঝে পঠিত দুআ ৩১১ 
8৪. মুক্তাদী কখন সালাম ফিরাবে? ৩১৪ 
৪৫. | মুক্তাদীরা কি ইমামের এক দিকে সালাম ফিরানোর পরে সালাম ৩১৫ 
ফিরাবে নাকি দুই দিকে সালাম ফিরানোর পরে সালাম ফিরাবে? 
৪৬. মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরায় ৩১৫ 
৪৭. মুক্তাদী যদি ইমামের আগে সালাম ফিরায় ৩১৫ 
৪৮. | যুহরের সুন্নাতের তিনটি পদ্ধতি ৩৪০ 
৪৯. র সালাতের ও রাকআত সংখ্যা ৩৪৮ 
৫০. ] ঈদের সালাতের বিধান ৩৮৫ 
৫১. 1 ঈদের সালাতে তাকবীরের সংখ্যা ৩৮৯ 
৫২. ; ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার | ৩৯০ 
বিধান 
৫৩. | ঈদের সালাতের খুতবা একটি নাকি দুটি? ৩৯২ 
৫৪. পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে পড়ার বিধান | ৪২০ 
৫৫.  তাহিয়্যাতুল মাসজিদের বিধান ৪২৬ 
৫৬. | জানাযার সালাতে তাকবীরের সংখ্যা ৪৬৪ 
৫৭. | জানাযার সালাতের রুকন সমূহ ৪৬৫ 
৫৮. | জানাযার সালাতে তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার বিধান ৪৬৬ 
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৫৯. জানাযার সালাতে সালামের সংখ্যা ৪৭০ 
তৃতীয় পর্ব: সিয়াম 
৬০. | সিয়ামের রুকনসমূহ ৪৯৪ 
৬১. | সিয়ামের প্রকারভেদ ৪৯৫ 
৬২. কোন এলাকা বা রাষ্ট্রে চাদ দেখা গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজনের | ৫১৭ 
জন্য সিয়াম রাখা কি আবশ্যক? 
৬৩. ; সিয়াম ভঙ্গকারী কাজসমূহ ৫২৯ 
৬৪. সিয়ামের মুস্তাহাব- সুন্নাত ও আদবসমূহ ৫৩১ | 
৬৫. | যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না ৫৩২ 
৬৬. | সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান ৫৩৩ 
৬৭. | শাবান মাসের ১৫ তারিখ সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদআত : ৫৪৮ 
৬৮. | ইতিকাফ করার জন্য মসজিদ হওয়া কি শর্ত? ৫৫১ 
৬৯. | যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করবে সে কখন থেকে : ৫৫২ 
ইতিকাফ শুরু করবে? 
৭০. : ইতিকাফের সময়ের সর্ব নিম্ন পরিমাণ ৫৫৩ 
1৭১. | ইতিকাফ করার জন্য সিয়াম রাখা শর্ত কি? ৫৫৩ | 
৭২. | যখন রামাযানের শেষ দশ তারিখে ইতিকাফ করবে তখন ঈদের | ৫৫৬ 
দিনেও কি ইতিকাফ স্থলে অবস্থান করতে হবে? 
চতুর্থ পর্ব: যাকাত 
৭৩. | সোনা ও রূপার অলংকারে কি যাকাত ফরয? ৫৮২ 
৭৪. ব্যবসার জন্যে প্রস্তুতকৃত পণ্যে কি যাকাত ফরযঃ ৫৮৪ 
৭৫. 1 কোন কোন শস্য ফসলে যাকাত ফরয? ৫৮৮ 
(৭৬. | শাসকের কাছে যাকাত দেয়া উত্তম নাকি নিজে নিজে যাকাত বের | ৫৯২ 
করা উত্তম 
৭৭. | যাকাতুল ফিতর কি নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েব?... ৬০৫ 
(৭৮, যাকাতুল ফিতর বন্টন 1৬০৫ | 
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পঞ্চম পর্ব; আল হাজ্জ 
৭৯. | হাজ্জের রুকনসমূহ ৬২৬ 
৮০. 1 হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ ৬২৭ 
1৮১. | হাজ্জের সুন্নাতসমূহ ৬২৭ 
দশম পব: খাদ্যদ্রব্য 
1৮২. [জবাই করার আদব ৮৭৬) 
৮৩. | পানাহারের আদব ৮৮৭ 
৮৪. | কুরবানির বিধান ৮৯০ 
৮৫. | কুরবানিতে যে পরিমাণ যথেষ্ট হবে ৮৯৪ 
৮৬. কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া এবং দান করা ৮৯৮ 
৮৭. | আকীকার বিধান ৯০১ 
৮৮. 1 আকীকাতে কয়টা পশু জবাই করতে হবে? ৯০২ 
৮৯. | যে দিন আকীকার পশু জবাই করা মুস্তাহাব ৯০৪ 
অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সকল সহযোগীদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন 
উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন এ দুআ কামনা করছি। 
প্রকাশক: 


ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ 
পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ । মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ 
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মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক এর 
জীবনী 
(১৩৭২ হি./১৯৪৫ খ্রি. _ ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.) 
আবু মুসআব মুহাম্মাদ ইবনু সুবহী ইবনু হাসান হাল্লাক (রহি) “তাফতানাজি' নামক স্থানে 


জন্মগ্রহণ করেন আর পরবর্তীতে “সানআ' তে হিজরত করে সেখানেই অবস্থান করেন। 
তিনি সিরিয়াতে ১৩৭২ হি./ ১৯৪৫ থি. জন্মগ্রহণ করেন। 

লালন পালন: 

শাইখ ছোট বেলা থেকেই ইসলামী শিষ্টাচারে লালিত পালিত হন । ছোট বেলা থেকেই তিনি 
তার সমসাময়িক শাইখগণের নিকটে শারঈ জ্ঞানার্জন শুরু করেন এবং যৌবনে পদার্পণ করে 
তার শহরসহ যেই শহরে তিনি পৌঁছাতে পেরেছিলেন যেমন জর্ডান, সেখানকার 
আলেমগণের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন । জর্ডানে তিনি ছয় মাস অবস্থান করেন, তারপর 
তিনি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জ ও উমরা করার জন্য মক্কাতে আসেন । তারপর তিনি সেই সময় 
থেকেই ইয়ামানে অবস্থান করেন। 

আলেমগণের নিকটে তার পড়াশোনা ও যাদের থেকে তিনি ইলম নিয়েছেন: 

শাইখ হাল্লাক (রহি) হালব, হামা ও দিমাশক শহরে অনেক আলেমের নিকটে আকীদা, 
কুরআন, উসুলুত তাফসীর, হাদীস, মুসতালাহুল হাদীস, ফিকহ, উসুলুল ফিকহ এবং আরবী 
ভাষার জ্ঞানার্জন করেন । নিচে সেই শাইখগণের নাম ও যাদের নিকট থেকে যেই ইলম গ্রহণ 
করেছেন তা বর্ণনা করা হলো। 


১-২. শাইখ আব্দুল হুমাইদ ইজ্জ এবং শাইখ খালিদ ইবনু মাহমুদ খাতীব রেহি)। এই 
আসিম এর রিয়াওয়াতে । 

৩. শাইখ মুহাম্মাদ আব্দু দীব এর নিকটে তিনি ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইদলীব শহরে আম ও 
খাস দারস গ্রহণ করেন। 


৪. শাইখ ড. নুরুদ্দীন আতর আল হালবী (রহি) এর নিকটে তিনি ১৯৬৫- ১৯৬৬ 
খ্রিষ্টাব্দে হালব শহরের ইবরাহীম হুনানূ মাদ্রাসাতে উলুমুল কুরআন ও উলুমুল হাদীস বিষয়ে 
জ্ঞানার্জন করেন । এছাড়াও ইয়ামান আসার পরেও আরেকবার শাইখের সাথে তার সাক্ষাত 
হয়। 

৫. আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন (রহি) এর ইলমী মজলিসেও তিনি উপস্থিত 
হন। 
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৬. আল্লামা শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আল হালবী (রহি) এর ইলমী মজলিসেও তিনি 
উপস্থিত হন। 


৭. হালব শহরে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ আদীব আল-কীলানী আল-হামাবী (রহি) এর 
নিকটে নিম্নোক্ত বইগুলো পড়েন। 


ক. আল মারিফা লি আব্দিল কারীম আর-রিফাঈ 
খ. কিসসাতুল ঈমান লিশ শাইখ নাদীম আল-জাসর 
গ. শারহু জাওহারাতিত তাওহীদ লিশ শাইখ ইবরাহীম আল বাজুরী । 

শাইখ হাল্লাক (রহি) বলেন, তিনি তার শাইখের আকীদা বিষয়ে কিছু বিরোধিতা করেন। 
কিন্তু সেই শাইখের নিকটে পড়াশোনা করেন, কারণ হলো, সেই সময়ে সিরিয়াতে তারাই 
বিদ্যমান ছিলেন, আর তারা আশআরী আকীদা পোষণ করতেন । 

৮-৯. তিনি হালব শহরের “জামিউল আদিলিয়্যাহ' তে আদনান সারমীনী আল-হালবী 
ও হিশাম সারমীনী আল-হালবী নামক দুই শাইখের নিকটে “ফিকহে শাফেয়ী ও “ফিকহে 
হানাফী” বিষয়ে পড়াশোনা করেন। 

১০. তিনি আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল-হামিদ আল-হামাবী (রহি) এর দারসেও 
উপস্থিত হন। শাইখ তাকে তার সকল বই ব্যবহারের অনুমতি দান করেন। আর এই 
অনুমতিপত্র তিনি নিজ হাতে লিখে তাকে হাদীয়া দেন। 

সেই সময়ে দামেক্ষের মসজিদগ্ুলোতে দিনে প্রায় ৩৬০ টি দারস হতো । শাইখ 
সেগুলোর অনেকগুলো দারসে উপস্থিত হতেন। 

১১. তিনি দামেক্ষের সানজাকদার মসজিদে কনিষ্ট শাফেয়ী বলে খ্যাত শাইখ মুহাম্মাদ 
হাশেম আল-মাজযূব শাফেয়ী (রহি) এর নিকটে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়েন: 

ক. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব লিল মুনযিরী । 

খ. আল মাজমূ শারহুল মুহাযযাব লিন নববী 
গ. ইয়ানাতুত তালিবীন লিন নববী 

এছাড়াও তিনি তার নিকটে অনেক ছোট বড় হাদীস ও মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে বই 
পড়াশোনা করেন। 

১২. তিনি আল্লামা আল-মুকরী আব্দুল ওয়াহহাব দাবস আদ দিমাশকী (রহি) এর নিকটে 
“ফিকহে হানাফী" বিষয়ে পড়াশোনা করেন। 


১৩. তিনি শাইখ আব্দুল হাফীয দিমাশকী (রহি) এর নিকটে নিম্নোক্ত কিতাবগ্ডলো 
পড়েন: 


২৯ 


ক. শুযুরুষ যাহাৰ ফী মারিফাতি উলুমিল আরাব লি ইবনে হিশাম আল-আনসারী 
খ. কাতরুন নাদী লি ইবনে হিশাম 
গ. শারহ ইবনে আকীল আলা আলফিয়্যাতে ইবনে মালিক 


১৪. হামাহ শহরে তিনি শাফেয়ী ফকীহ আল্লামা শাইখ খালিদ শাফাকাহ (রহি) এর 
দারসে উপস্থিত হন। 


১৫. তার সময়ে হামাহ শহরের “রওযাতুল হিদাইয়্যাহ* নামক প্রতিষ্ঠানে যারা দারস 
দিতেন, তাদের একদল আলেমের নিকট থেকে তিনি নিম্নোক্ত কিতাবগ্তলো পড়েন: 


নাহু বিষয়ে: 

ক. শুযুরুয যাহাব লি ইবনে হিশাম 

খ. কাতরুন নাদী লি ইবনে হিশাম 

গ. শারহু ইবনে আকীল আলা আলফিয়্যাহ 

মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে : তাদরীবুর রাবী লিস সুমৃতী । 

উসুলে ফিকহ বিষয়ে : উসূলুল ফিকহ লি আব্দিল ওয়াহহাব আল-খিলাফ। 
তাওহীদ বিষয়ে : জাওহারাতুত তাওহীদ । 

ফিকহে শাফেয়ী এর বিষয়ে : 

ক. ইয়ানাতৃত তালিবীন 

খ. আল-ইকনা ফী মাসাইলি আবী শুজা" লিল খতীব আশ-শারাবীনী । 
হাদীস বিষয়ে : সুবুলুস সালাম লিস সানআনী। 

তাফসীর বিষয়ে : তাফসীরু আয়াতিল আহকাম লিস সায়িস। 

বালাগাহ বিষয়ে : আল-বালাগাতুল ওয়াধিহাহ লি আলী আল-জাযিম 
এছাড়াও মানতিকসহ অন্যান্য বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বই পড়াশোনা করেন । 


১৬. “তাফসীরে আবী সউদ' কিতাবে ড. আব্দুল ওয়াহাব ইবনু লুতফ আদ-দীলামী 
(রহি) এর কিছু দারসে তিনি উপস্থিত হন। এই দারস চলার ফাঁকে ফাঁকেই তিনি কিছু 
হাদীসের তাখরীজ করেন । আর শাইখ দীলামী (রহি) তাকে ভালোবাসার কারণে ও তার 
প্রতি উত্তম ধারনা রাখার কারণে তিনি তার দারসে উপস্থিত ছাত্রদের সামনে শাইখ হাল্লাকের 


৩০ 


তাখরীজ পড়ে শোনাতেন। এজন্যই তাহকীকের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শাইখ দীলামী 
ছিলেন শাইখ হাল্লাককে উৎসাহ দানকারী । তিনি যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় ভুমিকা দিতেন। 
শাইখ হাল্লাক তার কিছু তাহকীকে তা বর্ণনা করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন । 

১৭. শাইখ আল্লামা কাধীউল ইয়ামান মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল ইমরানী রেহি); 
শাইখ হাল্লাকের জীবনে তার অনেক অবদান রয়েছে । তিনি শাইখকে উৎসাহিত করেছেন, 
তার কাজগুলোকে সহজ করেছেন ও সহযোগিতা করেছেন এবং তার জন্য দুআ করেছেন। 
আর শাইখ ইমরানী অনেকবার শাইখ হাল্লাককে সনদ প্রদান করেন। এটি ছিল শাইখের 
প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ ৷ আর সর্বশেষ তিনি শাইখ ইয়াসীন জাসিম আল-মুহাইমাদ, 
শাইখ আমির হুসাইন, শাইখ মুসনাদ আদিল হাসান আমীন এবং শাইখ হাসান হাল্লাকের 
সন্তানরা ও আব্দুর রহমান হাল্লাকের উপস্থিতিতে শাইখ হাল্লাককে সনদ প্রদান করেন। 
আলেমগণের সাথে শাইখের সাক্ষাৎ: 


শাইখ মুহাক্কিক মুহাম্মাদ সুবহি হাল্লাক (রহি) অনেক আলেমের সাথে সাক্ষাত করেছেন 
এবং তাদের সাথে আলোচনা করেছেন । তাদের মধ্যে রয়েছেন, 

১. শাইখ মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি)। ছোট অবস্থাতে জর্ডানে শাইখ 
আলবানীর সাথে তার অনেকবার সাক্ষাত হয়। পরবর্তীতে জর্ডানে আবার শাইখের সাথে 
সাক্ষাত হলে “রওযাতুন নাদিয়্যাহ' এর তাহকীকের জন্য শাইখ তার প্রশংসা করেন ও এর 
ওপর অটল থাকার অসীয়ত করেন । আর এক মুষ্টি দাড়ি রেখে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলার 
বিষয়ে শাইখের সাথে তার আলোচনা হয় । কেননা তখন শাইখ হাল্লাকের দাড়ি ছিল এক 
মুষ্টির চেয়ে বেশি। 

২. শাইখ মুহাদ্দিস মুকবিল ইবনু হাদী আল-ওয়াদী (রহি)। শাইখের সাথে তার তিনবার 
সাক্ষাত হয়। 


৩. শাইখ মুহাদ্দিস আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (রহি)। মদীনা মুনাওয়ারাতে শাইখের 
নিজ বাড়িতে গিয়ে তিনি সাক্ষাত করেন। 


৪. শাইখ মুহাদ্দিস হাম্মাদ আল-আনসারী (রহি)। 


কিন্তু শাইখ হাল্লাক (রহি) শাইখ ইবনু বায ও শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহি) এর সাথে 
সাক্ষাত পাননি । 


শাইখ হাল্লাক (েহি) যেসব কাজে ব্যস্ত ছিলেন: 
১. প্রায় চার বছর যাবৎ তিনি দামেক্ষে ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । 
২. প্রায় ছয় বছর তিনি ইদলীব শহরে ইমাম ও শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 


৩১ 
৩. তিনি সানআতে “জামিউদ দাওয়া" মসজিদে “সুবুলুস সালাম লিস সানআনী” ও 
“আর রিসালাহ লি ইমাম শাফেয়ী' এই কিতাবের দারস দিতেন । 
৪. তিনি প্রায় নয় বছর সানআ শহরে ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 


৫. তিনি সানআ শহরে প্রায় আট বছর যাবৎ ফিকহ, উসুলে ফিকহ, হাদীস, মুসতালাহুল 
হাদীস, ফারাইয বিষয়ে দারস দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি অনেক ছাত্র রেখে গেছেন, যারা 
পরবতীতে কেউ শিক্ষক, কেউ ইমাম, কেউ খতীব, কেউ আলেম বা ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার 
বা কমকর্তা হয়েছেন। 

৬. তিনি আট বছর যাবৎ ইয়েমেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও সামাজিক কাকলাপ 
বিভাগে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন । 
শাইখের লেখনী: 


তাহকীক ও তাখরীজে শাইখ যেভাবে মনোযোগ দিয়েছেন, সেখানে খুব বেশি কিতাব রচনা 
করার দিকে মনোযোগ দেননি । তার কিছু লেখনী হলো, 


১. আল-ফাওয়াইদুল মুজতামাআ লি খতীবিল জুমআ । 

২. আল লুবাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব 

৩. আল আদিল্লাতুল মারযিয়্যাহ লি মাতনি দুরারিল বাহিয়্যাহ 
৪. আল মুয়ীন ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল মুবীন। 


৫. আশ-শাববু আওয়ামিলু তাকবিনিহিম ওয়া আসবাবু মুশকিলাতিহিম ফী যাওয়িল 
কিতাব ওয়াস সুন্নাহ । 


৬. আল-আহাদীসুল কুদসিয়্যাহ ফীস সহীহাইন ওয়া শারহু মুফরাদাতিহ। 

৭. রিজালু তাফসীরিত তাবারী জারহান ওয়া তা"দীলান। 

৮. আল-ঈযাহাতিল আসরিয়্যাহ লিল মাকাঈসি ওয়াল আওযানিশ শারঈয়্যাহ 

৯. আল-লুবাব লি তাখরীজিল মুবারাকপূরী লি কাওলীত তিরমিযী ওয়া ফীল বাব। 
১০. বাগিয়্যাতুল মুতাফাক্কিহীন লি আদিল্লাতি মিনহাজিত তালিবীন লিন নববী 
১১. মাদখালু ইরশাদিল উম্মাহ ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ । 

১২. আশ-শামিলুল মুয়াসসার ফিল ফিকহ। 

এছাড়াও শাইখের আরো লেখনী রয়েছে, যেগুলো পরে পরিপূর্ণ হয়নি। 


৩২ 


শাইখের তাহকীক করা কিতাবসমূহ। 
১. নাইলুল আওতার 
২. সুবুলুস সালাম 
৩. আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ 
৪. হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন। 
শাইখের মৃত্যু: 
শাইখ (রহি) কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে ৯ই রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরি/ ৮ই 
জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ শনিবারে রাজধানী সানআ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। আর সানআ 


শহরের শুমাইলা এলাকার মাসজিদুল খইর এ আসরের সালাত পরে তার জানাযার সালাত 
আদায় করা হয়। 


৩৩ 


আত-তুহফাতুল মাক্কিয়াহ ফি তাওষীহি আহাম্মিল 
কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ 
মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ ইবনে আব্দুল্লাহ আশ শাবী 


কায়েদা নং-১: কর্মসমূহ উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক কাজে নিয়্যাত 
আবশ্যক। 


এটি একটি বিরাট ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি । ফিকহের অনেক বিষয় এর অন্তভৃক্ত। 
এই মূলনীতির দলীল হলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত উমার ইবনে খাত্তাব 
(শন) এর হাদীস । যাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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প্রত্যেক কাজ নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে । আর প্রত্যেকে সেটাই পায় যার জন্যে সে নিয়্যাত 
করে।॥ 


শারঈ কোন আমল গ্রহণযোগ্য হবে নাকি বাতিল হবে তা নির্ভর করে নিয়্যাতের ওপর । 
এজন্যই ঘুমন্ত ব্যক্তি, পাগল এবং ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের শারঈ আমল সঠিক হয় না। কারণ 
এতে তাদের কোন নিয়্যাত থাকে না। 


কোন ব্যক্তি যদি ভুলবশত কোন হারাম কাজ করে, তাহলে তাতে তার শান্তি হবে না। 
আবার কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পরকালের প্রতিদান পাওয়ার জন্য যদি কোন 
আমল করে, তাহলে সে প্রতিদান পাওয়ার হকদার হয়ে যায়। আবার কোন বৈধ কাজেও 
নিয়্যাতের কারণে নেকী পাওয়া যায় । যেমন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া 
হবে । এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তাতেও প্রতিদান রয়েছে |২] 


আর সবগ্তলো কাজ ভালো না খারাপ হবে তা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের ওপর । কোন কাজের 
উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, তাহলে সেটি ভালো বলেই গণ্য হবে, যদিও বাহ্যিকভাবে সেটি 
খারাপ মনে হয় । আর যদি উদ্দেশ্য খারাপ হয়, তাহলে সেটি খারাপ বলেই গণ্য হবে, যদিও 
বাহ্যিকভাবে তা ভালো মনে হয়। 

আবার উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তিতে প্রচলিত অভ্যাসগত কাজ থেকে ইবাদতকে পৃথক করা 
যায় । যেমন মসজিদে বসে থাকা । অনেকেই মসজিদে বসে থাকে আরাম করার জন্য, আবার 


[১] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/২৮ 
[২] সহীহ বুখারী, হা/৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৮ 


৩৪ 


কেউ মসজিদে বসে থাকে ইতেকাফ করার জন্য, এই দু'টির মাঝে পার্থক্য হবে নিয়্যাতের 
ভিত্তিতে। আবার ওযু ও গোসল করা । অনেকেই ওযু ও গোসল করে শরীরকে ঠান্ডা করার 
জন্য, আবার কেউ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া জন্য, আবার কেউ করে আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের জন্য । এগুলোর মাঝে পার্থক্য হবে নিয়্যাতের ভিত্তিতে । 


কেউ যদি কোন পানিতে এমনিতেই ডুব দেয় বা সাতার কাটে, কিন্তু গোসলের নিয়্যাত না 
করে, তাহলে তার সেই গোসল ইবাদত বলে গণ্য হবে না। আবার কেউ যদি সিয়ামের 
নিয়্যাত না করে এমনিতেই কোন ব্যস্ততার কারণে সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়গ্তলো থেকে বিরত 
থাকে, তাহলেও তাকে সিয়াম পালনকারী বলে গণ্য করা হবে না। কেউ যদি কোন হারানো 
জিনিস খোঁজার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লার চারপাশে ঘোরে, তাহলে এটিকে তাওয়াফ বলে গণ্য 
করা হবে না। আবার কেউ যদি কাউকে যাকাতের নিয়্যাত না করেই কোন কিছু হাদীয়া 
দেয়, তাহলে সেটি যাকাত বলে গণ্য করা হবে না। 


আবার কেউ যদি ভুলবশত হালাল মনে করে কোন হারাম খাবার খায়, তাহলে এতে তার 
কোন গুনাহ হবে না। 

কোন ব্যক্তি যদি বেচা কেনার মধ্যে সুদের নিয়্যাত করে, তাহলে সেটি বেচা কেনা বলে গণ্য 
হবে না, বরং সেটি সুদের চুক্তি বলেই গণ্য হবে। 

কেউ যদি কোন ফল থেকে রস বের করে মদ বানানোর নিয়্যাতে, তাহলে এই রস বের 


করার কারণেই সে পাপী হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লানতের 
অন্তভৃক্ত হয়ে যাবে। 


কায়েদা নং২: সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসকে দূর করতে পারে না। 

এটি একটি বিরাট মূলনীতি | ফিকহের অধিকাংশ বিষয়গুলো এই কায়েদার অন্তভুক্ত। কোন 
ব্যক্তির যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে সে আসল ও নিশ্চিত বিশ্বাসের দিকে ফিরে 
আসবে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ রো) এর হাদীসটি এই 
মূলনীতির দলীল । তাতে আছে, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক 
ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, তার মনে হয় যে সালাতের মধ্যে পোয়খানার রাস্তা দিয়ে) কিছু 
বের হয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
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৩৫ 


শব্দ শোনা বা দুর্গন্ধ না পাওয়া পযন্ত সে যেন বের হয়ে না যায়। সহীহ মুসলিমে আবু 
হুরায়রা (রা) থেকে এরকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।৩। 


অনুরূপভাবে আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
285 


(০ ০ 79 ৩] 09525 4271 6১64০7১85৪৩ ৬:৬০ এ 
9043০ এ 9555 এক ০ ৩৫ ৩৬ 1045 ৩৩ ৩৪০০ ১৫৪ ১3৭10 
১৬0৪৮ ৫৫ ৮০৩ এও 


তিন রাকআত আদায় করা হলো না চার রাকআত আদায় করা হলো- সালাতের মধ্যে 
তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকআত আদায় করেছে বলে নিশ্চিত হবে 
(তিন রাকআত) সে কয় রাকআতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে । এরপর সালাম 
ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে । (এখন) সে যদি পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে 
তাহলে এ দু'সিজদা দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে । আর যদি তার সালাত চার 
রাকআত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সিজদা দু'টি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল 
হবে ॥৪ 


এই কায়েদার উদাহরণসমূহ: 

কোন ব্যক্তি ওযু করার পরে তার ওযু ভেঙ্গেছে কিনা এই নিয়ে যদি সন্দেহ হয়, তাহলে 
আসল হলো, তার ওযু ভঙ্গ হয়নি। কেননা ওযু করার বিষয়টি নিশ্চিত, আর তা ভঙ্গ হয়েছে 
কিনা তা নিশ্চিত নয়, বরং তা সন্দেহ । আর সন্দেহ নিশ্চিত বিষয়কে দূর করতে পারে না। 
অনুরূপভাবে কোন পানি সম্পর্কে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তা পবিত্র ছিল, কিন্তু 
পরবতীতে তাতে অপবিব্রতা পড়েছে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ হলে, সেই পানি পবিভ্রই 
থাকবে । 

অনুরূপভাবে কোন স্থান, কাপড় বা পাত্র সম্পর্কে সন্দেহ হলেও আসল ও নিশ্চিত বিষয়ের 
ওপর নিভ'র করবে । 

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যুহরের সালাতের জন্য ওযু করলো, তারপর আসরের সালাতের 
সময়ে তার ওযু ভঙ্গ হয়েছে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ হলে, আসল হলো, তার ওযু ভঙ্গ হয়নি। 


[৩] বুখারী, হা/১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৮। 
[8] সহীহ মুসলিম, হা/৫৭১। 
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অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির সালাতে থাকাবস্থাতে যদি সন্দেহ হয় যে, তার বায়ু বের হলো 
কিনা, তাহলে আসল হলো, তার বায়ু বের হয়নি। তাই সে সেই সন্দেহ দূর করে দিয়ে 
আসল ও নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে । 


অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তিন রাকআত না চার রাকআত সালাত আদায় করলো, এতে 
সন্দেহ হলে নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে । সেটি হলো তিন রাকআত, তারপর আরেক 
রাকআত পড়ে সালামের আগে সাহু সিজদা দিবে । 


অনুরূপভাবে তাওয়াফ বা সাঈ করার সংখ্যা বিষয়ে সন্দেহ হলে আসল ও নিশ্চিত বিষয়ের 
ওপর নির্ভর করবে । 


অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি সিয়াম রাখতে চায়, কিন্তু এখনো ফজর উদিত হয়েছে কিনা এই 
নিয়ে তার সন্দেহ হলে, আসল হলো, এখনো ফজর উদিত হয়নি । তাই তার জন্য খাওয়া 
ও পানাহার করা জায়েয । 


আর কোন সিয়াম পালনকারীর সূর্য অস্ত গিয়েছে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ হলে আসল হলো 
সূর্য অস্ত যায়নি । তাই তখন তার জন্য ইফতার করা জায়েয নয়। 


জেনে রেখো সন্দেহ তিন ধরনের: 


যেই জিনিসের মূল হারাম, তাতে সন্দেহ হওয়া: কোন দেশে যদি মুসলিম ও মাজুস (অগ্নি 
পূজক) উভয় ধরনের মানুষই বসবাস করে, আর সেখানে যদি কোন জবাইকৃত ছাগল পাওয়া 
যায়, তাহলে কে জবাই করেছে তা নিশ্চিতভাবে জানা পর্যন্ত সেটি খাওয়া হালাল নয়। 
কেননা কোন পশুর ক্ষেত্রে আসল হলো, সেটি খাওয়া হারাম, যতক্ষণ না কোন মুসলিম ব্যক্তি 
আল্লাহর নামে জবাই করে। 

যেই জিনিসের মূল মুবাহ, তাতে সন্দেহ হলে: কোন স্থানে যদি পরিবর্তিত পানি থাকে, 
কিন্ত সেটি অপবিত্র পড়ে পরিবর্তন হয়েছে নাকি দীর্ঘ সময় অবস্থান করার ফলে পরিবর্তন 
হয়েছে তা জানা যায় না, তাহলে আসল হলো, সেই পানি পবিত্র। 


আর মূল হালাল না হারাম তা জানা না গেলে: কোন ব্যক্তির অধিকাংশ সম্পদ হলো হারাম 
উপার্জনের | সেই ব্যক্তির থেকে কোন নিদিষ্ট একটি সম্পদ নিলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না 
যে, তা হারাম উপার্জনের নাকি হালাল উপার্জনের । সেক্ষেত্রে তার সাথে লেনদেন করা 
হারাম হবে না । তবে এক্ষেত্রে উচিত হবে হারামে পতিত হওয়ার আশংকাতে সন্দেহ থেকে 
দুরে থাকা । 


৩৭ 


কায়েদা নং-৩: কঠিনই সহজকে নিয়ে আসে। 
এটি একটি বিরাট মূলনীতি | শরীআতের সকল ছাড় ও সহজীকরণ এর অন্তর্ভুক্ত । এর দলীল 
হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০, 
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না (সূরা আল বাকারা: 
১৮৫) । আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
রথ 3 এ ক তএুর একি 
আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত (সুরা আল 
বাকারা: ২৮৬) । তিনি আরো বলেন, 
(৮ ৩০০০৪ ও চু 0 ৯ 
তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি (সুরা আল হাজ্জ: ৭৮)। 
তিনি আরো বলেন, 


বন ও ঞ। 1589৬ টা 
সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো (সূরা আত তাগাবুন: ১৬)। 


শরীআতের সকল বিধানেই উদারতা রয়েছে । যেমন, প্গশ ওয়াক্ত সালাতকে কমিয়ে এনে 
দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে । আর এতে সামান্য সময়ই ব্যয় হয়। 
নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে বছরে মাত্র একবার সেই সম্পদের সামান্য পরিমাণই যাকাত 
দিতে হয়। অনুরূপভাবে পুরো বছরে মাত্র রমজানের একটি মাস সিয়াম পালন করতে হয়। 
অনুরূপভাবে সামর্ঘবান ব্যক্তির ওপর জীবনে মাত্র একবার বায়তুল্লাতে হাজ্জ করা ফরয। 
এছাড়াও শরীআতের সকল বিধি-বিধানেই সহজতা রয়েছে । 


এই সহজতা থাকার পরেও যদি কোন বিধান পালনে বান্দার কোন ওজর এসে পড়ে বা তার 
জন্য খুবই কষ্টকর হয়, তাহলে তা অবস্থা অনুযায়ী সেখানে সহজ করা হয়েছে। যেমন, 
ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে । কিন্ত কেউ যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তাহলে সে 
বসে আদায় করবে । আবার কেউ যদি বসে আদায় করতেও অক্ষম হয়, তাহলে সে শুয়ে 
আদায় করবে এবং রুকু ও সিজদাতে ইশারা করবে । 


পানি দিয়ে ওযু করতে হয়। যদি পানি ব্যবহারে সমস্যা থাকে বা পানি পাওয়া না যায়, 
তাহলে সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার বিধান দেয়া হয়েছে। 


৩৮ 


অনুরূপভাবে মুসাফির ব্যক্তির যেহেতু কষ্টে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু তার জন্য কসর 
মোজার ওপরে তিনদিন তিনরাত মাসাহ করা এবং জুমআ ও জামাআত ছাড়ার বিধান দেয়া 
হয়েছে। 


ইস্তেনজা না করে টিলা কুলুপ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। 
সামান্য পরিমাণ অপবিত্র, যেগ্তলো থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর, সেগুলো মাফ করা হয়েছে। 


যেই ছেলে সন্তান এখনো খাবার খায় না, তার প্রস্রাবের ওপর পানি ছিটানোর বিধান দেয়া 
হয়েছে। 


কোন মহিলাকে দেখা ছাড়াও তাকে বিবাহ করাকে জায়েয করা হয়েছে । আবার স্বাধীনা 
মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ না থাকলে এবং নিজের চরিত্র ঠিক রাখার বিষয়ে আশংকা 
তালাককে শরীআতসম্মত করা হয়েছে । কেননা স্বামী ও স্ত্রী যদি একে অপরকে ঘৃণা করা 
সত্বেও সেই বিবাহ বন্ধনেই থাকতে হতো, তালাকের ব্যবস্থা না থাকতো, তাহলে সেটি 
তাদের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যেতো। 


আরায়ার কেনা বেচাকে জায়েয করা । আরায়া হলো, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা 
খেজুর ক্রয় করা । স্বাভাবিকভাবে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুরের কেনাবেচা করা 
হারাম। কিন্তু এটিতে মানুষের অনেক প্রয়োজন থাকার কারণে শরীয়াতে এটিকে বৈধতা 
দেয়া হয়েছে। 


কায়েদা নং-৪: ক্ষতি অবশ্যই দূর করতে হবে। 
এই মূলনীতির দলীল হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যাতে তিনি 
বলেছেন, 
79৮ ২6 
উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কাকেও কোন রকম কষ্ট দেয়া বৈধ নয় ॥৫ 


যাহোক অন্যায় ভাবে কারো কোন ক্ষতি করা হারাম । কিন্তু যদি বৈধভাবে কারো কোন ক্ষতি 
করা হয়, তাহলে সেটি হারাম নয়। যেমন কেউ আল্লাহর দেয়া হাদ্দে সীমালজ্ঘন করলে, 
তাকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া। অথবা কেউ কারো ওপর জুলুম করলে, মালুম 
যদি ন্যায়সংগত তার বিনিময় চায় । 


[৫] সহীহ লি গাইরিহী: ইবনে মাজাহ, হা/২৩৪১, মুসনাদে আহমাদ-১/৩১৩। 


৩৯ 


এই মূলনীতির কিছু শাখাগত মাসআলা, 

বিভিন্ন হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) শরীআতসম্মত করা, অন্য কারো সম্পদের জামানত 
দেয়া, দু'টি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির কাজটি করা, কোন প্রতিবেশীর কষ্ট হয়, 
এমন কোন কাজ করা থেকে অপর প্রতিবেশীকে নিষেধ করা । 


শাইখ আব্দুল ওয়াহাব খিলাফ (রহি) তার “ইলমু উসুলিল ফিকহ" (১৯৪) কিতাবে বলেন, 


১. শরীআতগতভাবে ক্ষতিকে দূর করতে হবে: যেমন, অংশীদার অথবা প্রতিবেশীর জন্য 
শুফআর বিধান রাখা, কোন ক্রুটির কারণে কোন পণ্য ফিরিয়ে দেয়াতে ক্রেতার ইখতিয়ার 
রাখাসহ সকল ধরনের ইখতিয়ারের বিধান, রোগ থেকে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা, ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা, বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন হাদ্দ (শরীআত নিরধারিত 
শাস্তি), তাযীর (সংশোধনীমূলক শাস্তি), ও কাফফারার বিধান রাখা । 


২. কোন ক্ষতি করার মাধ্যমে ক্ষতিকে দূর করা যাবে না: যেমন, কোন মানুষের জন্য অন্যের 
জমি ডুবিয়ে নিজের জমি ডুবা থেকে বাঁচানো জায়েয নয় । আবার অন্যের সম্পদ নষ্ট করে 
নিজের সম্পদ রক্ষা করা জায়েয নয়। 


৩. ব্যাপক ক্ষতিকে দূর করার জন্য নিদিষ্ট কোন ক্ষতিকে মেনে নিতে হবে: যেমন, মানুষের 
চোরের হাত কাটা। 


৪. দু'টি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির কাজটি করা: কোন ব্যক্তি যদি মৃত জন্ত খেতে 
বা অন্যের সম্পদ নিতে নিরূপায় হয়ে পড়ে, তাহলে সে তা নিতে পারবে, কোন অসুস্থ ব্যক্তি 
যদি সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে বা সতর ঢাকতে বা কিবলামুখী হতে সক্ষম না 
হয়, তাহলে যেভাবে তার জন্য সম্ভব হয়, সেভাবেই সে সালাত আদায় করবে । কোন স্বামী 
যদি তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির ব্যয়ভার বহন করতে টালবাহানা করে, কোন নিকটাত্রীয় 
যাবে। 


৫. উপকার আনয়নের চেয়ে ক্ষতি দূর করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে: এজন্য রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


254525154০০ ড5 ৭৬ 2০৫৮৫ 
আমি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো, আর তোমাদেরকে যা 
আদেশ করেছি, তা যথাসম্ভব পালন করো ॥৬| 


পা 


[৬] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭। 


8০ 


এর উদাহরণ হলো, সিয়ামপালনকারীর জন্য সিয়াম থাকাবস্থাতে ভালোভাবে কুলি করা ও 
নাকে পানি দেয়া মাকরহ, কোন কিছুর মালিক যদি তার মালিকানাধীন সম্পদে কোন কিছু 
করলে অন্যের ক্ষতি হয়, তাহলে তখন মালিককে সেই কাজ করতে বারণ করা হবে। 


৬. জর রী প্রয়োজন হারাম বিষয়গুলোকে বৈধ করে: কোন ব্যক্তি যদি কোন মৃত জন্ত খেতে 
বা রক্ত খেতে অথবা অন্য কোন হারাম জিনিস খেতে নিরূপায় হয়ে পড়ে, তাহলে সেগুলো 
খেলে তার কোন গুনাহ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি অন্যের ক্ষতি করা ছাড়া নিজেকে রক্ষা 
করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তখন অন্যের ক্ষতি করা বৈধ হবে। 


ক্ষতি করার বিভিন্ন প্রকারসমূহ। 
১. ওয়ারিসদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অসীয়ত করা: এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
5০৯ 9৯ ৩১৭ ৬ ৬০৬ সত এ ৯ 
এ যা অসীয়ত করা হয় তা কাকর ও খণ পরিশোধ করার পর এবং এ যেন কারো জন্য 
ক্ষতিকর না হয় (সূরা আন নিসা: ১২)। 
আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
১) 2০9 ১5:৪০ ৬ ৬১ ৩ এনা এ ঞ। ৫! 
নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নিদিষ্ট করেছেন । সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্য 
ওসিয়াত করা যাবে না। 
২. তালাকের পর স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আবার ফিরিয়ে নেয়া: এই বিষয়ে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
3 ৪১৮৭ ৬১৮৩০ 3 5১৮৪ ৬১৮০৪০ তত ওখডি নল ৪৮ 93৯ 
২০5৮ 5৫ ০১05৫ 32319410176 0১৮ 
আর যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন 
তোমরা হয় বিধি অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দিবে । তাদের 


ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে তা করে, সে নিজের 
প্রতি জুলুম করে (সূরা আল বাকারা: ২৩১)। 


[৭] সহীহ: আবু দাউদ, হা/২৮৭০, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১৩ 


৪১ 


৩. স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ঈলা করা: আল্লাহ তাআলা ঈলার সময় নিধারিণ করেছেন চার 
মাস। চার মাসের মধ্যে হয় স্বামী ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে অথবা স্ত্রীকে তালাক 
দিয়ে দিবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


পি তপ০ 
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টে) 22 এ ৩ নী তত 
যারা নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে । অতঃপর 
যদি তারা তা থেকে ফিরে আসে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি 
তারা তালাক দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ সবশ্রোতা, সবঞ্ঞ (সুরা আল বাকারা: 
২২৬-২২৭)। 


৪. সন্তানকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে বাবা অথবা মাকে কষ্টে ফেলা । এই বিষয়ে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


59 ৫১9০ 5 ৬০৫৪ 80৩ 5০০ ১৯ 
কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য এবং যার সন্তান (পিতা) তাকেও তার সন্তানের জন্য 
ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (সুরা আল বাকারা: ২৩৩) । 


মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা: যেমন মাকে দুশ্ন্তগ্রস্থ রাখার জন্য সন্তানকে দুধ পান করাতে না 
দেয়া । আর বাবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অন্তর্ভুক্ত হলো, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি তার সন্তানকে 
দুধ পান করানোর জন্য স্বাভাবিকের তুলনাতে বেশি খরচ চায়, তখন বাবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


কায়েদা নং-৫: (স্পষ্ট কুরআন ও সুন্নাহ না থাকলে) লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিই 
অনুসরণ করা হবে। 
অর্থাৎ লেনদেন ও আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব রীতিতে মানুষ অভ্যস্ত সেসব রীতিই 
লেনদেনের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে । অনুরূপভাবে যেখানে স্পষ্ট শরীআতের ও 
ভাষাগত দিকদিয়ে দলীল নেই সেখানে প্রচলিত রীতি নীতিকেই গ্রহণ করা হবে । 


এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী, তিনি বলেন, 
১১৮0৩ ৬৯১৯৩ 
তোমরা তাদের সাথে সংভাবে জীবনযাপন করবে । (সূরা আন নিসা:১৯) তিনি আরো বলেন, 
5354 ৩৮৩ ২ 98 ৩? 


৪২ 


আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের । 
(সুরা আল বাকারা:২২৮) | তিনি আরো বলেন, 


১১২৭১ ৩559 ৬8) £ ৯০১ এ 
আর পিতার দায়িত্ব হলো যথাবিধি সন্তানের মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা । 
সূরা আল বাকারা:২৩৩) | 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহকে 
বলেছিলেন, 


ন্যায়সংগতভাবে আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে গ্রহণ করো যেটা তোমার আর তোমার 
সন্তানের জন্যে যথেষ্ট হবে 1৮ 


এই মূলনীতির কিছু উদাহরণ: 


১. আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার পরিবার পরিজনদের জন্য খরচ করার আদেশ করেছেন। 
কিন্তু তাতে কোন সীমা নিধরিণ করেননি । বরং ন্যায়সংগতভাবে খরচ করার কথা বলেছেন। 
এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতির দিকেই ফিরে যেতে হবে । 


২. কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে সফরের কথা বলা হয়েছে, কিন্ত সফরের সীমা নিধরিণ 
করা হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রেও প্রচলিত রীতির দিকেই ফিরে যেতে হবে । প্রত্যেক অঞ্চলের 
লোকজন যেই দূরুত্বে যাওয়াকে সফর বলে গণ্য করে সেটিই সফর বলে গণ্য হবে । 


কায়েদা-৬: কল্যাণ আনয়নের জন্য ও ক্ষতি দূর করার জন্যই মূলত শরীআত এসেছে। 


সুতরাং যেই কাজে কোন কল্যাণ নেই অথবা ক্ষতি রয়েছে অথবা তুলনামূলক ক্ষতির 
পরিমাণই বেশি, শরীয়াতে এমন কাজের কোন বৈধতা দেয়া হয়নি । আর যেই কাজে কোন 
কল্যাণ রয়েছে অথবা তুলনামূলক কল্যাণের পরিমাণই বেশি, শরীয়াতে এমন প্রতিটি কাজের 
আদেশ করা হয়েছে । এমনকি যেই কাজে যত বেশি কল্যাণ রয়েছে সেটি তত তাগীদ দিয়ে 
আদেশ করা হয়েছে আর যেই কাজে যত বেশি ক্ষতি রয়েছে সেটি ততো তাগীদ দিয়ে নিষেধ 
করা হয়েছে। সুতরাং যেই সকল কাজে কোন কল্যাণ আসবে না বা ক্ষতি হবে এমন কাজ 
করা যাবে না । যেমন সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাতে শরীয়াতে 
আদেশ করা হয়েছে । কিন্তু সং কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে 
যদি কোন কল্যাণ না হয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তখন এমন 
কাজ করা আর জায়েয থাকবে না । এরই অন্তভুক্ত হলো, বিদাতী ও ফাসেক ইমামের পিছনে 


[৮] সহীহ বুখারী, হা/২২১১, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪ 


৪৩ 


সালাত আদায়ের বিষয়টি ৷ যদি সক্ষমতা থাকে, তাহলে ফাসেক ও বিদাতী ইমামকে সরাতে 
হবে । আর যদি তাকে সরাতে গিয়ে বেশি ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, এমতাবস্থাতে সেই 
কাজ করা যাবে না বরং তখন তার পিছনেই সালাত আদায় করতে হবে। 


কায়েদা নং-৭: কল্যাণ আনয়নের চেয়ে ক্ষতি দূর করাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। 


কোন বিষয়ে যদি কল্যাণ ও ক্ষতির পরিমাণ সমান হয় অথবা কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির 
পরিমাণই বেশি হয়, তাহলে ক্ষতি দূর করাকেই প্রাধান্য দিতে হবে । এর উদাহরণ হলো, 
মদ ও জুয়াতে উপকার ও ক্ষতি উভয়ই রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই দু'টিতে ক্ষতির পরিমাণ 
বেশি রয়েছে, তাই মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছে । আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য বাতিল 
উপাস্যদেরকে গালি দেয়াতে উপকার রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে গালি দিলে তাদের 
উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাকে 
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিতের ওপর নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন । কিন্তু এটি করলে 
যেহেতু নব্যমুসলিম হওয়া মানুষগ্ডলোর দ্বারা অনেক ক্ষতি হতে পারে, এই আশংকাতে তিনি 
সেটি করা থেকে বিরত থেকেছেন । 


কায়েদা নং-৮: অনুমতি দেয়া জিনিসে কোন ক্ষতি হলে তাতে কোন জামিনদারী নেই। 


অর্থাৎ কাউকে কোন কিছুর দায়িত্ব দেয়া হলে, সে যদি তাতে কোন ত্রুটি বা সীমালজ্বন না 
করার পরেও তাতে কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে সে তার জামিনদার হবে না । 


এর উদাহরণ হলো, কোন ডাক্তারকে চিকিৎসা করার অনুমতি দেয়ার পর ডাক্তারের মাধ্যমে 
রোগীর কোন ক্ষতি হলে ডাক্তার কোন জামিনদার হবে না, যদি সে চিকিৎসাতে কোন ত্রুটি 
বা সীমালজ্বন না করে। অনুরূপভাবে কোন চোরের হাত কাটার পর, তা থেকে যদি তার 
কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে তাতে কোন জামিনদারী নেই। 


কায়েদা নং-৯: প্রতিটি নাজাস বা অপবিত্র বস্তুই হারাম । কিন্তু প্রতিটি হারাম বন্তই নাজাস 
বা অপবিত্র নয়। 

এর উদাহরণ হলো, গাধার মল অপবিত্র, আবার তা খাওয়াও হারাম । পক্ষান্তরে কাঁচা পেঁয়াজ 

খেয়ে মসজিদে যাওয়া হারাম, কিন্তু পেয়াজ অপবিভ্র নয় । মদ পান করা হারাম, কিন্তু সেটি 

অপবিত্র নয় । বিশ খাওয়া হারাম, কিন্তু তা অপবিত্র নয়। 
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কায়েদা নং-১০: উপকার ভোগ করা দায় বহনের সাথে যুক্ত। 


অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন পশু বা অন্য কোন পণ্য রাখা বা ফিরিয়ে দেয়ার ইখতিয়ার 
নিয়ে ক্রয় করে নিজের নিকটে রাখে, তাহলে সে সেই পণ্য থেকে উপকৃত হতে পারবে । 
কেননা সেই পণ্যের যদি ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে তার দায়ভার ক্রেতার ওপরেই বর্তাবে, 
বিক্রেতার ওপর নয়। তারপর কোন কারণে যদি ক্রেতা সেই পণ্যটি ফিরিয়ে দেয়, তাহলে 
যেই কয়েকদিন পণ্য থেকে সে উপকৃত হয়েছে তার বিনিময়ে বিক্রেতাকে কিছু দিতে হবে 
না। এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তি একটি পশু রাখা বা ফিরিয়ে দেয়ার ইখতিয়ার নিয়ে 
কিনে এনে নিজের নিকটে কয়েকদিন রাখলো । কয়েকদিন পরে সেই পশুর কোন ত্রুটি 
দেখতে পেয়ে সে বিক্রেতার নিকটে ফিরিয়ে দিলো । এখন কয়েকদিন তার নিকটে রাখাতে 
সে পশুটি থেকে দুধ গ্রহণসহ যত উপকার লাভ করেছে এর বিনিময়ে বিক্রেতাকে কিছু দিতে 
হবে না। অনুরূপভাবে কেউ কোন দাস ক্রয় করার কয়েকদিন পরে সেই দাসকে ফিরিয়ে 
দিলে, তার থেকে যে উপকার ভোগ করেছে তার বিনিময়ে বিক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না। 


কায়েদা নং-১১: 'খোদ্যদ্বব্যের বিনিময়ে) সমান সমান হওয়ার সম্পর্কে না জানাটা তার 
কমবেশি হওয়ার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানার মতোই । 
অর্থাৎ যদি এক স্তূপ খেজুরের বিনিময়ে আরেক স্তুপ খেজুর বিক্রি করা হয়, যেখানে দুই 
স্তপের কোনটির পরিমাণ সঠিকভাবে জানা নেই, তাহলে সেটি খেজুরের কম বেশি করে 
বিক্রি করার মতো । অর্থাৎ তাতে সুদ বলে গণ্য হবে। কেননা এগুলোর বিনিময়ের ক্ষেত্রে 
শর্ত হলো, সেগুলোর পরিমাণ সমান সমান ও নগদে হতে হবে। 


কায়েদা নং-১২: প্রতিটি হালাল জিনিসই পবিত্র, কিন্তু প্রতিটি পবিত্র জিনিসই হালাল নয়। 


এর উদাহরণ হলো, গরু, ছাগল, উটসহ যেগুলো খাওয়া হালাল সেগুলো সবই পবিত্র। 
অনুরূপভাবে সমুদ্রের মৃতজন্তও খাওয়া হালাল, তাই সেগুলোও পবিত্র । 


পক্ষান্তরে কিছু জন্ত রয়েছে পবিত্র কিন্তু সেগুলো খাওয়া হালাল নয়। যেমন বিড়াল পবিত্র, 
কিন্তু তা খাওয়া হালাল নয় । মশা, মাছি পবিত্র, কিন্তু সেগুলো খাওয়া হালাল নয় । 


কায়েদা নং- ১৩: অক্ষম হলে কোন ওয়াজিব আর ওয়াজিব থাকে না, আর জর্‌রী 
প্রয়োজন হলে কোন হারাম আর হারাম থাকে না। 


এর উদাহরণ হলো, ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়, কিন্ত কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম 
না হয়, তাহলে তখন সে বসে আদায় করবে, আবার বসে আদায় করতেও সক্ষম না হলে 


৪৫ 


শুয়ে আদায় করবে । আবার স্বাভাবিক অবস্থাতে শুকরের গোশত, রক্ত ও মৃত জন্ত খাওয়া 
হারাম । কিন্তু কেউ যদি নিরপায় হয়, তাহলে তখন তার জন্য সেগুলো খাওয়া জায়েয হবে । 


কায়েদা নং-১৪: সহজ উপায় দিয়ে কোন বিষয়ের সমাধা হলে কঠিনের দিকে যাওয়া যাবে 
না। 


এর উদাহরণ হলো, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে, তাকে প্রথমে উপদেশ দিতে হবে, তাতে না 
হলে তার বিছানা ত্যাগ করতে হবে, তাতে না হলে তাদেরকে মৃদু প্রহার করতে হবে । আর 
তাতেও না হলে উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে মীমাংসাকারী ডাকবে । অর্থাৎ এক্ষেত্রে 
প্রথমে সহজ উপায় দিয়ে শুরু করতে হবে, প্রথমে প্রহার করা দিয়ে শুরু করা যাবে না। 


কায়েদা নং-১৫: কাযা করা সঠিক সময়ে আদায় করার মতোই হবে। 


অর্থাৎ কোন ইবাদত তার নিধধারিত সময়ে আদায় করলে যেই পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়, 
কোন ওজরের কারণে সেটি কাযা হলে সেই কাযা আদায়ও সেই একই পদ্ধতিতেই আদায় 
করতে হবে। কিন্ত এই কায়েদাটি সববিস্থাতে প্রযোজ্য নয়, কেননা কিছু বিষয়ে আমরা এর 
ব্যতিক্রম দেখতে পাবো । 


এর উদাহরণ হলো, কারো যদি কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে যায়, তাহলে সেই 
ঠিক তেমনই কাযা হওয়ার পরেও সেই সালাতগ্তলো ধারাবাহিকভাবেই আদায় করতে হবে। 
কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খন্দক যুদ্ধের দিনে আসরের সালাত কাযা 
হলে তিনি আগে আসর সালাত আদায় করলেন। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় 
করলেন ॥৯] 

কিন্ত কিছু মাসআলাতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি রামাযান মাসের 
সিয়াম পালন করতে না পারে, তাহলে পরবর্তীতে কাযা করার সময়ে কি তাকে 
পালন করা ফরয ছিল । উত্তর হলো, না, সিয়ামের কাযা ধারাবাহিকভাবে করতে হবে না। 


[৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৬ 


৪৬ 


কায়েদা নং-১৬: যেসকল বিষয়গুলো ওয়াজিব নাকি হারাম এর কোনটিই বলা হয়নি, বরং 
শরীআত প্রণেতা নীরব থেকেছেন, সেগুলো মার্জনাপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে 
সেগুলোতে ক্ষমা করেছেন। 


এটি একটি অনেক উপকারী কায়েদা । শরীআতের অনেক মাসআলা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। 
খাবার পানীয়, পোশাক, চুক্তি, শর্তসহ যেগুলো হারাম হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূল 
স্পষ্ট করে বলেননি, সেগুলোর আসল হলো জায়েয হওয়া । সেগুলো হারাম নয়। 


কায়েদা নং-১৭: কোন বিষয়ের মাধ্যমগ্ডলো সেই বিষয়ের বিধানেরই অন্তভুক্তি। 


অর্থাৎ কোন বিষয়ের হুকুম যেটি হবে তার মাধ্যমের হুকুমও সেটিই হবে । মূল বিষয় যদি 
ওয়াজিব হয় তাহলে তার মাধ্যমও ওয়াজিব হবে, মুল বিষয়টি মুস্তাহাব হলে তার মাধ্যমও 
মুস্তাহাব হবে, মূল বিষয়টি হারাম হলে তার মাধ্যমও হারাম হবে । সুতরাং যেটি ছাড়া কোন 
ওয়াজিব পূর্ণ হয় না সেটিও ওয়াজিব। যেটি ছাড়া কোন মুস্তাহাব পূর্ণ হয় না সেটিও 
মুস্তাহাব ৷ অনুরূপভাবে হারাম ও মাকরহের ক্ষেত্রেও একই বিধান। 


এর উদাহরণ হলো, মসজিদে জামেআতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব । সুতরাং 
জামাআতে আসাও ওয়াজিব, হোক সেটি হেঁটে আসার মাধ্যমে বা বাহনে আসার মাধ্যমে । 
আবার মসজিদে নফল সালাত আদায় করতে যাওয়া মুস্তাহাব ৷ সুতরাং তার জন্য যাওয়াও 
মুস্তাহাব । অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহের জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়া মুবাহ। 
সুতরাং এর মাধ্যমগ্ডলোও মুবাহ হবে। আবার মদ খাওয়া হারাম । কোন ব্যক্তি যদি মদ 
কিনতে যায়, তাহলে তার এই কিনতে যাওয়াটাও হারাম। 


কায়েদা নং-১৮: যেটি ছাড়া কোন ওয়াজিব বিধান পূর্ণ হয় না সেটি ওয়াজিব নয়। 


এটি আগের কায়েদারই একটি শাখাগত কায়েদা । আগের কায়েদা হলো, কোন বিধান 
ওয়াজিব হয়ে আছে। সেটি পালন করতে গেলে যেই মাধ্যমগ্তলো ছাড়া সেটি পালন করা 
যাবে না সেই মাধ্যমগ্তলোও ওয়াজিব । আর এই কায়েদা হলো, যেটি ছাড়া ওয়াজিব বিধানই 
পূর্ণ হয় না। যেমন, ওয়াজিবের শর্তসমূহ, তার কারণসমূহ ইত্যাদি । যেমন, কোন ব্যক্তির 
ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর ধরে তার সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত থাকা 
তার জন্য আবশ্যক নয় । বরং সে তার স্বাভাবিকভাবে খরচ করতে থাকবে, বছর শেষে তার 
নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তখন সে যাকাত দিবে। 


৪৭ 


কায়েদা নং-১৯: এক ইজতিহাদের মাধ্যমে আরেক ইজতিহাদ ভঙ্গ হবে না। 


অর্থাৎ কোন মুজতাহিদ যদি কোন শারঈ ইজতেহাদী মাসআলাতে ইজতেহাদ করে তার 
ওপর আমল করেন । তারপর তার নিকটে অন্য বিষয় সঠিক বলে মনে হয়। তাহলে এমন 
ক্ষেত্রে তার প্রথম ইজতেহাদের ভিত্তিতে যে আমল করেছেন তা দ্বিতীয় ইজতেহাদের কারণে 
বাতিল হবে না, যদিও তিনি পরে দ্বিতীয় ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবেন । অনুরূপভাবে 
সিদ্ধান্ত তার নিকটে সঠিক বলে মনে হলে, এই দ্বিতীয় ইজতেহাদের কারণে প্রথম 
ফায়সালাটি বাতিল হবে না। 


কায়েদা নং-২০: হারাম বিষয়ে নিয়ে যায় এমন যেসকল মাধ্যমগ্তলোকে হারাম করা 
হয়েছে সেগুলো প্রীধান্যযোগ্য মাসলাহাতের কারণে বৈধ হবে। 


এর উদাহরণ হলো, রেশমী কাপড়কে পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে হারামের রাস্তাকে 
বন্ধ করার জন্য, কিন্তু পুরুষদের জন্য প্রাধান্যযোগ্য মাসলাহাত ও প্রয়োজনে তা বৈধ করা 
হয়েছে। আবার মহিলাদের দিকে তাকানোকে হারাম করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনে ও 
প্রাধান্যযোগ্য মাসলাহাতের কারণে তাদের দিকে তাকানোকে বৈধ করা হয়েছে । আবার 
নিষিদ্ধ সময়ে নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে সুযের 
ইবাদতকারীদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়, কিন্তু প্রাধান্যযোগ্য মাসলাহাতের কারণে সেই 
সময়েও সালাত আদায় করাকে বৈধ করা হয়েছে। 


কায়েদা নং-২১: কোন সম্পদ বা কোন কিছুতে দুই ব্যক্তি যদি শরীক থাকে, আর তাদের 
একজনকে আরেকজনের সহমত হতে বাধ্য করা হবে। 


এর উদাহরণ হলো, দুই ব্যক্তির শরীকানাতে থাকা কোন বাগানের যদি দেয়াল ভেঙ্গে যায়, 
আর একজন সেই দেয়াল মেরামত করতে চায়, কিন্তু আরেকজন চায় না, তাহলে যে ব্যক্তি 
দেয়াল মেরামত করতে চায় না, তাকে মেরামত করাতে বাধ্য করা হবে৷ কেননা বাগানের 
দেয়াল মেরামত না করলে উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই উভয়েরই দেয়াল মেরামত করার 
প্রয়োজন । সুতরাং যে ব্যক্তি মেরামত করতে চায় না তাকে বাধ্য করা হবে। 


৪৮ 


কায়েদা নং-২২: কারো মালিকানাভুক্ত কোন কিছুতে যদি অন্য কারো পৃথক মালিকানাধীন 
কিছু থাকে, যা পৃথক করলে সেই মালিকের ক্ষতি হবে, আবার সেটিকে রেখে দিলেও অন্য 
মালিকের ক্ষতি হবে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে প্রথম মালিক নির্ধারিত মূল্যে পরের মালিকের 
জিনিসটি কিনে নিবে, আর সেটি বিক্রি করতে পরের মালিককে বাধ্য করা হবে । কিন্তু 
নির্ধারিত মূল্য দেয়া ছাড়া জোর করেই প্রথম মালিক সেটি নিতে পারবে না। 


এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তির জমি ভাড়া নিয়ে যদি কেউ কোন গাছ লাগায় বা কোন 
দালান নিমাণ করে, তাহলে ভাড়ার সময় পার হওয়ার পরে, জমির মালিক তার জমিতে 
থাকা গাছ বা দালান নিধারিত অর্থের বিনিময়ে কিনে নিবে, আর যিনি গাছ লাগিয়েছেন বা 
দালান নির্মাণ করেছেন তিনি বিক্রি করতে না চাইলে তাকে বাধ্য করতে হবে । কেননা এই 
দালান এভাবে থাকলে মালিকের ক্ষতি হবে । আবার এক্ষেত্রে জমির মালিক জোর করে সেই 
দালান নিতে পারবে না, বরং তাকে নির্ধারিত মূল্য দিয়েই তা ক্রয় করতে হবে । 


কায়েদা নং-২৩: আসল হলো, আল্লাহর নৈকট্যের কাজে অন্যকে প্রাধান্য না দেয়া। 


অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নৈকট্যের কোন কাজে অন্যকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে সেই নৈকট্য 
থেকে বঞ্চিত করবে না । যেমন, কোন ব্যক্তি সালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর পরে কাউকে 
দেখে তার জন্য সেই জায়গা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় কাতারে এসে দাঁড়াবে না। 


কায়েদা নং-২৪: জররী প্রয়োজন হারামকে বৈধ করে দেয়। 


এর উদাহরণ হলো, স্বাভাবিক অবস্থাতে শুকুরের গোশত, রক্ত ও মৃত জন্ত খাওয়া হারাম । 
প্রয়োজন অনুযায়ী শুকরের গোশত বা রক্ত বা মৃত জন্ত খাওয়া বৈধ হবে । 


কায়েদা নং-২৫: সংশয় সন্দেহের কারণে হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) মাফ হয়ে যায়। 


এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে স্ত্রী মনে করে সহবাস করলো, কিন্তু পরে 
দেখা গেলো সে তার স্ত্রী নয়, এক্ষেত্রে সন্দেহ থাকার কারণে তার ওপর হাদ্দ কায়েম হবে 
না। অনুরূপভাবে যেই বিবাহগুলো সঠিক হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যেমন মুতআ 
বিবাহ, অভিভাবক ও দুই সাক্ষ্য ছাড়াই বিবাহ, এই বিবাহপ্তলো সঠিক না হলেও যেহেতু 
এই বিষয়গ্ুলোতে মতভেদ রয়েছে তাই এই বিবাহের সাথে জড়িত পুরুষ ও মহিলার ওপর 
হাদ্দ কায়েম হবে না। 


৪৯ 


কায়েদা নং-২৬: প্রয়োজন কখনো জরুরী প্রয়োজনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, সেই 
প্রয়োজন হতে পারে সার্বজনীন অথবা নিদিষ্ট। 


শরীআত মানুষের তিন ধরনের প্রয়োজন পূরণ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। 


এক. জরুরী প্রয়োজন: এটা এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে 
অথবা ধ্বংস হওয়ার অবস্থায় আসবে । এমন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য হারাম জিনিসও 
গ্রহণ করা বৈধ হয়ে যায়। 


দুই. স্বাভাবিক প্রয়োজন: এটা এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে মানুষ ধ্বংস হবে না, 
কিন্তু এগুলো পূরণ না হলে মানুষ অনেক কষ্টে থাকবে । 


তিন. জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন: এগুলো পুরণ না হলে কষ্ট হবে না, তবে 
এগুলো পুরণ হলে জীবন আরো স্বাচ্ছন্দময় হবে । 


যেই প্রয়োজন পূরণ না হলে মানুষ কষ্টে থাকবে এগুলো জরুরী প্রয়োজনের স্থলাভিষিক্ত হতে 
পারে। এজন্য রিবাল ফযল নেগদে নগদে কমবেশি করার মাধ্যমে সুদ) হারাম হলেও তাজা 
খেজুরের প্রয়োজন থাকার জন্য আরায়া এর বেচাকেনাকে বৈধ করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য 
রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম হলেও প্রয়োজনের সময়ে তাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী 
বৈধ করা হয়েছে। 


কায়েদা নং-২৭: কেউ যদি সময়ের আগেই কোন কিছু পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে, 
তাহলে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হবে 


এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তির ওয়ারিসের কেউ যদি তার মৃত্যুর আগেই সম্পদ নেয়ার 
জন্য তাকে হত্যা করে, তাহলে সেই হত্যাকারী তার সম্পদ থেকে ওয়ারিস হিসেবে কিছুই 
পাবে না। বরং তাকে শাস্তিস্বরূপ সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হবে । কেউ তার স্ত্রীকে 
তিন তহুরে হোয়েয বা খতুম্বাব হতে পবিত্র অবস্থায়) তিন তালাক দিলে, শরীআতের বিধান 
হলো সেই মহিলার অন্যত্র বিবাহ না হওয়া পযন্ত আগের স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না। 
এখন কেউ যদি স্ত্রীকে হালাল করার জন্য কারো সাথে হিল্লাহ বিবাহ দেয় তাহলেও তার 
আগের স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না। 


কায়েদা নং-২৮: ইবাদতের ক্ষেত্রে আসল হলো (দলীল ছাড়া) হারাম হওয়া, যতক্ষণ 

পর্যন্ত না সেটি হালাল হওয়ার বিষয়ে শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে বর্ণনা থাকবে । আর 

লেনদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো হালাল হওয়া, যতক্ষণ না শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে 
তা হারাম হওয়ার বর্ণনা থাকবে । 


৫০ 


সুতরাং সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ প্রতিটি ইবাদতে আসল হলো (দেলীল ছাড়া) 
হারাম হওয়া । কোন ইবাদত শরীআতসম্মত হতে গেলে তার দলীল থাকতে হবে । তাই 
এই কায়েদার ভিত্তিতে যেই ইবাদতের কোন দলীল নেই, সেটি পালন করা বৈধ নয়। 


পক্ষান্তরে বেচা কেনাসহ সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো হালাল হওয়া । সুতরাং 
দুনিয়াবী কোন বিষয়ে হারাম বলতে হলে দলীল থাকতে হবে । যেই বিষয়ে হারাম হওয়ার 
স্পষ্ট কোন দলীল নেই, তার অবস্থা হলো সেটি বৈধ । 


কায়েদা নং-২৯: কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে কোন ইজতেহাদ করা যাবে না। 


এই কায়েদাটি প্রমাণ করে যে, যেই মাসআলাতে কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, 
তাতে কোন ধরনের ইজতেহাদ করা যাবে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বণনা না 
থাকলে তবেই ইজতেহাদের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বণনা 
থাকলে কোন ইজতেহাদ করা যাবে না। 


কায়েদা নং-৩০: ইখতেলাফী মাসআলাতে বিরোধিতা করা যাবে, কিন্তু ইজতেহাদী 
মাসআলাতে বিরোধিতা করা যাবে না। 


অর্থাৎ যেসব মাসআলাতে ইখতেলাফ রয়েছে, কিন্তু সেই মাসআলাতে কোন একটি মত 
সঠিক হওয়া বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে সেই মতের পক্ষে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে বা কোন স্পষ্ট 
আসার রয়েছে, এমন ক্ষেত্রে অপর মতের বিরোধিতা করা যাবে । কিন্তু ইজতেহাদী 
মাসআলাগ্তলোতে, যেখানে স্পষ্ট কোন দলীল নেই, মুজতাহিদগণ তাদের ইজতেহাদ 
অনুযায়ী মত দিয়েছেন, এমন ক্ষেত্রে একটি মত গ্রহণ করে আরেকটি মতের বিরোধিতা করা 
যাবে না। 


কায়েদা নং-৩১: চুক্তি ও শর্তের ক্ষেত্রে আসল হলো সঠিক হওয়া, বাতিল হওয়া নয়। 


অর্থাৎ কেউ কারো সাথে কোন চুক্তি বা কোন শর্ত করলে মূল হলো সেটি সঠিক হবে, যতক্ষণ 
না সেটি বাতিল হওয়ার বিষয়ে দলীল থাকবে | এর উদাহরণ হলো, দুই ব্যক্তি যদি কোন 
কিছু বেচাকেনা করে, তাতে বেচাকেনার শর্তপ্ুলো ঠিক থাকে ও যদি তাতে কোন 
প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে তাদের সেই চুক্তি সঠিক বলেই গণ্য হবে। এর মাধ্যমে 
বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারবে এবং ক্রেতা পণ্য দিয়েও উপকৃত হতে 
পারবে । আবার বিবাহের শর্তপ্লো মেনে কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে, 
তাহলে তাদের সেই বিবাহ সঠিক বলেই গণ্য হবে । এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তি মহিলার থেকে 
উপকৃত হতে পারবে । 
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কায়েদা নং-৩২ প্রতিদান হবে অপরাধ অনুযায়ী । 


এর উদাহরণ হলো, মুহরিম ব্যক্তি যদি তার কোন পুরো অঙ্গে যেমন পুরো মাথাতে সুগন্ধি 
ব্যবহার করে, তাহলে তাকে দম দিতে হবে । আর যদি পুরো অঙ্গে না দিয়ে সামান্য স্থানে 
দেয়, তাহলে তাকে সাদাকা করতে হবে বা দমের একটা অংশ দিতে হবে। আবার কোন 
ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তার ওপর হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ হবে । 
কিন্তু কেউ যদি ব্যভিচার না করে, এমনি ওপরে ওপরে মেলামেশা করে, তাহলে তাকে 
সংশোধনীমূলক শাস্তি দিতে হবে, তার ওপর হাদ্দ কায়েম হবে না। 


কায়েদা নং-৩৩: একই শ্রেণির দু'টি বিষয় যদি একত্রিত হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি 
ভিন্ন না হয়, তাহলে অধিকাংশক্ষেত্রে একটি আরেকটির অন্তর্ভূক্ত হয়। 


এর উদাহরণ হলো, কোন মহিলার ওপর যদি অপবিব্রতার গোসল ও হায়েষের গোসল 
থাকে, তাহলে একবার গোসল করলেই দু'টি ওয়াজিব আদায় হবে । কারো যদি গোসল করা 
ও ওযু করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে গোসল করলেই তার ওযুর ফরযও আদায় হয়ে যাবে । 
কোন ব্যক্তি যদি একাধিকবার ব্যভিচার করে, তাহলে তার ওপর একবার হাদ্দ (শরীআত 
নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম হলেই যথেষ্ট হবে। কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করেই যদি 
সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন সে ফরয সালাতেই অংশগ্রহণ করবে । এতে তার 
তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় হয়ে যাবে। 


কায়েদা নং-৩৪: কোন ব্যক্তি যদি ইবাদতের কিছু অংশ পালন করতে সক্ষম হয় এবং কিছু 
অংশ পালন করতে না পারে, তাহলে কি তাকে যেই অংশ পালন করতে সক্ষম তা কি 
পালন করতে হবে? 
এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে, 
প্রথম অবস্থাঃ যেই অংশ পালন করতে সক্ষম সেটি সেই ইবাদতের উদ্দেশ্য না, বরং সেটি 
ইবাদতের মাধ্যম । যেমন কিরাআতে জিহ্বা নড়ানো, মাথা মুগ্তন করার জন্য ব্লেড চালানো, 
এগুলো পালন করা আবশ্যক হবে না। 


দ্বিতীয় অবস্থা: অন্যের অনুগামীতে যা ওয়াজিব । এটি আবার দুই প্রকার । 

প্রথম প্রকার: সেই ইবাদত সঠিক হওয়ার জন্য সতর্কতামূলক যা ওয়াজিব হয় । যেমন, 
ওযূতে কজিসহ ধৌত করতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির হাত কনুই পযন্ত কাটা হয়েছে, সেই 
ব্যক্তির ওযু করার সময়ে কনুইয়ের মাথা ধৌত করা হলো সেই ইবাদত সঠিক হওয়ার জন্য 
সতর্কতা । এটি পালন করতে হবে । 
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দ্বিতীয় প্রকার: যেটি অন্য ইবাদতকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তার অনুগামী । যে ব্যক্তি 
হাজ্জ পায়নি, তার জন্য পাথর নিক্ষেপ করা, মিনাতে রাত যাপন করা । এগ্ডলো পালন করা 
আবশ্যক নয়। 


তৃতীয় অবস্থা: যেটি কোন ইবাদতের অংশ, কিন্তু সেটি পৃথকভাবে কোন ইবাদত নয়। 
যেমন, কোন ব্যক্তি দিনের কিছু অংশ সিয়াম পালন করতে সক্ষম, কিন্তু পুরো দিন সিয়াম 
রাখতে সক্ষম না, তাহলে তাকে সেটি পালন করতে হবে না। অনুরূপভাবে কেউ দাস মুক্ত 
করার কিছু অংশ পালন করতে সক্ষম, কিন্তু পুরো দাস মুক্ত করতে পারবে না, তাহলে ও 
তার জন্য সেটি পালন করা আবশ্যক নয়। 


চতুর্থ অবস্থা: যেটি কোন ইবাদতের অংশ এবং সেটি পৃথকভাবেও কোন একটি ইবাদত 
হয়। এমন ক্ষেত্রে যেটি পালন করতে সক্ষম সেটি আদায় করতে হবে । যেমন, কোন ব্যক্তি 
কিরাআত পড়তে অক্ষম হলেও তাকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে | কেননা কিরাআত 
করা ও দাঁড়ানো উভয়ই ইবাদতের অংশ । আবার কোন ব্যক্তি ফরয গোসল করতে অক্ষম 
হলে, যতটুকু করতে সে সক্ষম ততটুকুই আদায় করতে হবে। 


কায়েদা নং-৩৫: শারঈ বিধিবিধান জ্ঞান ও সক্ষমতা অনুযায়ী পার্থক্য হয়ে থাকে। 


অর্থাৎ শারঈ বিধি-বিধানে জ্ঞান ও সক্ষমতাকে শর্ত করা হয়েছে । সুতরাং যাদের জানা সম্ভব 
নয় যেমন, পাগল, শিশু, তাদের ওপর শরীআতের বিধি-বিধান আবশ্যক নয় । আবার যাদের 
সক্ষমতা নেই তাদের ওপরও আবশ্যক নয় । যেমন জিহাদের ক্ষেত্রে অন্ধ, খোড়া, ও অসুস্থ 
ব্যক্তিদের জিহাদে সক্ষমতা না থাকার কারণে তাদের ওপর জিহাদ আবশ্যক নয়। 
অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি ফরয সালাতে দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তাহলে দাঁড়ানো তার 
ওপর আবশ্যক থাকবে না। 


কায়েদা নং-৩৬: শরীয়াতে একই ধরনের জিনিসগ্তলোকে সমান গণ্য করা হয়েছে, অনুরূপ 
জিনিসগুলোর একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলো একই রকম 
একটিকে আরেকটির সমান করা হয়নি। 


শরীআতের সকল বিষয়েই এমনটি করা হয়েছে। যে জিনিসগুলো একই ধরনের, তাদের 
মাঝে ভিন্নতা নেই, তাদের সকলকে একই শ্রেণিভুক্ত ও সমান বিবেচনা করা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যেগুলো একই ধরনের নয়, বরং তাদের মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্নতা রয়েছে, 
তারা পরস্পর সমান নয়, বরং শরীয়াতে তাদের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। 


কায়েদা নং-৩৭: কর্মগত সাবাব বা মাধ্যমগ্তলো বচনগত মাধ্যমের চেয়ে বেশি শক্তিশালী । 
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এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হওয়ার কারণে তাকে আটক করা হলে, সে যদি 
তার কোন সম্পদ বিক্রি বা ক্রয় করে, যেমন বলে, আমি এটি বিক্রি করলাম বা ক্রয় করলাম 
যেটি হলো বচনগত মাধ্যম, এমনটি করা অর্থহীন হবে । কিন্ত সে যদি কর্মগত কোন মাধ্যম 
গ্রহণ করে, যেমন তার নিকটে কোন দাসী আছে, যেই দাসীকে সে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে 
বিবাহ দিয়েছে, এখন সে তার দাসীকে তার স্বামীর সাথে সহবাস করাতে চাচ্ছে, যাতে করে 
তার সন্তান হয় । আর সন্তান হলে মালিকের দাসের সংখ্যা বাড়বে । এক্ষেত্রে দাসীকে সহবাস 
করতে দেয়া হলো কমগত মাধ্যম । মালিক এমনটি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে । সুতরাং এটি 
প্রমাণ করে কর্মগত সাবাব বা মাধ্যমপ্তলো বচনগত মাধ্যমের চেয়ে বেশি শক্তিশালী । 


কায়েদা নং-৩৮: কোন বিধান তার কারণ উপস্থিত থাকা বা না থাকার সাথে আবর্তিত 
হয়। 


এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কায়েদা । এর উদাহরণ হলো, মদ খাওয়া হারাম । কেননা এটি 
নেশাগ্রস্ত করে। কিন্তু যদি মদ পরিবর্তন হয়ে সিরকাতে পরিণত হয়, তখন সেটি খাওয়া 
আর হারাম থাকবে না। কেননা এতে হারাম হওয়ার কারণ আর থাকে না। অনুরূপভাবে 
ফাসেকী থাকার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা ও তার বর্ণনা গ্রহণ করা নিষেধ। কিন্তু যখন 
ফাসেকী থাকবে না, তখন আর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা নিষেধ থাকবে না। 


কায়েদা নং-৩৯: (কোন কিছু) নতুনভাবে শুরু করার চেয়ে তা চালিয়ে যাওয়া বেশি 
| 


এর উদাহরণ হলো, ইহরাম অবস্থাতে নতুনভাবে বিবাহ করা হারাম । কিন্তু ইহরাম অবস্থাতে 
তালাক দেয়া স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে নেয়া জায়েয । কেননা এর মাধ্যমে পূর্বের বিবাহ বন্ধন 
অব্যহত থাকে । অনুরূপভাবে সূর্য ওঠার সময়ে সালাত শুরু করা জায়েয নয়, কিন্তু এই 
সময়ের আগে থেকে শুরু করা সালাত পূর্ণ করা জায়েয । 


কায়েদা নং-৪০: হারাম জিনিস ও উপার্জনের জন্য হারাম হওয়া জিনিসের বিধান । 
যেই জিনিসকে হারাম করা হয়েছে সেটি সবর্ষেত্রেই হারাম । কিন্তু যেই জিনিসকে উপার্জনের 
জন্য হারাম করা হয়েছে, সেটি যে ব্যক্তি উপার্জন করেছে তার জন্য হারাম হলেও অন্যদের 
জন্য হারাম হবে না। 
এর উদাহরণ হলো, শিরক, ব্যভিচার, চুরি করা, মদ পান করা হারাম করা হয়েছে, যা সকল 
ক্ষেত্রেই হারাম । কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপার্জনের মাধ্যমে সম্পদ তৈরি করে, তাহলে 
সেই সম্পদ তার জন্য হারাম হবে । কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার ওয়ারিসদের জন্য সেই 
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সম্পদ আর হারাম থাকবে না, বরং তাদের জন্য তা হালাল । অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি 
তার অতিথিদের জন্য কিছু খাবার পেশ করে অথচ তার উপার্জনে হালাল ও হারাম উভয়ই 
সম্পদ আছে, তাহলে তার জন্য হারাম হলেও তার অতিথিদের জন্য হারাম হবে না। 


কায়েদা নং-৪১: কোন হারাম বিষয়ের সাথে যদি কোন বৈধ বিষয় সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়, 
সাথে সাথে যদি এমন কিছু গ্রহণ করা যায়, যাতে কোন সন্দেহ নেই, তাহলে সেটিই 
গ্রহণ করবে । আর যদি সেটি সম্ভব না হয় বরং সেই দু'টির কোন একটি গ্রহণ করা জররী 
হয়ে পড়ে, তাহলে কোন বৈধ বিষয় তা বের করার জন্য ইজতেহাদ করবে । 


দু'টির পশুর মধ্যে কোনটি মৃত আর কোনটি জবাই করা এটি নিয়ে যদি সন্দেহ হয়, তাহলে 
এগুলো বাদ দিয়ে অন্য পশুর গোশত নিবে। কিন্ত যদি এই দু'টির কোন একটির গোশত 
খাওয়াই জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে দু'টির মধ্যে কোনটি জবাই করা পশু সেটি বের করার 
প্রচেষ্টা করবে । অনুরূপভাবে কোন পবিত্র পোশাকের সাথে অপবিত্রতা লেগে আছে এমন 
পোশাকের মাঝে সন্দেহ হয়, তাহলে এই দু'টি ছাড়া অন্য পোশাক পরিধান করবে । আর 
যদি এই দু'টির কোন একটি পরতে বাধ্য হতে হয়, তাহলে কোনটিতে অপবিত্রতা নেই সেটি 
বের করার চেষ্টা করবে । 


কায়েদা নং-৪২: শরীয়াতে সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই। 
এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়াতে সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই । বরং সন্দেহ হয় 
মুকাল্লাফ ব্যক্তির নিকটে | দেখা যায় যে, একই মাসআলা কারো নিকটে সন্দেহযুক্ত, আবার 
কারো নিকটে স্পষ্ট । যাই হোক মুকাল্লাফ ব্যক্তির নিকটে সন্দেহযুক্ত হয়, কিন্তু শরীয়াতে 
সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই । কোন মাসআলায় সন্দেহ দুই ধরনের হয় । সেগুলো হলো, 


প্রথম প্রকার: দলীলসমূহের বাহ্যিক বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে সন্দেহ তৈরি হওয়া । এই 
সকল মাসআলাতে দলীলসমূহ বাহ্যিকভাবে বিপরীতমুখী হলেও আসলে প্রকৃতপক্ষে 
দলীলগুলোর মাঝে কোন সাংঘরিকতা থাকে না। বরং এগুলোর প্রতিটির কোন না কোন 
সমাধান রয়েছে। 


দ্বিতীয় প্রকার: ভুলে যাওয়া বা না জানাসহ আরো বিভিন্ন কারণে সন্দেহ তৈরি হওয়া। 
এক্ষেরে সন্দেহ দূর করে নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নিত করবে। যেমন, কেউ যদি কোন পানি 
সম্পর্কে সন্দেহ করে যে, তা পবিত্র নাকি অপবিত্র, তাহলে সে পানির আসল অবস্থা 
পৰিভ্রতার ওপর নির্ভর করবে। কারো যদি ওষু করার পরে সন্দেহ হয় যে, ওযু ভঙ্গ হয়েছে 
কিনা, তাহলে সে তার আসল অবস্থা ওযু থাকার ওপর নির্ভর করবে। 


সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়াতে সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই। 
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ভূমিকা 


নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই, আমরা একমাত্র তারই প্রশংসা করি, 
তার কাছেই সাহায্য চাই, তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নিজেদের 
অনিষ্ট ও আমাদের কর্মসমূহের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ 
তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি 
পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ 
তাআলা ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আর আমি 
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল । 

€ 3১22155৭895 45488 $ ধা গা ৪০ ওরা ভরি 
হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম 
(পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (সূরা আলে ইমরান 
৩:১০২)। 


৩০ 50 ৩৪ ৬০০ ৮9 ০০৪ ৩৪ উগ্র ওয়া নি ও ঞা জট 
৬০০ ৩৬ এ $৮6553 ০৪ ৫97 ওত 98টি সি 9৫ ২৩০ ০ 

5 
হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি 
থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু 
নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে তোমরা 


একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিতি 
আত্মীয়ের ব্যাপারেও । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পযবেক্ষক (সূরা আন নিসা ৪: ১)। 


ক, 
পুত গহুহ এ ৪০০ পর্ন ৪ ১৪ 2 

ও) ০৯০08 5৩ ১৫৪ ১4০০৩ এ 2৪০০ 6০১ 

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে 
তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা 


করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য 
অর্জন করবে (সুরা আল আহযাব, ৩৩:৭০- ৭১)। 
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অতঃপর, সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সবেত্তিম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত । আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, দীনের মধ্যে 
নতুন উদ্ভাবন করা । আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই বিদআত আর প্রত্যেকটি বিদআত ই ্রষ্টতা 
আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম । 


অতঃপর, আল্লাহ তাআলা বলেন, 

১5211959058 9১৮০ এয়া ও সর সিড ও ২৯ ৩ ৩০5৪ ২১৬৯ 
দ 3১:28 

অতঃপর তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান 


অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের 
কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় (সূরা আত তাওবা ৯:১২২)। 


হুমায়দ ইবনু আবদুর রহমান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়াহ (রা) কে 
খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, 


এ ১ এ ৬ ভি 555 0৫ ভঠি ০ 805 25 6 ৫0 520 ও এ টি ও 2 ৬০ 

এ /ন 36 এ 25 ৩০০৬ 
আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, 
আল্লাহই দাতা । সবর্দাই এ উম্মাত কিয়ামত পযন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর কায়িম থাকবে, 
বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ।[১০] 

ফিকহের অর্থ 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন ।1১ 


[১০] সহীহ বুখারী, হা/৭১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩৭। 
[১১] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ, ১/৩০৬, তিরমিযী, হা/২৬৪৫। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 


€ ৪১৬৬ 3১:০৩ 809 ৬৬১ 2৯9 ৬? ৬০৮০০ ওরা রিড 
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে 
মযাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত (সূরা 
আল মুজাদালাহ ৫৮:১১) । 
অর্থাৎ দুনিয়াতে উচ্চ মর্যাদা, সুখ্যাতির মাধ্যমে আর আখিরাতে অনেক প্রতিদান দিয়ে ও 
জান্নাতে উঠু স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অজ্ঞ মুমিনের ওপরে জ্ঞানী মুমিনকে 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ।[১২] 
আমির ইবনু ওয়াসিলাহ (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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নাফি ইবনু আবদুল হারিস (রা) উসফান নামক স্থানে উমার (রা) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। 
উমার (রা) তাকে মক্কায় রোজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি প্রাস্তরবাসীদের জন্য কাকে কাজে নিয়োগ করেছো? সে বলল- ইবনু 
আবযা কে । উমর (রা) বললেন, ইবনু আবযা কে? সে (নাফি) বলল, আমাদের আযাদকৃত 
ক্রীতদাসের একজন । উমর (রা) বললেন, তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার 
স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছো? নাফি বললেন- সে (ক্রীতদাসটি) মহান ও সবশক্তিমান 
আল্লাহর কিতাবের একজন ভালো আলিম । আর সে ফারায়িয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ। তখন উমর 
(রা) বললেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহু তা'আলা এ 
কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মযাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন |[১৩] 


আল্লাহ তাআলা তার একত্বের বিষয়ে আলেমগণের সাক্ষ্যকে বিবেচনা করেছেন। তিনি 
বলেন, 


2 
2 সপ 
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[১২] যাদুল মুয়াসসার ফী ইলমিত তাফসীর, ইবনুল জাওযী, ৮/১৯৩। 
[১৩] সহীহ মুসলিম, হা/৮১৭। 


৫৮ 


আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই । আর ফেরেশতাগণ এবং 
জ্ঞানীগণও, আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (সুরা আলে ইমরান ৩:১৮)। 


আল্লাহ তাআলা আলিমগণের সাক্ষ্যকে তার সাক্ষ্য ও ফিরিশতাগণের সাক্ষ্যের সাথে উল্লেখ 
করেছেন । আর এতে আলেমগণের উচ্চ মরযাদা ও সম্মানের বর্ণনা রয়েছে। আর তারাই 
হলেন স্থান ও যুগের নেতা । তারা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনেন, একমাত্র 
তার দিকেই আহ্বান করেন এবং তারা আল্লাহর বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে মানুষদেরকে 
দূরে রাখেন । এছাড়াও তারা কোন ভয় ভীতি ছাড়াই হক কথা বলেন । 


আর আল্লাহ তাআলা কারন, তার সম্পদ ও গর্ব অহংকার, তার কারণে মানুষের ফিতনায় 
পতিত হওয়ার বর্ণনা করেছেন । সাথে সাথে মানুষজন যা আকাংখা করেছিল আলেমগণের 
তার প্রতিবাদ করার কথা বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, 
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আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও 
সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ (সূরা আল কাসাস ২৮:৮০)। 


সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পেতে চায়, সে যেন দীনের জ্ঞানার্জনে 
একমাত্র আল্লাহর জন্য তার নিয়্যাতকে খালেস করে । আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এতে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস নিয়্যাত না থাকার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। 


আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


431 মর 
যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ লাভের 
জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না|] 


আলী (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি শেষ জামানাতে সংঘটিত হবে এমন ফিতনার কথা বণনা 
করলে, উমার (রা) তাকে বললেন, হে আলী! এমনটি কখন হবে? তখন আলী (রা) বললেন, 
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[১৪] সহীহ: আবু দাউদ, হা/৩৬৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/২৫২। 


৫৯ 


যখন দীন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাপ্তিত্য অর্জন করা হবে, আমল ছাড়া অন্য কোন 
উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা হবে এবং যখন আখিরাতের আমল দিয়ে দুনিয়া অন্বেষণ করা 
হবে |১৫ 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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তোমরা আলিমদের উপর গর্ব প্রকাশের জন্য, নিবেধিদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং 
মানুষদের উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য দীনের জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ 
করবে, তার জন্য রয়েছে আগ্তন আর আগ্তন।1১৬] 


সহীহ হাদীসে সে তিন শ্রেণির মানুষের ব্যাপারে ভয়ংকর সতর্কবার্তা এসেছে, লৌকিকতা 
যাদের আমলগ্ুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাদের সত্যবাদী ইখলাসপন্থি বান্দাদের নাম থেকে 
পরিবর্তন করে মিথ্যাবাদী ও লোক দেখানো আমলকারী নামকরণ করা হয়েছে । আর 
কিয়ামতের দিনে তাদেরকে দিয়ে সবপ্রথম জাহান্নামের আগ্রন প্রজ্বলিত করা হবে । তাদের 
মধ্যে রয়েছে, 
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এমন এক ব্যক্তি, যে নিজে জ্ঞানার্জন করেছে ও অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন মাজীদ 
তিলাওয়াত করেছে । তখন তাকে হাজির করা হবে । আল্লাহ তা'আলা তার প্রদত্ত নিয়ামতের 
কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) 
তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে 
সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের 
উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো । 
তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন 
তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যাতে লোকে বলে, তুমি একজন কারী । তা বলা হয়েছে। 


[১৫] সহীহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাষযাক, ১১/৩৬০, হাকিম, 8/৪৫১, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৪৮। 
[১৬] সহীহ: ইবনে মাজাহ, হা/২৫৪, হাকিম, ১/৮৬। 


৬০ 


তারপর নিদেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকে উপুড় করে হেড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে |[১ 


আবূ ওয়াইল (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামাহ রো) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
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কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে । অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 
তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে । এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা 
তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত 
হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ 


কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে 
সৎ কাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় 


কাজ হতে নিষেধ করতাম অথচ আমিই তা করতাম |১৮] 
লুকমান ইবনু আমির (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা (রা) বলতেন, 
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কিয়ামতের দিনে আমি আমার রবকে ভয় করি যে, তিনি হয়তো সকল সৃষ্টির সামনে আমাকে 
ডেকে বলবেন, হে উআইমির! তখন আমি বলবো, লাব্বাইক হে রব! তখন তিনি বলবেন, 
অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী তুমি কী আমল করেছো?! 


কোন কোন আলেম বলেছেন, 


হে মানুষ! তুমি তোমার ইলম অনুযায়ী আমল করো...... আমল যদি সুন্দর না হয়, তাহলে 
ইলম উপকারে আসবে না। 


[১৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৫। 

[১৮] সহীহ বুখারী, হা/৩২৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৯। 

[১৯] সহীহ: শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হা/১৮৫২, জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, ২/২, যুহদ, 
ইবনুল মুবারাক, হা/৩৯। 


৬১ 


ইলম হলো অলংকার, আর তাকওয়া হলো তার সৌন্দ্য-..... মুত্তাকীগণের, তাদের ইলমে 
রয়েছে ব্যস্ততা । 


হে ইলমের অধিকারী! আল্লাহর দলীল প্রমাণ অপ্রতিরোধ্য..... যাতে কোন চক্রান্ত ও 
কৌশল কোনই উপকারে আসে না। 


জ্ঞানার্জন করো এবং যথাসম্ভব সেই অনুযায়ী আমল করো.... খেল তামাশা ও ঝগড়া বিবাদ 
যেন কিছুতেই তোমাকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করেন ও নিষেধ করেন তাতে তার অনুসরণ 
করা আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ 
করে তা থেকে বিরত থাকো (সূরা আল হাশর: ৭)। 


অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) থেকে 
তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা হিসেবে গ্রহণ করো, আর যেটি গ্রহণ করতে তোমাদেরকে 
নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো । আর ফাই এর বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় 
করো । “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাস্তি প্রদানে কঠোর" অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন সেটি যদি তোমরা করো, তাহলে মনে 
রেখো আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। এটি হলো এই আয়াতের মূল অর্থ, যেটি আয়াতের 
প্রসঙ্গ প্রমাণ করে। 


এই আয়াতটি ফাই এর বিষয়ে নাযিল হলেও আসলে এটি প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই ব্যাপক 
আয়াত, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদেশ, নিষেধ, কথা, 
কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে । এই আয়াতের কারণটি খাস হলেও এখানে, আয়াতের ব্যাপক অর্থই 
ধর্তব্য, খাস কারণটি নয়। শরীআতের পক্ষ থেকে যা কিছুই এসেছে, তার সবগুলোই নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন ও আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। 


এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছুর 
আদেশ ও নিষেধ আমাদেরকে দিয়েছেন, হোক সেটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে বা তার 
সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু সহীহভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোর সবই গ্রহণ করা আমাদের জন্য ফরয । অনুরূপভাবে কুরআন ও 
সুন্নাতে বর্ণিত যেসব নিষিদ্ধ ও অন্যায় বিষয়গ্তলো থেকে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


৬২ 


আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সেগুলো পরিত্যাগ করা ও সেগ্ডলো থেকে দূরে থাকা আমাদের 
জন্য ফরয ॥২০ 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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যেসব মহিলারা শরীরে চিত্র অঙ্কন করে ও যারা চিত্র অঙ্কন করিয়ে নেয়, যারা কপালে ভ্রুর 
চুল তুলে ফেলে ও যারা অন্যের দ্বারা তুলে নেয় এবং যারা সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে দাঁতের 
মাঝে (সুদৃশ্য) ফাঁক তৈরি করে, আর যারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করে, এদেরকে 
আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করুন৷ বর্ণনাকারী বললেন, বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলার 
কাছে হাদীসটি পৌঁছাল যাকে উম্মু ইয়াকুব নামে ডাকা হতো । তিনি কুরআন পাঠ 
করছিলেন। অতঃপর তিনি তার (ইবনু মাসউদ) নিকট এসে বললেন, সে হাদীসটি কি 
ধরনের, যা আপনার পক্ষ থেকে আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আপনি যেসব মহিলারা শরীরে 
চিত্র অঙ্কন করে ও যারা চিত্র অঙ্কন পকরিয়ে নেয়, যারা কপালে ভ্রুর চুল তুলে ফেলে ও 
যারা অন্যের দ্বারা তুলে নেয় এবং যারা সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে দাঁতের মাঝে (সুদৃশ্য) ফাঁক 
তৈরি করে, আর যারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করে, এদেরকে আপনি অভিশাপ 
করেছেন । তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বললেন, আমার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে 
যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের অভিশাপ দিয়েছেন, আমি সে ব্যক্তিদের 
অভিশাপ দিবো না? অথচ তা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে। অতঃপর মহিলা বললেন, 
মাসহাফের (আল-কুরআন)-এর দু"বাঁধাই কাগজের মধ্যবর্তী (আদ্যোপান্ত) সবটুকু আমি 
পড়েছি, তাতে আমি কোথাও কিছু পাইনি । অতঃপর ইবনু মাসউদ (রা) বললেন, তুমি যদি 


[২০] আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী, ১৮/১৭- ১৯। 


৬৩ 


(গভীর অভিনিবেশ সহকারে) তা পড়তে, তাহলে অবশ্যই তুমি তা পেতে । মহান আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, 
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রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ 
করে তা থেকে বিরত থাকো (সূরা আল হাশর: ৭)। 
মহিলাটি বললেন, আমি নিশ্চিত যে, আপনার স্ত্রীর মধ্যে এর কোন বিষয় এখন গিয়ে দেখতে 
পাব। তিনি বললেন, তুমি যাও, দেখো আছে কিনা । বর্ণনাকারী বললেন, এরপর মহিলা 
আবদুল্লাহ (রা) এর স্ত্রীর নিকট গেলেন, তবে কিছুই দেখতে পাননি । তারপর তিনি তার 
নিকটে ফিরে এসে বললেন, কিছুই দেখতে পেলাম না। বর্ণনাকারী বললেন, বিষয়টি যদি 
সে রকম হতো তাহলে আমরা সহবাস করতাম না (অর্থাৎ তাকে স্ত্রী হিসেবেই রাখতাম না, 
বরং তাকে তালাক দিয়ে দিতাম) [২৯ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৩15 ৮খু ভরা? ঞ৩ ৩৯০ এ ৩৮০৯২০9 পরা 585 55 ও 3555 ৩৬৯ 
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অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও 
রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাকো । এ পন্থাই উত্তম এবং 
পরিণামে প্রকৃষ্টতর সুরা আন নিসা ৪:৫৯)। 
এর অর্থ হলো, হে মুমিনগণ! তোমাদের দীনের কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতানৈক্য করো, 
তাহলে সেটি আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও । অর্থাৎ তোমাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়টির বিধান 
জানতে আল্লাহর কিতাবে তালাশ করো । আল্লাহর কিতাবে যদি এই বিষয়ের জ্ঞান না পাও, 
তাহলে সেটি জানতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকলে তার কাছে 
জিজ্ঞেস করো, আর তিনি যদি জীবিত না থাকেন, তাহলে সুন্নাতে তালাশ করো |[২২] 
আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 


শুনেছেন, আমি তোমাদের যা বারণ করেছি তা হতে বিরত থাকো এবং যা তোমাদের নির্দেশ 
করেছি তা যথাসম্ভব পালন করো। কেননা, অধিক জিজ্ঞাসা ও স্বীয় নবীগণের সঙ্গে 


[২১] সহীহ মুসলিম, হা/২১২৫। 
[২২] জামিউ আহকামিল কুরআন, কুরতুবী, &/২৬১- ২৬২। 


৬৪ 


মতবিরোধ তোমাদের পুববতীদের ধ্বংস করেছে ।!২৩] আবু রাফি (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


7২০48 99 ক এ১৭ ৩৪৭ ৯০3 ৮০7  ৬ ওঞ্ডিঞা এ 

22801 ৩৩ 86555 ৩ ৬১০৩ ১:৭5 
আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে 
এবং (এই অবস্থায়) আমার প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা আমার প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা তার 
নিকট পৌঁছালে সে বলবে, আমি কিছু জানি না, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পাবো শুধু 
তারই অনুসরণ করবো ।[১৪: 


থেকে সতর্ক করেছেন । তিনি বলেন, 
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যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপযয় তাদের 
উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সুরা আন নূর 
২৪:৬৩) । 


আবূ মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


24-77-4244 
95201580503 9385 ৮2 ৬5 8৬ 25৬ এও ও ও এ ও 


৮৬৯ এ ০৯ রি ০ ক ৬৫? রি 


আমার ও আমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়ে চাড়া রি যে, এক 
লোক কোন এক কওমের নিকট এসে বলল, হে কওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে 
দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী ৷ কাজেই তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করো । কওমের 
কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম প্রহরে তারা সে জায়গা ছেড়ে রওনা 
হলো এবং একটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছল । ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের মধ্যেকার 
আর একদল লোক তার কথা মিথ্যা জানল, ফলে তারা নিজেদের জায়গাতেই রয়ে গেল। 


[২৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭। 
[২৪] সহীহ: আবু দাউদ, হা/৪৬০৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৩। 


৬৫ 


সকাল বেলায় শত্রবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালাল, তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং 
তাদেরকে উৎপাটিত করে দিল। এই হলো তাদের উদাহরণ যারা আমার আনুগত্য করে 
এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে । আর যারা আমার কথা অমান্য করে তাদের 


ৃষ্টান্ত হলো আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে |1২৫] 


আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ 
ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করাকে তার আনুগত্য করার সাথে বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


€$১৯০ এ ৫৯টি ১০৬টি 
আর তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো যাতে তোমাদের ওপর রহম করা হয় (সূরা 
আলে ইমরান ৩:১৩২)। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


ও ৫১০3) ৪ 355 ওঠ ৬ 
(95152 এ 


আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে । তারা বললেন, 
কে অস্বীকার করবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আমার অনুসরণ 
করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্য হবে তারা হলো 
অস্বীকারকারী |[২৬] নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে আহ্বান করে তাতে সাড়া 
দেয়ার প্রতি আল্লাহ তাআলা উৎসাহ প্রদান করে বলেন, 


€ 5৫ 1৬০65199৯05 রা পিল্রন সিএ জেয এড 
হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে 


প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের ডাকে সাড়া দিবে (সূরা আল আনফাল 
৮:২৪)। 


আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ফায়সালা 
বা আদেশের বিরোধিতা করাকে বৈধ করেননি । তিনি বলেন, 


[২৫] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/২২৮৩। 
[২৬] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮০। 


৬৬ 


৪৮৬ এ 


রঃ র্‌ 5০০79 2:9৬ রদ টি 97. 2 21 5৫ 2৬ ০ গু) 261০ 
১৯০৮ ৩৪ 86871 ০৮ ৩ ৩012 ১555 এ ৬০৪ ডি পুরি 33 ৩৪৪৭ ৩৬ ৩০৯ 

৩০০ ১৩০ ০০4৪০8৯598৮ ০০ ৩ 
আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন 


নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয় ৷ আর যে আল্লাহ 
ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো (সুরা আল আহযাব ৩৩:৩৬)। 


আর মতভেদপূর্ণ স্থানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা থেকে বিমুখ 
হওয়াকে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকীর আলামত বলে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, 
১9 ৩৫ ৩19 ও) ৩৮৯৯০ ০৪৩ ৬০১ 3 শিলন 44৮5) এস এ19০১1908 
06 ডা ৩৩৯৬ নি টি) ৭০৮০৮৮৮ &9 ৩5৪৯৪ 95 ৬ 
ও) ৩৯৭৬] ৫৯ একট ৬০৮5) 
আর যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে, তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা 
করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি হক তাদের সপক্ষে 
হয়, তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে । তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, 


না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের প্রতি 
জুলুম করবেনঃ বরং তারাই তো জালিম (সূরা আন নূর ২৪:৪৮- ৫০) । 


আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক বানায় না আল্লাহ তাআলা 

কসম করে তাদের থেকে ঈমানকে নাকোচ করেছেন । তিনি বলেন, 

555 (ঠা 3055 25 এ ৯৩৩৬ ভূল ৩৯৫৮ 3 ৩১5১৯ 
৫4-52-59০০ 

কিন্তু না, আপনার রবের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পযন্ত তারা নিজেদের বিবাদ- 


বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে 
তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সববান্তকরণে তা মেনে নেয় (সূরা আন নিসা ৪:৬৫)। 


পরিশেষে, কুরআনুল কারীমের সাথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের গুরুত্ব 
হলো, এটি সার সংক্ষেপ বক্তব্যকে সুস্পষ্টকারী, জটিল বক্তব্যের ব্যাখ্যাকারী এবং আম 
(ব্যাপক) বক্তব্যকে নিদিষ্টকারী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


€ 92৫৩8 সে প্র) $ ৩০০৫৪ গু এআ এইস) ৯ 


৬৭ 


আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাধিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি 
নাধিল করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে (সূরা আন নাহল 
১৬:৪৪) । 

আর হাদীসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বণনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে। আর 
এটি সুবিদিত যে, এই হাদীসগুলো গ্রহণ করা ও এর দাবি অনুযায়ী আমল করা আমাদের 
জন্য ফরয । আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে জানতে হবে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে । আমরা যতক্ষণ 
আল্লাহর সম্মানিত কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে আকড়ে 
ধরে থাকবো ততক্ষণ সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হবো না এবং বাতিল দ্বারা দিশেহারা 
হবো না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৫9451০58935 এল ৫74৯5 9৬৬৬৪ এও এড 
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39১15 21০৬ 
হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্বরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা 
আসবে, আর আমিও তার আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দুটা জিনিস 
রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা 
আছে । অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো । 
তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন, আর দ্বিতীয়টি 


হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা 
মনে করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, 


আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।[২৭] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 


রঃ ) টার 2০ ক . ০০০: টা 
4625 448 ৩ 52196 95 28০21 95 ৬৩5 5৪ 91০০৩ জা ও 


[২৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৪০৮, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৬৬- ৩৬৭ । 


৬৮ 


হে মানুষ! আমি তোমাদের মাঝে যা ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততদিন 
কখনোই তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। সেগুলো হলো, আল্লাহর কিতাব ও তার নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত |! 

সুতরাং যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত কাজ করলো, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো 
এবং স্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো । আর উভয় হাত দিয়ে এই দু'টিকে ধারণকারী হলো, শক্ত 
হাতল আঁকড়ে ধারণকারী এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ধরনের কল্যাণ নিয়ে সফলতা 
লাভকারী |২৯ 


উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহি) বলেছেন, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী খলীফাগণ কিছু রীতি চালু 
করেছেন । সেগুলো গ্রহণ করা হলো, আল্লাহ তাআলার কিতাবের সত্যায়ন করা, তা আল্লাহর 
আনুগত্যের কাজে লাগানো এবং আল্লাহর দীনে শক্তি জোগানো । সেগুলোর রদ বদল করার 
অধিকার কারো নেই। আর যারা সেগুলোর বিপরীত কাজ করে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা 
যাবে না। যারা সেগ্ডলোর অনুসরণ করবে, তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর যারা সেগুলোকে 
সাহায্য করবে, তারাই হবে সাহায্যপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যারা সেগুলোর বিপরীত কাজ করবে 
এবং মুমিনদের পথ বাদে অন্য পথের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সেদিকেই 
ফিরিয়ে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন । আর জাহান্নাম কতই না মন্দ 
প্রত্যাবতনস্থল ।৩০ 
ইমাম শাফেয়ী (রহি) বলেছেন, মানুষ এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির নিকট 
যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন সুন্নাত স্পষ্ট হয়, কোন মানুষের 
কথাতে সেই সুন্নাতকে পরিত্যাগ করার তার কোন সুযোগ নেই |৩১ 


[২৮] বিভিন্ন সনদের ভিত্তিতে এই হাদীসটি সহীহ । হাকিম, ১/৯৩, সিলসিলা সহীহাহ, ৪/৩৫৫- ৩৬১। 
[২৯] আশ শাফা বি তারীফি হুকুকিল মুসতাফা, কাযী ইয়া, ২৫৫৪ । 

[৩০] আশ শাফা বি তারীফি হুকুকিল মুসতাফা, কাষী ইয়া, ২/৫৫৫। 

[৩১] ইলামুল মুআন্কিন, ইবনুল কাইয়্যিম, ২২৮২ । 


৬৯ 


ইবনু খুযাইমাহ (রহি) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন খবর 
সহীহ সাব্যস্ত হলে সেই কথার সাথে অন্য কারোর কথা সমপর্যাঁয়ের হতে পারে না।৩২ 


যেহেতু জ্ঞান অন্বেষণ করা, তা অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো, তা ছাত্র ও যাদের প্রয়োজন 
তাদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং জ্ঞানের দাবি অনুযায়ী সত্য ও ইখলাসের সাথে আমল করার 
প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে । ফলে আল্লাহর প্রতিদান নিতে আগ্রহীরা এবং আল্লাহর 
শাস্তিকে ভয়কারীরা জ্ঞান অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এমনকি এর পিছনে তাদের অনেক 
সময় ব্যয় হয়েছে, তারা জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করেছেন এমনকি এর জন্য তাদের পাগ্ডলো 
খণ্ড বিখণ্ড হয়েছে । এই বিশাল প্রচেষ্টা, দৃঢ় ইচ্ছা ও নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার ফলে তৈরি 
হয়ে চমৎকার ইসলামী পাঠাগার এবং আন্দোলিত হদয়গুলো সকল বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ 
করে দিয়েছে। 


আল্লাহ তাআলা তাদের এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে অনেক প্রতিদান দিয়েছেন, 
তাদেরকে সম্মানিত গৃহ জান্নাতে উঁচু স্থান দান করেছেন এবং আমাদের জন্য সেখান থেকে 
ও সকল কল্যাণ থেকে কিছু অংশ নিধরিণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে, 
আমাদের পিতা মাতাকে, আমাদের শিক্ষকগণকে, যারা আমাদের ওপর ইহসান করেছেন 
তাদেরকে এবং সকল মুসলিম নর নারীকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি দুআ শ্রবণকারী ও 
অনেক প্রতিদান দানকারী । 


আমি আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সময়ের অনেক অভাব থাকার পরেও বহু কিতাবের 
মাঝে একটি কিতাব দিলাম কোন উপাধি লাভের জন্য নয়, বরং আল্লাহ তাআলার 
রহমতের মুখাপেক্ষী । কেন এই কিতাবটি লিখলাম- 
১. আল্লাহ তাআলার প্রতিদানের আশায়, যা তিনি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্য 
প্রস্তুত করে রেখেছেন । 
২. সেই যন্ত্রণাদায়ক ও ভয়াবহ আযাব ও শাস্তির ভয়ে, যা আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন 
তাদের জন্য, যারা ইলম গোপন করে। 


৩. এই দীনের খেদমতের জন্য, যেই দীনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
সম্মানিত করেছেন। 


৪. হিদায়াত ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে দাওয়াতে শরীক হওয়ার জন্য, যাতে করে এর মাধ্যমে 
হকের কালেমা উচু হয়। 


৫. অজ্ঞতা, কুপ্রবৃত্তি ও বাতিলের সাথে লড়াই করার জন্য, যাতে করে ভ্রষ্টতার কালেমা 
নিভে যায়। 


[৩২] ইলামুল মুআক্কিন, ইবনুল কাইয়্যিম, ২/২৮৩। 


৭০ 


৬. আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীগ্ুলো বুঝার দরজাকে 
খোলার জন্য ৷ 

৭. সকল মুসলিমকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আগ্রহী করার জন্য। 

৮. মতভেদ ও মাযহাবী গোঁড়ামির বিদআতকে নির্মূল করার জন্য । 

৯. সহজ ও স্পষ্ট পদ্ধতিতে মুসলিমদের নিকটে ফিকহ পৌঁছানোকে সহজ করার জন্য, 
যাতে থাকবে না দুবোঁধ্যিতা, বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা ও অনুমানভিত্তিক শাখা মাসআলা 
যেগ্তলো এখনো ঘটেনি । আর এতে থাকবে, একজন মুসলিমের জন্য প্রয়োজন এমন ইসলামী 
ফিকহের সকল কিছু । 


ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর জন্য আমি আমার কিতাবগুলো রচনা করেছি এবং এর নাম দিয়েছি 


“আল লুবাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব'। 
আমি কিতাবটিকে যেভাবে সাজিয়েছি- 
১. তাহারাত বা পবিত্রতা পর্ব 
২. সালাত পর্ব 
৩. সিয়াম পর্ব 
৪. যাকাত পর্ব 
৫. হাজ্জ পর্ব 
৬. নিকাহ বা বিবাহ পর্ব 
৭. ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেন পর্ব 
৮. শপথ পর্ব 
৯. নযর বা মানত পর্ব 
১০. খাদ্য পর্ব 
১১. চিকিৎসা পর্ব 
১২. পোশাক পর্ব 
১৩. অসীয়ত পর্ব 


১৪. ফারাইয (উত্তরাধিকার) পর্ব 
১৫. হুদুদ (দপ্ডবিধি) পর্ব 


৭১ 


১৬. কিসাস পর্ব 

১৭. দিয়াত (রক্তমূল্য) পর্ব 
১৮. বিচার ফায়সালা পর্ব 
১৯. জিহাদ পর্ব। 


“আল লুবাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব' এই কিতাবে ইসলামী ফিকহ এর সকল 
বিষয় ও অধ্যায়কে অন্তভূক্তি করা হয়েছে, দলীল সহকারে ও সহজ ও বোধগম্য ভাষাতে, 
যাতে করে ছোট বড় সকলেই এটি বুঝতে পারে । আর এতে কোন নিদিষ্ঠ মাযহাবের 
তাকলীদ নেই, বরং সহীহ দলীলের সামনে নত হওয়া এবং কোন একটি দলের পক্ষাবলম্বন 
ছাড়াই প্রাধান্যযোগ্য মতের অনুসরণ ৷ আর আমি প্রত্যেক দলের নিকটে যেই হক রয়েছে 
তার সপক্ষে হয়েছি ও যেটি হক থেকে দূরে তার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছি। এতে 
আমি কোন দল বা কথাকে এর ব্যতিক্রমে রাখিনি । আর আমি মহান ও সবশক্তিমান আল্লাহর 
কাছে আশা রাখি, তিনি যেন আমাকে এর ওপরই জীবিত রাখে, এর ওপরই মৃত্যু দান 
করেন। 


কেননা দলীলের মাধ্যমেই হক স্পষ্ট হয়, যেমনভাবে চাঁদ দেখে মাস সম্পর্কে জানা যায় । 
আর বিধি বিধানের দলীল হলো তাঁবুর স্তম্ভের মতো । আর হক অন্বেষণকারী হলো আল্লাহ 
তাআলার মেহমান, আর অকাট্য দলীল হলো আল্লাহ তাআলার তরবারি । এর মাধ্যমে ইলম 
এর প্রচার ও প্রসার হয় । সুতরাং হক জানার পরে তার বিপরীত কাজ করার অধিকার কারো 
নেই। কোন ব্যক্তি শুধু আলেম বা ইমাম হওয়ার কারণেই তার অনুসরণ করা মানুষের জন্য 
আবশ্যক নয় । বরং মানুষের জন্য আবশ্যক হলো হকের অনুসরণ করা, সেটি যেখান থেকেই 
আসুক না কেন এবং বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করা, যেটি যেখান থেকেই আসুক না কেন। 
কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা ইউনুসে বলেন, 
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সত্য ত্যাগ করার পরে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো 
হচ্ছে? (সুরা ইউনুস ১০:৩২) । 

আর এমনটি করতে হবে আলেমগণের সম্মান মযাদা ঠিক রেখে, তাদের সাথে আন্তরিক 
সম্পর্ক ও সুধারণা রেখেই । কেননা কোন ইমামের থেকে ভুল হয়ে গেলে সেটি তার খারাপ 
নিয়্যাতের জন্য হয়নি। এছাড়াও তাদের এই দীন হিফাযতে তাদের পরিশ্রম, 
আমানতদারিতা, ও তাদের সম্মান মযদাতে বিশ্বাস রাখতে হবে । কেননা হয় তারা (কোন 
মাসআলাতে ভুল হলে) একটি প্রতিদান ও ক্ষমা পাবেন অথবা (কোন মাসআলা সঠিক 
করলে) দিগুন প্রতিদান পাবেন। 


৭২, 


কিন্তু “তিনি আপনার চেয়ে বেশি জানেন” এই যুক্তিতে কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে তাদের 
কারো কথাকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। বরং আপনার জন্য আবশ্যক হলো, তাদের কথাকে 
কুরআন ও সুন্নাহর সামনে পেশ করা, তাদের কথাকে কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে মেপে নেয়া। 
তারপর যেটি কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত হবে আপনিও তার বিপরীত করবেন, আর যেটি 
কুরআন ও সুন্নাহর পক্ষে হবে সেটিকে আপনি গ্রহণ করবেন । 


আবু উমার ইবনু আব্দিল বার আন নামিরী আল কুরতুবী (রহি) তার কিতাব “জামিউ বায়ানিল 
ইলম ওয়া ফাযলিহী” (২/১৭২- ১৭৩) কিতাবে খুবই চমৎকার কথা বলেছেন । তিনি বলেন, 
তোমার ওপর মূলনীতি মুখস্থ করা ও তা সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। আর জেনে রেখো, যে 
ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানগ্ুলো সংরক্ষণ করেছে এবং ফকীহগণের কথার দিকে 
দৃষ্টি দিয়েছে, তারপর এটিকে তার গবেষণা কর্মের সহযোগী বিবেচনা করেছে এবং সেটিকে 
চিন্তা ও গবেষণার চাবি হিসেবে গণ্য করেছে, ও একাধিক অর্থ সম্ভাবনাময় হাদীসের ব্যাখ্যা 
হিসেবে গ্রহণ করেছে আর তাদের কোন একজনের এমনভাবে অন্ধ অনুসরণ করেনি, যেরূপ 
করতে হয় হাদীসের ক্ষেত্রে, যার আনুগত্য সববিস্থাতেই ও কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই 
আবশ্যক, আর সে নিজেকে মুক্ত রাখেনি এ কাজ থেকে যে কাজে আলেমগণ নিজেদেরকে 
নিয়োজিত রাখতেন তথা হাদীস মুখস্থ করা ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা । বরং সে গবেষণা, 
বুঝা ও চিন্তা ভাবনাতে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে এবং সবেঁপিরি তাদের উপকার 
মানুষদেরকে জানানোর মাধ্যমে তাদের ব্যয়িত শ্রমের শুকরিয়া আদায় করেছে, তাদের প্রদত্ত 
সঠিক সিদ্ধান্ত, যার পরিমাণই বেশি, সেগুলোর জন্য তাদের প্রশংসা করেছে, আর সে 
তাদেরকে ক্রটিমুক্ত মনে করেনি, যেমনভাবে তারা নিজেরাও ক্রুটিযুক্ত নয়, তবে এমন ব্যক্তি 
হবে সেই ধরনের জ্ঞান অন্বেষণকারী যে পুবসুরী সৎ ব্যক্তিগণের আদর্শে অটল, তার অধিকার 
আদায়ে সার্থক, সঠিক পথ প্রদর্শক, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের ও 
তার সাহাবীগণের আদর্শের অনুসারী । 


পক্ষান্তরে যে নিজেকে চিন্তা ও গবেষণা থেকে দূরে রেখেছে এবং আমরা যা বর্ণনা করলাম 
সেগুলো থেকে দূরে থেকেছে এবং স্বীয় মতামত দ্বারা হাদীসের বিরোধিতা করেছেন এবং 
নিজের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অন্যকেও পরিচালিত করতে চায়, সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে 
পথভ্রষ্টকারী ৷ আর যে ব্যক্তি এসবের কিছু না জেনেই জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করে, সে 
আরো বেশি অন্ধ ও অধিক পথভ্রষ্ট । 


হে পাঠক ভাই! এই কিতাব রচনাতে আমার কিছু পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো 

১. উৎসগ্তলো নিধরিণ করা এবং এই কিতাবের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়গ্তলোকে একত্রিত 
করা। আর আলহামদুলিল্লাহ, এগুলো অনেক । যেমন কুরআনের তাফসীর, বিশেষ করে 
বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোর তাফসীর । তারপর হাদীসের কিতাব, বিশেষ করে 
যেগুলোতে ফিকহ সম্বলিত হাদীসগ্তলোর দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তারপর বিভিন্ন 


৭৩ 


মাযহাবের ফিকহের কিতাব, তুলনামূলক বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহের কিতাব, বিশেষ করে 
যেগ্তলোতে দলীল উল্লেখ করা, বিপরীত পক্ষের মত নিয়ে আলোচনা করা ও তার রদ্দ করার 
দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। 


২. কুরআন সুন্নাহর কোন একটি মতকে প্রাধান্য দেয়া, যেই মতের পক্ষে দলীল 
শক্তিশালী ও যার দলীলগুলো স্পষ্ট সেটিকে প্রাধান্য দেয়া। আর এটি শুধু এমনিতেই সাজিয়ে 
বলা নয়, বরং এটি হলো যেখানেই দলীল পেয়েছি, সেই দলীলেরই অনুসরণ করা এবং স্পষ্ট 
হকের সামনে নত হওয়া । 


৩. হাদীসগ্ুলোর তাখরীজ করা এবং প্রত্যেকটি হাদীস সহীহ নাকি যঈফ তা বর্ণনা 
করা। 


আর আমি দলীল হিসেবে শুধু সহীহ অথবা হাসান হাদীসের ওপরই নির্ভর করেছি। আর 
যঈফ হাদীসকে আমি গ্রহণ করিনি, সেই অনুযায়ী আমলও করিনি এমনকি আমলের ফযীলত 
সম্পকতি যঈফ হাদীসের ক্ষেত্রেও নয় । আর সাহাবীর মুরসাল বণনা গ্রহণ করেছি। আর 
আমি মদীনাবাসীদের আমলের ওপরে খবরে আহাদকে প্রাধান্য দিয়েছি। অনুরূপভাবে 
কিয়াস ও উসুলের বিপরীত হলেও আমি খবরে আহাদের অনুযায়ী আমল করেছি। আর 
বিভিন্ন আসারসমূহের ক্ষেত্রেও আমি সেগুলো সহীহ নাকি যঈফ তা বর্ণনা করেছি, যখন তা 
দলীল হিসেবে পেশ করেছি। 


৪. ইখতেলাফ সাব্যস্ত হয়নি এমন নিশ্চিত ইজমাকে সম্মান করা । 


৫. সহীহ কিয়াসের ওপর আমল করা, যখন মূল ও শাখাকে একক্রকারী কারণ স্পষ্ট হয়, 
মূল ও শাখার মাঝে স্পষ্ট বা গোপন কোন পার্থক্যকারী না থাকে এবং ধর্তব্য বিরোধী কোন 
কিছু পাওয়া না যায়। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) তার “রিসালাতুল কিয়াস” (১০ পৃ.) কিতাবে 
বলেন, কিয়াস শব্দটি একটি মুজমাল বা সংক্ষেপ শব্দ, যাতে সহীহ কিয়াস ও বাতিল 
কিয়াসও অন্তভূক্ত হয়। কিন্ত সহীহ কিয়াসের বিষয়েই শরীআত বর্ণনা করেছে। 


ইবনু তাইমিয়্যাহ রেহি) এর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওষিয়্যাহ (রহি) তার “ইলামুল 
মুআক্কিন (১/১৩০) কিতাবে বলেন, বরং সাহাবীগণ কিয়াসের বিষয়ে একমত ছিলেন ৷ আর 
এটি শরীআতের একটি উৎস, যা থেকে কোন ফকীহ অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। 


৬. শরীআতের মূলনীতিমালা ও ফকীহগণের মতামতের সাহায্যে নতুন ফিকহী 
বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা । 


কিন্ত তারপরও আমি ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার দাবি করছি না। কেননা ত্রুটি মুক্তা তো সেই 
সব রসূলগণের জন্য, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে নিদিষ্ঠ করেছেন। তবে আমি বলতে চাই 
যে, আমি আমার সাধ্যমতো কাজটি করার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি যে, এটি দুনিয়া 
ও আখিরাতে আমার ও মুসলিমগণের জন্য উপকারে আসবে । 


৭৪ 


আমি যা কামনা করছি আল্লাহর কাছে সেটি অর্জনের তাওফীক চাই, আর দয়া ও অনুগ্রহ 
তো আল্লাহর পক্ষ হতেই। আমি আল্লাহর কাছে কল্যাণ চেয়েছি এবং আমি আমার সাধ্য 
মতো চেষ্টা করেছি। আর প্রত্যেকটি আমল তো নির্ভর করে তার নিয়্যাতের ওপরে । হে 
আল্লাহ! আমাদের সকল আমলকে সৎ করে দিন এবং একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য কবুল 
করুন । আর এগুলোতে অন্য কারো অংশ রাখবেন না। আমীন । 


২৯ শে শাওয়াল ১৪২০, ৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০০। 
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প্রথম পর্ব: ত্বহারাত বা পবিত্রতা 


৭৬ 


প্রথম অধ্যায়: পানির প্রকারভেদ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিব্রতা 
প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিব্রতার বিধিবিধান 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অপবিভ্রতা দূরীকরণ 
তৃতীয় অধ্যায়: খোদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট ও 'শৈরীর থেকে নির্গত হওয়া) ঘাম 
প্রথম পরিচ্ছেদ: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: (শরীর থেকে নির্গত) ঘাম সম্পর্কে 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উচ্ছিষ্ট ও ঘামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা 
চতুর্থ অধ্যায়: পাত্র সম্পর্কে 
পঞ্চম অধ্যায়: প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (প্রস্রাব পায়খানা করার) বণনা 
ষ্ঠ অধ্যায়: স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ 
সপ্তম অধ্যায়: ওযু 


প্রথম পরিচ্ছেদ: ওযুর পদ্ধতি, ওযু সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ এবং তার ফরযসমূহ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ওষূতে মুস্তাহাব কাজসমূহ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ওযু ভকারী বিষয়সমূহ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে ওযু করা ফরয, আর যেসব কারণে ওযু করা মুস্তাহাব 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মোজার ওপর মাসাহ করা 

অষ্টম অধ্যায়: গোসল 

নবম অধ্যায়: তায়াম্মুম 

দশম অধ্যায়: হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযা 
প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়েয (খতুশ্রাব) 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিফাস (প্রসূতি অবস্থা) 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযা 


৭৭ 


2১০) 
ত্বহারাত বা পবিত্রতা 
পবিত্রতার মূল অর্থ হলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা । এখান থেকে বলা হয়ে থাকে, ১৪ 785 
৫০:১০ এখানে “তা" বর্ণকে “তব বর্ণের সাথে ইদগাম করা হয়, যেহেতু তাদের উভয়ের 
মাখরাজই নিকটবর্তী । আর ১১৫) এর অর্থ হলো, পানি। 
সালাব বলেছেন, )১$৮ হলো যে নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিভ্রকারী। বলা হয়ে থাকে, 
অমুকের পোশাক পবিত্র, এমনটি বলা হয়, যখন নোংরা ও ময়লা থেকে পরিষ্কার থাকে । 


আর মুফাসসিরগণ বণনা করেছেন যে, পবিত্র কুরআনে পবিত্রতা শব্দটি তেরটা অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। সেগুলো হলো, 


১. হায়েষের রক্ত বন্ধ হওয়া । এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 
১৮5 এরি (৯5:58 33৯ 
(খতু চলাকালে) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র 
হয় (অর্থাৎ তাদের হায়েষের রক্ত বন্ধ হয়) (সুরা আল বাকারা ২:২২২)। 
২. গোসল করা । এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন, 


4১৮ 9১০ 00৯ 

হায়েষের রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে) যখন তারা পবিত্র হবে (অর্থাৎ গোসল করবে) তখন 
তাদের নিকটে গমন করো (সূরা আল বাকারা ২:২২২)। আবার সুরা আল মায়িদাতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

196৮0 ৫ (85 015৯ 

আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তাহলে পবিত্রতা অর্জন করো অর্থাৎ গোসল করো 
(সুরা আল মায়িদা ৫: ৬)। 

৩. পানি দিয়ে ইস্তেনজা করা । এই অর্থে সুরা আত তাওবাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

15385 ঠা ০১ ০৬০ ৯ 
সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করাকে ভালোবাসে (সূরা 


আত তাওবা ৯:১০৮)। এই আয়াতটি কুবাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে, আর 
তারা পানি দিয়ে ইস্তেনজা করতো । 


৭৮ 


৪. সকল ধরনের অপবিত্রতা ও নোংরা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
955 25 ৪] ৩ চি 5৯ 
আর তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বণ করেন যাতে এর মাধ্যমে তিনি 
তোমাদেরকে পবিত্র করেন (সুরা আল আনফাল: ১১)। 
৫. সকল ধরনের নোংরা ও পঙ্চিলতা থেকে পবিত্র হওয়া । 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন, 
805) ও 5৯ 
সেখানে (জান্নাতে) তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রা সঙ্গিনীগণ (সুরা আল বাকারা ২:২৫)। 
সূরা আলে ইমরানেও আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১5৮০৫01333৯ 
(সুত্তাকীদের জন্য রয়েছে) পবি্রা স্ত্রী (সুরা আলে ইমরান ৩:১৫)। 
৬. পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা থেকে পবিত্র থাকা । 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সুরা আন নামলে বলেন 
355855০০015 ৩৫ ৮5 ৭1১০৯ 


তোমরা লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও । এরা তো এমন লোক, 
যারা পবিত্র থাকতে চায় (সুরা আন নামল ২৭:৫৬)। 


৭. পাপ থেকে পবিত্রতা । 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবা হতে বলেন, 
68595 54 85৩ 240 ৮২৯ 
আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন । এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ 
করুন (সুরা আত তাওবা ৯:১০৩)। সুরা আল মুজাদালাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮5 ৫ 2 এ 8৩৩ জাত ৬ ৩1556 455) 619 


৭৯ 


তোমরা যখন রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাও, তখন তোমরা তোমাদের এরূপ 
কথা বলার আগে সাদাকা পেশ করো । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতর (সুরা আল 
মুজাদালাহ ৫৮:১২)। 

৮. মুর্তি থেকে পবিভ্রতা। 

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন, 

০৮] 2215৮ ৩ 

তাওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘরকে আপনি পবিত্র রাখুন (সুরা আল বাকারা: ১২৫)। 

সূরা আল হাজ্জে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১০৫] 015 ৩০৫ ৩০৬ ওল ১8৮5৯ 

আর আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দন্ডায়মান এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্য 
পবিত্র রাখুন (সুরা আল হাজ্জ: ২৬)। 

৯. শিরক থেকে পবিত্রতা । 

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সুরা আবাসাতে বলেন, 


2০৪০ 5৯১০৯ 
সমুন্নত, পবিত্র (সূরা আবাসা: ১৪)। 
সূরা আল বায়্যিনাতেও আল্লাহ তাআলা বলেন, 


5০8০ ৬০০ এট 
আল্লাহর নিকট থেকে একজন রসূল, যে পাঠ করে পবিত্র গ্রন্থ সুরা আল বায়্যিনাহ: 
২)। 
১০. হালাল। 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা হুদে বলেন, 
৪৮ ৩১ তর ০3৯৯ 


(লুত তার জাতিকে বললেন), হে আমার জাতি! এই আমার কন্যারা আছে, তারা 
তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র (সূরা হুদ: ৭৮)। 


১১. সংশয় সন্দেহ থেকে অন্তরকে পবিত্র করা । 


৮০ 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন, 
5৮514 34১৯ 
এটাই তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধতম এবং পবিত্রতম (সুরা আল বাকারা: ২৩২)। 
উদ্দেশ্য হলো, এটিই সংশয় ও সন্দেহ থেকে পুরুষ ও মহিলাদের অন্তরের জন্য অধিক 
পবিত্রতম । আল্লাহ তাআলা সুরা আল আহ্যাবে বলেন, 
(০655145549৮ 4১৯ 
এটিই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতর (সুরা আল আহযাব: ৫৩)। 
১২. ছোট করা । এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সুরা আল মুদ্দাসসিরে বলেন, 
ক 4435৯ 
আর আপনি আপনার পোশাককে পবিত্র রাখুন (সূরা আল মুদাসসির ৭৪:৪)। অর্থাৎ 
পোশাককে ছোট করুন। কেননা পোশাক ছোট করাই হলো তার পবিত্রতা। 
১৩. অশ্লীলতা থেকে পবিভ্রতা। 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সুরা আলে ইমরানে বলেন, 
426৮5 এর এ ৩ নি 
হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন (সূরা আলে 
ইমরান ৩:৪২)। 


আমি পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে এই কিতাব শুরু করলাম । কারণ হলো, ইসলামের রুকনগ্তলোর 
মধ্যে দুই সাক্ষ্যদানের (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল) পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো সালাত। 
আর পবিত্রতা হলো সালাতের শর্তপ্রলোর একটি । আর যার জন্য শর্ত করা হয়েছে তার 
আগেই শর্তকে উল্লেখ করতে হয় । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


28530164159 954$। 59587 95880 ৯১০। 6 
পবিত্রতা হলো সালাতের চাবি, তার তাকবীর হলো (দুনিয়ার কাজকর্মকে) হারামকারী এবং 
তার সালাম হলো হালালকারী | এই হাদীসটি হাসান |৩৩; 


[৩৩] ইবনে মাজাহ, হা/২৭৫, আবু দাউদ, হা/৬১। 


৮১ 


০৬১ ১০ 091 | 
প্রথম অধ্যায়: পানির প্রকারভেদ 
প্রথমত: সাধারণ পানি। 


সেটি হলো এমন পানি, যেটি অন্য কিছুর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে মুক্ত। তুমি চাইলে 
আরো বলতে পারো যে, যার সংজ্ঞাতে শুধু পানি নামটিই যথেষ্ট । এই সংজ্ঞাটি ইমাম শাফেয়ী 
(রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি “আল বুআইতি' কিতাবে রয়েছে। 


আবার বলা হয়ে থাকে যে, সাধারণ পানি হলো সেই পানি যেটি তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের 
ওপর আছে ।৩৪, 


সাধারণ পানির অন্তর্ভুক্ত হলো: 
১. বৃষ্টি, বরফ ও শিশিরের পানি। কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল আনফালে বলেন, 

০59 ০5785] 2 থা ও2 ৮৪০2০ ৩533৯ 
আর তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে এর মাধ্যমে তিনি 
তোমাদেরকে পবিত্র করেন (সুরা আল আনফাল ৮:১১) । অনুরূপভাবে সুরা আল ফুরকানে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

১৮ ৪5 গএা ডে এস) 

আর আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি বণ করি (সূরা আল ফুরকান ২৫:৪৮)। 


আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন । আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, তাকবীর ও কিরাআত এর 
মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এ সময় আমি বলি, 


৩৩ ৬৮ 9৬৬7 ৬ পর) ০৮৮৭) ৩৮৭ ৬ ৩৪০ ও ৩০৬৮ 56 জা ৬ পি 
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হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান 
করেছো পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে । হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র 


[৩৪] আল মাজমূ. ১/৮০, আল মুগনী, হা/১/৩৬। 


৮২ 


করো যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! আমার গোনাহকে বরফ, 
পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও |[৩৫1 


২. সমুদ্র ও নদীর পানি। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সমুদ্রে যাত্রা করি এবং পান করার 
জন্য সাথে সামান্য (মিঠা) পানি বহন করি । আমরা যদি তা দিয়ে ওযু করি তাহলে পিপাসায় 
থাকতে হবে । সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করতে পারবো কি? 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


৬5301855893 
সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী খোওয়া) হালাল । এই হাদীসটি সহীহ ৩৬] 
আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসাতে বলেন, যদি পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করো (সূরা 
আন নিসা ৪:৪৩)। 
আর সমুদ্রের পানিও যেহেতু পানির অন্তভুক্ত, সুতরাং এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে 
যে, সমুদ্রের পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুমের দিকে যাওয়া যাবে না।[৩৭] 

৩. যমযমের পানি। 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের পদ্ধতি সম্পকীতি আলী (রা) এর হাদীসে 
রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 


22 
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তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে চললেন । তারপর তিনি এক বালতি 
যমযমের পানি আনতে বললেন, তা থেকে কিছু পান করলেন এবং কিছু দিয়ে ওযু করলেন। 
তারপর বললেন, হে আবদুল মু্তালিবের গোত্র, তোমরা পানি তোল । যদি আশঙ্কা না 
থাকতো যে, তোমরা পরাভূত হবে, তাহলে আমি পানি তুলতাম । এই হাদীসটি হাসান ।[৩৮ 


[৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৭৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৮। 

[৩৬] আবু দাউদ, হা/৮৩, তিরমিযী, হা/৬৯, নাসাঈ, হা/৫৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৬। 
[৩৭] আল মুগনী, ১/৩৭। 

[৩৮] ইরওয়া, হা/১৩। 


৮৩ 


৭.০ বলা হয়, পানি ভর্তি বালতিকে। এর বহুবচন হলো এ-৮ 11৩৯] 


19 ১ 3%$ অর্থাৎ, যদি আমার এই আশংকা না থাকতো যে, মানুষজন এটিকে হাজ্জের 
কারযবিলির অন্তর্ভুক্ত মনে করবে, আর সেজন্য সেখানে ভিড়াভিড়ি করবে, এমনকি তারা 
তোমাদেরকে পরাভূত করবে এবং তোমাদেরকে পানি পান করানো থেকে বাধা দিবে, 
তাহলে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি পান করাতাম | কেননা পানি পান করানোতে 
অনেক ফযীলত রয়েছে ।1৯০] 


৪. কুয়ার পানি। 


আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে একদা বলা হয়, 
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আমরা কি বুযা'আহ কুপের পানি দিয়ে ওযু করতে পারবো? কেননা তাতে কুকুরের গোশত, 
হায়েষের ন্যাকড়া ও মানুষের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় পানি পবিত্র, তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে 
না। এই হাদীসটি সহীহ |1৯] 


ইয়াকৃত আল হামাবী বলেন, £. শব্দটির “বা” বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়। তবে কেউ 
কেউ যের দিয়েও পড়েছেন। তবে প্রথমটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি হলো মদীনাতে 
বসবাসকারী বানু সায়িদাহ গোত্রের সুপরিচিত বসবাসের স্থান ও কুপ।২ 

ইবনুল আসীর (রহি) বলেন, এটি হলো, মদীনার সুপরিচিত একটি কুপ 1৪৩] 

ইমাম আবু দাউদ (রহি) বলেন, আমি কুতাইবাহ ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি, আমি 
বুযা'আহ কুপের নিকট অবস্থানকারীকে সেটির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । 
জবাবে তিনি বললেন, যখন এ কূপের পানি বেশি হয়, তখন এতে পানি থাকে নাভির নিম্ন 
পরিমাণ । আমি (কাতাদাহকে) জিজ্ঞেস করলাম, পানি কম হলে (এর পরিমাণ কতটুকু হয়)? 


[৩৯] আন নিহায়াহ, ২/৩৪৩-৩৪৪। 

[৪০] ফাতহুর রব্বানী, ১/২০৩। 

[৪১] আবু দাউদ, হা/৬৭, তিরমিযী, হা/৬৬। 
[৪২] মু'জামুল বুলদান, ১/৪৪২। 

[৪৩] আন নিহায়াহ, ১/১৩৪। 


৮৪ 


তিনি বললেন, হাঁটু পযন্ত। ইমাম আবূ দাউদ রেহি) বলেন, আমি এর পরিমাণ নির্ধরিণ 
করার জন্য আমার চাদর এর উপর বিছিয়ে দিয়ে পরিমাপ করি যে, এর প্রস্থ হচ্ছে ছয় হাত। 
ইমাম আবু দাউদ (রেহি) আরো বলেন, যে বাগানে বুযা'আহ কৃপটি অবস্থিত, তার প্রবেশ 
দ্বার যিনি খুলে দিয়েছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কৃপটির আগের আকৃতির কোন 
পরিবর্তন হয়েছে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, না । আর আমি কূপের পানির রং (দীর্ঘদিন 
অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার কারণে) পরিবর্তিত দেখেছি | 


৫. কোন পানি দীর্ঘসময় অবস্থান বা থাকার কারণে বা তার সাথে কোন কিছু মিশ্রিত 
হওয়ার কারণে যেমন শেওলা, গাছের পাতা এবং যেগ্তলো অধিকাংশক্ষেত্রে পানি থেকে 
আলাদা হয় না সেগুলো মিশ্রিত হওয়ার কারণে পরিবর্তন হওয়া পানি । কেননা আলেমগণের 
এঁক্যমতে, এই পানি তার সাধারণ পানি নাম হারায় না। 


আর এই বিষয়ে আসল হলো, কোন শর্ত করা ছাড়াই যেই পানিতে তার সাধারণ পানি নাম 
প্রযোজ্য হয়, সেটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে । কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল 
মায়িদাতে বলেন, যদি পানি না পাও তাহলে তায়াম্মুমি করো (সুরা আল মায়িদা ৫:৬)। 


ইবনু কুদামা রেহি) বলেন, ৯৩ ঠ॥ হলো যেই পানি কোন স্থানে অনেকদিন থাকার কারণে 
পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে পরিবর্তন করে এমন কোন কিছুই তার সাথে মিশ্রিত 
হয়নি । অধিকাংশ আলেমের মতে, এমন পরিবর্তিত পানি তার সাধারণ অবস্থাতেই বিদ্যমান 
থাকবে 18৫1 


ইবনে মুনযির (রহি) বলেছেন, আমরা যেসব আলেমগণের থেকে ইলম সংরক্ষণ করেছি, 
তারা সকলেই একমত যে, কোন অপবিত্র বন্ত পড়া ছাড়াই এমনিতে পরিবর্তিত পানি দিয়ে 
ওযু করা জায়েয । তবে শুধু ইবনু সীরীন (রহি) এর ভিন্ন মত দিয়েছেন। তিনি এমন পানি 
দিয়ে ওযু করাকে অপছন্দ করেছেন । তবে অধিকাংশ আলেমের মতটিই বেশি অগ্রগণ্য ৪৬ 
ইবনু রুশদ (রহি) বলেন, অনুরূপভাবে আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, সাধারণভাবে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেগুলো পানি থেকে আলাদা হয় না সেগুলোর মাধ্যমে পানি পরিবর্তিত 
হওয়ায় সেই পানি তার পবিত্রতা ও অন্যকে পবিত্র করার বৈশিষ্ট্য হারায় না। তবে এই 
বিষয়ে শুধু ইবনু সীরীন (রহি) এর ভিন্ন মত রয়েছে ।$৭! 


[88] আবু দাউদ, হা/৬৭, ১/১৮। 
[8৫] আল মুগনী, ১/৪২। 

[৪৬] আল ইজমা, ৩৩ পৃ. | 

[৪৭] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৭২। 


৮৫ 


দ্বিতীয়ত: ব্যবহৃত পানি। 
সেটি হলো, (ওযু বা গোসল করার কারণে) ওযুকারীর বা গোসলকারীর অঙ্গ থেকে যেই 
পানি ঝরে পড়ে। 


১. ব্যবহৃত পানি পবিভ্র। জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৪৪555855428 52585258580 12510522 
ক 
আমি অসুস্থ থাকাবস্থায় একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে 


আসলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি ওযু 
করলেন এবং তাঁর ওযুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে 


এল |] আবার আবু জুহাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬) চি 4556 ৮55 9 24৬ এত গুড 2০98) 455 :2 ৫৫০ ₹০ 
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একদা দুপুর বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন । তাকে 

ওযুর পানি এনে দেয়া হলে তিনি ওযু করলেন । লোকে তার ওযুর ব্যবহৃত পানি নিয়ে শরীরে 

মাখতে লাগলো |. 

কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, এটি শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই নিদিষ্ট 

(অর্থাৎ শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত পানিই পবিত্র, অন্য কারোর 

নয়)। তাদের এই কথা বর্জনীয় । কেননা আসল হলো, তার বিধান এবং তার উম্মতের 

বিধান একই । যদি না দলীল দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, এটি শুধু তার জন্যই নিদিষ্ট । কিন্তু এই 

বিষয়ে কোন দলীল নেই। যেমনভাবে কোন কিছু অপবিত্র হওয়ার বিধান দেয়াটা একটা 

শারঈ বিধান, যেটির জন্য দলীল প্রয়োজন । কিন্তু এই বিষয়ে কোন দলীল নেই ॥৫০ 

২. ব্যবহৃত পানি অন্যকেও পবিত্র করতে পারে এর দলীল হলো, 
ইবনু আকীল (রহি) রুবাই বিনতে মাআওবিয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 


৪3080855053 $5৮5550 5 এডি 201 0০ ৩ তা 
[৪৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯৪। 


[৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮৭। 
[৫০] নাইলুল আওতার, ৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যা । 


৮৬ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে যে পানি অতিরিক্ত ছিল তা দিয়ে মাথা 
মাসাহ করেছেন। এই হাদীসটি হাসান 1] 

যদি বলা হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ ইবনু আছেম আল আনসারী (রা) এর হাদীসটি এর 
বিপরীত বণনা করে। তাতে রয়েছে, তারপর তিনি পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করালেন। 
তারপর হাত বের করে মাথা মাসাহ করলেন । মাথা মাসাহ করার সময়ে তিনি সামনে থেকে 
শুরু করলেন এবং পেছন থেকে আবার সামনে নিয়ে আসলেন |1৫২] 

আমি (লেখক) বলছি, এই দুই হাদীসের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা এই হাদীসটি 
এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেটি শুধুমাত্র পাত্রের মাঝে হাত প্রবেশ করানোকেই প্রমাণ করে। 
এই হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে সেটি ছাড়া অন্য বিষয়কে এটি অস্বীকার করে না। আর এতে 
অন্য কারো হাত না ঢুকানোকেও আবশ্যক করে না ।[৫৩] 

আর ইমাম তাবারানী (রহি) তার “মুজামুল কাবীর' কিতাবে দিসাম ইবনু কুরআন থেকে 
বর্ণনা করেছেন, আর তিনি নিমরান ইবনু জারিআহ থেকে, আর তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মাথা মাসাহ করার 
জন্য নতুন পানি নাও । এই হাদীসটি খুবই দুর্বল । এমন বর্ণনা দিয়ে দলীল কায়েম হবে না। 


আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৪৬175 ৮5৩ এও ৬6 কি ৬০ জিনাত এনা এন জগ 
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কোন মুসলিম কিংবা মুমিন বান্দা (রাবীর সন্দেহ) ওযুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে 
তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর 
সাথে বের হয়ে যায় এবং যখন সে দুটি হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের 
মাধ্যমে সব গুনাহ পানির অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা 
দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা 


[৫১] আবূ দাউদ, হা/১৩০। 
[৫২] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৫। 
[৫৩] নাইলুল আওতার, ৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যা । 


৮৭ 


পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এমনকি সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় |] 


ইবনু হাযম (রহি) বলেন, হ্যাঁ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য ৷ এমনটি বলা 
হলো কেন? কারণ ওযুর ফযীলতের কারণে সম্ভবপর বারবার পানি ব্যবহার করে যাতে 
আনন্দিত হয় 1৫৫ 


ইবনু হাযম (রহি) বলেন, মুসলিমদের মধ্যে দুইজন ব্যক্তিও এই বিষয়ে মতভেদ করবে না 
যে, ওযূকারী পানি নিয়ে আঙ্গুল থেকে কনুই পযন্ত তার দুই বাহু ধৌত করে, অনুরূপভাবে 
ওযূর অন্যান্য অঙ্গুলগুলোও এবং অপবিভত্রতার গোসলেও ধৌত করে, এতে প্রত্যেকেই 
দেখতে পায় যে, যেই পানি দিয়ে দুই হাতের কজি পযন্ত ধৌত করা হলো, তারপর প্রথম 
বাহু, পরে আরেক বাহু ধৌত করা হলো, এগুলো নিশ্চিতভাবে ব্যবহৃত পানি । তারপর হাত 
আবার পাত্রে ফিরিয়ে আনার সময়ে বাহু থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ে । তারপর 
অন্য অঙ্গ ধৌত করার জন্য সেই পাত্র থেকে আবার পানি নেয়। আর প্রত্যেক সুস্থ 
বিবেকসম্পন্ন মানুষ অবশ্যই জানে যে, দ্বিতীয় যেই অঙ্গটি পবিত্র করলো, সেই পানিতে অন্য 
অঙ্গের ব্যবহৃত পানি যুক্ত হয়েছে। আর এটি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই ।৫৬। 
তৃতীয়ত: জাফরান, সাবান, আটা এবং অন্যান্য পবিত্র জিনিস যেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
পানি পবিত্র থাকবে, যতক্ষণ তার সাধারণ পানি নাম থাকবে । আর যদি সাধারণ পানি নাম 
আর না থাকে (যেমন চা, শরবত), তাহলে সেটি নিজে পবিত্র হবে বটে, কিন্তু সেটি অন্যকে 
পবিত্র করতে পারবে না। 


উম্মু আতিয়্যাহ আনসারী (রা) হতে বণিতি, 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কন্যা যায়নাব (রা) ইন্তিকাল করলে 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাকে তিনবার 
বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল 
দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে 


[৫৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৪৪। 
[৫৫] আল মুহাল্লা, ১/১৮৭। 
[৫৬] আল মুহাল্লা, ১/১৮৪। 


৮৮ 


আমাকে খবর দাও । আমরা শেষ করার পর তাকে জানালাম । তখন তিনি তাঁর চাদরখানি 
আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তার শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও ॥[৫৭] 


উম্মু হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ সাও ০ 38020158855 23 5৬০ ৫০৬৩ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাইমূনাহ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন, 
যাতে আটার দাগ লেগেছিল । এই হাদীসটি হাসান ৮ 


এই দুই হাদীসে পানির সাথে কর্পূর এবং পানির সাথে আটার মিশ্রণ থাকার কথা বর্ণিত 
হয়েছে। তবে সেই পানিতে কপূর ও আটা এতো পরিমাণে ছিল না যাতে পানির সাধারণ 
নামই পরিবর্তন হয়ে যায় । আর এই কারণেই সেই পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ |»! 


চতুর্থত: যেই পানির সাথে কোন অপবিভ্রতা মিশ্রিত হয়েছে সেই পানির বিধান। 
১. কম পানি এবং বেশি পানি, যখন তাতে কোন অপবিভ্রতা পড়ে তার স্বাদ বা রং বা 


গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যাবে, তখন সেই পানি অপবিভ্র হয়ে যাবে । আর তখন সেই পানি দিয়ে 
পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। এই বিষয়ে ইজমা হওয়ার দলীল: 


ইবনে মুনযির রেহি) বলেন, এই বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, কম পানি বা বেশি পানিতে কোন 
অপবিত্র পড়ে যদি সেই পানির স্বাদ বা রং বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে সেই পানির 
এমন অবস্থা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ সেটি অপবিত্র বলে গণ্য হবে ।৬৭ 


ইবনু রুশদ (রহি) বলেন, এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, কোন পানিতে কোন অপবিত্র 
পড়ে যদি সেই পানির স্বাদ বা রং বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা পানির এক বা একাধিক 
গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে এমন পানি দিয়ে ওযু করা এবং পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয 
নয় |৬১ 


২. কম পানি বা বেশি পানি, যখন তাতে কোন অপবিভ্রতা পড়ে, কিন্তু তার রং বা স্বাদ 
বা গন্ধ যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই পানি নিজেও পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে 
পারবে। এর পক্ষে নিম্ন বর্ণিত হাদীসগ্ডলো বিদ্যমান । 


[৫৭] সহীহ বুখারী, হা/১২৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯। 

[৫৮] নাসাঈ, হা/২৪০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৭৮। 

[৫৯] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ১/৮৭-৮৯। 
[৬০] আল ইজমা, ৩৩ পৃ, আল মাজমু, ১/১১০, আল মুগনী, ১/৫৩। 
[৬১] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ১/৭২। 


৮৯ 


কুয়ার পানি সম্পর্কে আলোচনাতে বর্ণিত আবু সাঈদ আল খুদরী (রো) থেকে সহীহ হাদীস। 
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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পানির পরিমাণ দু" কুল্লা পরিমাণ হলে তা নাপাকি বহন করে না |1৬২] ইবনু মাজাহর বর্ণনাতে 
রয়েছে, ₹ ৮৪ $-4*৫) কোন কিছুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না। এই হাদীসটি 


সহীহ 1৬৩] 


শরীআত প্রণেতা সাধারণ পানি থেকে অপবিভ্রতাকে নাকোচ করেছেন, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত 
আবু সাঈদ (রা) এর হাদীস এবং তার সমর্থক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবার দুই কুল্লা 
পরিমাণ পানিতেও অপবিভ্রতাকে নাকোচ করেছেন যেমনটি ইবনু উমার (রা) এর হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে। আর এই নাকোচ করার বর্ণনা হলো অধিক আম বণনা । 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বর্ণনা বলেন, পানি পবিত্র, কোন কিছুই তাকে 
অপবিত্র করতে পারে না। আর দ্বিতীয় বণনাতে তিনি বললেন, কোন কিছুই তাকে অপবিত্র 
করতে পারে না । এই বর্ণনাগ্ডলো প্রমাণ করে যে, জমিনে পাওয়া সকল পানিই পবিত্র । তবে 
এই আম বর্ণনাকে খাসকারী কোন বর্ণনা পাওয়া গেলে সেটি ভিন্ন কথা, যেই খাস বর্ণনাতে 
স্পষ্টভাবে বলা হবে যে, সেই পানি নাপাক, যেমনটি বর্ণনাটির বাড়তি অংশে বর্ণিত হয়েছে, 
যেটির বিষয়ে ইজমা হয়েছে । সেই বর্ণনাতে পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হওয়ার জন্য 
সেই পানিকে পবিত্র পানি থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। সেটি আবূ সাঈদ (রো) এর বণনা 
মোতাবেক সংযুক্ত খাস বণনা, আর ইবনু উমার (রো) এর বর্ণনা মোতাবেক আলাদা খাস 
বর্ণনা। এটি হলো, উসুলের সেই প্রাধান্যযোগ্য মাসআলা যে, সাধারণভাবে আমের ওপরে 
খাস বর্ণনার ওপর আমল করা হবে । 


এর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, দুই কুল্লা সম্পকীতি বর্ণনার মাফহুমের সাথে অন্যান্য 
হাদীসগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই। বরং এটি বলা যায় যে, দুই কুল্লার কম পরিমাণ 
পানিতে অপবিত্র পড়ে যদি সেই পানির গন্ধ বা রং বা স্বাদ পরিবর্তন হওয়াকে আবশ্যক 
করে, তাহলে সেই পানি অবশ্যই অপবিভ্র হয়ে যাবে এবং অন্যকে পবিত্র করার গুণ সে 
হারিয়ে ফেলবে । আর যদি অপবিত্র পড়ার কারণে সেই পানির এই গুণগ্তলোর কোন একটিও 
পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই পানি অপবিত্র হবে না।1১৪] 


[৬২] আবু দাউদ, হা/৬৩, তিরমিযী, হা/৬৭। 
[৬৩] ইবনে মাজাহ, হা/৫১৭। 
[৬৪] আদ দারারিল মুষিয়্যাহ, ১/৭৫-৭৬। 
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প্রথম অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা। 


মাসাআলা-১: বাড়তি যঈফ বর্ণনা, যেটি ইস্তেসনাহ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে সেই বর্ণনার 
ওপর পূর্বে বর্ণিত ইজমাটি হয়েছে। সেই বণনাটি হলো, 

আবু উমামাহ বাহিলী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় পানিকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না। তবে যা তার 
ঘ্রাণ, স্বাদ ও রঙকে পরিবর্তন করে দেয় । এই হাদীসটি যঈফ 11৬৫] 

মাসাআলা-২: দুই কুল্লাহর ব্যাখ্যা । 

ইবনু তুরকিমানী রেহি) বলেন, দুই কুল্লার ব্যাখ্যার বিষয়ে অনেক বেশি ইখতেলাফ 
হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, দুই কুল্লা হলো পাঁচ কিরাব পানি, আবার বলা হয়েছে 
চার কিরাব, আবার বলা হয়েছে ৬৪ পাউন্ড, আবার বলা হয়েছে ৩২ পাউন্ড, আবার বলা 
হয়েছে, সাধারণভাবে দুই বড় কলসি পানি, আবার বলা হয়েছে শস্য দানার বড় দু'টি পাত্র 
পরিমাণ পানি ।৬৬ সুতরাং এটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, দুই কুল্লার সঠিক পরিমাণ জানা 
যায়নি । সুতরাং এই পরিমাণের ওপর আমল করা কঠিন। 

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, দুই কুল্লার পরিমাণ নিয়ে একমত্য নেই। ইমাম 
শাফেয়ী (রহি) সতর্কতাবশত এর পরিমাণ বিবেচনা করেছেন পাঁচ কিরাব। 

আর হাজার এলাকার বড় পাত্র দিয়ে কুল্লাকে নিদিষ্ট করার বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে 
সেটি উত্তম বণনা নয় । কেননা সেটি ইবনু উমার (রো) থেকে একমাত্র মুগীরাহ ইবনু সিকলাব 
এর মাধ্যমে মারফুভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন পানির পরিমাণ হাজার এলাকার দুই বড় 
পাত্রের সমান হবে, তখন সেই পানিকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারবে না। এই বণনা 
দিয়ে এই হাদীসটি যঈফ | 


মাসআলা-৩: পানির পরিমাণ বেশি নির্ধারণে শরীআত থেকে কোন ভিত্তি নেই, যার 
ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। 


[৬৫] ইবনে মাজাহ, হা/৫২১, বাইহাকী, ১/২৫৯, তাবারানী ফিল কাবীর, হা/৭৫০৩। 


[৬৬] দু কুল্লা পানি: কেই বলেছেন ১৬০ লিটার, কেই বলেছেন ২০০ লিটার, কেই বলেছেন ২৫০, ২৭৫ 
লিটার, কেই বলেছেন ৩০০ লিটার । ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা। 
[৬৭] আত তালখীস, ১/২৯। 


৯১ 


ইমাম বাগাবী রেহি) বলেন, কিছু আসহাবুর রায় বেশি পানির পরিমাণ নির্ধরিণ করেছেন, 
যেই পানি অপবিত্র হবে না । সেই পরিমাণ হলো, চারিদিকে কমপক্ষে দশ হাত প্রশস্ত হওয়া । 
আর এই পরিমাণ নিধধধরিণে শরীআত থেকে কোন ভিত্তি নেই, যার ওপর নির্ভর করা যেতে 
পারে । আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৯ পাকা পু ততহ ক ০ এও রহ টিপ উল 


পাপা টে 


যে ব্যক্তি কপ খনন করেছে সে তার গবাদি পশুর পানি পান করানোর সুবিধার্থে কুপের 
চারপাশে চল্লিশ হাত জায়গা পাবে । এই হাদীসটি হাসান 1৬৮! 

এই হাদীসে বেশি পানি, যেটি অপবিত্র হবে না, এই পানির পরিমাণ চারিদিকে দশ হাত 
হতে হবে এর কোন প্রমাণ নেই। কেননা এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, চারিদিকে 
কূপের অবস্থান হবে চল্লিশ হাত।১৮ 

তারপর ইমাম বাগাবী (রহি) বলেন, কেউ কেউ এর পরিমাণ নিধরিনে বলেছেন যে, 
বেশি পানি হতে গেলে এক বড় পুকুর পরিমাণ হতে হবে, যেখানে পুকুরের এক পাশে 
আন্দোলিত করা হলে আরেক পাশ আন্দোলিত হয় না। কিন্তু এটি দিয়ে বেশি পানির পরিমাণ 
আরো বেশি জানা যায় না। কেননা যে ব্যক্তি পানি আন্দোলিত করবে তার শক্তি ও দুর্বলতার 
ভিত্তিতে পানির আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন হবে 1৭5. 


ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, কম ও বেশি পানির পরিমাণ নিধরিণে অনেক মত 
রয়েছে, যেগুলো ইলমের কোন চিহ্ন নেই। সুতরাং আমরা সেগুলো উল্লেখ করছি না।* 

মাসআলা-৪8: আবদ্ধ পানিতে প্রশ্বাব করা মাকরূহ । 

আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে সেখানে যেন গোসল না করে ॥*) 
এটি ইমাম বুখারী (রহি) এর বর্ণনা । আর ইমাম তিরমিযীর বর্ণনাতে রয়েছে যে, সেখান 


[৬৮] দারেমী, ২/২৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৪৮৬। 

[৬৯] ফাতহু বাবিল ইনায়াহ বি শারহি কিতাবিন নুকায়াহ, ১/১০৯। 
[৭০] শারহুস সুন্নাহ, ২/৫৯-৬০। 

[৭১] নাইলুল আওতার, ১/৩০। 

[৭২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯। 


৯২ 


থেকে যেন ওযু না করে ।৩ আর অন্যান্যদের বণনাতে রয়েছে, সেখান থেকে যেন গোসল 
না করে|] 


এই হাদীসে আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে তাতে গোসল করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর 
মানে এই নয় যে, সেই পানিতে প্রত্বাব করার কারণেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে, যদিও তার 
তিনগুণের কোনটিই পরিবর্তন না হয়। আর সেই পানি অপবিত্র হওয়ার কথা বললে তার 
পক্ষে দলীল দিতে হবে । কিন্তু এমনটি প্রমাণ করে এধরনের কোন দলীল আমাদের কাছে 
নেই। সুতরাং এই হাদীসটি অবশিষ্ট থাকলো যে, আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে প্রশ্াবকারীর 
জন্য তাতে গোসল করা বা ওযু করা নিষেধ । কিন্তু এগুলো বাদ দিয়ে অন্যভাবে এই পানি 
দিয়ে উপকৃত হওয়া যাবে। আর প্রত্রাবকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের জন্য সেই পানিতেই 
গোসল করা ও ওযু করা বৈধ |1%] 


মাসআলা-৫: ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তির জন্য নিজ হাত তিনবার ধৌত করার 
আগে পাত্রে প্রবেশ করানো মাকরূহ । 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
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তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন সে যেন তিনবার হাত না ধোয়া পযন্ত 
পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল। এই শব্দবিন্যাস 


সহীহ মুসলিমের ৷ আর এই হাদীসটি সহীহ |] 


এই হাদীসে ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির জন্য নিজ হাত তিনবার ধৌত করার আগে পাত্রে 
হাত প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে । আর এতে দিনের ঘুম বা রাতের ঘুমের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই। আর অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে হাত ধৌত করার আদেশটি মুস্তাহাব 
অর্থে । আর এই আদেশটি ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাবের দিকে নিয়ে যাওয়ার যে কারণ দেখানো 
হয়েছে তাতে সন্দেহ রয়েছে। ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তি যদি তার হাত ধৌত করার আগেই 
পাত্রে প্রবেশ করায় এবং তাতে অপবিত্র আছে কিনা এটি যদি তার জানা না থাকে, তাহলে 


[৭৩] তিরমিযী, হা/৬৮। 

[৭8] সহীহ মুসলিম, হা/২৮২, আবু দাউদ, হা/৭০। 

[৭৫] ইহকামুল আহকাম, ১/২১, আল মাজমূ, হা/১/১১৬। 
[৭৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৮। 


৯৩ 


পাত্রে হাত প্রবেশ করানো মাকরহ । আর অধিকাংশ আলেমের মতে, এতে পানি অপবিত্র 
হয়ে যাবে না।গ। 


মাসআলা-৬: একই পাত্র থেকে পুরুষ ও মহিলার স্বোমী ও স্ত্রীর) ওযু ও গোসল করা 
জায়েষ। 


আয়িশা (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম 
যা আমার এবং তার মাঝখানে থাকতো । তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে 
ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্যে একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে 
দিন। তিনি আয়িশা /ঞসস্ট) বলেন যে, তারা উভয়েই অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন |] 


আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর 
স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন । মুসলিম (রহি) এবং ওয়াহাব 
(রহি) শুবা (রহি) হতে “তা অপবিভ্রতার গোসল ছিল' বলে বর্ণনা করেছেন |] 


মাসআলা-৭: মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষের ওযু ও 
গোসল করা জায়েয। 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মাইমুনাহ (রা) এর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন |[৮০] 


58755 থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[৭৭] শারহুস সুন্নাহ, ১/৪০৮, তরহুত তাছরীব, ২/৪৪। 
[৭৮] সহীহ বুখারী, হা/২৬১, সহীহ মুসলিম, হা/৩২১। 
[৭৯] সহীহ বুখারী, হা/২৬৪। 

[৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৩২৩। 


৯৪ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্র থেকে পানি 
তুলে গোসল করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানি 
দ্বারা ওযু অথবা গোসল করতে আসলেন স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অপবিত্র 
ছিলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি অপবিত্র হয় না। এই 
হাদীসটি সহীহ ।1৮১. 

পক্ষান্তরে হাকাম ইবনু আমর আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পরে অবশিষ্ট পানি 
দিয়ে কোন পুরুষকে ওযু করতে নিষেধ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৮২] 


কিন্তু এখানে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মাকরূহে তানযিহী উদ্দেশ্য । কেননা অনেক হাদীসে এটি 
জায়েয বলা হয়েছে। সেখানে মধ্যে আছে, ইবনু আব্বাস (রা) এর হাদীস, যেটি একটু 
আগেই বর্ণনা করা হলো ।[৮৩] 


মাসআলা-৮: পানি ছাড়া অথবা পানি পাওয়া না গেলে মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে 
অপবিব্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা সঠিক হবে না। এগুলো ছাড়া (পানি ও মাটি ছাড়া) 
পবিত্রতা অর্জনে অন্য কোন তরল পদার্থ যেমন নাবীযসহ অন্য কিছু কোন কাজে আসবে 
না। 

কেননা আল্লাহ তাআলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে 
পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মূমি করো (সূরা আর মায়িদা ৫:৬)। এখানে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, 
পানি না পাওয়া গেলে মাটির ব্যবহারের দিকে যেতে হবে । 

আবার আবূ যার (রো) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য পবিভ্রতাকারী, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। 


যখন সে পানি পাবে তখন নিজের শরীরে যেন পানি পৌঁছায় (গোসল করে)। এটাই (তার 
জন্য) উত্তম । এই হাদীসটি হাসান |] 


[৮১] আবু দাউদ, হা/৬৮, তিরমিযী, হা/৬৫, নাসাঈ, হা/৩২৫। 

[৮২] আবূ দাউদ, হা/৮২, তিরমিযী, হা/৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩৭৩। 
[৮৩] ফাতহুর বারী, ১/৩০০, আল মাজমু, ২/১৯১। 

[৮৪] আবু দাউদ, হা/৩৩২, তিরমিযী, হা/১২৪। 


৯৫ 


আর সাহাবীগণ সফরে যখন পানি পেতেন না, তখন তাদের কাছে তেলসহ অন্যান্য 
তরল পদার্থ থাকতো, কিন্তু তাদের কারো সম্পর্কেও এটি বর্ণিত হয়নি যে, তারা পানি ছাড়া 
অন্য কোন তরল পদার্থ দিয়ে ওযু করেছেন । আর পানির সাথে অন্য তরল পদার্থকে কিয়াস 
করা সঠিক নয়। কেননা পানিতে যেমন কমনীয়তা রয়েছে, তেমনই এটি এক অংশ আরেক 


অংশের সাথে মিশে না। কিন্তু পানি ছাড়া অন্য তরল পদার্থ এমন নয় |৮৫; 


তাদের দলীলসমূহ যঈফ, সেগুলো দিয়ে দলীল কায়েম হবে না।৮৬] 


৩৬পপ্য ৮ ওখ। এ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিত্রতা 
৩৬] ৪৬৩ তি 59৭ | 
প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিভ্রতার বিধিবিধান 


৬৮ হলো ২.4 শব্দের বহুবচন । সেটি হলো, সুস্থ বিবেকসম্মত মানুষ যেসকল জিনিসকে 
নোংরা মনে করার কারণে সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং সেগুলো কাপড়ে লাগলে 
কাপড় ধৌত করে । যেমন প্রস্রাব, পায়খানা |৮৭ 


“আসল হলো পবিত্র হওয়া এই বিষয়টি পবিত্র শরীআতের “কুল্লিয়্যাত (সামগ্রিক) এবং 
জুযইয়্যাত (শাখাগত)-তে" সুপরিচিত। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কিছু 
অপবিত্র হওয়ার হুকুম দেয়া হলো, শরীআতের কোন বিধানে বান্দার ওপর দায়িত্ব অর্পণ 
করা । কিন্ত আসল হলো, এমন দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া । সুতরাং যতক্ষণ কোন কিছু 
অপবিত্র হওয়া প্রমাণকারী কোন দলীল বর্ণিত না হবে, ততক্ষণ শুধু বাতিল মতের ওপর 
ভিত্তি করে অথবা দলীল দিতে ভুল করে কোন বান্দার জন্য সেটি অপবিত্র হওয়ার হুকুম 
দেয়া ঠিক হবে না ।৮৮। 


[৮৫] আল মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ১/৯৩। 

[৮৬] দেখুন, ইরশাদুল উম্মাহ ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পবিত্রতা অধ্যায় । 
[৮৭] রওদাতুন নাদিয়্যাহ শারহু দুরারিল বাহিয়্যাহ, ১/৬৯। 

[৮৮] রওদাতুন নাদিয়্যাহ শারহু দুরারিল বাহিয়্যাহ, ১/৮৫। 


৯৬ 


অপবিভ্রতা হলো 


১. মানুষের প্রশ্রাব। 
আনাস ইবনু মালিক (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


পণ 
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এ ৬০৯৩ ৪৩৬৪ ৬৮৩ ০০ সুভ এ ৬০ ০ খর ৩৪ 
এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে প্রশ্বাব করতে শুরু করলো । উপস্থিত লোকদের মধ্যে 
কেউ কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 


নিষেধ করলেন। লোকটির প্রশ্াব করা শেষ হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 
বালতি পানি আনতে বললেন । তারপর সেই প্রত্রাবের ওপর সেই পানি ঢেলে দেয়া হয়। 


এই হাদীসটি সহীহ ।1৯৯] 
২. মানুষের পায়খানা । 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
25854 ০0 8 «ও 94০ ০৬০০৮০ গু 
তোমাদের কারোর জুতার তলায় অপবিভ্রতা লেগে গেলে মাটিই হলো সেই অপবিত্রতা থেকে 
পবিত্রকারী ৷ এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী |[৯০] 
আবু হুরায়রা (রা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


এ) 45455 48% এ ০১০1৮৮০19 
তোমাদের কারো মোজায় নাপাকি লেগে গেলে মাটিই তার পবিভ্রকারী ৷ এই হাদীসটি 
সহীহ লি গয়রিহী |1৯১ 


[৮৯] সহীহ বুখারী, হা/২২১, সহীহ মুসলিম, হা/২৮৪, তিরমিযী, হা/১৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/৫২৮। 
[৯০] আবু দাউদ, হা/৩৮৫, শারহুস সুন্নাহ, হা/৩০০, ইবনু হিব্বান, হা/২৪৮। 
[৯১] আবু দাউদ, হা/৩৮৬, ইবনু খুযাইমাহ, হা/২৯২, ইবনু হিব্বান, হা/২৪৯। 


৯৭ 


৩. মযী। 


১৪০ শব্দটির “যাল' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। এটি হলো সেই তরল পদার্থ, যেটি স্ত্রীর 
সাথে মেলামেশা ও চুমু দেয়ার সময়ে বের হয়। এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের থেকেই হয়। 
বলা হয়ে থাকে, হি 6595 551 


আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
4, এ 98202 6 
2226 2465 0৮2 :0ঞ পু 7275 


বে রা জিরার জেব্রা রর 
আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে) আমি তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম । তাই আমি মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রা)-কে 
অনুরোধ করলাম, তিনি যেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ৷ তিনি 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন । তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর কারণে 


পুরুষাঙ্গ ধৌত করতে হবে এবং ওযু করতে হবে । এই হাদীসটি সহীহ |[৯২] 

৪. ওদী। 

১১৫ শব্দটির ইয়া বর্ণে তাশদীদ ছাড়াই পড়া হয়। এটি হলো, যেই পানি প্রশ্রাবের পরে বের 
হয়। এই শব্দটিকে ইয়া বর্ণে তাশদীদ দিয়ে ৮১ এভাবেও পড়া যায়। ওদী অপবিত্র । এর 


দলীল হলো, ইজমা । ইমাম নববী (রহি) বলেন, মযী ও ওদী অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে এই 
উম্মতের মাঝে ইজমা রয়েছে ৯৩ 


ইমাম বাইহাকী (রহি) ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
(947 75515252281 71354721251 £1 435 85219 85205 511 রা 
মনী, মযী এবং ওদী এর বিষয়গ্তলো হলো: মনি বের হলে গোসল করতে হবে । আর অন্য 


দুটিতে ওযু করতে হবে। তবে পুরুষাঙ্গ ধৌত করে ওযু করবে। এই আসারের সনদ 
হাসান 1৯, 


[৯২] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৩। 
[৯৩] আল মাজমু, ২/৫৫২। 
[৯৪] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ১/১১৫। 


৯৮ 


৫. কুকুরের লালা । 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
15265 22 ৭8505০৮5198 5৩৪৩ 9 

তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ দিবে তখন সে যেন পা্রের বস্তু ফেলে দেয়। 
তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে । এই হাদীসটি সহীহ ।[৯] 
৬. হায়েষের রক্ত। 
আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০019551 ওত পু 150 ও দলা 0 প্ুভ 2॥। 15401 155 55 55 
০৮০১0 ব্ 125 5405 281 ০ | 9 ₹৩০ ০৫ 24921 35 0৩ 
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এক মহিলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর 
রাসুল! আমাদের কারো কাপড়ে হায়েষের রক্ত লাগলে কী করবে । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েষের রক্ত লাগলে সে তা 
রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে । এই হাদীসটি 


সহীহ ।1৯৬. 
৭. যেই প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয নয়, এমন প্রাণীর মল-মুত্র। 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


2:০4 


৬-০9৩১০ ৩১৪% ৪৬ পভ এ ৩০ 17 ওত এ (এ 
নি :? 2526] পি চি ই ৭৬2 রি তি 4১৩10 ৬১৬। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে 
দিতে আমাকে নিদেশ করলেন । তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং আরেকটি খুঁজলাম 


[৯৫] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯, নাসাঈ, হা/৬৬। 
[৯৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯১। 


৯৯ 


কিন্ত পেলাম না। তাই একখন্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম । তিনি পাথর দু'টি 
নিলেন এবং গোবর খন্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা নোংরা । এই হাদীসটি সহীহ 1৯] 


৮ শব্দটির “র' বর্ণে যের আর “কাফ' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে, 
এটি ৬.৯) বা অপবিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রমাণ হলো, এই হাদীসটি ইবনু মাজাহ ও 
ইবনু খুযাইমাহতে ৬... শব্দ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। 


আবার বলা হয়েছে যে, ৬-$ হলো পশুর মল, যেটি পবিত্র অবস্থা থেকে অপবিভ্রতা পরিবর্তন 
হয়েছে। ইমাম খাত্তাবী (রহি) সহ আরো অনেকে এটি বলেছেন। তবে এটি বলা বেশি 
যুক্তিযুক্ত যে, এটি খাদ্য থেকে মলে পরিবর্তন হয়েছে ।[৯৮1 

৮. মৃত জন্ত। 

মৃত জন্ত হলো, যেটি শারঈ পদ্ধতিতে জবাই করা ছাড়াই মারা গেছে। ইবনু আব্বাস (রা) 


হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি 
যে, 


28৮ 5০০৬) €১1% 
চামড়া যখন পাকা (দোবাগত) করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায় । এই হাদীসটি সহীহ |!৯৯: 


এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মৃত জন্তর চামড়া অপবিত্র, যেটি পাকা বা দাবাগত করলে 
তবেই পবিত্র হয়। চামড়া যদি অপবিত্র হয়, তাহলে এটি মৃত জন্ত অপবিত্র হওয়াকেও 
আবশ্যক করে। 


৩০! হলো ৮৬৬ এর ওজনে । এর অর্থ হলো চামড়া অথবা যেই চামড়া পাকা করা হয়নি । 
এটি “আল কামুস' কিতাবে বলা হয়েছে । ইমাম আবু দাউদ (হি) বলেন, আন নাদর ইবনু 
শুমাইল (রহি) বলেন, দাবাগত না করা পধন্ত চামড়াকে 'ইহাব' বলে । দাবাগত করার পর 
একে শান্ন ও কিরবাহ (পাকা চামড়া) বলা হয় |] “আস সিহাহ" কিতাবে রয়েছে, দাবাগত 
না করা পযন্ত চামড়াকে 'ইহাব' বলে |1১১] 


[৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬, তিরমিযী, হা/১৭ | 

[৯৮] ফাতহুল বারী, ১/২৫৮। 

[৯৯] সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৬, তিরমিযী, হা/১৭২৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬০৯। 
[১০০] আবূ দাউদ, ১/৩৭১-৩৭২। 

১০১] আস সিহাহ, ১/৮৯। 


১০০ 


কোন জীবিত জন্ত থেকে যা পৃথক করা হবে সেটি মৃত বলে গণ্য হবে। 
আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 


এইজ লনালক 17 
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নি 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসলেন । এখানকার জনগণ জীবিত 
উটের কুঁজ ও মেষের লেজের গোড়ার গোশত পিন্ডের অংশ কেটে খেত। তিনি বলেন, 
জীবিত পশুর শরীরের কোন অংশ কেটে আলাদা করা হলে তা মৃত হিসেবেই গণ্য । এই 


হাদীসটি হাসান |1২. 
মৃতদের বিধান থেকে যা ব্যতিক্রম 


১. মুসলিম ব্যক্তি, মৃত্যুবরণ করার কারণে সে অপবিত্র হয় না। 
আবূ হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


12 22321 95 ০৪5 ও এ 2 -5 925 20) (০ ভা এ 
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তার (আবু হুরায়রা) সাথে মদীনার কোন এক পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর দেখা হলো । আবু হুরায়রা (রা) তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন । তিনি বলেন, আমি 
নিজেকে অপবিত্র মনে করে সরে পড়লাম । পরে আবু হুরায়রা রো) গোসল করে এলেন। 
পুনরায় সাক্ষাত হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ওহে 
আবু হুরাইরা! কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি অপবিত্র অবস্থায় আপনার 
সঙ্গে বসা সমীচীন মনে করিনি । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! 
মুমিন অপবিত্র হয় না। এই হাদীসটি সহীহ ।[১০৩; 


[১০২] তিরমিযী, হা/১৪৮০, আবু দাউদ, হা/২৮৫৮। 
[১০৩] সহীহ বুখারী, হা/২৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭১। 


১০১ 


এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মৃত্যু হওয়ার কারণে কারো থেকে ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়া হয় 
না। আর যদি ঈমান অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা অপবিত্র হয় না। হাফিয ইবনু হাজার (রহি) 
এমনটি তার ফাতহুল বারী (৩/১২৭) কিতাবে বলেছেন। 
আবার ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৫29৩০ ০৪০০৮ ৩$ ০০৩১০1৮2 ২ 
তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে অপবিত্র বানিয়ে ফেলো না। কেননা মুসলিম ব্যক্তি জীবিত 
হোক আর মৃত হোক কোন অবস্থাতেই সে অপবিত্র হয় না। এই আসারটি সহীহ ।[১০] 
“আত তাগলীক' (২/৪৬১) কিতাবে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে তেমনই “আল আহকাম" কিতাবে 
ইমাম দারাকৃত্বনী রেহি) থেকে আসারটি বর্ণনা করার পরে বলা হয়েছে, “আমরা নিকটে এর 
সনদ ইমাম বুখারীর শর্তে।” কিন্তু সঠিক হলো, ইবনু আব্বাস রো) থেকে মাওকৃফ বর্ণনা, 
এটি মারফু হিসেবে সহীহ নয়। এজন্য হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এর পরে বলেছেন, 
যেমনটি পুবেহ বর্ণিত হয়েছে এবং যেমনটি “আত তাগলীক' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 
তিনি বলেছেন, আমার মতে, এটি মাওকৃফ হওয়াটাই বেশি সহীহ । আর এমনটি আমর 
ইবনু আবী আমর (রহি) বর্ণনা করেছেন ইকরিমা (রহি) থেকে, আর তিনি ইবনু আব্বাস 
(রা) থেকে মাওকুফভাবে এটি বণনা করেছেন ।[১৫ 
আবার ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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তোমরা যদি তোমাদের মৃতদেরকে গোসল করাও তাহলে তোমাদেরকেও গোসল করতে 
হবে না। কেননা তোমাদের মৃতরা অপবিত্র নয়। বরং তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের দুই 


হাত ধুয়ে নেয়াই যথেষ্ট হবে। এই আসারটি সহীহ |১০৬] 


[১০৪] হাকিম, ১/৩৮৫, দারাকুত্বনী, ২/৭০। 
[১০৫] বাইহাকী, ১/৩০৬। 
[১০৬] হাকিম, ১/৩৮৬, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৩/৩৯৮। 


১০২ 


২. কোন মুসলিম ব্যক্তির কোন অঙ্গ বা চুল তার থেকে পৃথক হলে সেটি অপবিত্র নয়। 
77777775 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন । অতঃপর কুরবানি 
করলেন, অতঃপর মাথা কামালেন- তিনি ক্ষৌরকারের প্রতি মাথার ডান পাশ এগিয়ে দিলেন 
এবং সে তা চেছে দিল। অতঃপর তিনি আবু তলহাহ আল আনসারী (রা) কে ডাকলেন 
এবং তাকে (নিজের) চুল দান করলেন । অতঃপর তিনি মাথার বাম পাশ এগিয়ে দিলেন 
এবং বললেন, কামিয়ে দাও। (অতএব ক্ষৌরকার) তা কামিয়ে দিল। তিনি চুলগুলো আবু 
তলহাহ (রা) কে দিয়ে বললেন, এগ্ডলো লোকদের মধ্যে বন্টন করো । এই হাদীসটি 
সহীহ |1১০৭] 
৩. মৃত মাছ এবং টিড্ডি। 
আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
35809 4406-55 এডি 5279 4883৬39৩9৪০ এ ৩৫৯ 
আমাদের জন্য দু'টি মৃত জীব এবং দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীবগুলো 
হলো, মাছ ও টিডিড। আর রক্তগ্ুলো হলো, কলিজা ও প্লীহা। এই হাদীসটি সহীহ |১০৮] 


৪. যে মৃত প্রাণীর প্রবাহিত কোন রক্ত নেই সেটি পবিব্র। যেমন, মৌমাছি, পিপড়া, গুবরে 
পোকা, মাছি, বিচ্ছু। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 7755 
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[১০৭] সহীহ বুখারী, হা/১৭১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৫। 
[১০৮] ইবনে মাজাহ, হা/৩২১৮, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১১৮। 


১০৩ 


“তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দিবে । অতঃপর তাকে 
উঠিয়ে ফেলবে । কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে রোগের 


প্রতিষেধক ।' এই হাদীসটি সহীহ 1১০৯, 

ইমাম নববী (রহি) বলেন, খাবার ও পানিতে জন্মানো পোকা; যেমন, মাটিতে, আপেলে, 
মমে, পনির ও সিরকাতেসহ অন্যান্য স্থানে জন্মানো পোকা যদি খাবার বা পানিতে মারা যায় 
তাহলে তা অপবিত্র হবে না। আর এতে কোন মতভেদ নেই ।1১১০ 

৫. কোন মৃত জন্তর হাড়, শিং, নখ, খুর, পশম, পালক, দুধ হলো পবিত্র। 
কেননা আসল হলো এই সবকিছুই পবিত্র । আর এগুলো অপবিভ্র হওয়ার কোন দলীল নেই। 


ইমাম যুহরী (রহি) মৃতের হাড়, যেমন হাতি বা অনুরূপ প্রাণীর হাড় সম্পর্কে বলেন, আমি 
পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে কিছু আলিমকে পেয়েছি, তাঁরা তা (চিরুণী বানিয়ে) চুল আঁচড়াতেন 
এবং তার পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করতেন, এতে তাঁরা কোনরূপ দোষ মনে করতেন না। 


হাম্মাদ (রহি) বলেন, মৃত (পাখির) পালক (পানিতে পড়লে) কোন দোষ নেই । আর ইবনু 
সীরীন (রহি) ও ইবরাহীম রেহি) বলেন, হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ে কোন দোষ নেই ।৯১] 


ইবনু সীরীন (রহি) এর আসার উল্লেখ করার পরে হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, এটি 
প্রমাণ করে যে, তিনি এটিকে (মৃত হাতির দাঁতকে) পবিত্র মনে করতেন । কেননা তিনি 
অপবিত্র কোন কিছু, যেটি পবিত্র করা সম্ভব নয় সেটি বেচা কেনাকে জায়েয বলবেন না। 
আর এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ তেলের ঘটনাটি রয়েছে ৯১২ 


৬. যে জন্তর গোশত খাওয়া হালাল নয়, তাকে জবাই করলেও সেই জন্তর গোশত অপবিভ্র। 
সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১০৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৩২০, আবু দাউদ, হা/৩৮৪৪। 
[১১০] আল মাজমু, ১/১৩১। 

[১১১] সহীহ বুখারী, ১/৩৪২ 

[১১২] মাজমূ ফাতাওয়া, ২১/৯৬-১০৪। 


১০৪ 


খায়বাহ বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলিমগণ (রান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন ৷ তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ সব কিসের আগ্তন? তোমরা কী 
রান্না করছ? তারা জানালেন, গোশত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 
কিসের গোশত? লোকেরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! গোস্তগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই? তিনি বললেন, তাও করতে 
পার। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এগ্ডলো 
ধুয়ে ফেলো । এই হাদীসটি সহীহ 1১১৩; 


আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধের দিনে অনেক 
গৃহপালিত গাধা পেলাম । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক ঘোষক ঘোষণা 
দিল যে, 

এর 2০৪ ০০৮ ৬০৪৩৪ ৪৮5) এ 
নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ 
করেছেন । কেননা, এগুলো ঘৃণ্য অথবা অপবিত্র । এই হাদীসটি সহীহ 1১৯৪] 


এই হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয়, তাকে জবাই করলেও 
তার গোশত অপবিত্র ৷ কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে পাত্রগুলো ভেঙ্গে 
ফেলতে বললেন, তারপর সেটি ধুয়ে ফেলতে বললেন, তারপর তিনি বললেন যে, এটি ঘৃণ্য 
বা অপবিত্র। এগুলো প্রমাণ করে যে, তা অপবিত্র । কিন্তু এই হাদীস দু'টিতে গৃহপালিত 
গাধার কথা বলা হয়েছে । এর সাথে যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয়, সেগ্ডলোকে 
কিয়াস করা হয়েছে। 


অপবিত্রতা হলো, দুপ্ধপায়ী ছেলে শিশুর+ ছাড়া অন্য পায়খানা, কুকুরের লালা, প্রাণীর 
বিষ্ঠা, , শুকরের গোশত । এছাড়া আরো অনেক কিছু রয়েছে যেগ্তলোর বিষয়ে মতভেদ 
আছে। 

আর (প্রতিটি বস্তুর) আসল হলো পবিত্র হওয়া । সুতরাং কোন সহীহ বর্ণনা ছাড়া এই বিধান 


পরিবর্তন হবে না, যার বিপরীতে তার সমপর্যয়ের অথবা তার চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন 
বণনা নেই। 


[১১৩] সহীহ বুখারী, হা/৪১৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৮০২। 
[১১৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৫২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৪০। 
[১১৫] দু্ধপায়ী ছেলের শিশুরও প্রস্রাব পায়খানা অপবিত্র । তবে সেটি হালকা অপবিভ্র। 


১০৫ 


০০০৬ ০০৫০ 0 ও 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতা দূরীকরণ । 


পানি দিয়ে অপবিত্রতা দূর করতে হবে, অপবিত্র কোন বস্তু বা তার চিহ্ু দূর করতে পারে 
অন্য কোন তরল পদার্থ দিয়েও নয়। কারণ পবিত্র করার ক্ষেত্রে আসল হলো পানি। তাই 
শরীআত প্রণেতার অনুমতি ছাড়া অন্য কিছু পানির স্থলাভিষিক্ত হবে না । (শরীআত প্রণেতার 
অনুমতি আছে) যেমন, চামড়া পবিত্র করার জন্য সেটি পাকা করা, জুতার নিচের দিককে 
পবিত্র করার জন্য জমিনের সাথে ঘষা, ইত্যাদি । 


78777777575 
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আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করতাম । তিনি গোসল করার ইচ্ছা 
করলে আমাকে বলতেন, তুমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও । তখন আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে 
আড়াল করে রাখতাম । একবার হাসান অথবা হুসাইন (রা) কে আনা হলে তাদের একজন 
তার বুকে প্রত্রাব করে দিলেন। আমি তা ধৌত করতে এলে তিনি বললেন, মেয়ে শিশুর 
প্রত্াব ধৌত করতে হবে। আর ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট । এই 
হাদীসটি সহীহ 11৯৬] 

২. জমিন পবিভত্রকরণ। 


প্রথম: তার ওপর পানি ঢেলে দেয়া । আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৫84 1956 205০ ৬ 005 534৩| 055০০ 2 3 4৪12 
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একদা জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদের এক পাশে প্রশ্বাব করে দিল । তা দেখে লোকজন 
তাকে ধমক দিতে লাগলো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিষেধ করলেন। 


[১১৬] আবু দাউদ, হা/৩৭৬; নাসাঈ, ১/১৫৮; ইবনে মাজাহ, হা/৫২৬। 


১০৬ 


সে তার প্রস্াব করা শেষ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে এর ওপর 
এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হলো |[১১৭] 


দ্বিতীয়: সেই অপবিভ্রতা রোদ্র বা বাতাসের কারণে শুকিয়ে যাওয়া এবং সেই অপবিত্রতার 
চিহ্ই আর না থাকা । 


ইবনু উমার রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

4551305 6 4৫৫০ এ প্ুভ 8 (৩ পর। ০৯ ৯5 & সত ও ৩৩ 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি মসজিদে রাত কাটাতাম, তখন আমি 

ছিলাম অবিবাহিত যুবক । সেসময়ে মসজিদে কুকুর প্রস্রাব করে চলে যেতো । কিন্ত তার 

ওপরে কোন কিছু ছিটিয়ে দেয়া হতো না। এই হাদীসটি সহীহ ১১৮ 

হাফিয ইবনু হাজার রেহি) বলেন, আবু দাউদ (রহি) এটি দিয়ে দলীল পেশ করেছেন যে, 

জমিনে অপবিভ্রতা লাগলে সেটি যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। অর্থাৎ 

ইবনু উমার (রা) এর এই কথা যে, “তার ওপরে কোন কিছু ছিটিয়ে দেয়া হতো না” এটি 

প্রমাণ করে তার ওপরে পানিও ছিটিয়ে দেয়া হতো না। যদি শুকিয়ে গেলে জমিন পবিত্র নাই 

হতো, তাহলে সাহাবীগণ এটি কখনোই ফেলে রাখতেন না ॥১৯ 

মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আল হাক আল আযীম আবাদী রেহি) ইবনু হাজার (রহি) এর কথার 

পরে বলেন, আমার নিকটে এই দলীল পেশ করণে কোন অস্পষ্টতা নেই। বরং এটি 

সুস্পষ্ট ।১২৭ 

মুবাররকপুরী (রহি) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (রহি) এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন 

যে, অপবিভ্রতা শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জমিন পবিত্র হয়, সেই দলীল পেশ করাটা সঠিক। 

আর আমার নিকটে এতে কোন সমস্যা নেই ১২৮ 


[১১৭] সহীহ বুখারী, ১/৫৪। 

[১১৮] আবূ দাউদ, হা/৩৮২, শারনুস সুন্নাহ, ২/৮২। 
[১১৯] ফাতহুল বারী, ১/২৭৯। 

[১২০] আওনুল মাবুদ শারহু সুনানি আবী দাউদ, ১/৪৩। 
[১২১] তুহফাতুল আহওয়ামী, ১/৪৬২। 


১০৭ 


৩. কোন কাপড়ে হায়েষের রক্ত পড়লে সেই কাপড় পবিত্রকরণ। 
আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৩৬6৩০ এটি এ 6৯ ৩4108 25 পু 28 (০ এজ 1৯5 472 ভি 
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পা 


এক মহিলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর 
রাসুল! আমাদের কারো কাপড়ে হায়েষের রক্ত লাগলে কী করবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েষের রক্ত লাগলে সে তা 
রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে । এই হাদীসটি 


সহীহ |[১২২] 
কাপড় ধৌত করা এবং ঘষার পরেও হায়েষের রক্তের চিহ্ থাকাতে কোন সমস্যা নেই। 
কেননা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

ঠৈ্ ০৬৫ 354031৬৪৬০৩) ২0৬ 2001 ০53 0 ৬9 এ 1৯5 ও হ ৩৭৩ 


খাওলাহ (রা) বললেন, যদি রক্তের চি দুরীভূত না হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট । রক্তের চিহ্ তোমার কোন ক্ষাতি 


করবে না। এই হাদীসটি সহীহ |1১২৩] 
8. মহিলাদের কাপড়ের আচল পবিভ্রকরণ। 


হুমাইদাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মু 
সালামাহ (রা) কে বলেন, 


$ ) হু হণ সেটি তে «2৭ ০০৮11 ২ ০ ০% টিকে £ 
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[১২২] সহীহ বুখারী, হা/৩০৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯১। 
[১২৩] আবূ দাউদ, হা/৩৬৫, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৬৪। 


১০৮ 


আমার আঁচল ঝুলিয়ে রাখি এবং আমি আবর্জনার স্থানে চলাচল করে থাকি। উম্মু সালামাহ 
(রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এর পরবর্তী রাস্তা এ 
আঁচলকে পবিত্র করে দেয় । এর সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি হাসান হাদীস [৯৪] 


৫. পানি ছিটিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মযী থেকে কাপড় পবিত্রকরণ। 
সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো । ফলে অনেক বেশি আমি গোসল করতাম । অবশেষে 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মযী নির্গত হলে ওযু করাই যথেষ্ট । আমি বললাম, 
হে আল্লাহর রসূল! কাপড়ে মযী লেগে গেলে করণীয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ের যে স্থানে মযী লেগেছে বলে মনে হবে, এ স্থান 


হালকাভাবে ছিটিয়ে দিলেই তা যথেষ্ট হবে । এই হাদীসটি হাসান 1১২] 
৬. ঘষে ফেলার মাধ্যমে জুতার নিচের অংশ পবিত্র করণ । 


আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


1257 2-0 হত টাল 


সর 


তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন তার জুতাজোড়া দেখে নেয়। তাতে 
নাপাকি দেখতে পেলে যেন জমিনে ঘষে নিয়ে তা পরিধান করে সালাত আদায় করে । এই 


হাদীসটি হাসান ।1১৬ 


[১২৪] আবু দাউদ, হা/৩৬৫, তিরমিযী, হা/১৪৩, ইবনে মাজাহ, হা/৫৩১। 
[১২৫] আবু দাউদ, হা/২১০, তিরমিযী, হা/১১৫, ইবনে মাজাহ, হা/৫০৬। 
১২৬] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২০, আবু দাউদ, হা/৬৫০। 


১০৯ 


৭. পাত্রে কুকুর চাটলে সেই পাত্র পবিভ্রকরণ। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

50889830155 65 1545 ও ক 88 €9025 598 


তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন (সে পাত্র পবিত্র করার 
পদ্ধতি হলো) সাতবার তা ধুয়ে ফেলা ৷ তবে প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে । 


এই হাদীসটি সহীহ 1১২৭1 
৮. পাকা করার মাধ্যমে মৃত জন্তর চামড়া পবিত্রকরণ। 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, 

চপ ৪১1 
চামড়া যখন পাকা (দাবাগত) করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। এই হাদীসটি 
সহীহ |1১২৮] 


৬৬০৬ এ 6559 
অপবিভ্রতা সম্পকীতি কিছু শাখা মাসআলা 


মাসআলা -১: আদম সন্তানের বমি পবিভ্র। 


কেননা সকল কিছুর আসল হলো, সেটি পবিভ্র। দলীল দেয়ার উপযুক্ত সহীহ কোন দলীল 
ছাড়া সেই বেশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম হবে, যখন যেই সহীহ দলীলের চেয়ে প্রাধান্যযোগ্য বিপরীত 
বা তার সমপর্যায়ের কোন দলীল থাকবে না। যদি আমরা এমন সহীহ দলীল পাই, তাহলে 
তো সেটি খুবই ভালো কথা । আর যদি এমন সহীহ দলীল না পাই, তাহলে আমাদের জন্য 
সেটি অপবিত্রতা না হওয়ার স্থানে থাকাই আবশ্যক হবে । আর যারা অপবিত্র হওয়ার দাবি 
করে, তাদেরকে আমরা বলবো, তুমি যেটি অপবিত্র হওয়ার দাবি করছো সেই মোতাবেক, 
আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য এটি ধৌত করাকে আবশ্যক করেছেন, আর এটি থাকলে 


[১২৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯। 
১২৮] সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৬, তিরমিযী, হা/১৭২৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬০৯। 


১১০ 


সালাত সহীহ হবে না, সুতরাং তোমার এই দাবির পক্ষে দলীল নিয়ে আসো। যদি সে বলে 
যে, এর দলীল হলো আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) এর হাদীস । যাতে আম্মার (রা) বলেন, 


252097054  ও 25 এ 9১ পু 9 পু এ॥ 4০41 455 
1৩" এ এ ৪৬ ৬ ৪ ৫০৯ উঠ এ এ 455 ৪০০ 
52৫৩০55৫539 809 জী? ১৯19 ৮৫৩ ৬৪ ৮০১৪4 
0০ 3598 ও ওর 29 ৩৩৩০৫০৫ 
আমি একটি কুয়া থেকে আমার এক পাত্র দিয়ে পানি তুলছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকটে এসে বললেন, হে আম্মার! তুমি কী করছো? 
আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা মাতা উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আমার 
কাপড়ে কফ লেগে যাওয়ার কারণে আমি তা ধৌত করছি। তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, পাঁচটি জিনিস থেকে কাপড়কে ধৌত করতে হয়। সেগ্তলো হলো, 
পরশ্রাব, পায়খানা, বমি, রক্ত এবং বীর্ঘ। হে আম্মার! তোমার কফ আর দুই চোখের পানি 
তো তোমার এই পাত্রের মতোই |১২৮ 


আমরা বলবো যে, এই হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। এটি সহীহ বা হাসান 
কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। এটি দিয়ে দলীল পেশ করার ও আমল করার সবনিম্ন স্তরেও 
এটি পৌঁছাতে পারেনি । তাহলে এটি দিয়ে সেই বিষয়ে কিভাবে বিধান সাব্যস্ত হবে, যেটি 
সবদা প্রয়োজন? আর কোন বান্দার সামান্য বিধান প্রমাণেও এই বণনা উপযুক্ত নয়। 


যদি সে বলে যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বমিতে ওযু ভঙ্গ হয়। তাহলে আমরা বলবো 
যে, হাদীসে কি এমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, শুধু নাজাসাতের কারণেই ওযু ভঙ্গ হবে? যদি 
তুমি বলো যে, হ্যাঁ, আর তুমি এটি বলার কোন পথ পাবে না । আর যদি তুমি বলো যে, কিছু 
আলেম বলেছেন যে, ওযু ভঙ্গকারী জিনিসগ্ডলো নাজাসাতের অংশ । তাহলে আমরা বলবো 
যে, এতকিছু আলেমের মত । আর কিছু আলেমের মত কি অন্যান্য বান্দাদের ওপর দলীল 
হবে? যদি তুমি বল যে, হ্যাঁ, তাহলে তুমি এমন কিছু বললে, যেটি মুসলিমদের মধ্যে কেউ 
বলেনি । আর তুমি যদি বল যে, না, তাহলে আমরা বলবো, যাদের একজনের কথা 
আরেকজনের বিরুদ্ধে দলীল নয়, তাহলে তুমি এমনটি দিয়ে কেন দলীল দিচ্ছো? যদি সে 
বলে যে, বমি অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে একমত্য রয়েছে । আমরা বলবো, এটির দাবি সঠিক 
নয়। কেননা ইবনু হাযম (রহি) এর বিরোধিতা করেছেন,১৩ এমনকি তিনি স্পষ্টভাবে 
বলেছেন যে, মুসলিম ব্যক্তির বমি পবিত্র । আবার বমি অপবিত্র হওয়ার কথা বর্ণনা করেননি 


১২৯] দারাকুতনী, ১/১২৭, মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩/১৮৫, বাযযার, ১/১৩১। 
[১৩০] আল মুহাল্লা, ১/১৮৩। 


১১১ 


ইমাম শাওকানী (রহি) তার “আদ দুরারুল বাহিয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ফিকহিয়্যা' কিতাবে, 
তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আদ দারারিল মুযিয়্যা" আবার সিদ্দিক হাসান খান (রহি)ও তার “রওযাতুন 
নাদিয়্যাহ* কিতাবে বলেননি যে, বমি অপবিত্র ৷ বরং তারা উভয়েই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, 
সাধারণভাবে আদম সন্তানের বমি পবিভ্র । 


মাসআলা -২: আদম সন্তানের বীর্য পবিত্র । 
আয়িশা সস) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
এ 0০6 8০ 255 পভ 894০4819৯৩৮ ৩৪ ৫8৫ 8557 


আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্যরগড়িয়ে 
ফেলেছি, আর তিনি সে কাপড় পরেই সালাত আদায় করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১১, 


১০755 তিনি বলেন, 
নিরবে 28 25 গত উঠ 6০401 05 ০৮ ৩৪20 গরমে এ 


আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে তুলে 
ফেলতাম । অতঃপর তিনি এ কাপড়েই সালাত আদায় করতেন এই হাদীসটি সহীহ |1১০২] 


তিরমিযীতে আয়িশা (৪স্ট) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 

০৮০0৫ টি 241155055558518 
ভার রতনের 
বীর্য খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলতাম । এই হাদীসটি সহীহ |[১৩৩] 
সহীহ মুসলিমে আয়িশা (৪) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 

০213৫ 0 554 2528 159 ০ 5 এ 9 ও ১ 


আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য নখ দিয়ে 
খুটে তুলে ফেলতাম । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩৪, 


[১৩১] সহীহ মুসলিম, হা/২৮৮। 
[১৩২] আবূ দাউদ, হা/৩৭২। 
১৩৩] তিরমিযী, হা/১১৬। 
[১৩৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৯০। 


১১২ 


আয়িশা সস) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 

৯৮ শি সাও ও ও এ ১৮০ ০৯ ৬৭ এ ০৯ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায় করা অবস্থাতে আমি তার কাপড় 
থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম । এটি দারাকুতনীর বর্ণনা 11১৩৫] 


আর ইবনু খুযাইমার বণনাতে রয়েছে যে, 


এ নে 


০4989 055 ৩ 9 এত 25 ৩৮ ৬ 3৭1৬ ৬৪৪ ও 
আয়িশা (৪৯৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায় করা অবস্থাতে তার 
কাপড় থেকে বীর্য খুটে তুলে ফেলতাম ।1৯৩৬] 
ইবনু হিব্বানে আসওয়াদ ইবনু যায়িদ (রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আয়িশা (রসস্ট) 
থেকে বণনা করেন যে, আয়িশা (স্ট) বলেন, 

২০১০989০059 ৪ 491 ০ এ০। ০৯০ ০৮ ৬2 3 48 20 ১ 
আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য নখ 
দিয়ে খুটে তুলে ফেলতাম | এই হাদীসটি সহীহ 1১৩৭] 


] 


প্রাসঙ্গিক সংযৌজন-১: মানুষের বীর্যের বিধান কী? 


প্রথম মত: পবিত্র । এটা অধিকাংশ আলেমের মত । তাদের দলীল হল: আয়িশা রাদ্ধিআল্লাহু 
আনহার হাদীস: তিনি বলেছেন: “আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ঘষে তুলতাম । আর তিনি উক্ত কাপড়েই সালাত আদায় করতেন” । 
অপর বণনার শব্দ অনুসারে: “শুকিয়ে যাওয়া বীর্য তাঁর কাপড় থেকে আমার নখ দ্বারা ঘষে 
ঘষে তুলতাম” । 

দ্বিতীয় মত: নাপাক । এটা সাওরী, আওযাঈ, মালেক ও আবু হানীফার মত। তাদের দলীল 
হল: আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন । এটা বুখারীর শব্দ। 


১৩৫] দারাকুতনী, ১/১২৫। 
১৩৬] ইবনু খুযাইমাহ, ১/১৪৭, হা/২৯০। 
[১৩৭] ইবনু হিব্বান, হা/১৩৮০। 


১১৩ 
আর মুসলিমের শব্দ অনুসারে: “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধুয়ে 
উক্ত কাপড় পরিধান করেই সালাতে গমন করতেন” । 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। অর্থাৎ মানুষের বীর্য পবিত্র । পূর্বে বর্ণিত আয়িশা রাদিআল্লাহু 
আনহার হাদীসের ভিত্তিতে । সেখানে বলা হয়েছে: “তিনি বীর্য ভালোভাবে ঘষে উঠাতেন” । 
দ্বিতীয়ত: বীর্য ধৌত করার পক্ষে কোনো আদেশ সংক্রান্ত দলীল বর্ণিত হয়নি। তৃতীয়ত: 
আল্লাহর অনুমতিক্রমে বীর্য থেকেই সন্তান নির্গত হয়। এই কথা কখনোই বলা যাবে না: 
মানুষের সৃষ্টি শুরু হয়েছে নাপাক থেকে । আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন । 


দ্রষ্টব্য: আল মাজমু' (২/৫৭২), শারহু মুসলিম (২৯০), আল মুফহিম (১/৫৪৯), আল 
ফাতাওয়া (২১/৫৮৭)। মিসকুল খিতাম ১/২০২। 


মাসআলা -৩: মুসলিম ব্যক্তির রক্ত পবিভ্র। এটি অপবিত্র হওয়ার কোন দলীল নেই। 
জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে যাতুর রিক্কা' যুদ্ধাভিযানে বের 
হলাম । তখন এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের স্ত্রীকে হত্যা করে । ফলে এ মুশরিক এ 
মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পযন্ত মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাথীর 
রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পযন্ত আমি ক্ষ্যান্ত হব না। অতএব সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় 
অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছো, যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের 
থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন । তিনি বললেন, তোমরা 
দু'জনে গিরিপথের চূড়ায় প্রস্তুত থাকো । উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছালে মুহাজির লোকটি ঘুমিয়ে 


১১৪ 


পড়েন। আর আনসারী লোকটি দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে মশগুল হন। এমন সময় এ লোকটি 
এসে আনসারী লোকটিকে দেখেই চিনে ফেলল । সে বুঝতে পারলো তিনি (প্রতিপক্ষের) 
নিরাপত্তা প্রহরী । অতএব সে তাঁর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলো, যা তার দেহে বিধে 
গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। সে একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করলো । তিনি রুকু 
সিজদা করে (েথারীতি সালাত শেষ করে) সাথীকে জাগালেন। সাহাবীগণ সর্তক হয়ে 
গিয়েছেন, এটা টের পেয়ে মুশরিক লোকটি পালিয়ে গেল। মুহাজির সাহাবী আনসার 
সাহাবীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই 
আমাকে সর্তক করেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (সালাতে) এমন একটি সূরা তিলাওয়াত 
করছিলাম যা ভঙ্গ করতে আমি পছন্দ করিনি । এই হাদীসটি হাসান 1১৩৮] 


আর এটি সুবিদিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি জেনেছিলেন, কিন্তু রক্ত 
বের হওয়ার পরেও সালাত চালিয়ে যাওয়াকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি । আর নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনটি বর্ণিতও হয়নি যে, তিনি বলেছেন, তার সালাত বাতিল 
হয়ে গিয়েছে। যদি রক্ত বের হলে ওযু ভঙ্গই হতো, তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে অবশ্যই তা বলতেন । অনুরূপভাবে 
রক্ত যদি অপবিভ্রই হতো, তাহলে অবশ্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং 
তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে তা স্পষ্টভাবে বলতেন । কিন্তু প্রয়োজনের সময় ছাড়া অনেক 
পরে তা বর্ণনা করা তো জায়েয নয়। 


আর সাহাবীগণ যুদ্ধের মাঠে থাকতেন, এমনকি তাদের শরীর ও কাপড় রক্তে রক্তাক্ত হয়ে 
থাকতো । কিন্ত তাদের কারো থেকেই এটি বর্ণিত হয়নি যে, তারা রক্ত বের হওয়ার কারণে 
ওযু করেছেন । আর তারা তাদের এই ক্ষত নিয়েই সালাত আদায় করতেন । এর পক্ষে দলীল 
হলো, 

হিশাম ইবনু উরওয়াহ রেহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইবন মাখরামা 
(রা) তার পিতার কাছে বণনা করেন যে, 
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যে রাত্রে উমার ইবন খাত্তাব (রা) কে ছুরিকাঘাত করা হয়, সেই রাত্রে তিনি উমর ইবন 
খাত্তাব রো) এর নিকট প্রবেশ করলো । উমর (রো) কে ফজরের সালাতের জন্য জাগানো 
হলো। বলা হলো যে, ফজরের সালাতের সময় হয়েছে । উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি 


[১৩৮] আবু দাউদ, হা/১৯৮, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৪৪। 


১১৫ 


সালাত ছেড়ে দেয়, ইসলামে তার কোন অংশ নেই। অতঃপর উমার (রা) সালাত আদায় 
করলেন অথচ তার জখম হতে তখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল ।১৩৯] 


ইমাম বুখারী (রহি) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, 


০. 
৫৪ 
পু ভু ভুপা্ল পাঞ, পাপা প্রাপা 


57 11955558055 ৩5০ 
ইবনু উমার (রা) একদা একটি ছোট ফৌঁড়া টিপ দিলেন, তা থেকে রক্ত বের হলো, কিন্তু 
তিনি ওযু করলেন না ।[১০ 
ইবনু হাজার (রহি) বলেন, ইবনু আবী শায়বাহ (রহি) এটি সহীহ সনদে মাওসুল হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন৷ আর তিনি আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু উমার (রা) আর ওযু 
করলেন না, তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন [১৯] 


ইমাম বুখারী (রহি) আরো সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, 

০১:০ ও ৪: ৬৩৬9 ৩ $% 
ইবনু আবূ আওফা (রা) রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললেন কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে 
থাকলেন [১৯২] 
ইবনু হাজার (রহি) বলেন, সুফিয়ান সাওরী (রহি) এটি মাসুর হিসেবে আতা ইবনুস সায়িব 
(রহি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আতা (রহি) ইবনু আওফা (রা) কে এমনটি করতে 
দেখেছেন। আর আতা (রহি) এর ইখতেলাত হওয়ার আগেই সুফিয়ান (রহি) তার নিকট 
থেকে এটি শুনেছেন । সুতরাং এই সনদ সহীহ 1১৪৩ 


মাসআলা -৪: প্রবাহিত রক্ত পবিভ্র। এটি অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল নেই। 


হায়েষের রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন সহীহ সুন্নাহ বর্ণিত হয়নি । 
আর সূরা আল আনআমে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার একটি বাণী দিয়ে দলীল পেশ করা হয়, 
যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[১৩৯] মুআত্তা মালিক, ১/৩৯-৪০, শারনুস সুন্নাহ, ২/১৫৭, হা/৩৩০। এই বর্ণনার সনদ সহীহ । 
[১৪০] সহীহ বুখারী, ১/২৮০। 
[১৪১] ফাতহুল বারী, ১/২৮২। 
[১৪২] সহীহ বুখারী, ১/২৮০। 
[১৪৩] ফাতহুল বারী, ১/২৮২। 


১১৬ 


০ 
্ 
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৫০: 4০91 
বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম 
পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের গোশত ছাড়া । কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা 
যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গের কারণে (আল আনআম: ১৪৫)। 


আমরা এর উত্তরে বলবো যে, এই আয়াতটি পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বণনার প্রসঙ্গে বর্ণনা 
করে না। বরং এটি বর্ণনা করে যে, কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম । 
মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া আল জাযযার (রহি) 
তাকে বলেছেন যে, 


১2 2948৫ ১2 ৩2 05 4১5 29৮ 9 ৯৮০ ৩১ ০ 
ইবনু মাসউদ (রা) এমন অবস্থাতে সালাত আদায় করেছেন যখন তার পেটে তার জবাই 


করা উটের মল ও রক্ত লেগে ছিল, কিন্তু তিনি আর ওযু করেননি । এই বণনার সনদ 
সহীহ ১৪৪ 


আবার আয়িশা (ঞস্ট) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 
33010495825 দি 46 
আমরা গোশত খেতাম, তখন রক্ত সেই পাত্রের ওপরেই থাকতো । এই আসারটি ইবনু 
কাছীর (রহি) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন 1১৪৫ 
সারকথা হলো, যারা রক্তকে অপবিত্র বলে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই । তবে তাদের 


প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে রক্তকে হারাম করেছেন । তারা এই হারাম 
দিয়ে অপবিব্রতাকে আবশ্যক করে, যেমনটি তারা মদের ক্ষেত্রেও করে থাকে । 


কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে, কোন কিছু হারাম হলেই সেটি অপবিত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না। 
কিন্ত এর বিপরীতটা হয় (অর্থাৎ কোন কিছু অপবিত্র হলেই সেটি খাওয়া হারাম হয়), যেমনটি 
ইমাম সানআনী ও শাওকানী (রহি) সহ আরো অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন । 


[১৪৪] আল মুজামুর কাবীর, ৯/২৮৪, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১/১২৫, হা/৪৫৯, ৪৬০। 
[১৪৫] তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩/৩৫২। 


১১৭ 


মাসআলা -৫: মহিলার লজ্জাস্থানের সিক্ততা পবিত্র হওয়ার দলীল । 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
মহিলা একটা ন্যাকড়া নিবে । যখন তার স্বামী তার সাথে মেলামেশা করা শেষ করবে, তখন 
তারা একে অন্যের ময়লা মুছে ফেলবে । তারপর তারা উভয়ে তাদের সেই কাপড়েই সালাত 
আদায় করবে । এই বর্ণনার সনদ সহীহ ॥১৪৬ 

কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা) কে এমন এক 
ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর পোশাক পরিধান করলো, 
তারপর এ কাপড়ে সে ঘেমে উঠলো, এতে কি তার কাপড়টি অপবিত্র হয়ে গেলো? তখন 
আয়িশা (রা) বললেন, মহিলা একটি ন্যাকড়া প্রস্তুত রাখতো । মেলামেশা শেষে স্বামী তার 
থেকে ময়লা (মযী) মুছে ফেলতো, কিন্তু এর কারণে সেটি অপবিত্র হতো বলে সে মনে 
করতো না। এই বর্ণনার সনদ সহীহ 11১৪ 


মাসআলা -৬: মদ খাওয়া হারাম । কিন্তু সে অপবিত্র হওয়ার পক্ষে এমন কোন দলীল নেই 
যেটি গ্রহণ করা যায়। 


কিন্তু সুরা আল মায়িদাতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, 
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মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্নয় করার তীরসমূহ তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের 


কাজ । কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (সূরা আল 
মায়িদা ৫: ৯০)। 


এখানে রিজস শব্দ দিয়ে প্রকৃত অর্থে নাজাসাত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং অভ্যন্তরীণ 
অপবিভ্রতা হওয়া উদ্দেশ্য । কারণ এখানে রিজস শব্দটি মদসহ এর সাথে অন্যান্য 
শব্দপগ্তলোরও খবর । কিন্তু সেপগ্তলোকে তো নিশ্চিতভাবে বাহ্যিক অপবিভ্রতা বলা যাবে না। 


1, 
কাজেই তোমরা মূর্তিপূজার অপবিভ্রতা থেকে বেঁচে থাকো (সুরা আল হাজ্জ:৩০)। 


১৪৬] ইবনু খুযাইমাহ, ১/১৪২, হা/২৮০। 
[১৪৭] ইবনু খুযাইমাহ, ১/১৪২, হা/২৭৯। 


১১৮ 


এখানে মূর্তি হলো অভ্যন্তরীণ অপবিভ্রতা, কেউ এটি স্পর্শ করলেই সে অপবিত্র হয়ে যায় 
না। আবার সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করে পরে বলা হয়েছে যে, সেটি শয়তানের কাজ, যেটির 
মাধ্যমে সে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটায় এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দেয়। 


সুবুলুস সালামের লেখক বলেন, সঠিক কথা হলো, সকল কিছুর আসল হলো, সেটি পবিত্র । 
আর কোন কিছু হারাম হওয়াই সেটি অপবিত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না । খড়কুটা খাওয়া 
হারাম হলেও সেটি কিন্তু পবিত্র । পক্ষান্তরে কোন কিছু অপবিত্র হলেই সেটি হারাম হওয়াকে 
আবশ্যক করে । সুতরাং প্রত্যেকটি অপবিত্র বস্তই হারাম, কিন্তু এর বিপরীতটি নয় (অর্থাৎ 
প্রত্যেকটি হারাম জিনিস অপবিভ্র নয়)। কেননা কোন কিছু অপবিত্র হওয়ার বিধানটি হলো, 
সেটি সববিস্থাতেই স্পর্শ করা নিষেধ । সুতরাং কোন কিছু অপবিত্র হওয়ার বিধানই হলো 
সেটি হারাম। কিন্তু কোন কিছু হারাম হওয়ার বিধানটি এর মতো নয়। কেননা রেশমী 
পোশাক ও স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম, কিন্ত ইজমার ভিত্তিতে সেগুলো পবিত্র (১৪৮ 


সুতরাং এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মদ হারাম হওয়াটাই সেটি অপবিত্র হওয়াকে আবশ্যক 
করে না। বরং অপবিত্র হওয়ার পক্ষে স্বতন্ত্র দলীল লাগবে, কিন্তু এই বিষয়ে কোন দলীল 
নেই। 

মাসআলা -৭: মুশরিক ব্যক্তি অভ্যন্তরীণভাবে অপবিত্র । 


আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন, 


€ ০৫ ৩৯/১২1৭ 
মুশরিকরা তো অপবিত্র সুরা আত তাওবা: ২৮) 

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে মুশরিকদের অপবিভ্রতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এমন বণনা 
এসেছে, যেগ্লো প্রমাণ করে যে, এই অপবিভ্রতা বাহ্যিক নয়, বরং এটি হলো অভ্যন্তরীণ 
অপবিত্রতা ৷ কেননা মুশরিকরা সত্তাগতভাবে অপবিত্র নয় । বরং তারা বিশ্বাস ও (অভ্যন্তরীন) 
কলুষতায় অপবিত্র |১৪৯ 

মাসআলা -৮: শুকুর অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল নেই। বরং সেটি খাওয়া হারাম 
হওয়ার বিষয়ে দলীল রয়েছে। 


শুকুর অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীলই সহীহ নয়। কিন্তু সুরা আল আনআমের একটি 
আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করা হয়, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[১৪৮] সুবুলুস সালাম, ১/২০১-২০২। 
[১৪৯] ফাতহুল কাদীর, ২/৩৪৯, ফাতহুল বারী, ১/৩৯০। 


১১৯ 
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বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম 


পাই না, মৃত জন্ত, প্রবাহিত রক্ত ও শুকরের গোশত ছাড়া । কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র 
অথবা যা অবৈধ সুরা আল আনআম: ১৪৫)। 


আমরা এর উত্তরে বলবো, এখানে অপবিত্রতা দিয়ে হারাম হওয়া উদ্দেশ্য, যেমনটি আয়াতে 
প্রসঙ্গ প্রমাণ করে। অর্থাৎ এই আয়াত দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, কোনটা খাওয়া হারাম? কোনটি 
অপবিত্র সেটি এখানে উদ্দেশ্য নয়। 


মাসআলা -৯: যে জন্তর গোশত খাওয়া হালাল তার প্রস্রাব ও পায়খানা পবিত্র । 

আনাস ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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উকল বা উরাইনাহ গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) মদীনায় এলে তারা 

অসুস্থ হয়ে পড়লো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (সদকার) উটের নিকট 


যাবার এবং ওর প্রশ্বাব ও দুধ পান করার নিরেশ দিলেন। তারপর সেখানে চলে গিয়ে সেই 
উটের দুধ ও প্রশ্রাব পান করলো । এই হাদীসটি সহীহ ।1১০] 


এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, যে জন্তর গোশত খাওয়া হালাল তার প্রস্রাব পবিত্র । উটের 
প্রশ্বাবের বিষয়টি স্পষ্ট হাদীস দিয়ে প্রমাণিত । আর অন্যান্য যেসব জন্তর গোশত খাওয়া 
হালাল সেগ্তলোর বিষয়টি কিয়াস দিয়ে প্রমাণিত । 


মালিক ইবনুল হারিস আস সুলামী (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা 
বলেন, 

1] এ৪ ৩5৩ 3 ৩3৪ 7২৮৩৩ ০৮১ ৯০১ ও ৬৮৯৯ ৬৮ ৬ ৬০ 
১৭১ ১০৮৮ ০ ও 2১ 4০1০ ৮ সা ৩৪ 9৮৭] এ 941 ৬ ৬০০৮ 
৩১-01 ৬৪/০- 4১৯) ৬৫ এ] ৪০1 ০61585 এ ০১০৮ ও 24 ০০ ০০০৪০ 
21 05৪ ৬০0৪ ললিএ। 6 ৬৪৮০ & 290 নত 6 পু এ] এট ভঁ 


[১৫০] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১০৭, সহীহ বুখারী, হা/২৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭১। 


১২০ 


কুফাতে “দারুল বারীদ' নামক স্থানে আবূ মুসা আর আশআরী (রো) আমাদেরকে নিয়ে 
সালাত আদায় করলেন। সেই স্থানটিতে খলীফা থেকে স্থানীয় আমীরের নিকটে আগত 
দূতগণ অবতরণ করতেন । আর আবু মূসা আর আশআরী (রা) উমার (রা) এর যুগে এবং 
উসমান রো) এর যুগে কৃফার আমীর ছিলেন৷ আর এই বাড়িটি শহরের এক প্রান্তে ছিল। 
একারণে এর পাশেই উন্মুক্ত ভুমি ছিল। আর সেখানে পশুর মল ছিল। আর দরজার কাছে 
ছিল উন্মুক্ত ভূমি । লোকজন বললো যে, আপনি যদি দরজার কাছে দিয়ে সালাত আদায় 
করতেন। তখন আবু মূসা আল আশআরী (রো) বললেন, সেই জায়গাটা আর এই জায়গাটা 
একই রকমের । এই আসারটি সহীহ । 


সুফিয়ান সাওরী (রহি) তার “জামে তে আল আমাশ (রহি) থেকে তার সনদে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি বলেন, 

১৪7৮ ৬৯ ৩৪০ এ ৬৮০৯ এ ৩০ 
আবু মুসা (রা) আমাদেরকে নিয়ে এমন স্থানে সালাত আদায় করলেন, যেখানে পশুর মল 
ছিল। আর এটি স্পষ্ট যে, তাতে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। 
আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফার (রা) থেকে বণিত, 

১৪৮৩ পনি এ ৬ ৩৪ 
তিনি কখনো এমন অবস্থাতে সালাত আদায় করতেন যে, তার দুই পায়ে পশুর মলের চি 
থাকতো । এই আসারটি সহীহ। 


উবাইদ ইবনু উমাইর (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৬১০ উ ১ ৬ ৪৩ 


আমার একটা ছাগলের ছোট মাদী বাচ্চা ছিল, সে আমার মসজিদে বা সিজদার স্থানে মল 
ত্যাগ করতো । এই আসারটি সহীহ । 


ইবরাহীম নাখঈ (রহি) থেকে বর্ণিত । মানসূর (রহি) বলেন, 
02727579585 25 


আমি তাকে মানুষের মোজাতে বা জুতাতে বা পায়ে লেগে যাওয়া পশুর মল সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলাম । তখন তিনি বললেন যে, এতে কোন সমস্যা নেই। এই আসারটি সহীহ । 


হাসান বসরী (রহি) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, 
5196 ০০৭ 


১২১ 


ছাগলের পেশাবে কোন সমস্যা নেই। এই আসারটি সহীহ। 


কোন ব্যক্তির পাগড়িতে উটের প্রশ্রাব লাগলে তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনুর 
হুসাইন এবং ইবনু উমার (রা) এর দাস নাফি (রহি) উভয়েই বলেন যে, সেটি ধৌত করা 
লাগবে না। এই আসারটি সহীহ 1১১. 


মাসআলা -১০: জাল্লালাহ পশুর প্রশ্নাব ও পায়খানা অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল 
বর্ণিত হয়নি। বরং পরিষ্কার পরিহ্ছন্নতাস্বরূপ জাল্লালাহ পশুর গোশত খাওয়া, তার দুধ পান 
করা এবং তার ওপর আরোহণ করা মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে দলীল বর্ণিত হয়েছে। 


জাল্লালাহ হলো, উট, গরু, ছাগল, মুরগী এবং হাসের মধ্যে যেগুলো অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ 
করে, এমনকি তার গন্ধও পরিবর্তন হয়ে যায়। 


কিন্তু যদি কিছুদিন তাকে সেই অপবিত্র বস্ত থেকে দূরে রাখা যায় এবং পবিত্র খাবার 
খাওয়ানো যায়, তাহলে তার গোশত আবার উৎকৃষ্ট হয়ে যায়। আর তার থেকে জাল্লালাহ 
নাম দূর হয়ে যায়। কেননা তখন নিষেধাজ্ঞা ও পরিবর্তনের কারণ দূর হয়ে যায়। 


পক্ষান্তরে এইসকল পশুকে যদি ঘাসের জমিতে চরানো হয় এবং শস্যদানা খাবার হিসেবে 
খায়, সাথে সাথে যদি কিছু অপবিত্র বস্তু খায়, তাহলে সে জাল্লালাহ পশুর অন্তর্ভতি হবে না, 
আর তার গোশত খাওয়াও মাকরূহ হবে না ।১২ 


আর জাল্লালাহ পশুকে চল্লিশ দিন অপবিত্র খাবার থেকে দূরে রাখতে হবে মর্মে যে বর্ণনা 
রয়েছে সেটি যঈফ। 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৭ ০৮ 39 ০৬ ডি অ ঘুসভ। ১৪১। ৪ 2 পভ এ এত এ ৩৮5 ৩ 
হা 9501 এত ০৭৩ ৫5 35 ০6১81 3 ভ তক ২ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালাহ পশুর গোশত খেতে, তার দুধ পান 
করতে এবং (খাবার খাওয়ার) সালন বা তরকারী ছাড়া অন্য কিছু বহন করতে নিষেধ 
করেছেন। আর এই পশুকে চল্লিশ দিন (পবিত্র) খাবার খাওয়ানোর পযন্ত মানুষজনের এর 
ওপর আরোহণ করতেও তিনি নিষেধ করেছেন । এই আসারটি যঈফ 1১৫৩] 


[১৫১] এই সবগুলো আসারই সহীহ । ইবনু হাযম (রহি) এগুলো তার “আল মুহাল্লা' (১/১৭১) কিতাবে 
উল্লেখ করেছেন। 

১৫২] মাআলিমুস সুন্নাহ, ৪/১৪৮, তুহফাতুল আহওয়ামী, ৫/৫৪৯-৫৫০। 

১৫৩] দারাকুতনী, ৪/২৮৩, হা/৪৪, বাইহাকী, ৯/৩৩৩। 


১২২ 


পক্ষান্তরে মুরগীকে তিনদিন অপবিত্র খাবার থেকে দূরে রাখতে হবে মর্মে বর্ণনাটি সহীহ। 


ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (জাল্লালাহ) মুরগীকে তিনদিন (অপবিত্র খাবার থেকে) 
আটকে রাখতেন । এই বর্ণনার সনদ সহীহ 1১৪ 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, এই আসারটি সহীহ 1১৫৭ 


আর জাল্লালাহ পশুর গোশত খাওয়া, তার দুধ পান করা এবং তার ওপর আরোহণ করা 
মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ । সেই বর্ণনাগ্ডলো হলো, 


ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১31 ৩ ০৮৬৬০- গুতি এ 5০4৭5 ও 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন । এই 
হাদীসটি সহীহ 1১৬] 
ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ 21১31 48195 8 গুভ উ৪। (০ এ॥ 4৯5 এ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালা পশুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান 
করতে নিষেধ করেছেন । এই হাদীসের সমর্থক হাদীসের কারণে এটি সহীহ ।1৯৭] 


[১৫৪] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ৮/১৪৭, হা/৪৬৬০। 

১৫৫] আল ইরওয়া, হা/২৫০৫। 

[১৫৬] আবু দাউদ, হা/৩৭৮৬, তিরমিযী, হা/১৮২৫, নাসাঈ, হা/৪৪৪৮। 
[১৫৭] আবু দাউদ, হা/৩৭৮৫, তিরমিযী, হা/১৮২৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৮৯। 


১২৩ 


34019 ১০01 ৮৮ এআ শু 
তৃতীয় অধ্যায়: খোদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট ও (শরীর থেকে নির্গত) ঘাম। 
১৭ (৯ 5১8 এক 
প্রথম পরিচ্ছেদ: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে 


১. মুসলিম আদম সন্তানের উচ্ছিষ্ট পবিত্র, সে অপবিত্র অবস্থাতেই থাকুক অথবা হায়েয বা 
নিফাস অবস্থাতেই থাকুক। 


+, হলো, পান করার পরে পাত্রে যেই পানি অবশিষ্ট থাকে । 

আনাস ইবনু মালিক (রো) হতে বর্ণিত যে, 

৯২৬০ 39৯৩৪ ৭৫০ ৬ স ০2 চি 
588 খা :৩5 (9231 55 $০০/৩$ ০৬০ % 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পানি মেশানো কিছু দুধ আনা হলো। 

তার ডান দিকে একজন বেদুঈন ছিল, বাম দিকে ছিলেন আবূ বকর (রা)। তিনি পান 

করলেন । অতঃপর বেদুঈনকে দিয়ে বললেন, আগে ডান দিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় |1১৫৮] 

সহীহ বুখারী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


৮ ০০৭ || 4441 ৩, 


সুবহানাল্লাহ! মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।[১] আবার আয়িশা (রস) হতে বণিতি। 
তিনি বলেন, 


ওত ৫5৪ 455 ৬০ এ০ ৬০ ওত এ)ও 2 $ 4205. ০৪ এ 
৫ এ ১5 2 159 4205 28। (০ ভে এ ও 0523 5 $ ৬9 ৮০৬৪ 


6৯ 


১৫৮] সহীহ মুসলিম, হা/২০২৯। 
[১৫৯] সহীহ বুখারী, হা/২৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭২। 


১২৪ 


আমি খতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও পাত্রের সে 
স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন । আবার আমি খতুবতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে 


খেতেন ।১৬০] 


২. কাফির আদম সন্তানেরও উচ্ছিষ্ট পবিত্র, সে অপবিত্র অবস্থাতেই থাকুক অথবা হায়েয বা 
নিফাস অবস্থাতেই থাকুক । আল্লাহ তাআলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, 
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আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হলো ও যাদেরকে কিতাব দেয়া 
হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। 
আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের 
সচ্চরিত্রা নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর 
বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবে নয় (সুরা আল মায়িদা 
৫: ৫)। 


এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য আহলে কিতাবদের খাবারকে এবং তাদের 
সাথে খাওয়াকে বৈধ করেছেন । আর এতে অবশ্যই তাদের স্পর্শ থাকবে । আবার আল্লাহ 
তাআলা মুমিনদের জন্য আহলে কিতাবের মেয়েদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ করলেন। 
আর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাতেই সবচেয়ে বেশি মেলামেশা হয়। আর এই মেলামেশাতে 
তাদের ঘাম ও লালা থেকে মুমিন ব্যক্তির শরীর, কাপড় এবং বিছানাতে সতর্কতা অবলম্বন 
করা সম্ভব নয়। আর এর সাথে সাথে মুমিনা নারীর থেকে যেগ্ডলো ধৌত কার আবশ্যক, 
আহলে কিতাবের মহিলাদের থেকেও একমাত্র সেগুলোই ধৌত করা আবশ্যক । 

আবার ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময়ে এক মুশরিক মহিলার মশক ব্যবহার করেছেন। আর 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে সেই পানি দিয়ে তার অপবিত্রতা দূর 
করার আদেশ করেছিলেন |[১৬১ 


[১৬০] সহীহ মুসলিম, হা/৩০০। 
[১৬১] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮২। 


১২৫ 


ইমাম বাইহাকী (রহি) যায়েদ ইবনু আসলামের মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
তার পিতা বলেন, 


80727 825 57155755705755641758 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নাসারাদের একটি কলসি থেকে ওযু করেছেন। এই আসারটি 
সহীহ । ইমাম নববী (হি) এটিকে সহীহ বলেছেন 1১৬২] 


অনুরূপভাবে মুসলিমদের খাবার খাওয়া মুশরিকদের জন্যও বৈধ। কেননা অনেক 
প্রতিনিধিদল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসতো, তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করাতেন এবং তাদেরকে মুসলিমদের 
পাত্রেই খাবার দিতেন । কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে এটি প্রমাণিত 
হয়নি যে, তিনি মুশরিকদের খাওয়ার কারণে সেই পাত্র পবিত্র করার আদেশ করেছেন । আর 
সালাফে সালেহীনগণ কাফেরদের উচ্ছিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতেন বলেও কোন বর্ণনা আসেনি । 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সুমামাহ ইবনু উছাল নামক একজন মুশরিককে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে 
রেখেছিলেন!১৬৩] পেরে এই ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন) । 


সারকথা হলো, আয়াত, হাদীসসমূহ এবং আসারসমূহ প্রমাণ করে যে, কাফির আদম 
সন্তানও পবিত্র । এর সাথে সাথে তাদের উচ্ছিষ্টও পবিত্র, সে অপবিত্র অবস্থাতেই থাকুক 
অথবা হায়েয বা নিফাস অবস্থাতেই থাকুক । 

৩. যেই জন্তর গোশত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্টও পবিভ্র। 

যেই জন্তর গোশত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্টও পবিভ্র। কারণ তার লালা পবিত্র গোশত 
থেকেই আসে । সুতরাং এটি সেই গোশতের হুকুমের অন্তভূক্ত। ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, 
“আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, যেই জন্তর গোশত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্টও 
পবিত্র, সেই উচ্ছিষ্ট খাওয়া বৈধ এবং তা দিয়ে ওযু করাও বৈধ ।%১১৪ 

ইবনু রুশদ (রহি) বলেন, আলেমগণ একমত যে, মুসলিমদের এবং গৃহপালিত পশুর উচ্ছিষ্ট 
পবিত্র ৷ এছাড়া অন্য কিছুর উচ্ছিষ্ট এর বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে ।১৬৫ 


[১৬২] আল মাজমূ, ১/২৬৩। 

১৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৩৭২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৪। 
[১৬৪] আল ইজমা, ৩৪ পৃ. । 

১৬৫] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ১/৭৯। 


১২৬ 
আমর ইবনু খারিজাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উন্ত্রীর পিঠে বসে থাকাবস্থায় খুতবা দেন। 
আমি এর ঘাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে উন্ত্রী আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে এর লালা 


গড়িয়ে পড়ছিল । এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী ।1১৬৬] 

৪. যে জন্তর গোশত খাওয়া হালাল নয়, সে জন্তর উচ্ছিষ্টের বিধান। 

ক. বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র । 

কাবশাহ বিনতে কা'ব ইবনু মালিক (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি ছিলেন আবু ক্াতাদাহ (রো) 

এর পুব্রবধূ। তিনি বলেন, 

এ. 4081৯ 95:43 ৭2 হু 44৫45 ও এডি এও ও 
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একদা আবু কাতাদাহ (বাহির থেকে) আসলে আমি তার জন্য ওযুর পানি দিলাম । এমন 

সময় একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগলো । আবু কাতাদাহ বিড়ালের 

জন্য পাত্রটি কাত করে ধরলেন । ফলে বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পান করলো । কাবশাহ বলেন, 

আবু কাতাদাহ দেখলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি । তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি 

কি আশ্চরযবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয় । এরা সব্দা তোমাদের কাছে ঘুরাফেরাকারী প্রাণী । 

এই হাদীসটি সহীহ |1১৬৭] 


খ. কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র । 
আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
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১৬৬] তিরমিযী, হা/২১২১, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১২, নাসাঈ, ৬/২৪৭। 
[১৬৭] আবু দাউদ, হা/৭৫, তিরমিযী, হা/৯২, নাসাঈ, ১/৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৭। 


১২৭ 


তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ দিবে তখন সে যেন পাত্রের বন্ত ফেলে দেয়। 
তারপর পাব্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে । এই হাদীসটি সহীহ |৯৬৮] 


ইমাম নববী রেহি) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, যাতে কুকুর চাটলো, সেটিও অপবিত্র হয়ে 
যায়,। আর সেটি যদি তরল খাবার হয়, তাহলে সেটি খাওয়া হারাম । কেননা পাত্রের বস্তু 
ফেলে দেয়া হলো সেটি নষ্ট করে দেয়া। যদি সেটি পবিত্রই হতো, তাহলে সেটি ফেলে দিতে 
আমাদেরকে আদেশ করা হতো না। বরং আমাদেরকে সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। এটিই হলো আমাদের মাযহাব । আর অধিকাংশ আলেমের মত হলো, যাতে কুকুর 
মুখ দিয়েছে সেটি অপবিত্র হয়ে যাবে । আর এই আম বণনার ভিত্তিতে এই বিষয়ে যে কুকুর 
এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই ।1৯৬৯. 


ইবনু খুযাইমাহ (রহি) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, যারা দাবি করে, (কুকুর পাত্রে মুখ দিলে) 
সেই পানি পবিভ্রই থাকে এবং পাত্র ধৌত করার আদেশ করা হয়েছে শর্ত করে, তাদের এই 
দাবি বাতিল। কেননা যেই পানি অপবিত্র নয়, বরং পবিভ্র এমন পানি ফেলে দিতে নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই আমাদেরকে নিদেশ দিতেন না ।1১০] 


যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলার বাণী, তারা (প্রশিক্ষিত কুকুর) যা ধরে আনে তা তোমরা 
খাও (সূরা আল মায়িদা ৫: ৪), এই আয়াত বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করে যে, কুকুরের লালা 
পবিত্র । আর এই হাদীসে যেখানে কুকুরের লালা পড়বে তা সাধারণভাবে ধৌত করার আদেশ 
করা হয়েছে । তাহলে আমি (লেখক) বলবো যে, এই আয়াতে কুকুরের লালা ধৌত করার 
আদেশ না থাকাটা সেটি পবিত্র হওয়াকে প্রমাণ করে না। কেননা এটি সম্ভব যে, স্পষ্টভাবে 
না বলাটা অপবিভ্রতাকে পবিত্র করার দলীলগ্তলোই যথেষ্ট হবে, যেই দলীলগুলো যা ধৌত 
করার ওয়াজিব সেগুলো বর্ণনা করে । আর কত বিধান রয়েছে! যেগুলোতে শরীআত প্রণেতার 
পক্ষ থেকে বণনা রয়েছে, কিন্তু এর অনুগামী অনেক বিধানের কারণে এটি তার স্বস্থান থেকে 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। 


[১৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯। 
১৬৯] শারহু সহীহ মুসলিম, ৩/১৮৪। 
[১৭০] ইবনু খুযাইমাহ, ১/৫১। 


১২৮ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: (শরীর থেকে নির্গত) ঘাম সম্পর্কে । 


১. মুসলিম, কাফির, অপবিত্র, খতুবতী এবং যে মহিলার নিফাস হয়েছে এদের সকলের 
ঘাম পবিত্র । 


আসমা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০৪175 2 ৩ ৩০৪3০] ক 25 পভ ঈ। ০ ৪ এট ৩ 
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জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, (হে আল্লাহর 
রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে গেলে সে কী করবে? তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে 
এবং ভালো করে ধুয়ে ফেলবে । অতঃপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে । এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৭১] 
আমি (লেখক) বলছি, এই হাদীসে উদ্দিষ্ট বিষয়ে দলীল হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কাপড় থেকে হায়েযের রক্ত ধুতে আদেশ করলেন । কিন্তু তিনি পুরো কাপড় ধৌত 
করার নিদেশ দিলেন না, যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাতে অনেক ঘাম থাকে ॥১৯খ 


২. যে জন্তর পিঠে আরোহণ করা হয় এমন বাহনের ঘাম পবিত্র। 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


452 ৫ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। তিনি 
বলেন, মদীনাবাসী একরাতে ভীত-শংকিত হয়ে পড়লো । তারা একটি ভীষণ তীব্র আওয়াজ 
শুনতে পেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু ত্বলহা (রা) এর নিকট হতে 
একটি ঘোড়া ধার নিলেন এবং তাতে সাওয়ার হলেন আর তিনি সঙ্গে তরবারিও নিয়ে 


[১৭১] সহীহ বুখারী, হা/২২৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯১। 
[১৭২] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ১/১৮৬। 


১২৯ 


নিলেন। ফিরে এসে তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না, তোমরা ভয় করো না। তারপর 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এটিকে সমুদ্রের মত পেয়েছি। এটি সহীহ 
হাদীস 11১৭৩] 


জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


চা ৭৪৮৫ ০৫০৪ 02815 ৩) এ 55 4205 | ৩ 201 495 ৩ 
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ইবনু দাহদাহ (মারা গেলে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার সালাত 
আদায় করলেন । এরপর তার কাছে একটা লাগামবিহীন ঘোড়া হাজির করা হলো। জনৈক 
ব্যক্তি তা রশি দিয়ে বাঁধল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিঠে আরোহণ 
করলেন। ঘোড়াটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে লাফিয়ে চলতে 
লাগলো । আর আমরা তার পিছনে দৌঁড়িয়ে অনুসরণ করলাম । জাবির বলেন, অতঃপর 
কাফিলার মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইবনু 
দাহদাহ এর জন্য জান্নাতে , বহু সংখ্যক খেজুরের ছড়া ঝুলে রয়েছে । এই হাদীসটি 
সহীহ 11১৪] 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উচ্ছিষ্ট ও ঘামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা । 


মাসআলা -১: সাধারণভাবে আহলে কিতাবসহ অন্য কাফিরদেরকেও মুশরিক নামে নামকরণ 
করা হবে। 


পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সাধারণ শিরকে আহলে কিতাবরা অন্তভুক্ত নয়। বরং তারা কেবল 
শতযুক্ত শিরকে অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


91126 ৬৮ ৩:45 557৯205 ৮৩৩ ০৯ 21555 ৩৮ ০৪ চট 


[১৭৩] সহীহ বুখারী, ২৬২৭, ২৮২০। 
[১৭৪] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৫। 


১৩০ 


আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরণ, তারা নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ 
না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে (সুরা আল বায়্যিনাহ: ১)। এখানে আল্লাহ তাআলা 
মুশরিকদেরকে আহলে কিতাব ছাড়া অন্য শ্রেণিভুক্ত করেছেন। 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 

এ ৩1158551909 ৩3 ০০3 ৪8০50315১৩ ৩200 এ জে] ৩ 
25201 692 ০০৫ 

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, নাসারা ও অগ্নিপূজক 

এবং যারা শিরক করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন (সূরা 


আল হাজ্জ: ১৭)। এখানেও আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে অন্যদের থেকে পৃথকভাবে 
বর্ণনা করলেন। 


পক্ষান্তরে শর্তযুক্তভাবে মুশরিকদের মধ্যে তাদের অন্তভূক্ত হওয়া বিষয়টি হলো, আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


19-5 মা [9১23 69০ 601 ০০১৮০ ৮9 481 09১ তি রা (৮5৯১৩ ১541 [94 
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তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পপ্তিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে 
এবং মারইয়াম-পুত্র মসীহকেও । অথচ এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই তারা আদিষ্ট 
হয়েছিল । তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই । তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি 
কত না পবিত্র (সুরা আত তাওবা: ৩১)। এখানে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদেরকে 
মুশরিক বলে উল্লেখ করেছেন। 
এর কারণ হলো, তাদের মূল দীনে, যেটির জন্য আল্লাহ তাআলা কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন 
এবং রসূলগণকে পাঠিয়েছেন, সেই দীনে কোন শিরক ছিল না। যেমন, আল্লাহ তাআলা 
গ 


নাতি, 
আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, 


আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো (সূরা 
আল আম্বিয়া: ২৫)। 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 


€555 21915958565 65555558585 


১৩১ 


আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদত করা যায় এমন কোন ইলাহ স্থির করেছিলাম 
(সুরা আয যখরফ: ৪৫)। 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 

রিনানি 1১:19 ঞ1195491 টি জা এ ও ৫ 55৯ 
আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নিদেশ দিয়ে যে, তোমরা 
আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো (সুরা আন নাহল ১৬:৩৬)। 
কিন্তু তারা নিজেরা সেই দীনকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে শিরকের উদ্ভাবন করে, যার পক্ষে 
আল্লাহ তাআলা কোন দলীল নাযিল করেননি । সুতরাং তাদের উদ্ভাবিত শিরকের দিক থেকে 
তাদের মাঝে শিরক রয়েছে, মূল দীনের দিক থেকে নয় ।1১৫ 
মাসআলা -২: মুসলিম ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বর্ণিত কিছু মাওযু হাদীস, যেগুলো থেকে 
সতর্ক করা প্রয়াজন। 


১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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বিনয় হলো, কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করবে । যে ব্যক্তি একমাত্র 
বৃদ্ধি করা হবে, তার থেকে সত্তরটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার জন্য সত্তরটি নেকী লিখা 


হবে । এই হাদীসটি মাওযু 11১৬] 
২. 2৯ ০৪ ১6-০ অর্থাৎ মুমিনের উদ্ছষ্ট শেফাস্বরূপ। এই বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই |] 


৩. £এ৬ ০:%। $ অর্থাৎ মুমিনের লালা শেফাস্বরূপ। এটি কোন হাদীস নয় ।1১৮1 


[১৭৫] দাকাইকুত তাফসীর লি ইবনে তাইমিয়্যাহ, ৩/১৪। 

[১৭৬] আল মাওযুআত, ইবনুল জাওযী, ৩/৪০, সিলসিলা যঈফাহ, হা/৭৯। 
১৭৭] সিলসিলা যঈফাহ, হা/৭৮। 

[১৭৮] কাশফুর খাফা, ১/৫২৫। 


১৩২ 


কমু ৬ 191 ভএ। 
চতুর্থ অধ্যায়: পাত্র সম্পর্কে । 


১. সোনা ও রূপার তৈরি পাত্রে খাওয়া ও পান করা হারাম। 


কেননা হুযাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


3৩০ উ 1৮46 39 2921 ০৪৫ গুড 91908 এ দত 35 211৮ এ 
১৯১৮০ 31 24 এ 
তোমরা মোটা রেশমী কাপড় ও মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করো না, সোনা ও রূপার পাত্রে 


পান করো না এবং সেই পাত্রে খাবারও খেয়ো না। কারণ এগ্ডলো তাদের জন্য (অর্থাৎ 
কাফিরদের জন্য) দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখিরাতে ৷ এই হাদীসটি 


সহীহ | ১৭৯] 


উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


কেনার এর জাহ হা রত যায 
০৫2৬ 452 & ১৯৪৩9 9০] এটা ও 20 ৩] 


যে লোক রৌপ্যের বাসনে পান করে সে যেন তার পেটের ভিতরে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ 
করায় । এই হাদীসটি সহীহ 1১৮০] 


২. রূপা দিয়ে পাত্র মেরামত করা জায়েয। 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
29 ৩ 81০0৮ ৮550 585 ৬০০8 55 পভ আপাত 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি পেয়ালা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গা 
জায়গায় রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগান। এই হাদীসটি সহীহ ॥১৮১] 


[১৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩১, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৭। 
[১৮০] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৫। 
[১৮১] সহীহ বুখারী, হা/৩১০৯, মুসনাদে আহমাদ, ৩/১৩৯। 


১৩৩ 


৩. পিতল ও এধরনের পাত্র ব্যবহার করাতে অবকাশ রয়েছে। 
আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

(5 ০১৩ ৩৪১ ও 25 ৩০৪ এ 25 এ 2 ০ এ) 3 5) উজ 
একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ি এলেন । আমরা তাকে 
পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলে তা দিয়ে তিনি ওযু করলেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১৮২ 
৪. পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব । 
জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৭45 5 &8। 6০ ভা এ 9৫ ৩৩ ৪১৫ এ ৩১০৪৭ ৬ 5 রিম 
1১৫ 46৮53 91 25 5০ সী রড 1295405201০ ৪৪1 045 


আবু হুমাইদ নামক এক আনসারী নাকী নামক জায়গা থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এটিকে ঢেকে আননি কেন? এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও 


ঢেকে রাখা উচিত। এই হাদীসটি সহীহ |৯৮৩] 

€. কাফিরদের পাত্র ব্যবহার করার বিধান। 

আবু সা'লাবা আল খুশানী (রো) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 

৪ ৩ 3৬৩ ১৮ ০৪) ৫4০ ৫৯ 5 0:4450 05 পুতি খ॥। 4০ ভা এ 

14 ১৩ ০৩৫ ০০৪১ এ ০১৫5 ৩ এরি 9 ০ 28 4০ এ 1 8৪ 
145৪৮০৯৩1১৩ 2৬৭৫১ সু বেটা 


আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর 
রসূল! আমরা আহলে কিতাব সম্পদায়ের এলাকায় বসবাস করি । আমরা কি তাদের থালায় 
খেতে পারি? উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে সকল আহলে 
কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হলো, যদি অন্য পাত্র পাও তাদের পাত্রে খাবে 


[১৮২] সহীহ বুখারী, হা/১৯৭, আবু দাউদ, হা/১০০, ইবনে মাজাহ, হা/৪৭১। 
[১৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৬০৬, সহীহ মুসলিম, হা/২০১১। 


১৩৪ 


না। যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগ্ুলো ধুয়ে নিয়ে আহার করো। এই হাদীসটি 
সহীহ |১৮৪] 


ইমাম আল বাগাবী (রহি) বলেন, কাফিরদের পাত্র ধৌত করার আদেশটি হলো তখনকার 
জন্য, যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, তাতে অপবিত্রতা আছে ।[১৮৫] জাবির ইবনু 
আবিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


9249 ৩৪/৬। সা ৬ লও কি আত &এ। এক এ ১৮০ ভু 
১95০ ৩১ ৬৫ ৫১৪ ৪ 
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধে যোগদান করতাম । আমরা 


মুশরিকদের পাত্র ও পানপাত্র পেয়ে তা ব্যবহার করতাম । এতে তিনি আমাদের কোনো 
দোষারোপ করেননি । এই হাদীসটি সহীহ |(৮৬. 


আবূ সালাবা আল খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

1459০১51898) :0$ 4১০৯০) ১5৩ ৩০ বি ০ এ (০ 40 4৯ 2 
৩৭৫১ ৫:০৮ 9০ ৪59 4৬০ 

মাজুসীদের (অগ্নি উপাসক) হাড়ি-পাতিল ব্যবহার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, এগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও, 

তারপর এতে রান্নাবান্না করো । আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী দাঁতযুক্ত 

হিংস্র প্রাণী (খেতে) নিষেধ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ।১৮ 


হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, আহলে কিতাবদের পাব্রের বিধানের সাথে মাজুস বা 
অগ্নিপূজকদের পাত্রের বিধানের কোন পার্থক্য নেই । কেননা এখানে ইল্লাত বা কারণ হলো, 
যদি আহলে কিতাবদের মতো তাদের জবাই করা জন্তও হালাল তাহলে তো এতে কোন 
সমস্যা নেই। আর যদি হালাল না হয়, তাহলে যে পাত্রে তারা তাদের জবাই করা জন্ত রান্না 
করে, এই মৃত জন্ত সেই পাত্রের সংস্পর্শে আসার কারণে সেটি অপবিত্র হয়ে যায়। আর 
আহলে কিতাবদের বিষয়টিও এমন । কারণ তারা অপবিভ্রতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে দীন 


[১৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩০, আবু দাউদ, হা/৩৮৩৯, তিরমিযী, হা/১৫৬০, 
ইবনে মাজাহ, হা/৩২০৭ । 


[১৮৫] শারহুল সুন্নাহ, ১১/২০০। 
[১৮৬] আবু দাউদ, হা/৩৮৩৮, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৭৯। 
[১৮৭] তিরমিযী, হা/১৫৬০। 


১৩৫ 


পালন করে না, এছাড়াও তারা তাদের পাত্রে শুকুর রান্না করে ও সেই পাত্রগুলোতে মদসহ 
আরো অন্যান্য জিনিস রাখে |1১৮৮] 
৬. রাত্রে প্রশ্রীব করার জন্য একটি পাত্র প্রস্তুত করে রাখা জায়েয । 
হুকাইমাহ বিনতে উমাইমাহ (রহি) তার মাতা উমাইমাহ বিনতে রুকাইককাহ থেকে বণনা 
করেন যে, তিনি বলেছেন, 

৮৮০ ৪ ৫৯ ডি ৩৩ ৬ 0 3 ৩৪ ৫ ৪০৪ এর ঝ এক ৬ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি কাঠের পাত্র ছিল। রাতের বেলায় তিনি 
তাতে প্রস্রাব করতেন। তারপর সেটি তাঁর খাটের নিচে রাখা হতো । এই হাদীসটি 
হাসান ।১৮৯: 


2৩1 5৮৪৪ শ৮ ০৮৬৮ শএা 
পঞ্চম অধ্যায়: প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (প্রস্রাব পায়খানা করার) বর্ণনা । 


১. যে ব্যক্তি প্রন্নাব পায়খানা করার ইচ্ছা করবে, তার জন্য মুস্তাহাব হলো, “বিসমিল্লাহ অথবা 
আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ' বলা । 

কেননা আলী ইবনু আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


পা ৩ প্র 


401 ৮:155 ৬ ০১৫। 53০06951950 
জিনের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পদাঁ হলো, যখন তাদের কেউ 
পায়খানায় প্রবেশ করে সে যেন বিসমিল্লাহ বলে । এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী ॥১৯০ 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


রে 


৬১০৪9 ৬৪। 95 ৩ ১৮11 ৪0) 4৬ ৪১৬ 5514 25 গত ৪ ও উপ ৩৫ 


[১৮৮] ফাতহুল বারী, ৯/৬২৩। 
১৮৯] আবু দাউদ, হা/২৪, শারহুস সুন্নাহ, হা/১৯৪। 
১৯০] তিরমিযী, হা/৬০৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৭। 


১৩৬ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব পায়খানা করার জন্য টয়লেটে যেতেন তখন 
বলতেন, “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ”। ”*হে আল্লাহ! আমি 
যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।” এই হাদীসটি সহীহ |1১৯ 
২. প্রত্রাব পায়খানা শেষ করে 'গুফরানাকা” বলা মুস্তাহাব । 
আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

075 506 ৮৫ 56519 8) 05 খু আ। 4০ পপ তা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেট থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, 
'গ্তফরানাকা* €হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই)। এই হাদীসটি সহীহ 1১৯২] 
৩. খোলা স্থানে হলে এমন দূরে চলে যাওয়া মুস্তাহাব, যাতে দেখা না যায়। 
মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


পে 


এস এ 510 86) 25 ভি আ। ৫০ 29 তা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন। এই 
হাদীসটি হাসান ।১৯৩। 
8. জমিনের নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত কাপড় না তোলা মুস্তাহাব । 
ইবনু উমার রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


লে 
হু 


৮9955325৮২৪ 9010 58703 গুড ॥। 4৩৩ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্বাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তিনি জমিনের 
নিকটবর্তী না হওয়া পযন্ত কাপড় উঠাতেন না। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী ।১৯৪] 


ণ 


[১৯১] সহীহ বুখারী, হা/১৪২, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭৫। 
[১৯২] আবু দাউদ, হা/৩০, তিরমিযী, হা/৭। 
[১৯৩] আবূ দাউদ, হা/১, তিরমিযী, হা/২০। 
[১৯৪] আবু দাউদ, হা/১৪, তিরমিযী, হা/১৪। 


১৩৭ 


৫. খোলা স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ ফিরে বসা হারাম । আর ভবনের মধ্যে 
জায়েয । 


আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, 


% 93 1556 51955 ৬০০০ 4৪95০ 39 15০5 ১৩ ০ গু 

(095 231 ১2225 ০১১৮৭৩৪ এ] 0 03 ০০০৯172 ৩১ 8101 5558 রি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা প্রশ্বাব পায়খানা করতে যাও, 
তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠ ফিরেও বসবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে 
অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে । এই হাদীসটি সহীহ । আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, 
আমরা যখন সিরিয়ায় আসলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম ৷ আমরা 
কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিগফার করতাম 11১৯৫ 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


কু 


:৫$ 5: 585-3 এ 25 ৩১540 556 এ ০48৩5 ৩ 

ঘা: 1585:5 15525 55505 ৪:62" 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন । তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে 
কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব পায়খানা করতে দেখেছি । এই হাদীসটি হাসান |1১৯৬] 


ইবনুল জাওযী (রহি) বলেন, একদল আলেম মনে করেন যে, পরের হাদীসটি অর্থাৎ জাবির 
(রা) এর হাদীসটি দিয়ে আগের হাদীসটি অর্থাৎ আবু আইয়ুব আনসারী (হি) এর হাদীসটি 
মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্ত আসলে বিষয়টি এমন নয়। বরং যে ব্যক্তি খোলা স্থানে প্রত্রাব 
পায়খানা করতে চায়, তার জন্য প্রথম হাদীসটি তর্াৎ খোলা স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে 
বা পিঠ ফিরে বসা যাবে না), আর যে ব্যক্তি ভবনের মধ্যে প্রত্রাব পায়খানা করতে চায়, তার 
জন্য দ্বিতীয় হাদীসটি |1৯৯৭] 


[১৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৪। 
[১৯৬] আবু দাউদ, হা/১৩, তিরমিযী, হা/৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৫। 
[১৯৭] ইখবারু আহলির রসূখ, ৩৪ পৃ. । 


১৩৮ 


৬. মানুষের চলাফেরা করার রাস্তাতে এবং (তাদের বিশ্রাম নেয়ার) ছায়াতে প্রস্রাব পায়খানা 
করা হারাম। 


আবূ হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

১9৬ ও 0 ০০। 55 ও এ ওর 014915039৩৩ ৭06 ৩৪৫৯৪ 

তোমরা লা'নতকারীর দুটি কাজ থেকে দূরে থাকো । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, লা“নতের 

সে কাজ দু'টি কি, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, মানুষের চলাফেরার রাস্তায় অথবা 

তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করা । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৯৮] 

৭. গোসলখানাতে প্রশ্রাব করা মাকরূহ । 

হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান আল-হিময়ারী (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

এ ৮ এ এও 5০ % ০ এ ডি পভ ৪০ 4০ উ। ০০১০৮ এ 
445843৩559৬ এ এ ও ডি ঞভঞ খু 

আমার সাথে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়, যিনি আবু হুরায়রা রো) এর মতই নবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যেছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে অথবা গোসলখানায় প্রত্রাব করতে নিষেধ করেছেন । এই 


হাদীসটি সহীহ |[১৯৯] 
৮. আবদ্ধ পানিতে প্রত্রাব করা হারাম । 
জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


35101 এ 3 ৫৫ ৩৩৪ 2 প্রুভ এ (৩ 4০। ০৯০ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন । 
এই হাদীসটি সহীহ 1২০] 


[১৯৮] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯, আবু দাউদ, হা/২৫। 
[১৯৯] আবূ দাউদ, হা/২৮, নাসাঈ, হা/২৩৮। 
[২০০] সহীহ মুসলিম, হা/২৮১, নাসাঈ, ১/৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৩। 


১৩৯ 


৯. দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয । 
হুযাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


ওর 2 পু হাত বাপি 52 হাতা 1 2212 শর্দত৮ হাতি 5817 ৮5 1 ৮০ ৫ 
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মা রা হি ০০ 
এ ৪ তে ৭ ০259 4৫৪০ ৪ ৬৯১ ০ ৮১০৩ ০০১। 


আমি (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম । তিনি 
কোন এক জনপদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছালেন। অতঃপর সেখানে 
দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন, আমি তখন দূরে সরে গেলাম । তিনি বললেন, কাছে এসো । আমি 
তার নিকটে গেলাম এমনকি একেবারে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম । তারপর তিনি ওযু 
করলেন। অতঃপর তার উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ |/২১] 


পক্ষান্তরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা নিষেধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলো সবগুলোই যঈফ, সেগুলো 
দিয়ে দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর আয়িশা (স্ট) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, 
15951552850 48৫০৫ ১5৫5 4৫4 খু 4০45 455 তা ৫5 ৮ 
যে লোক বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রশ্াব করেছেন, তার কথা 
তোমরা বিশ্বাস করো না । আমি তাকে সব সময় বসেই প্রস্তাব করতে দেখেছি ।[২০২ 


হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, আয়িশা (রস্ট) এর উত্তরে বলা হবে যে, তিনি তার 
জানার ভিত্তিতে এমনটি বলেছেন। এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বাড়িতে যেমনটি করতেন । আর বাড়ির বাহিরের বিষয়টি আয়িশা (্ট) জানতে 
পারেননি । কিন্তু সেটি সংরক্ষণ করেছেন হুযাইফাহ (রা), যিনি হলেন বয়স্ক সাহাবীদের 
অন্তভূক্তি। আর আমরা আগেই বর্ণনা করেছি যে, এই ঘটনাগ্ডলো হলো মদীনাতে, যাতে 
তাদের প্রতিউত্তর রয়েছে, যারা বলে যে, কুরআন নাযিলের পরে আর এমন ঘটনা ঘটেনি । 
আর উমার, আলী, যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)সহ আরো অন্যান্যদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে 
যে, তারা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন । এগুলো প্রমাণ করে যে, প্রস্রাবের ফোঁটা ছিটে না আসার 
আশঙ্কা না থাকলে কোন অপছন্দনীয় ছাড়াই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব পায়খানা করা জায়েয । আল্লাহই 
অধিক অবগত 1২০৩ 


[২০১] সহীহ বুখারী, হা/২২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৩। 
[২০২] তিরমিযী, হা/১২, নাসাঈ, হা/২৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭। 
[২০৩] ফাতহুল বারী, ১/৩৩০। 


১৪০ 


১০. প্রতশ্রাব করে ইস্তেনজা করা ওয়াজিব । 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


্ 505৫ 8 95415 ১৩851052) :0$ ১০ 245 4405 2 ০ 49 এ 54 ৪2 
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একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । এমন 

সময় তিনি বললেন, (জেনে রাখ) এ দু” কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে কোন কঠিন 

(কাজের) দরুন তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন তার প্রস্রাব থেকে সতর্কতা 

অবলম্বন করতো না । আর অপরজন চোগলখোরী করতো । এই হাদীসটি সহীহ [২০৪] 

১১. ডান হাতে ইস্তেনজা করা নিষেধ । 

আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


এট ৪১৩ ৩2 (5 35455 %9 ৮৮28 এ 
তোমাদের কেউ যেন প্রস্রাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং 
পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিজ্জা (টিলা ব্যবহার) না করে এবং পোনি পান করার 
সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে । এই হাদীসটি সহীহ 1১০৫ 
১২. পানি দিয়ে অথবা পাথর দিয়ে অথবা পাথরের স্থলাভিষিক্ত অন্য কিছু দিয়ে ইস্তেনজা 
করা জায়েয। 


০5555 
৪০৩ ১2 69! ৪ 2১৩ ্ঁ 0৪6 ১1 02৩ ১3১০ 3 4:1০ 2 ০ এ টি? ৩৫ 


৮2 ৮৫ ৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব পায়খানা করার জন্য প্রবেশ করতেন, 
তখন আমি এবং আমার মতই একটি বালক পানির পাত্র ও একটি ছোট বর্শা বয়ে নিয়ে 


যেতাম । অতঃপর তিনি পানি দিয়ে ইস্তিজ্জা করতেন । এই হাদীসটি সহীহ 1২০৬] 


[২০৪] সহীহ বুখারী, হা/২১৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৯২। 
[২০৫] সহীহ বুখারী, হা/১৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৭। 
[২০৬] সহীহ বুখারী, হা/১৫২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭১। 


১৪১ 


আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


22298 0 % 4৮:5০ ৫১45 ০৪3$ ৮৫এ। 4০3০1 5১19 


তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে যেন তিনটি পাথর সাথে নিয়ে যায় এবং ওগুলো দ্বারা 
ইন্তেনজা করে। কারণ তার জন্য তাই যথেষ্ট। এই বণনার সমর্থক হাদীস থাকার কারণে 
এটি হাসান |1২০৭ 

আর যেসব কঠিন পদার্থগ্রলো পাথরের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেগ্ডলো অপবিভ্রতা দূর করতে পারে, 
যেগুলো সম্মানিত নয় এবং কোন প্রাণীর শরীরের অঙ্গ নয় যেমন, কাঠ, ন্যাকড়া ইত্যাদি 
সেগুলো দিয়েও ইস্তেনজা করা বৈধ। এটি হলো অধিকাংশ আলেমের মত । কেননা নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড় ও গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করতে নিষেধ করেছেন। 
এখান থেকে বুঝা যায় যে, যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই, সেগুলো দিয়ে ইস্তেনজা করা 
বৈধ, যদি সেগুলো দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় ।1১০৮] 


১৩. ইস্তেনজাতে তিনের কম পাথর ব্যবহার করা জায়েয নয়। 
সালমান (রা) হতে বর্ণিত। 


শপ 


রা 0 0৬ 491031 কুল ৪৬৪৬7 ৮৩ ৪০ ৬০৯৮ এ 20 ৫2 

৬46 35:58 ভি) 3 দু ৬9 ৪ 053 9955 
একদা তাকে বলা হলো, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে সকল 
কাজই শিক্ষা দেন; এমনকি প্রস্রাব পায়খানার নিয়ম-কানুনও! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি 
আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা ও প্রস্রাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত 
দিয়ে শৌচকার্য করতে, তিনটি টিলার কম দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে এবং গোবর ও হাড় দিয়ে 
ইস্তিজ্জা করতে । এই হাদীসটি সহীহ 1২০৯] 


[২০৭] আবু দাউদ, হা/৪০, নাসাঈ, হা/8৪। 
[২০৮] আল মাজমু, হা/২/১১২-১১৩, আল মুগনী, ১/ ১৭৮-১৭৯। 
[২০৯] সহীহ মুসলিম, হা/২৬২, তিরমিযী, হা/১৬, নাসাঈ, হা/৪১। 


১৪২ 


১৪. হাড় ও গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করা জায়েয নয় 

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
75279586458 উনিও পু উ॥ ৫০৬ ৯ ৩৪ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড় অথবা গোবর টিলা হিসেবে ব্যবহার করতে 

নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ |২৯০] 

১৫. প্রশ্বাব পায়খানা করার সময়ে নিজেকে অন্যের থেকে আড়াল করা মুস্তাহাব । 

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


2৩৪৪5 ৭০ 01% $$05)5 46091 4) ২০০ ৭৪০ 41০০ ভগ এ ৩৪ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে মুগীরাহ! পা্রটি নাও। তারপর 
তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে গিয়ে তার প্রয়োজন সারলেন । এই হাদীসটি সহীহ ।[২১] 


81 ৬০০ ০১০ ক 
ষষ্ঠ অধ্যায়: স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
০৮১। 45255 9৮৭ 8865 21598195525] ওত 2 ঠা ৬ 85) 


ফিতরাত হলো পাঁচটি: খাতনা করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), নখ কাটা, বগলের 
পশম উপড়ে ফেলা ও গোঁফ খাটো করা । এই হাদীসটি সহীহ |1২২] 


[২১০] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৩, আবু দাউদ, হা/৩৮। 
[২১১] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪। 
[২১২] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৭। 


১৪৩ 


আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


লো রি 01 0283 ডো কা 3৩ র 1? ০0172017 ০22০) নু |] 2০1 ০০১)৩|। 0০ ১7521 2) 55556 
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দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তভূক্ত: মোচ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে 

পানি দিয়ে ঝাড়া, নখ কাটা এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, 

নাভীর নিচের পশম মুণ্তন করা এবং পানি দ্বারা ইস্তেনজা করা । যাকারিয়া (রহি) বলেন, 

হাদীসের রাবী মুসআব বলেন, দশমটির কথা আমি ভুলে গিয়েছি । সম্ভবত সেটি হবে কুলি 

করা । এ হাদীসের বর্ণনায় কুতাইবাহ আরো বলেন যে, ওয়াকী বলেন, ৪] ৩০০ 

অর্থাৎ ইস্তেনজা করা । এই হাদীসটি হাসান |1৯৩, 

১. খাতনা করা । 

পুরুষ ও মহিলাদের জন্য খাতনা করা ওয়াজিব। কেননা এটি হলো ইসলামের 

র অন্ত্ভুক্ত। 

উসাইম ইবনু কুলাইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বণনা করেন যে, 

৩০ 4 0০ - 9 হ এ 5৪056০7০০০৭ ৬০- এগ গস 
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তার দাদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ 


করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কুফর অবস্থার চুল 
ফেলে দাও এবং খাতনা করে নাও। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি 


হাসান |] 

খাতনা করা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের অন্তভুক্তি। 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


20563225945 ০98) ৯21 ও 


[২১৩] সহীহ মুসলিম, হা/২৬১, আবু দাউদ, হা/৫৩, তিরমিযী, হা/২৯০৬। 
[২১৪] আবূ দাউদ, হা/৩৫৬, বাইহাকী, হা/১/১৭২। 


১৪৪ 


করেছেন। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, 


79-480৩ 4 3505 ০০৫ ৮৯150 ৩৩ ৯. 


করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |1২১৫] 


আল্লাহ তাআলা তার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 
€৩55০30| 02 6৬ ৩৩ ৬০ শি পুত তঠ 9 এ কটা 

তারপর আমরা আপনার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ) 

অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তভুক্ত ছিলেন না (সূরা আন নাহল ১৬:১২৩)। 


শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে খাতনা করা মুস্তাহাব । 
জাবির ইবনু আবিল্লাহ রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

০ ৭১19 ১:৩। ৪ ৬৪ 2 সত 88112 4 ৫5০ 28৮ 
হাসান ও হুসাইন রো) এর জন্মের সপ্তম দিনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদের আকীকা ও খাতনা করেন |] 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৬) 8-57850109 501 & ৮ ৬ ৪০ 
শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে সাতটি কাজ করা সুন্নাতের অন্তভূক্ত। সেগুলো হলো, সেদিন তার 
নাম রাখা হবে, খাতনা করা হবে 1২৭] 


[২১৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭০। 
[২১৬] তাবারানী সগীর, ১৮৫ পৃ. । 
[২১৭] আল আওসাত তাবারানী, হা/৫৫৮। 


১৪৫ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২: পুরুষ ও নারীদের খাতনা করার বিধান কী? 
প্রথম মত: পুরুষদের জন্য ওয়াজিব, আর নারীদের জন্য সম্মানের কাজ। তাদের জন্য 
ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত । যারা পুরুষদের ওপরে ওয়াজিব হওয়ার মত 
দিয়েছেন তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী: “এরপরে আমরা আপনার নিকট এই মর্মে 
অহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ভাবে ইবরাহীমের আদর্শের অনুসরণ করুন” (আন 
নাহল: ১২৩) । 


বুখারী (৩৩৫৬) ও মুসলিমে (২৩৭০) আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, 
তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ইবরাহীম 
আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে কুঠার দ্বারা খাতনা করেছেন” । এবং কুলাইব আল 
জুহানী অথবা হাদরামী রাদ্ধিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জনৈক নও মুসলিমকে বললেন: “তুমি তোমার মাথা থেকে কুফরের চুল মুগ্তন করে ফেলো 
এবং খাতনা করো” । আবু দাউদ (৩৫৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । আলবানী এটাকে তার 
শাওয়াহেদ এর ভিত্তিতে হাসান বলেছেন । দ্রষ্টব্য: আল ইরওয়া (৭৯) । তবে স্বাভাবিকভাবে 
এটা হাসানের পর্যাঁয়ে উন্নীত হয় না বলেই মনে হয়। এই বিষয়ের তাহকিকের জন্য দ্রষ্টব্য: 
সুনানুল ফিতরাহ লিদ দিবয়ান (১০৫) । 


তারা বলেছেন: আর যেহেতু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া নাপাকি আটকে রাখে, তাই এটা 
কাটার ওপরে সালাত সহীহ হওয়া নির্ভরশীল । যেমন: কোনো ব্যক্তি তার মুখে নাপাক ধরে 
রাখল । এই দলীল উপস্থাপনের ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা করেছেন। তারা আরো 
বলেছেন: সতর ঢাকা ওয়াজিব । 


যদি খাতনা করা ওয়াজিব না হতো, তাহলে খাতনার উপধুক্ত ব্যক্তির সতরের দিকে তাকিয়ে 
তার মানহানি করা জায়েয হতো না। আর যেহেতু এটা মুসলিমদের শি'আর। বিধায় এটা 
অন্যান্য শি“আরের ন্যায় ওয়াজিব হবে । 


দ্বিতীয় মত: এটা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ওয়াজিব। নববী বলেছেন: সালাফগণের 
অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন । যারা নারীদের জন্য ওয়াজিব বলে মত দিয়েছেন, তারা 
মুসনাদুল বাযযারে ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহুমার এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন: 
একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সাহাবীদের মহিলাগণের নিকট প্রবেশ 
করলেন, এরপরে বললেন: “হে আনসার নারীগণ, তোমরা হালকা পরিমাণ খেযাব লাগাও, 
খাতনায় সামান্য পরিমাণ চামড়া কর্তন করো, বেশি করো না। কারণ, এটা তোমাদের 
স্বামীদের নিকট অধিক পছন্দনীয় । তোমাদেরকে আমি অনুগ্রহকারীদের (স্বামী) অবাধ্য হতে 


১৪৬ 


সাবধান করছি” । এটা মানদাল বিন আলী আল আনাধী এর সনদে বর্ণিত। তিনি দুর্বল 
রাবী। তাবারানী আল মুজাম আস সগীর গ্রন্থে আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বণনা 
করেছেন । সেখানে বলা হয়েছে: “যখন তুমি খাতনা করবে, সামান্য পরিমাণ কর্তন করবে। 
বেশি করবে না”। এটাও দুবল হাদীস। এই হাদীসটি এবং পুবের হাদীসটির তাহকীক 
দেখার জন্য সুনানুল ফিতরাহ (৬০) রষ্টব্য । 

তৃতীয় মত: এটা সকল আলেমগণের মতেই সুন্নাহ । এটা মালেক ও আবু হানীফার মত। 
এই মতের দলীল হল: আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস: যা লেখক উল্লেখ করেছেন। 
সেখানে বলা হয়েছে: “পাঁচটি কাজ ফিতরতের (নবীদের স্বাভাব) অন্তুভুক্তি” । উক্ত পাঁচটি 
কাজের একটি হল: খাতনা করা ।এবং এই হাদীস: “যখন দুই খিতান (পুরুষ ও নারীর 
লজ্জাস্থান) মিলিত হবে” । 

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি । আল্লাহই ভালো জানেন । 


দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৮৫), আল মাজমু' (১/৩৯৪), শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ফাতহ 
(১০/৩৪০), তুহফাতুল মাওদুদ | মিসকুল খিতাম ১/১৬৫ । 
২. দাড়ি লম্বা করা এবং মোচ খাটো করা । 
দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব এবং তা মুগ্তন করা হারাম । কেননা এটি হলো আল্লাহর সৃষ্টির 
পরিবর্তন করা । আর সেটি শয়তানের কাজ। আল্লাহ তাআলা শয়তান সম্পর্কে সুরা আন 
নিসাতে বলেন যে, সে বলেছিল, 

রা ৬ ৩৬ ৮৪০৪৯ 
আর অবশ্যই তাদের নিদেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে (সুরা আন নিসা: 


১১৯)। আর দাড়ি মুণ্ন করাতে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়। অথচ ইবনু আব্বাস (রা) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৩ ভন গড এট ৬ ওজন 2 তি এ॥। ৬০ এস ৩৯০ ৩ 
১৫৪৪ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে 
এবং এসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধরে । এই হাদীসটি সহীহ 1২৮] 


[২১৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫ । 


১৪৭ 
আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি লম্বা করার আদেশ করেছেন । আর নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়, যেমনটি সুপরিচিত। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

১৮11৮8৩৩৭৪৯ ৮41৯ 
তোমরা মোচ কেটে ফেলে এবং দাড়ি লম্বা করে অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো । এই 
হাদীসটি সহীহ |[২৯] 
ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

এ।1১850 42978015578] 
তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করবে, দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে । এই হাদীসটি 
সহীহ |1২২০] 
যায়িদ ইবনু আরকাম রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
যে ব্যক্তি গোঁফ খাটো করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয় । এই হাদীসটি সহীহ |[২৯] 
৩. মিসওয়াক করা। 


মিসওয়াক করা সববিস্থাতেই মুস্তাহাব । তবে নিচের কয়েকটি স্থানে মিসওয়াক করার গুরুত্ব 
আরো বেশি । 


ক. ওযুর সময়ে। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


চরিভির উনি নিজ 


[২১৯] সহীহ মুসলিম, হা/২৬০। 
[২২০] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৯। 
[২২১] নাসাঈ, হা/১৩, তিরমিযী, হা/২৭৬১। 


১৪৮ 


আমার উম্মাতের লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ওযুর সাথে 
তাদের মিসওয়াক করার আদেশ করতাম । এই হাদীসটি সহীহ |১২২, 


খ. সালাতের সময়ে । 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


১১০৮ এ 1545 5 ভন ফুঙদএখয 
আমার উম্মাতের লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের 
সাথে তাদের মিসওয়াক করার আদেশ করতাম । এই হাদীসটি সহীহ 1২২৩] 


গ. কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে । 
আলী ইবনু আবী তলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ করা হয়েছে । তিনি আরো বলেন, কোন বান্দা যখন 
সালাতে দাঁড়ায়, তখন ফিরিশতা এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে 
থাকে এবং তার নিকটবর্তী হতে থাকে । এভাবে ফিরিশিতা মনোযোগ দিয়ে কুরআন 
তিলাওয়াত শুনতেই থাকে এবং তার নিকটবর্তী হতেই থাকে । এমনকি একপর্যায়ে ফিরিশতা 
সেই মুছল্লীর মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে দেয়। তখন সে যেই আয়াতই তিলাওয়াত করে, 
সেটিই ফিরিশতার ভিতরে চলে যায়। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি 
সহীহ ॥২২৪ 


ঘ. বাড়িতে প্রবেশের সময়ে । 


মিকদাম ইবনু শুরাইহ (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা (শুরাইহ) (রহি) 
বলেন, আমি আয়িশা (নস্ট) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, 


পণ 
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] 


[২২২] মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৪০৬, ইরওয়া, হা/৭০। 
[২২৩] সহীহ বুখারী, হা/৮৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৫২। 
[২২৪] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ১/৩৮, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১২১৩। 


১৪৯ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে ঢুকে সবপ্রথম কোন কাজটি করতেন? 
তিনি বললেন, সবপ্রথম মিসওয়াক করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |২২] 


উ. রাতে উঠে সালাতে দাঁড়ানোর সময়ে । 
হুযায়ফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


2151533০০৯৫ 0801 ৬9 ১0510 8 25 গ্ুভি &॥ 4০ ও তা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক 
দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন । এই হাদীসটি সহীহ 1২২৬] 
8. নখ কাটা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত 
৫. বগলের পশম উপড়ানো হলো স্বভাবজাত সুন্নাত। 


৬. নাভির নিচের লোম মুগ্তন করা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত। তাতে মুগ্তন করা, ছোট করা, 
তুলে ফেলা এবং চুনা ব্যবহার করা এগুলোর যেকোনটিই করলেই তা যথেষ্ট হবে। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

০৮১) 825? 2৮৭ ও রি /9 ০১1০5 ০83: 22550 এ ০৪ চি রি 8252) 
১৩৭। ০৪৪ 

পাঁচটি কাজ স্বভাবজাত সুন্নাতের অন্ত্ভক্ত । সেগ্ডলো হলো, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), 

খাতনা করা, মোচ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা । এই হাদীসটি সহীহ [২৭] 

চল্লিশ দিন পর্যন্ত এগুলো রাখার অবকাশ রয়েছে। 

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৮ 29 ঘা 25 ০৮০ ০২।. ১০৫ নে 22০ ু 55 ১1522 
উঠতি ভাল 8 255 


[২২৫] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৩, আবূ দাউদ, হা/৫১, ইবনে মাজাহ, হা/২৯০। 
[২২৬] সহীহ বুখারী, হা/২৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৫। 
[২২৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৭। 


১৫০ 


গোফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভীর নিচের লোম ছেচে ফেলার 


দেরি না করি। এই হাদীসটি সহীহ [২২৮] 

৭. সাদা চুল তুলে ফেলা মাকরূহ । আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার 

দাদা থেকে বণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

21৩31১58325 225 ০০4১ 952 85 1৮-413৯ 285, ০6011525 উ 
10756557552 757 825 

তোমরা পাকা চুল-দাড়ি উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা কোনো মুসলিম ইসলামের মধ্যে থেকে 


তার চুল পাকলে আল্লাহ প্রতিটি পাকা চুলের পরিবর্তে তাকে একটি নেকী দান করবেন, 
একটি মাদার স্তর বৃদ্ধি করবেন এবং একটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন। এই হাদীসটি 


হাসান ।1২২] 

৮. মেহেদী ও কাতামসহ অনুরূপ কিছু দিয়ে সাদা চুল খেযাৰ করা যাবে, তবে কালো রং 

দিয়ে খেযাব করা হারাম । 

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
2209 4381 এ ৯25 ৩৩০০ তি 


এ বাধক্য পরিবর্তনের সবচেয়ে উত্তম রঙ হলো মেহেদি ও কাতাম (কালো রঙ নিঃসারক 
উদ্ভিদ)। এই হাদীসটি সহীহ ।1২৩০] 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


১১১০ ৩৯ 3 4০০০৪।$ 99 ও! 
ইয়াহ্ুদী ও নাসারারা (দাড়ি-চুলে) রং লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত কাজ 
করো । এই হাদীসটি সহীহ |1২৩১; 


[২২৮] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৫। 
[২২৯] আবু দাউদ, হা/৪২০২, তিরমিযী, হা/২৮২১। 
[২৩০] আবু দাউদ, হা/৪২০৫, তিরমিযী, হা/১৭৫৩। 
[২৩১] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৬২, সহীহ মুসলিম, হা/২১০৩। 


১৫১ 


জাবির ইবনু আিল্লাহ রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

066 225 0 ৩৫ -0 প্ুভ ও $০- পর ০৯5 এত ৫৩৫ 9 ৪ 
37415558585 845 ৩৪ এ] 815৪১ ৮ নি এ এ ০43৮3 
মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আনা 
হলো। তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমরা তাকে তার কোন স্ত্রীর নিকট নিয়ে যাও এবং সে যেন তার (ডলের) রং 
পরিবর্তন করে দেয়। তবে তোমরা তার জন্য কালো রং পরিহার করো । এই হাদীসটি 


সহীহ |[২৩২] 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এ । 2035551১৮৮৫ ৮548 93 সা ও ৩৮৯ ডি ৬১৬০ 

শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আ বিভাব হবে, যারা কবুতরের গলায় থলের ন্যায় কালো রঙের 

খেযাব লাগাবে । তারা জান্নাতের ঘ্বাণও পাবে না। এই হাদীসটি সহীহ |1২৩৩] 


৯. চুল লম্বা করা ও তার যত্ব নেয়া জায়েয । তবে তা ছোট করা মুস্তাহাব । আর কাষা মোথায় 
কিছু অংশে চুল রেখে অন্য অংশে কামিয়ে ফেলা) করা হারাম। 


আয়িশা /ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
87139365598 7 গত ০ এত এ০। ০৮০ ৮৪৪ ৩৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার চুল কানের লতির নিচে এবং ঘাড়ের 
উপর পযন্ত দীর্ঘ ছিলো । এই হাদীসের বিভিন্ন সনদ থাকাতে এটি সহীহ |1২৩৪] 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


পে 


25৩০১০৪০৮৯৫ ৩৫) 205 ৮ & ৬০ ভা ও 


[২৩২] সহীহ মুসলিম, হা/২১০২, আবু দাউদ, হা/৪২০৪। 
[২৩৩] আবু দাউদ, হা/৪২১২। 
[২৩৪] আবু দাউদ, হা/৪১৮৭, তিরমিযী, হা/১৭৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৩৫। 


১৫২ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার চুল (কখনও) কাঁধ পযন্ত লম্বা হতো । এই 
হাদীসটি সহীহ ॥1২৩৫] অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, আনাস (রা) বলেন, 


53355550৮20 395 এ ০৩ চি 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিটিরেত হত তা 
না বেশি কৌঁকড়ানো। আর তা ছিল দু'কান ও দু'কাঁধের মাঝ পযন্ত। এই হাদীসটি 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


গ2 ৪৮৫ 


4০) $ চর 


রাবারের 
ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
তি ১:5 29 29৮56 590 15420 281 (০ ভগ এ চি 
1 ৩১১0 35 এ 05 ক ঠে এও এ ৩০428: ৩১3১ ৩3১: 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসতাম । আমার মাথায় লম্বা চুল 
ছিলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, মাছি, মাছি। তিনি 
বলেন, আমি ফিরে এসে চুল কেটে ফেললাম । পরদিন সকালে আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি 
বললেন, আমি তো তোমাকে কষ্ট দেইনি । আর এরূপ (চুল) খুবই চমৎকার! এই হাদীসটি 
সহীহ ।1১৩৮ নাফি রেহি) ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, ইবনু উমার (রা) বলেন, 


৬ ৬৫৪ 0৩ ৫650 5 এ ০985 95) ৩০- 2025 5405 22 - 401 0 
চিনি 


রি 


[২৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৯০৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮। 
[২৩৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৯০৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮। 
[২৩৭] আবূ দাউদ, হা/৪১৬৩। 

[২৩৮] আবু দাউদ, হা/৪১৯০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৩৬। 


১৫৩ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাযা' থেকে নিষেধ করেছেন । তখন নাফি (রহি) 
কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, *কাযা' কী? তখন তিনি বললেন, শিশুদের মাথার কিছু অংশ 


কামিয়ে ফেলা আর কিছু অংশ রেখে দেয়া। এই হাদীসটি সহীহ 11২৩৯] 

১০. সুগন্ধি ব্যবহার করা । 

আনাস রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও সুগন্ধিকে প্রিয় করা হয়েছে। আর সালাতকে 
করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা ৷ এই হাদীসটি হাসান 1২০] 

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসক সম্পর্কে 
বলেছেন, 

মিসক হলো সবেত্তিম সুগন্ধি । এই হাদীসটি সহীহ |[২১ 


[২৩৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৯২০, সহীহ মুসলিম, হা/২১২০। 
[২৪০] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১২৮, নাসাঈ, ৭/৬১-৬২। 
[২৪১] সহীহ মুসলিম, হা/২২৫২, আবু দাউদ, হা/৩১৫৮, তিরমিযী, হা/৯৯১। 


১৫৪ 


৮৮৮] ৮ শত ভা) 
সপ্তম অধ্যায়: ওযু 
+520089 ০০০০ ৬2 59৬9 ০০ ০) 01 
প্রথম পরিচ্ছেদ: ওযুর পদ্ধতি, ওযু সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ এবং তার ফরযসমূহ। 


»:৮? শব্দটির ওয়াও বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে ওযু করা । আর যবর দিয়ে পড়লে 


এর অর্থ হবে ওযুর পানি। এই শব্দটি মাসদারও অথবা দু'টি পৃথক শব্দ। এই দু'টি দিয়ে 
মাসদারও বুঝায় আবার এই দু'টি দিয়ে পানিকেও বুঝায় । যেমন বলা হয়ে থাকে, 


£ (০ 


28988 ৩২৪৪৪১০৫৩১৪ 
ক. ওযুর পদ্ধতি। 
উসমান ইবনু আফফান (রা) এর মুক্ত করা দাস হুমরান রেহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


পণ 
£ 


2১ 5/০2 ৩০১৩ 2৫৫ ৫25 ৭০ ৮% 55 25 2৬ 3৪ 3৩5 ও ৩৪৪ তা 
হাত ০1 1 ৫০51 সত নততু গ্রহ 5৩৩ শাহ 2৮০০ বত তু গ্রহ ০৪2৫০ 15 শ্রুপ £ু ৩ 
০১৩ ৬৪৮৯] 91 এস লু ৬০৪ ০০০০০ ৩৯৩ এ ৬০৪ ০ ০9 ০০৯০০ 


০ 


১ এ ভুল 159 4555 850 25510590548 ৪44 2 ৫: 2 95 


05 25 29 (০4 455 ৫২0 04805 05 ০০ 4: 29 ৪৯৫ 
155 ১৯৯ ৮ ডি 92 ও প্রতি এ 4০ এ 6৯ ৫৬ 2 ৭৬ ৩৯৯ 5 ৬৪ 

29 ৩৪14৩ 5 এ 58০ ৮ ০ ৩ ৩৩৫০ ৫৫032 
উসমান (রা) ওযুর পানি আনাতে বললেন। এরপর তিনি ওযু করতে আরম্ভ করলেন। 
(বণনাকারী বলেন), তিনি উসমান (রো) তিনবার তার হাতের কজি পযন্ত ধুলেন, এরপর 
কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তার মুখমগ্ডল ধুলেন এবং ডান হাত 
কনুই পযন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুলেন। অতঃপর তিনি মাথা 
মাসাহ করলেন। এরপর তার ডান পা টাখনু পযন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর তন্রুপভাবে 
বাম পা ধুলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার 
এ ওযু করার ন্যায় ওযু করতে দেখেছি এবং ওযু শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করবে এবং একান্ত মনোযোগের 


১৫৫ 


সাথে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পূবের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া 
হবে । এই হাদীসটি সহীহ 1২৪২ 
খ. ওযু সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ । 
১. অন্তর দিয়ে নিয়্যাত করা, মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে নয়। 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
হও 429144| 
প্রত্যেক কাজ তার নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে [২৪৩] 


২. বিসমিল্লাহ বলা । 
আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
01520183542 257 45201521405 উকি 
ছা ০9 198 নও 2 গে দি রে 548০ টে 
জিনাত যার 
খোঁজ করলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো নিকট 
পানি আছে কি? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন 
বিসমিল্লাহ বলে ওযূ করো । বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পানি বের 
হতে দেখলাম। তাদের সবশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই এ পানি দিয়ে ওযু করলেন। সাবিত 
(রহি) বলেন, আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত 
মনে করেন? তিনি বললেন, সন্তরজনের মতো । এই হাদীসটি সহীহ |1২৪] 


[২৪২] সহীহ বুখারী, হা/১৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/২২৬। 
[২৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭। 
[২৪৪] নাসাঈ, হা/১/৬১-৬২, ইবনু খুযাইমাহ, হা/১৪৪। 


১৫৬ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩: ওযুর সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান 


বিসমিল্লাহ'র কথা উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। এরপরের 
হাদীসটিতেও উল্লেখ করা হয়নি । এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযুর 
বিবরণ সম্বলিত সহীহ হাদীসপগ্তলোতেও বর্ণিত হয়নি । অথচ দশের অধিক সংখ্যক ছাহাবী 
থেকে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ওযুতে বিসমিল্লাহ'র কথা বলা হয়েছে। 
সেই সকল হাদীসে আমরা দৃষ্টিপাত করে দেখেছি সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল পর্যাঁয়ের ৷ যেগুলো 
সামষ্টিকরূপেও দুবল পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারেনি । আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন । 
এই বিষয়ে আলেমগণের মতসমূহ: 


প্রথম মত: বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব ৷ ওয়াজিব নয় । সুতরাং কেউ যদি স্বেচ্ছায় এটা পরিত্যাগ 
করে, তবুও তার ওযু সহীহ হবে । এটা অধিকাংশ আলেমের মত। 


দ্বিতীয় মত: বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব । এটা ইসহাকের মত । ইমাম আহমাদের একটি বণনা 
এবং যাহেরীদের মত। 


তৃতীয় মত: এটা মুস্তাহাব নয়। এটা আবু হানীফা থেকে বর্ণিত একটি মত। এক বণনায় 
ইমাম মালেক বলেছেন: এটা বিদ“আত | অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন: এটা মুবাহ। এটা 
পালন করা ও পরিত্যাগ করাতে কোনো ফযীলত নেই। 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব । মিসকুল খিতাম ১/৫৭। 


৩. অবিহ্ছিন্নতা (319): এক অঙ্গ শুকানোর আগে আরেক অঙ্গ ধৌত করা। 
খালিদ ইবনু মাদান রেহি) থেকে বর্ণিত । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু 
স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, 


হু এ 


225১05821 1,585 3 (১৩০ এ - নও প্রতি ক ৬০- 410 ঠা 
2185, এরি 410 হি 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে অথচ তার 
পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান শুকনো, (ওযুর সময়) তাতে পানি পৌঁছেনি। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় ওযু করে সালাত আদায়ের নিদেশ 
দিলেন । এই হাদীসটি সহীহ |[২৪৫] 


[২৪৫] আবু দাউদ, হা/১৭৫, মুসনাদে আহমাদ, হা/৩/৪২৪। 


১৫৭ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪: ওযুর অঙগগুলোর মাঝে বিরতিহীনতার বিধান 


মুওয়ালাত হল: বিরতিহীনভাবে একটি অঙ্গের পরে অন্যটি ধৌত করা । নববীসহ অন্যান্যরা 
এই বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, সামান্য বিরতি কোনো ক্ষতি করে না। তবে তারা 
অধিক বিরতির ক্ষেত্রে তিনটি মত পোষণ করেছেন: 


প্রথম মত: বিরতিহীন ধারাবাহিকতা সব্ষেত্রে ওয়াজিব। এটা কাতাদাহ, রবি“আহ, 
আওযাঈ, লাইস ও শাফেয়ীর পুরাতন মত এবং আহমাদের মাযহাবের বাহ্যিক মত। 


দ্বিতীয় মত: কোনো ক্ষেত্রেই ওয়াজিব নয় । এটা অধিকাংশ আলেমের মত। 


তৃতীয় মত: একমাত্র জরুরী অজুহাত ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই এটা ওয়াজিব। যেমন: সম্পূর্ণ 
পানি না থাকা ৷ এটা ইমাম মালেকের মাযহাব । যা লাইস থেকে ব্ণিত। 


তারা মুওয়ালাতের (বিরতিহীনতা) পক্ষে আয়াতটি দ্বারা দলীল পেশ করেছে । দলীলের 
তাৎপর্য হল: শর্তের জাওয়াব বিরতিহীন হয়, উভয়টির মাঝে কোনো বিলম্ব থাকে না। 
জাওয়াব তার শর্তের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত হওয়ার আবশ্যিকতার ভিত্তিতে । এখানে 
অন্যতম একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ আছে: সম্পূর্ণ ওযু হল একটি “ইবাদত । বিধায় যখন তার 
অঙ্গগুলোর মাঝে বিরতি দেয়া হবে, তখন সম্পূর্ণ ওযু একটি ইবাদত বলে বিবেচিত হবে 
না। 


শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এই তৃতীয় মতটি শরীআতের উসুলের সাথে, আহমাদের 
মাযহাবের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, ওয়াজিব হওয়ার দলীলসমূহ একমাত্র 
সীমালজ্বনকারীকেই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে । বিরতিহীনভাবে ধৌত করতে অক্ষম এমন 
ব্যক্তিকে বিধানের অন্তভূক্তি করে না। 


ইবনু উসাইমীন বলেছেন: পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে যদি বিরতিহীনতা রক্ষা 
না হয়, তাহলে সেটা এই বিধান বহির্ভীত। যেমন: ওযুকারীর কোনো অঙ্গে এমন অন্তরায় 
আছে, যা পানি নিদিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে বাঁধা দেয়। যেমন: জুতার পালিশ। যা দূর করার 
কাজে সে ব্যস্ত থাকার ফলে বিরতিহীনতা ভঙ্গ হয়। এমন ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। 
একইভাবে যদি পানি শুকিয়ে যায় এবং সেটা কুপ থেকে উত্তোলন করার কাজে সে ব্যস্ত 
থাকে । অথবা যদি পানি এক ট্যাপ থেকে অন্য ট্যাপে স্থানান্তরিত হয়, আর এই অবস্থায় 
যদি অঙ্গসমূহ শুকিয়ে যায়, তাহলে সেটা কোনো ক্ষতি করবে না। 


আমি বলব: ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমাল্লাহ যে মতটি দিয়েছেন, তা 
সহীহ । আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন । 

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৩৮), আল মাজমু' (১/৪৮১), আল ফাতাওয়া (২১/১৩৫), আশ 
শারহুল মুমতি' (১/১৯১)। মিসকুল খিতাম ১/৯৩। 


১৫৮ 


গ. ওযুর ফরযসমূহ। 
১. মুখমণ্ডল ধৌত করা । কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়াও এর অন্তর্ভক্ত। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


এ, 
হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল 
ধৌত করো, (সুরা আল মায়িদা ৫: ৬)। 


আর যেহেতু কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াও মুখমণ্ডল ধৌত করারই অন্তভুক্ত, তাই সেই 
দু'টিও ফরয । কেননা আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কিতাবে মুখমণ্ডল ধৌত করার আদেশ 
করেছেন । আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি 
প্রতিটি ওযুতেই এমনটি করেছেন । 


আবূ হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
83345 এও 03 ডি 4 

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওযু করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে। এই 

হাদীসটি সহীহ ।২৪৬] লাকীত ইবনু সাবূরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


পু 
£ 


ড31 38581 ও &৩ ০০ টা ২0৬ 5১৮) ০৪১৮4190145 ও ৫4৫ 

৩.০ ৩১ 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ওযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে, অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে এবং 
নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছাবে, তবে সিয়াম রত অবস্থায় নয়। এই হাদীসটি সহীহ ।[২৬৭] 


অন্য বণনাতে রয়েছে, 
2251551% 
যখন তুমি ওযু করবে, তখন কুলি করবে । এই হাদীসটি সহীহ ।[২৯৮: 


[২৪৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬২, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭। 
[২৪৭] আবূ দাউদ, হা/১৪২। 
[২৪৮] আবূ দাউদ, হা/১৪৪। 


১৫৯ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫: কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী? 


প্রথম মত: ওযুতে এবং ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব | এটা ইবনুল 
মুবারাক, ইবনু আবী লায়লা, হাম্মাদ, ইসহাক এর মত। আহমাদ এর প্রসিদ্ধ মত। এবং 
আ'তা এর একটি বণনা । 


দ্বিতীয় মত: ওযু ও গোসলে নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব । কুলি করা নয়। 
তৃতীয় মত: কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ওযু ও গোসলে সুন্নাহ । 


চতুর্থ মত: উভয়টি গোসলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব, ওযুর ক্ষেত্রে নয়। এই মতগুলো সবই 
আলেমগণের একেকটি দলের মত। 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত; উভয়টিই উভয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব | মিসকুল খিতাম ১/৬২। 
২. কুনুইসহ দুই হাত ধৌত করা । 
বাকা 
তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো এবং হাতগুলো কনুইসহ ধৌত করো (সুরা আল 
মায়িদা ৫: ৬)। 
আবার এই বিষয়ে উসমান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) এর হাদীস রয়েছে। অন্য 


বর্ণনাতে উসমান ইবনে আফফান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি 

উসমান ইবনে আফফান (রা) কে বলতে শুনেছেন, 

১৪৮০1455৩০7 5০48 (০4০ 91555 22 ০ 

15578852554 85575, ১০৭ ০05০5 ছু 
4২) 


ওয়াসাল্লাম এর ওযুর অনুরূপ ওযু করবো । অতঃপর তিনি তার মুখমণ্ডল ও কনুইসহ দুই 
হাত ধৌত করেন, এমনকি বাহুদ্ধয়ের শেষ প্রান্ত পযন্ত স্পর্শ করেন, অতঃপর নিজের মাথা 
মাসাহ করেন এবং দুই হাত দুই কান ও দাড়ির উপর বুলান, তারপর দুই পা ধৌত করেন। 
এই বর্ণনার সনদ হাসান |২৯] 


[২৪৯] দারাকুতনী, হা/২৭৪। 


১৬০ 


নুআইম ইবনু আবদুল্লাহ আল মুজমির (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৫/৬৬ এল। ও052950 ৪9 কও ৩০৭ 0824 1 
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আমি আবু হুরায়রা (রো) কে ওযু করতে দেখেছি । তিনি খুব ভালোভাবে মুখমপ্ডল ধুলেন, 
এরপর ডান হাত ধুলেন এবং বাহুর কিছু অংশ ধুলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ 
ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধুলেন, 
এরপর বাম পায়ের নলার কিছু অংশসহ একইভাবে ধুলেন। অতঃপর বললেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি। তিনি আরো 
বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করার কারণে 
কিয়ামতের দিন তোমাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের ওযুর স্থান জ্যোতিময় হবে । সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম তারা যেন নিজ নিজ মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের জ্যোতি বাড়িয়ে 
নেয়। এই হাদীসটি সহীহ |1২৫০] 


৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা, আর দুই কান মাথার অন্তর্ভক্ত। 
(55925 1-83৯ 
আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো (সুরা আল মায়িদা ৫: ৬)। 


আর এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এক নম্বর- ওযুর পদ্ধতিতে উসমান 
(রো) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

আর পুরো মাথা মাসাহ করা ফরয । কারণ কুরআনে মাসাহ করার কথা সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে আর সুন্নাতে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এসেছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
পুরো মাথা মাসাহ করেছেন। আর এটিই দলীল যে, পুরো মাথা মাসাহ করা ফরয । 


[২৫০] সহীহ মুসলিম, হা/২৪৬। 


১৬১ 


আর যেহেতু দুআ কান মাথারই অন্তর্ভূক্ত, তাই সেগুলো মাসাহ করাও ফরয । কেননা আবূ 
উমামাহ (রা) থেকে ব্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


%50220১31 
দুই কান মাথার অন্তরভূক্ত। এই বণনার অনেকপ্তলো সনদে এটি সহীহ হাদীস ॥২০) 
সারকথা হলো, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরয । আর মাসাহকারী যদি চায়, সে শুধু তার 


মাথা মাসাহ করবে অথবা শুধু পাগড়ির ওপর মাসাহ করবে অথবা মাথা ও পাগড়ির ওপর 
মাসাহ করবে । এই সবগ্তলোই সঠিক ও প্রমাণিত। 


আমর ইবনু উমাইয়্যাহ আয যামরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পাগড়ির ওপরে এবং তার মোজার ওপরে 
মাসাহ করতে দেখেছি ।1২২] 


মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
37১550145৪6 ৬7০০৬ এ/৬০-৪৪ এ 


ট 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করার সময় তার কপাল, পাগড়ি ও মোজাদয়ের 
উপর মাসাহ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১৫৩; 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬: মাথার কতটুকু অংশ মাসাহ করা ওয়াজিব 


প্রথম মত: প্রত্যেকের জন্যই সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব । মালেক, ইবনু “উলাইয়াহ, 

আহমাদ, মুযানী এই মত পোষণ করেছেন । এই মতের দলীল হল: পৃর্বোল্লিখিত আয়াত ও 
মূ | 

আল্লাহ তা'আলার বাণী: “তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো” (সুরা আল মায়িদা ৫: 

৬)। এখানে ১১০৯ _ শব্দে বিদ্যমান »৬ _ অক্ষরটি সংযুক্ত অর্থে ব্যবহত হয়েছে। 


[২৫১] আবু দাউদ, হা/১৩৪, তিরমিযী, হা/৩৭, ইবনে মাজাহ, হা/৪৪৪। 
[২৫২] সহীহ বুখারী, হা/২০৫। 
[২৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪। 


১৬২ 


আধ্শিক পরিমাণ অর্থে নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: “তারা যেনো প্রাটীন এই 
ঘরের তাওয়াফ করে” (আল হাজ্জ: ২৯)। 


এটা জানা কথা যে, তাওয়াফ কখনো বায়তুল্লার আংশিক স্থান জুড়ে করলে তা জায়েয হবে 
না। একইভাবে তারা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্িআল্লাহু থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল 
পেশ করেছেন, যা লেখক উদ্ধৃত করেছেন । সেখানে বলা হয়েছে: “এরপর তিনি নিজের দুই 
হাত প্রবেশ করালেন, আর উভয়টি দ্বারা নিজের মাথা মাসাহ করলেন । একবার মাথার 
সামনে থেকে পেছন পযন্ত আরেকবার পেছন থেকে সামনে পযন্ত উভয় হাত দ্বারা মাথা 
মাসাহ করলেন । অপর বণনায়: তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড়ের পেছন পযন্ত 
দুই হাত টেনে আনলেন। এরপরে আবার উভয় হাত তিনি আগের স্থান পযন্ত টেনে 
আনলেন, যেখান থেকে মাসাহ শুরু করেছিলেন । এই হাদীসটি: উক্ত আয়াতে বিদ্যমান 
মুজমালের ব্যাখ্যা । আয়াতটি হল: “তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো” (আল মায়িদা 
৫: ৬)। 


দ্বিতীয় মত: মাথার আংশিক অংশ মাসাহ করার দ্বারা মাসাহ যথেষ্ট হবে । এটা ইবনু উমার 
থেকে বর্ণিত। হাসান আল-বসরী, সাওরী, দাউদ, আবু হানীফার মত। এটা শাফেয়ীদের 
মাযহাব । শাফেয়ীগণ আংশিকের ব্যাখ্যায় বলেছেন: আংশিকের ব্যাখ্যা হল, এতটুকু অংশ, 
যা মাসাহ করলে মাসাহ বলা যায়। যদিও সেটা পরিমাণে সামান্য হোক । আবু হানীফা 
বলেছেন: মাথার এক চতুর্থাংশ ৷ অপর বণনায়: তিন আঙ্গুল দ্বারা তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা 
মাসাহ করবে। তার থেকে আরেকটি বণনা রয়েছে: কপালের সমপরিমাণ জায়গা মাসাহ 
করবে । এই মতের দলীল হল: মুগিরাহ বিন শুবা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে: 
সেখানে বলা হয়েছে: “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করছিলেন, তখন তিনি 
মাথার অগ্রভাগের চুলের ওপরে মাসাহ করলেন এবং পাগড়ির ওপরে এবং দুই মোজার 
ওপরে মাসাহ করলেন” । সহীহ মুসলিম (২৭৪) । 

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, আর সেটা হল তাদের পেশকৃত দলীলটি “আম সাব্যস্ত করা । 
আর দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের দলীলের দাবির উত্তর হল: তিনি শুধুমাত্র মাথার অগ্রভাগের 
চুলের ওপরেই মাসাহ সীমাবদ্ধ করেননি । বরং এর সাথে তিনি পাগড়ির ওপরেও মাসাহ 
করেছেন । মিসকুল খিতাম ১/৭৪। 

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ* (১/৪৩১), তাফসীরুল কুরতুবী (৬/৮৭), আল ইসতিযকার (১/১৬৬), 
(২/৩০০), আল আওসাত (১/৩৯৩), আল ফাতাওয়া (২১/১২২) । 


১৬৩ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭: দুই কান মাসাহ করার বিধান কী? 


প্রথম মত: দুই কানের ওপরে মাসাহ করা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ 
আলেমের মত। বরং তাদের কেউ কেউ এই বিষয়ে ইজমা*ও বণনা করেছেন । নববী 
বলেছেন: আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির তাবারী তার গ্রন্থ “ইখতিলাফুল ফুকাহা” তে 
উল্লেখ করেছেন: তারা এই বিষয়ে ইজমা' পোষণ করেছেন: “যে ব্যক্তি উভয় কান মাসাহ 
করলো না, তার পবিত্রতা সহীহ হবে”। 


ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “দুই কান সামনের দিক থেকে মাসাহ করা সুন্নাত। 
উভয়টিই মাথা বা চেহারার অংশ নয়” এই বক্তব্যে শাফেয়ীর দলীল হল: যারা সম্পূর্ণ মাথা 
মাসাহ করা ওয়াজিব হওয়ার দাবি করেন, তাদের এক্যমতে যদি কোনো ব্যক্তি দুই কান 
মাসাহ না করে এবং এই অবস্থায় সালাত আদায় করে, তাহলে তাকে সালাত পুনরায় আদায় 
করতে হবে না। 

ইবনু হাযাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দুই কান মাসাহ করা ফরয নয়। এবং উভয়টি মাথার 
অন্তভুক্তও নয়। কারণ, এই সকল ক্ষেত্রে বর্ণিত আসারসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, দুই কান মাসাহ করা 
ওয়াজিব নয় । কারণ, এমনটি বর্ণিত হয়নি । আর উভয়টি মাথার অন্তভূক্ত নয় ৷ তবে অনুগামী 
হিসেবে হতে পারে । 

দ্বিতীয় মত: দুই কান মাসাহ করা ওয়াজিব । এটা ইসহাক ও কিছু মালেকী মাযহাবের 
আলেমদের মত । আহমাদের একটি বর্ণনা । আলবানী আস সহীহা গ্রন্থে (৩৬) এই মতকেই 
গ্রহণ করেছেন । এই বিষয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই মতের দলীল হল: “দুই 
কান মাথার অংশ” এই হাদীসটি । এই বর্ণনাটি সাহাবীদের _ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম _ একটি 
বড় দল থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

মোট কথা: এই মাসআলাটির ভিত্তি হল: হাদীসটি সহীহ হওয়ার ওপরে নির্ভরশীল । যারা 
এটাকে সহীহ বলে দাবি করেছেন, তাদের জন্য কান মাসাহকে ওয়াজিব বলার সুযোগ 
আছে। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসটিকে সহীহ মনে হয় না। এই ভিত্তির আলোকে: 
গ্রহণযোগ্য মত হল: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। মিসকুল খিতাম 
১/৮৪। 

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪০৫), আত তামহিদ (8/৪১), আল মুহাল্লা ১/৩০০), আল মুগনী 
(১/৩০২), আল মাজমূ* (১/৪৪৬), তাফসিরুল কুরতুবী (৬/৯০), আহকামুল ওযু (২/৫২৭)। 


১৬৪ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮: দুই কান মাসাহ করার পদ্ধতি 


আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার হাদীস, সেখানে বলা হয়েছে: “এরপরে নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথা মাসাহ করলেন । আর দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল 
উভয় কানের ভেতরে প্রবেশ করালেন । দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের বাহ্যিক অংশে মাসাহ 
করলেন । আর দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরে মাসাহ করলেন । এরপরে দুই পা 
তিনবার ধৌত করলেন” । আবু দাউদ (১৩৫) । হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের । 


নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমু* গ্রন্থে ১/৪৪২) বলেছেন: আর মাসআলার বিধান হল: দুই 
কান মাসাহ করা সুন্নাহ । পৃববর্তা হাদীসগ্ুলোর ভিত্তিতে । আর সুন্নাহ হল কানের ভেতরে 
ও বাহিরে উভয় স্থানেই মাসাহ করা । বাহিরের অংশ হল: মাথার সঙ্গে যুক্ত অংশ। আর 
ভেতরের অংশ হল: চেহারার সাথে যুক্ত অংশ । মিসকুল খিতাম ১/৮৫। 


৪. টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা। 


কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৫ 
আর তোমরা তোমাদের পা টাখনুসহ ধৌত করো (সুরা আল মায়িদা ৫: ৬)। 


এই বিষয়ে পূবেই উসমান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
এছাড়াও নুআইম ইবনু আবদুল্লাহ আল মুজমির (রহি) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা। 
লাকীত ইবনু সাবুরাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
১ 314581 3 8৩০ ০৮৬৪) ৪ এও গ]। ৬ 99৬ 4৮০ ৫ এ 
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আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ওযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে, অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে এবং 
নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছাবে । এই হাদীসটি সহীহ |1২৫৪] 


মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[২৫৪] আবু দাউদ, হা/১৪২। 


১৬৫ 


আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওযুর সময় তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা 
পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে দেখেছি। এই হাদীসটি সহীহ 1২৫৫] 

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, হাদীসসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, আঙ্গুলসমূহ খিলাল 
করা ওয়াজিব । আর এটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজের মাধ্যমে 
প্রমাণিত হয়েছে । আর এতে খিলাল করা ছাড়াই পানি পৌঁছাতে সক্ষম হোক আর নাই হোক 
তার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে এতে পায়ের আঙ্গুলসমূৃহ আর হাতের 


আঙ্গুলসমূহের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এটিকে শুধু পায়ের আঙ্গুলের সাথে শতযুক্ত 
করে দেয়া বা (খিলাল করা ছাড়া) পানি পৌঁছানো সম্ভব নয় এমন অঙ্গের সাথে শতযুক্ত 


করে দেয়ার বিষয়ে কোন দলীল নেই ।[২৫৬] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৯: দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার বিধান 
এ মাসআলার বিধানে কয়েকটি মত রয়েছে: 


প্রথম মত: ওযুতে হাত ও পাদ্ধয়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা মুস্তাহাব ৷ এটা হানাফী, শাফেয়ী 
ও হাম্বলীদের মাযহাব । 


দ্বিতীয় মত: দুই হাতের আঙ্গুলের মাঝে খিলাল করা ওয়াজিব । কিন্তু দুই পায়ের মাঝে 
সুন্নাহ। এটা মালেকী মাযহাবের মত। 


তৃতীয় মত: দুই হাত ও দুই পায়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব । এটা মালেকী মাযহাবের একটি মত। 
প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত (ওযুতে হাত ও পাদ্ধয়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা মুস্তাহাব)। 


দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১০৮), আল মাজমূ' (১/৪৫৪), আত তাওযীহ (১/২১৮), আহকামুল 
ওযু (১/২৭৫) | মিসকুল খিতাম ১/৬১। 


[২৫৫] আবু দাউদ, হা/১৪৮, তিরমিযী, হা/৪০, ইবনে মাজাহ, হা/৪৪৬। 
[২৫৬] নাইলুল আওতার, ১/১৯৬। 


১৬৬ 


প্রাসঙ্গিক সংযৌজন-১০: এক নজরে ওযুর ফরযসমূহ 
নিয়্যাত করা মুখে নয়, অন্তরে নিয়্যাত করা) 
. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াসহ সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা 
. দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা 
দু'কানসহ সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা 
. টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা 
. ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা । 


০ (তে 2:০০ 4 * 


৪৮ ৮০৬০ ও] এ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ওষূতে মুস্তাহাব বা সুন্নাত কাজসমূহ। 


১. ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত শুরু করার আগে দুই হাত কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। 


কেননা এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এক নম্বর- ওযুর পদ্ধতিতে উসমান 
(রো) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


২. ওযূর সময় মিসওয়াক করা। 


কেননা এই বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়- স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ এর তিন নম্বর- ওযুর সময়ে 
মিসওয়াক করা এতে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। 


৩. এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া । এভাবে তিনবার করা । 


আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযু 
শিক্ষা দেয়া সম্পকতি তার হাদীসে রয়েছে যে, তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়েই কুলি করলেন 
এবং নাকে পানি টেনে নিলেন । এমনটি তিনি তিনবার করলেন । এই হাদীসটি সহীহ |২৫৭ 


৪. সিয়াম পালনকারী না হলে উত্তমভাবে কুলি করা ও নাকে পানি প্রবেশ করানো । 


কেননা এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে তিন নম্বর- ওযুর ফরযসমূহ: 
মুখমণ্ডল ধৌত করা এতে লাকীত ইবনু সাবুরাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


[২৫৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৫। 


১৬৭ 


৫. বাম অজগ্তলোর আগে ডান অঙ্গগুলো ধৌত করা। 
আয়িশা (৪৯) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা 
তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |[২৫৮] 


আবার এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এক নম্বর- ওযুর পদ্ধতিতে উসমান 
(রো) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


৬. (ওযুর অঙগুলো) ঘষা । 
আবদুল্লাহ বিন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


350১ 815৫ এ পু 8 7০০ ০ 4৪৮০ -৩ তা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে দুই তৃতীয়াংশ মুদ পরিমাণ পানি আনা 

হলে তিনি তা দিয়ে তাঁর দু'হাতের কনুই পযন্ত ঘষে ধৌত করতে লাগলেন । এই হাদীসটি 

হাসান ২০৯] 

৭. দাঁড়ি খিলাল করা। 

আনাস ইবনু মালিক রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

45 এএঁ 255 5 ৩০ ৬৫ 561015 ও৫৪ 055 পভ আ॥। (০ এ ৭5 তা 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করার সময় হাতে এক অঞ্জলি পানি নিতেন । 

তারপর এঁ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে (থুতনির নিচে) লাগিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন এবং 


বলতেন, আমার মহান রব আমাকে এরূপ করারই নিদেশ দিয়েছেন । এই হাদীসটি সহীহ 
লি গয়রিহী |1২৬০] 


[২৫৮] সহীহ বুখারী, হা/১৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৮। 
[২৫৯] ইবনু খুযাইমাহ, ১/৬২, হা/১১৮, মুসতাদরাক হাকিম, ১/১৪৪। 
[২৬০] আবু দাউদ, হা/১৪৫, বাইহাকী, ১/৪৫। 


১৬৮ 


ইনসাফ হলো, এই বিষয়ের হাদীসগ্ুলো দলীল পেশ করার উপযুক্ত হিসেবে মেনে নিলেও 
সেগুলো দিয়ে দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা এগুলো নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বা কাজ। আর কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার রব আমাকে এরূপ করারই আদেশ করেছেন । এটি 
দিয়ে উম্মাহর জন্য তা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ হয় না । কেননা এটি তার সাথে নিদিষ্ট হওয়ার 
বিষয়টি স্পষ্ট ২৬১ 


৮. প্রতিটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করা । 
আবূ আনাস (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 


৫ রে 
4 নু 
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একদিন উসমান একটি উঠু স্থানে বসে ওযু করার সময় বললেন, আমি কি তোমাদের 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযু কিরূপ ছিল তা দেখাব না? এরপর তিনি 
প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুলেন। এই হাদীসটি সহীহ 1২৬২] 


৬১৫2 সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি উসমান ইবনু আফফান রো) এর ঘরের নিকটে 
দোকানসমূহ ৷ আবার বলা হয়েছে, পথ, আবার বলা হয়েছে, মসজিদের নিকটে একটি বসার 
স্থান, যেখানে বসে তিনি মানুষদের প্রয়োজন পূরণ, ওযু করাসহ আরো অন্যান্য কাজ 
করতেন। 

তিনবার মাথা মাসাহ মুস্তাহাব! 

হুমরান (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


দর এঃ 
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আমি উসমান ইবনু আফফান (রা) কে ওযু করতে দেখেছি । তিনি তাতে বলেন, আর তিনি 
তিনবার মাথা মাসাহ করেছেন, অবশেষে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


[২৬১] নাইলুল আওতার, ১/১৯০। 
[২৬২] সহীহ মুসলিম, হা/২৩০। 


১৬৯ 


ওয়াসাল্লামকে আমি এভাবে ওযু করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, এর চেয়ে কম করলে 
(অর্থাৎ দুই অথবা একবার করে ধুলেও) যথেষ্ট হবে । এই হাদীসটি সহীহ ।[২৬৩] 


শাকীক ইবনু সালামাহ (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

4০০ শি 
আমি উসমান ইবনু আফফান (রা) কে €ওযূর সময়) উভয় হাত কনুই পযন্ত তিনবার 
তিনবার করে ধুতে এবং তিনবার মাথা মাসাহ করতে দেখেছি । এরপর তিনি বলেছেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এরূপ করতে দেখেছি। এই হাদীসটি 
সহীহ |1২৬৪] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১১: মাথা মাসাহ কি একাধিকবার করা যায়? 


প্রথম মত: একাধিকবার মাথা মাসাহ করা যাবে না। বরং একবারই মাত্র মাসাহ করা যায়। 
এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হল: সহীহ বুখারীতে বর্ণিত অনেকগুলো 
হাদীস এবং বুখারীর বাহিরে অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসসমূহ, যেগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযুর বিবরণ সম্বলিত। সেখানে মাসাহ করার ক্ষেত্রে 
একাধিকবারের কথা নেই। সেগুলোর মাঝে অন্যতম কিছু হাদীস হল: যা লেখক এখানে 
উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ উসমান, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ও আলী (দস্ট) দের হাদীস । আবু 
দাউদ (১১১) । যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযুর বিবরণ সম্বলিত। 
সেখানে বলা হয়েছে: “এরপরে তিনি একবার মাথা মাসাহ করলেন” । হাদীসটির সনদ 
সহীহ এটা আমাদের শায়েখ রচিত সহীহ মুসনাদে (৯৬৯) বর্ণিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় মত: তিনবার মাসাহ করা মুস্তাহাব । এটা শাফেয়ীদের মাযহাব, আহমাদের একটি 
বর্ণনা । তাদের দলীল হল: যেই হাদীসপ্তচলোতে একাধিকবার মাসাহ করার বিবরণ এসেছে। 
তবে সেগুলো দুল । অথবা গায়রে মাহফুয হাদীস । এমন হাদীস, যা তুলনামূলক নিম্নস্তরের 
সিকাহ রাবী তার চাইতে অধিক সিকাহ রাবীর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। 
প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, যা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম ও শাওকানী পছন্দ 
করেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এটা মাসাহ, আর মাসাহের মাঝে 
তাকরার তথা একাধিক্যতা সুন্নাহ নয় । যেমন: মোজার ওপরে মাসাহ করা, তায়াম্মুমে মাসাহ 


[২৬৩] আবু দাউদ, হা/১০৭। 
[২৬৪] আবূ দাউদ, হা/১১০। 


১৭০ 


করা, যখমের পদ্রির ওপরে মাসাহ করা । আর মাসাহের পরে পুনরায় মাসাহ করার চাইতে 
মাসাহ করার পরে পুনরায় ধৌত করাটাই অধিক উত্তম। কারণ, মাসাহ যখন একাধিকবার 
করা হয়, তখন সেটা ধৌত করার পর্যায়ে চলে যায়। 

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১২৭), মাজমুঁউল ফাতাওয়া (২১/১২৬), আয যাদ (১/১৯৩), আন 
নাইল (১/৪৫৯) | মিসকুল খিতাম ১/৭৫। 


৯. তারতীব বা ধারাবাহিকভাবে ওযু করা । 

কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ ওযু ছিল ধারাবাহিকভাবে, যেমনটি 
যারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযুর বণনা দিয়েছেন তারা বর্ণনা করেছেন। 

কিন্তু মিকদাম ইবনু মা"দীকারিব রো) থেকেও সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 
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৪৮৩৪ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ওযুর পানি আনা হলে তিনি ওযু 
করলেন। তিনি তিনবার উভয় হাত কজি পযন্ত ধুলেন। তারপর তিনি তিনবার মুখমণ্ডল 
ধুলেন। তারপর তিনবার করে উভয় হাত কনুই পযন্ত ধুলেন। এরপর তিনবার করে কুলি 
করলেন ও নাকে পানি দিলেন। অতঃপর মাথা এবং উভয় কানের বাহির ও ভিতরভাগ 
মাসাহ করলেন । এই হাদীসটি সহীহ |1২৬৫; 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১২: ওযূর অঙগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে তারতীব বা ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করার বিধান 
প্রথমত: তারতীবের অর্থ: কোনো অঙ্গকে পুববর্তী অঙ্গের পূর্বে ধৌত করা যাবে না। যেভাবে 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি মত রয়েছে: 


প্রথম মত: ওযুর অঙ্গসমূহের মাঝে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এটা উসমান, ইবনু 
আব্বাস থেকে বর্ণিত। এবং আলী রাদ্ধিআল্লাহু আনহু থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। 
এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল হল: উক্ত আয়াতটি । আয়াতে বিদ্যমান 
প্রমাণটি হল: 


[২৬৫] আবু দাউদ, হা/১২১, ইবনে মাজাহ, হা/৪৪২। 


১৭১ 


আল্লাহ তা'আলা দুইটি ধৌত করতে হয় এমন অঙ্গের মাঝে একটি মাসাহযোগ্য অঙ্গ প্রবেশ 
করিয়েছেন, আর তা মাথা । আর আরবরা কখনো কোনো সমকক্ষ বস্তুকে অনুরূপ বস্ত থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে না। যদি সেখানে কোনো উদ্দেশ্য না থাকে । এখানে সেই উদ্দেশ্যটি হল: 
তারতীব । 


তারা আরো দলীল দিয়েছেন: মুসলিমে (৮৩২) বর্ণিত আমর বিন আবাসাহ রাদ্বিআল্লাহু 
আনহুর হাদীস দ্বারা । যা একটি দীর্ঘ হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: আমি বললাম: হে 
আল্লাহর নাবী, আমাকে ওযু সম্বন্ধে বিবরণ দিন। তখন তিনি বললেন: “তোমাদের মধ্যে 
যে কেউ যখন ওযুর প্রস্তুতি নেয়, তখন সে কুলি করবে, নাকে পানি নিবে । এরপরে নাক 
পরিষ্কার করবে ...এরপরে যখন মুখ ধৌত করবে ... এরপরে তার দুই হাত কনুইসহ ধৌত 
করবে ...এরপরে মাসাহ করবে ...এরপরে গোড়ালিসহ দুই পা ধৌত করবে” । হাদীসের 
মাঝে বিদ্যমান প্রমাণ হল: হাদীসে প্রতিটা অঙ্গকে ধারাবাহিকভাবে ০ _ শব্দ দ্বারা একটিকে 
পরেরটির সাথে যুক্ত করা হয়েছে । যেই শব্দটি তারতীবের দাবি রাখে । এটা তা*লিমের ক্ষেত্রে 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য । তাদের পক্ষে আরো অনেকগুলো দলীল 
রয়েছে। 


দ্বিতীয় মত: তারতীব ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। যা আলী ও ইবনু 
মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তারা দলীলটি পেশ করেছেন এইভাবে যে, 


আয়াতে বিদ্যমান অজগুলোর মাঝে 51) _ দ্বারা “আতফ করা হয়েছে। যা তারতীবের দাবি 


রাখে না। আর মুসনাদে আহমাদে (৪/১৩২) বর্ণিত মিকদাম বিন মা'দী কারিব রাদিআল্লাহু 
আনহুর হাদীস: “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত কনুইসহ ধৌত 
করেছেন । এরপরে কুলি করলেন এবং নাকে পানি নিলেন” । হাদীসটির সনদে আব্দুর রহমান 
বিন মায়সারাহ আবু সালামাহ আল হিমসী নামক রাবী রয়েছে । তাকরীব গ্রন্থে বলা হয়েছে: 
সে মাকবুল পর্যাঁয়ের রাবী । 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি । আর তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব । পূর্ববর্তী দলীলসমূহের 
ভিত্তিতে । এছাড়াও: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযুর বিবরণ সম্বলিত 
হাদীসগুলোতে তারতীবের বর্ণনা বিদ্যমান । আমার জানামতে, এমন কোনো সহীহ হাদীস 
নেই, যেখানে তারতীবের কথা বলা হয়নি । আর আলী ও ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুমা 
থেকে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। যেমনটি দিবয়ান রচিত “আহকামুল ওযু গ্রন্থে বিদ্যমান । 
এছাড়াও: ইমাম আহমাদ তাদের উভয়ের বক্তব্যের একটি অর্থ নিণয় করেছেন। তিনি 
বলেছেন: তারা উভয়েই উক্ত বক্তব্যে ডান অঙ্গের পূর্বে বাম অঙ্কে উদ্দেশ্য করেছেন। 
কারণ, কিতাবের দৃষ্টিতে উভয়টিরই বাচনভঙ্গি অভিন্ন । দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪২২), 
আল মুহাল্লা (১/৩১০), আল মুগনী (১/১৩৬), আল মাজমূ* (১/৪৭১) । মিসকল খিতাম 
১/৯১। 


১৭২ 


১০. ওযূর পর দুআ পাঠ করা। 


উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযু করে নিমোক্ত দুআ পড়বে, তার জন্যে 
জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারবে। 


চা প্র ঠেপ্ট 
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আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার 
কোন শরীক নেই । আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার বান্দা ও রাসূল 1১৬৬! 


আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 
ওযুর পর নিম্নের দুআ বলবে, তার জন্য তা এক শুন্র পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা 
সীল করে দেয়া হয়, যা কিয়ামত দিবস পথযন্ত নষ্ট করা হয় না। 

41০9 9৮5 আআ] ও ৬৬ এ 2 ৩৩ 
তোমার সপ্রশংসা পবিব্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া 
সত্য কোন মাবুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার দিকে 
প্রত্যাবর্তন (তাওবা) করছি। এই হাদীসটি সহীহ |১৬৭] 
১১. ওযূর পর দুই রাকআত সালাত আদায় করা । 


উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযুর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার পরে 
বললেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে ওযু করতে দেখেছি । আর 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


2০61৮ ঠাঁত১কু 2৮2210৩22৮৮ মা 2৫৫৫৮ পরত তাত ত£ 2 25:০৫ তনুর ৩৪ 
৬৪5৩ 0 2 98০ এ ১ ১ টি ৩৫০০ (5 2৬৭০৯ ৩১৯১ ৮ শি ৬৪ 


2% 
44১৯ 


[২৬৬] সহীহ মুসলিম, হা/২৩৪, তিরমিযী, হা/৫৫। 
[২৬৭] মুসতাদরাক হাকিম, ১/৫৬৪। 


১৭৩ 


“যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযু করবে, অতঃপর দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, যাতে 
নিজে নিজে কোন কথা বলবে না, তার পুবের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে । এই হাদীসটি 
সহীহ ॥২৬৮। 


আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
1:55806 385০ ৭১56» 2৮০ 25 9551 (0 পি ঈদ (০44 825 
৬ এও ৩৪ এএ ০৪৪ খু ৬০০৪ ০৮৯০) 2০ ৪০৪ 


রি 

প্র 
্্ঁ 5 
৫ ] 


25531431755 25৭ ও ও 25:5১: 9 ১১90 2১25 ৩৭৯5 ৩ এ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা) কে বললেন, 
হে বিলাল! তুমি আমাকে বলো, ইসলামের মধ্যে তুমি এমন কোন আমল করেছো যার 
উপকারের বিষয়ে তোমার অধিক প্রত্যাশা ৷ কারণ, আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সম্মুখে 
তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। রাবী বলেন, বিলাল বললেন, ইসলামের মাঝে এর চেয়ে অধিক 
লাভের প্রত্যাশা আমি অন্য কোন আমলে করতে পারি না যে, আমি দিনে বা রাতে যখনই 
পূর্ণ ওযু করি তখনই আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে যা লিখেছেন সেই অনুযায়ী এ ওযু দিয়ে 
সালাত আদায় করি। এই হাদীসটি সহীহ ।২৬৮ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৩: এক নজরে ওযুর সুন্নাতসমূহ 
মিসওয়াক করা 
. ওযুর শুরুতে “বিসমিল্লাহ' বলা 
. ওযুর শুরুতে দুই হাত কজি পর্যন্ত ধৌত করা 
এক অ্রলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি ও নাকে পানি দেয়া 
সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালোভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দেবে 
. বাম অঙগুলোর আগে ডান অঙ্গগুলো ধৌত করা। 
প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা (তবে মাথা একবারই মাসাহ করা) 


০ রে শি ৩০৫৫৮ ৬ 


[২৬৮] সহীহ বুখারী, হা/১৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/২২৬। 
[২৬৯] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৮। 


১৭৪ 


৮. দাড়ি খিলাল করা 

৯. অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা 

১০. হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা 

১১. ওযুর পর দুআ পাঠ করা 

১২. ওযুর পর দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করা 


৪991 ০০৪15 ৬০৪ ০০০এ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ওযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ। 


১. প্রত্রাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা বের হবে। 


৮5] 2 2০৩9 ঠাঈ 


অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে (সুরা আল মায়িদা ৫: ৬)। এখানে নিজের 
প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


21067557857 48685772421 

127 2 23 
'যে ব্যক্তি নাপাক হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযু করে । হাযরা-মাওতের 
জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আবু হুরায়রা! নাপাকি কী?' তিনি (রা) বললেন, "নিঃশব্দে বা সশব্দে 
বায়ু বের হওয়া । এই হাদীসটি সহীহ |1২৭০] 


[২৭০] সহীহ বুখারী, হা/১৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/২২৫ । 


১৭৫ 


আলী ইবনু আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


গর 05 ভি 28 0০ 2 4 ও চা 2 0380 ৬১৭5 4165 55 এ 
2৯21 4:05 
আমার অধিক পরিমাণে “মযী' বের হতো। তাই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার জন্য মিকদাদকে বললাম । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে 


কেবল ওযু করতে হয়। এই হাদীসটি সহীহ ।[২] 

সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

2 ৬৪ ৩৪৭০ ক ৬ খু 9 ও বিড ৪৬6০৪ বা ৫৮০৪৪ দর 
3৬7৭৯ 

আমরা যখন সফরে থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিদেশ 

দিতেন, আমরা যেন নাপাকির গোসল ছাড়া তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি; 


এমনকি মলত্যাগ- প্রত্বাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওযু করার সময়ও (মোজা না খুলি)। ইমাম 

তিরমিযীর বর্ণনা এমনটিই ।1২৭২] 

আর ইমাম নাসাঈ (রহি) এর বর্ণনাতে রয়েছে, সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রা) বলেন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন 

পযন্ত মোজা না খোলার নিদেশ দিয়েছেন, পায়খানা, প্রত্রাব হলেও এবং ঘুমালেও। এই 

হাদীসটি হাসান ।1২৭৩ 

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ রো) থেকে বর্ণিত। 

এ]। ০৬৭) এ এ এগ্ে ওর্ 429 ফুড পু উ৭ 4০419৮5 ৫165 
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[২৭১] সহীহ বুখারী, হা/১৩২, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৩। 
[২৭২] তিরমিযী, হা/৯৬। 
[২৭৩] নাসাঈ, ১/৮৩, ইবনে মাজাহ, হা/৪৭৮। 


১৭৬ 


একদা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছে। তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুগন্ধ পায়। 


এই হাদীসটি সহীহ [২৪] 
ইবনু আব্বাস রা), থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


রা 


ঞ ০৮ এ 


439 ০৫2 এ (55516152748 395 5 ৫ ও (১99 ১1) ৫91% 
1:41) 

মনী, মযী এবং ওদীর বিধান হলো, মযী ও ওদী বের হলে পুরুষাঙ্গ ধৌত করতে হবে এবং 

ওযু করতে হবে । আর মনী বের হলে গোসল করতে হবে ।[২৭৫] 

২. গভীর ঘুম যাতে কোন চেতনা থাকে না। 

এই বিষয়ে ওযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ অধ্যায়ের ১ নম্বরে সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রা) থেকে 

হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

আবার আলী ইবনু আবূ তালিব (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


525 0৩ $:5 ৩] এ 2৫) 


চক্ষুদ্বয় হচ্ছে পশ্চাৎদবারের সংরক্ষণকারী | সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমায়, সে যেন ওযু করে। এই 
হাদীসটি হাসান ।১৭১। 


£ হলো সেই সুতা যেটি দিয়ে ব্যাগ বা অনুরূপ কিছু বাঁধা হয়। আর +... হলো পশ্চাৎদ্বার। 
এই হাদীসের অর্থ হলো জাগ্রত অবস্থাতে মানুষের ভিতরে যা রয়েছে সেগুলো বের হওয়া 
থেকে সংরক্ষিত থাকে । কেননা সে এগুলো বুঝতে পারে। 

শাইখ আলবানী রেহি) বলেন, সঠিক কথা হলো, সাধারণভাবে ঘুমের কারণে ওযু ভঙ্গ হয়। 
পূর্বে বর্ণিত সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রো) এর হাদীসকে শততযুক্ত করার পক্ষে উপযুক্ত কোন 
দলীল নেই। বরং আলী (রা) এর থেকে বর্ণিত হাসান হাদীসটি একে সমর্থন করে । আর 


[২৭৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬১। 
[২৭৫] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ১/১৫৯, হা/৬১০, শারহু মাআনীল আসার, ১/৪৭। 
[২৭৬] আবু দাউদ, হা/২০৩, ইবনে মাজাহ, হা/৪৭৭। 


১৭৭ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তিকে ওযু করতে 
বলেছেন ।২৭৭] 


৩. আকল বা বিবেক হারিয়ে গেলে । 


ইবনু রুশদ আল হাফীদ (রহি) বলেন, এটি জেনে রাখা উচিত যে, অধিকাংশ আলেমের 
মতে, বিবেক হারিয়ে গেলে ওযু করা আবশ্যক । আর সেই বিবেক হারানোটা অজ্ঞান হওয়া 
বা পাগল হওয়া বা নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণেই হোক । অধিকাংশ আলেম এটিকে ঘুমের 
সাথে কিয়াস করেছেন । অর্থাৎ তারা মনে করেছেন যে, যদি ঘুমের কারণে ওযু ভঙ্গ হওয়াকে 
আবশ্যক করে, যেটি হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপবিত্র হওয়ার কারণ, তাহলে বিবেক হারিয়ে 
গেলে ওযু ভঙ্গ হওয়াটা আরো বেশি যুক্তিযুক্ত 1২৭৮ 


৪. কামনার সাথে কোন কাপড় ব্যতীত পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে । 
বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 
5 2515215 

কোন ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন ওযু করে । এই হাদীসটি সহীহ ॥২৭৯] 
তালক ইবনু আলী (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ 0১০ ৪ 5 তে ব্ত 429253597০০ 4৩ এ ৮০4 ০৯০ 4 ৩০৫ 

13555 3152059055৭ ৬ ৩865 2153 ৩৮৬ 
আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম । তখন সম্ভাব্য এক বেদুইন 
ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি ওযু করার পর নিজ পুরুষাঙ্গ 
স্পর্শ করলে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ওটা তো তোমার শরীরের একটি অংশ মাত্র ৷ এই হাদীসটি সহীহ ।২৮০] 
শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, “এটি তো তোমার শরীরের একটি অংশ মাত্র' এতে একটি 


সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেই স্পর্শ করাতে ওযূ করা আবশ্যক হয় না, সেটি হলো উত্তেজনা 
বা কামনা ছাড়াই স্পর্শ করা । কেননা এই অবস্থাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করাটা শরীরের অন্য অঙ্গ 


[২৭৭] তামামুল মিন্নাহ, ১০০ পৃ. । 

[২৭৮] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতিল মুকতাসিদ, ১/১১২। 
[২৭৯] আবু দাউদ, হা/১৮১, তিরমিযী, হা/৮২। 

[২৮০] আবু দাউদ, হা/১৮২, তিরমিযী, হা/৮৫। 


১৭৮ 


স্পর্শ করার মতোই হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি উত্তেজনার সাথে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হয়, 
তাহলে সেই স্পর্শ করাটা শরীরের অন্য অঙ্গ স্পর্শ করার মতো হয় না। কেননা 
স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য অঙ্গ উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা হয় না। আর এটি স্পষ্ট বিষয় যেটি 
তুমি দেখতেই পাচ্ছো । কিন্তু এই হাদীসটি হানাফীদের পক্ষে দলীল নয়, যারা বলে যে, 
পুরুষাঙ্গ যেকোনভাবেই স্পর্শ করুক না কেন তাতে ওযু ভঙ্গ হবে না। বরং এই হাদীসটি 
তাদের পক্ষে দলীল, যারা বলে যে, উত্তেজনা ছাড়া স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে 
উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর দলীল হলো বুসরা (রো) এর 
হাদীসটি । আর এভাবেই দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় হয়ে যায় 1২১] 


৫. উটের গোশত খেলে । বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
40451557045 3) 2 ৩৪ ৮৯)। ০০ 2 এুভ পু তত এ ০৯2 ৫5 

65155563৩05 159) ১9৮ ৩০ ৪৮ ০০ 45 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের গোশত খেলে ওযু করতে হবে কিনা এ 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা খেলে তোমরা 
ওযু করো। আর বকরীর গোশত খেলে ওযু রকতে হবে কিনা এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য তোমরা ওযু করো না। এই 
হাদীসটি সহীহ 1১৮২] 


জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

1556 ৩৪৪ 81:06 9) ৬০ ডিক পু এ॥ 4548145৫০১5 এ 
১0175 95 2 45 মাও ১১) 15৫ ৩5 ডে এও (৬ ১৪৪৩ 

এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি 

কি বকরীর গোশত খেয়ে ওযু করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে ওযু করতে পার আর 

নাও করতে পার । সে বলল, আমি কি উটের গোশত খেয়ে ওযু করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, 

উটের গোশত খেয়ে তুমি ওযু করবে । এই হাদীসটি সহীহ |২৮৩] 


[২৮১] তামামুল মিন্নাহ, ১০৩ পৃ. । 
[২৮২] আবু দাউদ, হা/১৮৪, তিরমিযী, হা/৮১, ইবনে মাজাহ, হা/৪৯৪। 
[২৮৩] সহীহ মুসলিম, হা/৩৬০। 


১৭৯ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৪: দীনত্যাগ করলে কি ওযু ভঙ্গ হবে? 


প্রথম মত: দীনত্যাগ এর দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয়। এটা আওযাঈ, আহমাদ ও আবু সাওর এর 
মত । দলীল হল: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


€৩:৩ ওএপ্র জা 
“যদি আপনি শিরক করেন, তাহলে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে” । (সুরা আয যুমার 
৩৯:৬৫), আর পবিত্রতা একটি আমল । 


দ্বিতীয় মত: এর দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবে না। এটা আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ীর মত। এই 
মতের পক্ষে দলীল হল: আল্লাহ তাআলার বাণী: 


্ রা ৫ ০ শু চা 
20521 ৩০৮ এ)৬ ৫ 555 ০৪ ১৯১৩৪ ১ ৩৯ 


“তোমাদের মধ্য যারা নিজেদের দীনকে পরিত্যাগ করবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করবে, তাদের আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে” । (সূরা আল বাকারা ২:২১৭)। 


এই আয়াতে আমল বাতিল হওয়ার বিষয়টিকে মৃত্যুর সাথে শরতযুক্ত করা হয়েছে। আর 
যেহেতু আমলসমূহ পবিত্র বিষয়, তাই ধমত্যাগের দ্বারা ওযু বাতিল হবে না । উদাহরণস্বরূপ, 
অপবিভ্রতার কারণে কৃত ফরয গোসল। 


অগ্রাধিকারযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য ৷ আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। 
মিসকুল খিতাম ১/২৩। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৫: বমি করলে কি ওযু ভঙ্গ হবে? 


এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে । সঠিক মত হল: ওযু ভঙ্গ হবে না । যেহেতু এই বিষয়ে কোনো 
দলীল সাব্যস্ত হয়নি । আর মাদান বিন আবি তালহার সুত্রে বর্ণিত বণনাটি, আবুদ দারদা 
রাদিআল্লাহু আনহু তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদা বমি করলেন, এরপর সিয়াম ভেঙ্গে ফেললেন । এরপর সাওবান এর সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ হলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম: আবুদ দারদা আমাকে বণনা করেছেন: রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেছেন? তিনি বললেন: তিনি 
সত্য বলেছেন । আর আমিই তার ওযুর পানি ঢেলে দিয়েছি” হাদীসটি আবু দাউদ (২৩৮১) 
বর্ণনা করেছেন। সনদ সহীহ । হাদীসটি আমাদের শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর “সহীহ 
মুসনাদ? গ্রন্থে ১০৩৯) বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটিতে বমি ওযু ভঙ্গকারী এমন কথা বলা 
হয়নি । এমনও হতে পারে যে, হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় 
ছিলেন, তাই ওযু করেছেন । মিসকুল খিতাম ১/২৩। 


১৮০ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৬: নাকের রক্তক্ষরণ হলে কি ওযু ভঙ্গ হবে? 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তির মুখভর্তি বমি হবে অথবা নাকের 
রক্তক্ষরণ হবে অথবা অল্প বমি হবে অথবা মযী নির্গত হবে । সে যেন সালাত থেকে উঠে 
আসে এবং ওযু করে নেয়”। হাদীসটি ইবনু মাজাহ (১২২১) বর্ণনা করেছেন। তবে 
গ্রহণযোগ্য মতে হাদীসটি মুরসাল। যুহালী, আবু হাতিম ও দারাকৃতনী হাদীসটি মুরসাল 
হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন । দ্রষ্টব্য: আত তালখীস (১/২৭৫)। 


এই জন্যই আলেমগণ এই মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন । তবে গ্রহণযোগ্য মত হল: 
নাকের রক্তক্ষরণ, শিরা কাটা, শিঙ্গা লাগানো ও মুখভর্তি বমির দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবে না। 
যেহেতু এই বিষয়ে কোনো দলীল সাব্যস্ত হয়নি । আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন মিসকুল 
খিতাম ১/২৪। 


দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৮৪), আল মাজমূ' (২/৬২), আল আওসাত (১/১৬৭) | 


তল ৩১ ১৮৬ এ ভর্তা এ 219 ০) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যে কারণে ওযূ করা ফরয, আর যে কারণে ওযু করা মুস্তাহাব । 
৪৪৭০1 এ জর্দা ৩ 
যেসব কারণে ওযু করা ফরয। 

১. সালাত আদায় করার জন্য ওযু করা ফরয । 
39৮1 এ 0 553 1905$ ৪১] এ] (৪ 0 ঞএ জা পাজি 

৩৪ এ] ৫473 ০০৮৮৯1৮ 
হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল 


ও হাতগুলো কনুইসহ ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং পায়ের টাখনু পযন্ত 
ধুয়ে নাও (সুরা আল মায়েদা: ৬)। 


আবূ হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
2 ৫০ ৬৫09 954 ১ 


১৮১ 


তোমাদের কারো ওষু নষ্ট হলে পুনরায় ওযু না করা পযন্ত তার সালাত কবুল হয় না। এই 
হাদীসটি সহীহ 1২৮৪] আবার ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
৬ ৬৪ ৪5০ 39১৮৮ 298৩4 4 ১ 
আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করেন না এবং তিনি খিয়ানতের সম্পদ থেকে 
সাদাকাও কবুল করেন না। এই হাদীসটি সহীহ 11২৮৫] 
২. বায়তুল্লার তাওয়াফ করার জন্য ওযু করা ফরয । 
ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
60145 5191 5 উ 80০ ৬6951 


বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা সালাত আদায়ের মতো । তবে এতে আল্লাহ তাআলা কথা বলাকে 
হালাল করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |[২৮৬] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৭: ওযুবিহীন মুসহাফ/কুরআন স্পর্শ করার বিধান 


অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট ওযুবিহীন কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই । তাদের মাঝে আছেন, 
ইবনু মুহাম্মদ । ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। যেমন- 
মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২৩৬১, আল আওসাত ইবনে মুনজির ২/১০১, সাঈদ ইবনে 
আবী ওয়াককাস হতে বর্ণিত (আওসাত ইবনে মুনজির ১/১৯৪) , সালমান ফার্সি হতে বর্ণিত 
(সুনানে দারাকুত্নী ১/১২৩)। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, 


(55550 31 5) 
“শুধুমাত্র তা পবিত্র ব্যক্তিরাই স্পর্শ করে” (সুরা ওয়াকিয়া: ৭৯)। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৯১০ ই! 0721 ০৪ ও 
[২৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৯৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/২২৫। 


[২৮৫] সহীহ মুসলিম, হা/২২৪, তিরমিযী, হা/১। 
[২৮৬] হাকিম, ১/৪৫৯, তিরমিযী, হা/৯৬০, ইবনু খুযাইমাহ, হা/২৭৩৯। 


১৮২ 


“পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে” ৷ হাসান: মুয়াত্তা মালেক ১/১৯৯। 


যাহিরী রহিমাহুল্লাহ স্পর্শ করা বৈধ মনে করেন । তিনি দলীল দেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কায়সারের কাছে চিঠি লিখলে তার চিঠিতে একটা আয়াত ছিল। 


হাকাম ও হাম্মাদ রহিমাহুমাল্লাহ হাতের উপরিভাগ দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয মনে করেন। 
কেননা সাধারণত হাতের পেটের অংশ দিয়েই স্পর্শ করা হয়ে থাকে, তাই এই নিষেধাজ্ঞা 
শুধু এর সাথেই সম্পৃক্ত হবে । অধিকাংশ বিদ্বানের দলীলের প্রত্যুত্তর তারা এভাবে দিয়েছেন 
যে, আয়াত দ্বারা ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে, যা পূবের আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। 


হাদীসের ব্যাপারে ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ নাইলুল আওতারে (১/৩২০) বলেন, 
“তাহের' শব্দটা মুশতারাক (ব্যাপক) অর্থবোধক, যা মুমিন, ছোট নাপাকি ও বড় নাপাকি 
বুঝায়; অথচ তাদের শরীরে কোনো নাপাকি নেই। যারা বলেছেন কুরআন স্পর্শ করা বৈধ 
আছে তারা সকল অর্থকে একাকার করে ফেলেছেন । সঠিক মত হচ্ছে মুশতারাক হলো 
মুজমাল (সংক্ষিপ্ত), (অস্পষ্ট) স্পষ্ট না হওয়া অবধি এর উপর আমল করা যাবে না। 


তারপর তিনি এই হাদীস দিয়ে দলীল দেন, 

তাহ ৩ শি ০! 
“নিশ্চয় মুসলিম নাপাক হয় না”। সহীহ বুখারী হা/২৮৩। হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পবিভ্র 
ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না, মানে মুমিন ছাড়া স্পর্শ করবে না। এই মতকে আল্লামা 
আলবানী ও শাইখ মুকবিল রহিমাহুমাল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন। 
আবু আবিল্লাহ বলেন, ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য যে, দাউদ যাহেরী ছাড়া আর কেউ 
এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন বলে আমরা জানি না*, কিন্তু দাউদ যাহেরীই শুধু এর 
বিপরীত মত পোষণকারী নন। বরং তিনি ছাড়াও আবু রাযীন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন 
রহিমাহুমাল্লাহও এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন । যেমনটি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা 
হতে বর্ণিত হয়েছে। তারা উভয়েই পবিত্র অবস্থা ছাড়াও মুসহাফ স্পর্শ করাকে বৈধ 
বলেছেন। 


আর হাদীসে রয়েছে যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না" এটি সম্পর্কে 
সঠিক মত হলো, এখানে পবিত্র ব্যক্তি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, ছোট ও বড় সকল অপবিত্রতা 
থেকে পবিত্র ব্যক্তি । আব্দুর রাষযাক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত এই হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রসঙ্গ এমনটিই প্রমাণ করে, যেমনটি পৃবেই বর্ণিত হয়েছে। 
তাতে রয়েছে, পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না'। আর এটি স্পষ্ট যে, এখানে 
পবিত্রতা বলে দুই ধরনের (ছোট ও বড়) অপবিত্রতা থেকেই পবিত্র হওয়া উদ্দেশ্য । 


১৮৩ 


ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহর “আল আওসাত' (২/১০৩) কিতাবে রয়েছে, পবিত্র অবস্থা ছাড়া 
কুরআন স্পর্শ করবে না'। 

অনুরূপভাবে হাকীম ইবনু হিযাম রাদিয়াআল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন স্পর্শ 
করবে না....। অনুরূপভাবে দারাকুতনীতে ইবনু হাযমের মুরসালে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি 
পুবেই বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন স্পর্শ করবে না.....। এই দুই হাদীসে মুমিন ব্যক্তিকেই 
সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বাণী, পবিত্র অবস্থাতে ছাড়া অথবা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না, এটি দিয়ে 
উদ্দেশ্য হলো, ছোট বড় দুই ধরনের অপবিভ্রতা থেকেই পবিত্র হওয়া । 


আমি (লেখক) বলছি, কিন্তু এটি বলা যেতে পারে যে, এখানে পবিব্রতার আদেশটি মুস্তাহাব 

হিসেবে করা হয়েছে। যেমন হাদীসে রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১১০০) ০৪131 ৮৮৮9৮ ০৮০ ৪ 

আমি যখনই সালাতে দাঁড়াই, তখনই ওযু করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সহীহ: তিরমিযী 

হা/১৮৪৭, আবু দাউদ হা/৩৭৬০, নাসাঈ হা/১৩২। 


প্রথম মত অর্থাৎ ওযুবিহীন কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন 
শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ, ইবনু বায, ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ তার “শারহুল 
মুমতে' (১/২৬৫) কিতাবে ও শাইখ সলিহ আল-ফাউযান রহিমাহুল্লাহসহ আরো অনেকে । 


মুগনী ১২০২, আল আওসাত ২/১০১, তামামুল মিন্না পৃ. ১০৭, ফাতাওয়া ইবনে বায 
১০/১৪৯। ফাতহুল আল্লাম ১/৩৩২। 


১৮2 এ তসি ৮ 
যেসব কারণে ওযু করা মুস্তাহাব । 
১. আল্লাহর যিকির করা। 
আল মুহাজির ইবনু কুনফুয রো) থেকে বর্ণিত। 


05555 ৬০ পভ 05456958 25205301015 টু 
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একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করছিলেন । সেজন্য ওযু শেষ করা পযন্ত তিনি তার জবাব দিলেন 
না। অতঃপর সালামের জবাব দিয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার 


১৮৪ 


সালামের উত্তর দেয়া থেকে আমাকে শুধু এটিই বিরত রেখেছিল যে, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর 
নাম স্মরণ করতে আমি অপছন্দ করছিলাম । এই হাদীসটি সহীহ 1২৮ 

২. ঘুমের সময় । 

বারাআ ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন, যখন তুমি (ঘুমানোর জন্য) তোমার বিছানায় যাবে, তখন তুমি সালাতের ওযুর 
মত ওযু করবে । এরপর ডান পাশের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়বে । তারপর এ দুআ পড়বে, 


০5 ৩৩6 এ] এন ৬৪ এএ ৪5 এ এএ! ৮৪ এটি লি 

৩25 ৬ ৫2 
হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আমার চেহারাকে তোমার 
অভিমুখী করলাম, আর আমার সকল বিষয় তোমারই নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার 
পৃষ্ঠদেশ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম । আমি তোমার গযবের ভয়ে ভীত ও তোমার 
রহমতের আশায় আশান্বিত। তোমার নিকট ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই মুক্তি 
পাওয়ার স্থান। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছো, আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তুমি 
যে নবী পাঠিয়েছ আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন), যদি তুমি এ রাতেই মারা যাও, তোমার সে মৃত্যু স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপরই গণ্য 
হবে । অতএব তোমার এ দুআগুলো যেন তোমার এ রাতের সর্বশেষ কথা হয় । এই হাদীসটি 
সহীহ ॥২৮৮ 


৩. অপবিত্র ব্যক্তি যদি খেতে বা পান করতে বা ঘুমাতে বা আবার সহবাস করতে চায় 
তাহলে তার জন্য ওযু করা মুস্তাহাব । 

আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৪১৩3৯০৩9446 5906 (61943 গুড 2। 4০48 ৫৯5 9৪ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকি অবস্থায় যদি কিছু খাওয়ার বা ঘুমানোর ইচ্ছা 
করতেন, তখন তিনি ওযু করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |২৮৯. 


[২৮৭] আবূ দাউদ, হা/১৭, ইবনে মাজাহ, হা/৩৫০। 
[২৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৩১১, সহীহ মুসলিম, হা/২৭১০। 
[২৮৯] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৫। 


১৮৫ 
আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
8 90240১59৩19 
তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে তারপর আবার মিলিত হবার ইচ্ছা করবে 


সে যেন ওযু করে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ |৯০] 


8. গোসলের আগে ওযু করা মুস্তাহাব, যদিও সেই গোসল ফরয গোসল হোক বা মুস্তাহাব 
গোসল হোক। 


আয়িশা 6শন্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


9 5 ০ জঞজ। ৩ ৬০। গুশ ০ ্ ) 9৮ 
2১2) ১০৯৩০ ১50 ৪১ ০৮ খু ০ 2৩০৯ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অপবিত্রতার গোসল করতেন তখন প্রথমে 

দুই হাত ধৌত করতেন । তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত 

করতেন। তারপর সালাতের ওযুর মত ওযু করতেন। এই হাদীসটি সহীহ ॥1২৯১] 

৫. আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার কারণে ওযু করা মুস্তাহাব । 

আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


57718 1 707776 41 ৮ 00515 ৩৫ 
চা 


আমি কয়েক টুকরো পনির খাওয়ার কারণে ওযু করি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা আগুনে রান্না করা খাবার খেলে ওযু করবে । 


এই হাদীসটি সহীহ [২৯২ 
এই হাদীস দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আগুনে রান্না করা খাবার খেলে ওযু করা মুস্তাহাব । কেননা 
71575 


15015 845048০8৫55 527640428 
[২৯০] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২১, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৮, আবু দাউদ, হা/২২০, তিরমিযী, হা/১৪১। 


[২৯১] সহীহ বুখারী, হা/২৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৬। 
[২৯২] সহীহ মুসলিম, হা/৩৫২, নাসাঈ, হা/১৭৩। 


১৮৬ 


তিনি একবার দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরীর কাঁধের 
গোশত কেটে খাচ্ছেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন কিন্তু পুনরায় আর ওযু করলেন 


না। এই হাদীসটি সহীহ [২৯৩ 
৬. প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করা মুস্তাহাব । 
বুরাইদাহ রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


24৩৫০ 69 ০০9 9৬৯ পী। ৮ 5958 ০ 203 পভ এস ৬০ ও তা 
65০14০60854 ৪৫০5 0 ৬5 ০০৫০ ১ 2০ শু এ 
মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ওযুতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত 
আদায় করেছেন এবং মোজার উপর মাসাহ করেছেন । তা দেখে উমার (রা) বললেন, আপনি 
আজ এমন কিছু করলেন যা কখনো করেননি । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হে উমার! আমি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি। এই হাদীসটি সহীহ |1২৯৪] 


৭. প্রতি বার ওযু ভেঙ্গে গেলে ওযু করা মুস্তাহাব । 
বুরাইদাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
বু 125594500৭৯ ৩2 পুতি এ 8০4০০ শু 
৩০5 এস ৫55 370950654৪৩ 5598৪ ৩০০৩ পু 59 4৪5৩ 
(০5401850956 4555 ৩0 ২ ৮৪ ৬৩৩ এড ৩৫০ ২ ৪ 
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এক দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা) কে ডেকে বললেন, 
হে বিলাল! তুমি জান্নাতে কি কারণে আমার আগে? গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি 
এবং আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি । তারপর বিলাল (রা) বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! যখন আমি আযান দিই, তখন দুই রাকআত সালাত আদায় করি এবং যখন 
আমার ওযু ছুটে যায়, তখন ওযু করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
এ দু'টির কারণেই (তোমার এ মযাদা)। এই হাদীসটি সহীহ |[২৯৫ 


[২৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২০৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩৫৫। 
[২৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৭, আবু দাউদ, হা/১৭২, তিরমিযী, হা/৬১, ইবনে মাজাহ, হা/৫১০। 
[২৯৫] তিরমিযী, হা/৩৬৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৬০, সহীহুল জামে, হা/৭৮৯৪। 


১৮৭ 


৮. মৃত ব্যক্তিকে বহন করলে ওযু করা মুস্তাহাব । 
আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


পে 


(৩০৩ কী ৬59 ৭১ ৪ ০০৪ ও৪ 
যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায়, সে যেন গোসল করে আর যে ব্যক্তি মৃতকে বহন করে সে 
যেন ওযু করে। এই হাদীসটি হাসান |[২৯৬] 


শাইখ আলবানী (রহি)১৯৭ বলেন, এই হাদীসের আদেশে বাহ্যিকভাবে ওয়াজিব হওয়াকে 
প্রমাণ করে। কিন্তু মারফু এর হুকুমে দুটি মাওকুফ হাদীস থাকার কারণে আমরা এমনটি 
বলবো না। সেই মাওকৃফ হাদীসগুলো হলো, 


প্রথম: ইবনু আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


০5০ ০৭ ৮৫ পতি 52 55152:58155121488 ০:৮৮ 15 2১০ ০৮ তা 
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তোমাদের মৃতদেরকে গোসল করানোর কারণে তোমাদেরকে গোসল করতে হবে না। 
কেননা তোমাদের মৃতরা অপবিত্র নয় । বরং তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের হাত ধৌত করাই 
যথেষ্ট হবে । এই আসারটি সহীহ ॥২৮ 


দ্বিতীয়: ইবনু উমার (রা) বলেন, 

আমরা মৃতদেরকে গোসল দিতাম । তারপর আমাদের কেউ গোসল করতো, আর কেউ 
গোসল করতো না ।১৯৮ 

৯. বমি করলে ওযু করা মুস্তাহাব । 


[২৯৬] তিরমিযী, হা/৯৯৩, আবূ দাউদ, হা/৩১৬২, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৩। 
[২৯৭] আহকামুল জানায়েয, পৃ. ৭১-৭২। 

[২৯৮] হাকিম, ১/৩৮৬, সুনানুল কুবরা, ৩/৩৯৮। 

[২৯৯] দারাকুত্বনী, ২/৭২, তারীখ, খতীব বাগদাদী, ৫/৪২৪। 


১৮৮ 

মাদান ইবনু আবী তালহা (রহি) আবু দারদা (রা) হতে বণনা করেন যে, 

ও১০৫5$ 7522১ ১০৮৯৪ ঁ ৩৩% তত 2 1 ৫ রি 402 2) ০ 4301 তে তা 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে তিনি ওযু করলেন। মাদান বলেন, আমি 

দামিশকের মসজিদে সাওবান (রো) এর সাথে দেখা করে তাকে এ কথা বললাম । তখন 

তিনি বললেন, আবু দারদা (রা) ঠিকই বলেছেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর ওযুর পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম । এই হাদীসটি সহীহ |] এ হাদীসের কারণে 


শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) বমি করলে ওযু করা মুস্তাহাব হওয়ার কথা 
বলেছেন |৩০১ 


১৮ ৩৬ তা ০1 ০০] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মোজার ওপর মাসাহ করা । 

১. মোজার ওপর মাসাহ করা শরীআতসম্মত। 
হাম্মাম ইবনুল হারিস রেহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
| একি ভি ভ৪ 20566 025 এর নতি এ এ তি পতি 4৫ ঞ। ২৪৩ 9৮ ৬৪ 
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আমি জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রা) কে দেখলাম যে, তিনি প্রশ্রাব করলেন। অতঃপর ওযু 
করলেন আর উভয় মোজার ওপরে মাসাহ করলেন । অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় 
করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকেও এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (হি) বলেন, এ হাদীস মুহাদ্দিসীনের 
নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় । কারণ জারীর (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর শেষ সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন |৩০২1 


[৩০০] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৪৩, তিরমিযী, হা/৮৭। 
[৩০১] মাজমুউর রাসাইল আল কুবরা, ২/২৩৪। 
[৩০২] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৭২। 


১৮৯ 


ইবনে মুনির (রহি) বলেন, মোজার ওপরে মাসাহ করা জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোন 
মতভেদ নেই। তিনি আরো বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের 
মধ্যে যার থেকেই এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের কেউ মোজার ওপরে মাসাহ 
করাকে অপছন্দ করেননি 1৩০৩। 

ইবনু আব্দিল বার (রহি) বলেন, অনুরূপভাবে তাবেঈগণের মধ্যে এবং ফকীহগণের মধ্যে 
কেউ মোজার ওপরে মাসাহ করাকে অস্বীকার করেছেন বলে আমার জানা নেই । তবে জাবির 
(রা) থেকে ইমাম মালেকের একটি বর্ণনা ছাড়া । কিন্তু সহীহ বণনাগ্তলো সেটির বিপরীত। 
আর সেই বর্ণনা মুনকার, যা তার মাযহার উসুল ও তার পদক্ষেপও সেটিকে প্রতিহত 
করে |৩০৪ 

“আল ইসতেযকার' কিতাবে তিনি আরো বলেন, যারা মোজার ওপরে মাসাহ করার কথা 
বলেন, তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, যাদের পক্ষে ভুল ক্রুটি হওয়া সম্ভব নয়। তারা হলেন, 
অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ এবং মুসলিমদের ফকীহগণ 154 

২. মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ওযু থাকাবস্থাতে মোজা 
পরিধান করতে হবে । মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৫০ ৮০56 ০১৯6 উত্স 5 ৪৩ 8 ৪ ৪ 
কোন এক সফরে এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
ছিলাম । তিনি আমাকে বললেন, তোমার র সাথে কি পানি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি 
তার সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন । তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে 
গেলেন । কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন । তখন আমি বদনা থেকে তাকে পানি ঢেলে দিলাম। 
তিনি তার মুখমণ্ডল ধুলেন তখন তার গায়ে ছিল একটি পশমের জুব্বা । তিনি তা থেকে হাত 
বের করতে না পেরে জুব্বার নীচ দিয়ে বের করলেন । তারপর তার উভয় বাহু ধুলেন এবং 
মাথা মাসাহ করলেন । আমি তার উভয় মোজা খুলে দিতে চাইলাম । কিন্তু বোধা দিয়ে) তিনি 


[৩০৩] আল আওসাত, ১/৩৪৩। 
[৩০৪] আত তামহীদ, ১১/১৪১। 
[৩০৫] আল আসতেষকার, ২/২৩৭। 


১৯০ 


বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও । কারণ আমি এই দু'টি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি । (এই 

বলে) তিনি তার উভয় মোজার ওপর মাসাহ করলেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1৩০৬] 

৩. মুকীম ব্যক্তি একদিন ও একরাত মোজার ওপর মাসাহ করতে পারবে আর মুসাফির ব্যক্তি 

তিনদিন তিনরাত মোজার ওপর মাসাহ করতে পারবে । 

শুরাইহ ইবনু হানী (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি আয়িশা (নস্ট) এর কাছে আসলাম, মোজার উপর মাসাহ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস 

করতে । তিনি বললেন, আবু তালিবের পুত্র (আলী (রা) এর কাছে গিয়ে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস 

করো। কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করতো । 


অতঃপর আমরা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সফরকারীর জন্যে তিন দিন তিন রাত নিদিষ্ট করে দিয়েছেন এবং বাড়ীতে 


অবস্থানকারীদের জন্যে একদিন এক রাত । এই হাদীসটি সহীহ [৩০] 

৪. শুধু মোজার ওপরের অংশেই মাসাহ করতে হবে। 

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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দীন যদি রায় তথা মানুষের মনগড়া অভিমতের ভিত্তিতে হতো, তাহলে মোজার উপরিভাগের 


চেয়ে নিচের দিকে মাসাহ করাই উত্তম হতো । অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে তার (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ করতে দেখেছি । এই হাদীসটি 


হাসান ।1৮1 


[৩০৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪। 
[৩০৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬। 
[৩০৮] আবু দাউদ, হা/১৬২, দারাকুতনী, ১/১৯৯। 


১৯১ 


৫. জাওরাব (মোজা) ও জুতার ওপর মাসাহ করা। 
মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
3426 ৩81 ৩6 তন ভে নু প্রত ঞ। এ ঞ। 4৯০ ঠা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর সময় জাওরাব এবং উভয় জুতার উপর 
মাসাহ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1৩০৯] 
৬. যার মাধ্যমে মাসাহ বাতিল হবে। 

১. সময় শেষ হলে । কেননা মোজার ওপর মাসাহ হলো একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য, 
যেমনটি পূর্বে বর্ণিত আলী (রা) এর সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত 
নিদিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি করা জায়েয নয়। 

২. বড় অপবিত্র হলে। 
সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমরা যখন সফরে থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিদেশ 
দিতেন, আমরা যেন নাপাকির গোসল ছাড়া তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি; 
এমনকি মলত্যাগ- প্রস্রাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওযু করার সময়ও (মোজা না খুলি)। এই 


হাদীসটি হাসান |5১০. 


[৩০৯] আবু দাউদ, হা/১৫৯, তিরমিযী, হা/৯৯। 
[৩১০] তিরমিযী, হা/৯৬। 


১৯২ 


(৮৮৮ ৮৮) শততা ভাতা 63১ 
ওযু অধ্যায় বিষয়ে কিছু শাখা মাসআলা । 


মাসআলা -১: ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি। 


ইমাম বাযযার!৩১) (রহি) ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে দীর্ঘ হাদীস মারফুভাবে বর্ণনা 
করেছেন । তাতে রয়েছে, 


49৯) ১৩ শেপ্ও 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘাড়ের বাহিরে দিকটি মাসাহ করেছেন। এই 
বর্ণনার সনদ যঈফ | কারণ তাতে তিনটি ইল্লাত রয়েছে। 

১. মুহাম্মাদ ইবনু হাজার; ইমাম বুখারী (রহি) তার সম্পর্কে বলেন, তার বিষয়ে সমস্যা 
রয়েছে । ইমাম যাহাবী রেহি) বলেন, সে মুনকার 1৩১২ 

২. সাদ ইবনু আব্দিল জাববার; ইমাম নাসাঈ (রহি) তার সম্পর্কে বলেন, সে শক্তিশালী 
নয় |৩১৩। 

৩. উম্মু আব্দিল জাব্বার ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর; ইবনু তুরকিমানী (রেহি) বলেন, 
আমি তার অবস্থা সম্পর্কে এবং তার নাম জানি না 1৩১৪ সারকথা হলো, এই হাদীসটি যঈফ। 
ইমাম তাবারানী (রহি) তালহা ইবনু মুসাররিফ (রহি) থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তালহা 
(রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তাতে রয়েছে, 

৪ ৬৮ এ 4০০ এ প্ট ও ও ল৪9 ৬ ৩৫ গজ উঠ ৯ 0৩ 4০) শপ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা মাসাহ করলেন । বণনাকারী বলেন, তিনি 
তার হাত দিয়ে মাথার সামনের অংশ থেকে শুরু করে একেবারে ঘাড়ের নিচ পযন্ত নিয়ে 
গেলেন। এই বণনার সনদ খুবই দুর্বল । এতে তিনটি ইল্লাত রয়েছে। 


[৩১১] মুসনাদে বাযযার, ১/১৪০। 
[৩১২] আল মীযান, ৩/৫১১। 

[৩১৩] আল মীযান, ২/১৪৭। 

[৩১৪] আল জাওহারুন নাকী, ২/৩০। 


১৯৩ 


১. আবু সালামাহ আল কিন্দী; তার নাম হলো উসমান ইবনু মুকসিম আর বাররী । আল 
কাত্তান ও ইবনুল মুবাররক (হি) তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন৷ আল জাওযাজানী (হি) 
বলেন, সে মিথ্যাবাদী । আর ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী (রহি) বলেন, সে মাতরূক ॥৩১৫ 

২. লাইস ইবনু আবী সুলাইম; সে সত্যবাদী, কিন্তু পরবর্তীতে তার হাদীসগ্ডলো বিশৃঙ্খল 
হয়ে যায়। তার হাদীসগ্তলো ভুল থেকে আর মুক্ত থাকেনি । তাই তার হাদীস পরিত্যাগ করা 
হয়েছে ॥৩১৬। 


৩. তালহা ইবনু মুছাররিফ হলো মাজহুল (অপরিচিত) 1১১৭ 


সারকথা হলো, এই হাদীসটি খুবই দুবল। 

মাসআলা -২: মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হয় না। 

আয়িশা (৮) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 

৫ 5:৬4 -055 5 2 এ ভরি ০৪০০ ৩৯ 0 নল পু এ - &। ০ উ 


৬৫৩০ 1 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন এক স্ত্রীকে চুমু খেলেন, অতঃপর সালাত 
আদায় করতে গেলেন, কিন্ত তিনি (নতুন করে) ওযূ করেননি । বর্ণনাকারী বলেন, আমি 
বললাম, তিনি কি আপনি (আয়িশা) ছাড়া আর কেউ? এতে তিনি (রা) হেসে দিলেন। এই 
হাদীসটি সহীহ ।1৩৮] শাইখ আলবানী (রহি) এটিকে সহীহ বলেছেন। 


মাসআলা -৩: ওযুর অঙ্গগুলো (মুছে) শুকানো মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে কোন হাদীস প্রমাণিত 
নয়। 


আয়িশা (শনস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
25215 24252 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ন্যাকড়া ছিল। ওযু করার পর এটা 
দিয়ে তিনি (ওযুর অঙগসমূহ) মুছে নিতেন । এই হাদীসটি যঈফ |1৩৯] 


[৩১৫] আল মীযান, ৩/৫৬। 

[৩১৬] আত তাকরীব, ২/১৩৮। 

[৩১৭] আত তাকরীব, ১/৩৮০। 

[৩১৮] আবু দাউদ, হা/১৭৮, তিরমিযী, হা/৮৬, ইবনে মাজাহ, হা/৫০২। 

[৩১৯] তিরমিযী, হা/৫৩, দারাকুতনী, ১/১১০, হাকিম, ১/১৫৪, বাইহাকী, ১/১৮৫। 


১৯৪ 


ইমাম তিরমিযী (রহি) বলেন, আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী নয়। এ 
বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। 
কেননা এ হাদীসের এক রাবী আবু মুয়ায সম্পর্কে লোকেরা বলেন, সে হলো সুলাইমান ইবনু 
আরকাম। ইনি মুহাদ্দিসদের নিকটে যঈফ। 


ইমাম হাকিম (রহি) বলেন, আবু মুয়ায হলো, ফাযল ইবনু মায়সারা বসরী। তার থেকে 
ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রহি) হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। 


ইমাম দারাকুতনী ও বাইহাকী (রহি) বলেন, আবু মুয়ায হলো সুলাইমান ইবনু আরকাম, যে 
হলো মাতরূক রাবী । 


আমি (লেখক) বলছি, ইমাম তিরমিযী, দারাকুতনী ও বাইহাকী (রহি) যেটি বলেছেন সেটিই 
সঠিক । কেননা রিজালশাস্ত্র সম্পর্কে ইমাম হাকিম (রহি) থেকে এই তিন ইমাম হলেন বেশি 
দক্ষ । আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত। 


মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
45) ০১০৮৪ 2689 ৮০৮ (59 7৮9 এ এ এক _ খা ৩৬ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওযু করতেন, তারপর তিনি তার কাপড়ের এক 
পাশ দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিতেন । এই হাদীসটি যঈফ [৩২০] 
এই বর্ণনার সনদ সঠিক নয় । কেননা আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল ইফরিকী হলো যঈফ। 
আর সে মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আল মাসলুবকে যিনদীকতা দিয়ে তাদলীস করতো |1৩১১] 
মাসআলা -৪: ওযু করাতে (অন্যকে) সহযোগিতা করা জায়েয 
মুগীরাহ ইবনু শুবা রো) হতে বর্ণিত। 
গএ। ৩৫ 0৮ 5৯৫ $ঠি এ এ হঠি 4৫০ & 55 পুতি ঞ। একি | ০৯০ ৮ ৩৫ 
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তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। এক 
সময় রাসূল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন । মুগীরাহ তাকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং তিনি 


[৩২০] তিরমিযী, হা/৫৪, বাইহাকী, ১/২৩৬। 
[৩২১] আল মাজরহীন, ২/৫০। 


১৯৫ 


ওযু করছিলেন। তিনি তার মুখমণ্ডল এবং দু'হাত ধুলেন এবং তার মাথা মাসাহ করলেন ও 
উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন । এই হাদীসটি সহীহ |/৩] 


মাসআলা -৫: ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময়ে পঠিত দুআর কোন ভিত্তি নেই। 


আশ শীরাযী (রহি) বলেন, অনেকে ওযুর দুআর চেয়ে বাড়তি আরো দুআ বলেন । মুখমণ্ডল 
ধৌত করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! যেদিন মুখমগ্লসমূহ কালো হয়ে যাবে সেদিন আপনি 
আমার মুখমগ্জল উজ্জল করুন । হাত ধৌত করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে আমার 
আমলনামা ডান হাতে দিয়েন, বাম হাতে নয় । মাথা মাসাহ করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! 
আমার চুল ও চামড়াকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিন। কান মাসাহ করার 
সময়ে বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের অন্তভূক্তি করুন, যারা শোনার পরে উত্তম 
কথার অনুসরণ করে । আর দুই পা ধৌত করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! আমার পা কে 
সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল রাখুন ২৩ 

ইমাম নববী (রহি) বলেন, বর্ণিত এই দুআর কোন ভিত্তি নেই । এই দুআটি আমাদের অনেক 
সাথীই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পূর্ববতীদের কেউই এটি বর্ণনা করেননি । মাওয়ারিদী এই 
দুআতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, কুলি করার সময়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি 
আমাকে আপনার নাবীর হাওয থেকে পান পান করায়েন, যেই পানি পান করে আমি আর 
পিপাসিত হবো না। নাকে পানি দেয়ার সময়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনার নিয়ামতসমূহের 
ও জান্নাতের সুগন্ধি থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আর মাথা মাসাহ করার সময়ে 
বলবে, হে আল্লাহ! যেদিন আপনার দেয়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আপনি 
আমাকে আপনার আরশের নিচে ছায়া দান করিয়েন ॥5২৪, 


মাসআলা -৬: হাসলে ওযু ভঙ্গ হয় মর্মে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়। 
আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১৫০] ৮০9। ১৩৫ ১১৩ ও ৩৩০ ৩৪ 


সালাতে যে ব্যক্তি স্বশব্দে হাসে, সে যেন আবার ওযু করে এবং আবার সালাত আদায় 
করে। এই হাদীসটি খুবই দুবল ।৩২৫ 


[৩২২] সহীহ বুখারী, হা/১৮২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪। 
[৩২৩] আল মাজমূ, ১/৪৮৬। 

[৩২৪] আল মাজমু, ১/৪৮৯। 

[৩২৫] দারাকুতনী, ১/১৬৪, ইবনু আদী, ৩/১০২৭। 


১৯৬ 


মাসআলা -৭: নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অথবা বমি করলে ওষূ ভঙ্গ হয় মর্মে কোন দলীল 
প্রমাণিত হয়নি । আয়িশা (লস্ট) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
245 2 1১ ও 589১০ ৬৪ 9৪ ৪৩ এও ও ও ৩5 9 ৩৩ ঠ সে 
সালাতরত অবস্থায় কারো বমি হলে, বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, বা খাদ্য বা পানীয় পেট 
থেকে মুখে চলে এলে সে যেন বাইরে এসে ওযু করে, অতঃপর পুবেক্তি সালাতের অবশিষ্টাংশ 
পূর্ণ করে, উক্ত অবস্থায় যদি সে কথা না বলে থাকে । এই হাদীসটি যঈফ |1৩২৬] 
মাসআলা -৮: রাগের কারণে ওযূ করা সম্পকী্ত দলীলটি যঈফ। 
আবূ ওয়াইল আল কাস (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৫০:04 বড এ ৮ ৫ তি নও ৯ অ+ হম 09৯0 9৪ ৩ 8 এত এও 
300 819 ০১৫৫৭ 52 ০০] ৬৮ বড পদ আ। এতে ঞ ০5১5 ৩৬:06 এ ভঠত ৬6 
০৪ 64: ০০90 ্ঞঃ চাহি ৫8 ০১৫ ৩5 32. 
একদা আমরা উরওয়াহ ইবনু মুহাম্মাদ আস সাদির নিকট গেলাম । তখন এক ব্যক্তি তার 
সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগিয়ে দিলো । তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ওযু করলেন। 
অতঃপর বললেন, আমার পিতা আমার দাদা আতিয়্যাহ (রহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 


বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাগ হচ্ছে শয়তনের পক্ষ থেকে । 
আর শয়তানকে আগ্তন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভাতে হয়। 


অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন ওযু করে নেয় । এই হাদীসটি যঈফ ।[৩২৭] 
মাসআলা -৯: খারাপ কথার কারণে ওযু করা সম্পকতি দলীলটি যঈফ । 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
6 ৩১20 ০০৩: এ 01018052878 এ ৬০০ 000] ৩৬063 ৫০৫৫ 


2৯৮%। 


[৩২৬] ইবনে মাজাহ, হা/১২২১, দারাকুতনী, ১/১৫৪, বাইহাকী, ১/১৪২। 
[৩২৭] আবু দাউদ, হা/৪৭৮৪, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২৬। 


১৯৭ 


নাপাকি দুই ধরনের: মুখের মাধ্যমে নাপাকি আর লজ্জাস্থানের মাধ্যমে নাপাকি। আর এই 
দু'টি সমান স্তরের নয়। লজ্জাস্থানের মাধ্যমে নাপাকির চেয়ে মুখের মাধ্যমে নাপাকি অনেক 
মারাত্মক । আর এই উভয় নাপাকিতেই ওযু করতে হবে । এই হাদীসটি যঈফ 1৩২৮ 


মাসআলা -১০: মোজার নিচের দিকে মাসাহ করা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীলটি যঈফ। 
মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


হা ৩৪ এটি শ5 পি পুতি উ্। এত ডে রি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগে মাসাহ করেছেন । এই 
হাদীসটি যঈফ |[৩২৯] 


৩০৭ ০৬ ৪] ৬ 
অষ্টম অধ্যায়: গোসল। 
₹0থ। আর্ত ৩ এস ৫7৫এ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: কখন গোসল ফরয হয়? 


১. জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত অবস্থাতে বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়। 
আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
লন 9 ৩6 ৮ ৬4৪] ৩৫:৫5 ৬৭ ০৮ 9 এ || ৬০ তি 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তখন তিনি 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মযী বের হলে ওযু করতে হবে এবং বী্পাত হলে 
গোসল করতে হবে । এই হাদীসটি সহীহ |৩৩০] 


[৩২৮] আল আবাতীল, ১/৩৫৩, আল ইলাল, ১/৩৬৫। 
[৩২৯] আবু দাউদ, হা/১৬৫, তিরমিযী, হা/৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/৫৫০। 
[৩৩০] তিরমিযী, হা/১১৪, ইবনে মাজাহ, হা/৫০৪। 


১৯৮ 


উম্মু সালামাহ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


25 ৫৫ ৬276 85 সণ এত ৩৪ উ। ৩৫ এ উ ও 5] ঞ॥ 450 ৫৯ ৬০৪ প্রত দি ঠা 
ধগ। ৪৯৫ 09 05 পি ঞ একি ও 050 05 £ পু 5৬ হু % ৬৫৮০ গঞ। 
উম্মু সুলাইম (রা) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, 
হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না । তাই মহিলাদের 
যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার উপর গোসল করা জরুরী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে । (এ কথা শুনে) উম্মু সালামাহ (রা) বললেন, 
মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উভয় 
হাত ধুলিময় হোক! তাহলে তার সন্তান কেমন করে তার সদৃশ হয়? এই হাদীসটি 
সহীহ ॥৩৩১ 

কারো যদি স্বপ্নদোষ হয়, কিন্তু কোপড়ে) বীর্য দেখতে না পায়, তাহলে তাকে গোসল করতে 
হবে না। আর কেউ যদি (কোপড়ে) বীর্য দেখতে পায়, কিন্ত ্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না 
আসে, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। 


কেননা খাওলা বিনতে হাকীম রো) থেকে বর্িত। 

স্ট :0৩ 0%। এ5 এ ৪5 ও ও ৬৪ - শি ডি ক এতে ক ৩৯৩ অ্দি 

স্বপ্নদোষ হলে (তাকে কি গোসল করতে হবে) । তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন, বীযপাত না হওয়া পযন্ত গোসল করতে হবে না, যেমন পুরুষের বীযপাত না হলে 

গোসল করতে হবে না। ইমাম আহমাদ (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসাঈ 

(রহি) সংক্ষিপ্তভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ (রহি) এর বণনাতে রয়েছে, 

০419 :6 ০02৫1 ৩16 0 ৩ 2 ০6০5 প্রত একি ঞ 1 ৬ এ রত 
৩ 27522) 


খাওলাহ বিনতে হাকীম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এমন মহিলার 
কথা জিজ্ঞেস করলেন যার স্বপ্নদোষ হয়। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, সে যখন বীর্য দেখবে তখন গোসল করবে । এই হাদীসটি হাসান |[৩৩২] 


[৩৩১] সহীহ বুখারী, হা/২৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৩। 
[৩৩২] মুসনাদে আহামাদ, ৬/৪০৯, নাসাঈ, ১/১১৫, ইবনে মাজাহ, হা/৬০২। 


১৯৯ 

আবর আয়িশা (ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
1 ০০5 ৫০৮ 006 পিস 55 ও এ ২ | ০৪ ৪ পু ক একি ঞ 4৯০ 0৬ 
65076458145 8 রা ৬৫ বেড 0০ ১৮ ৬ ক ও পু নি ২৪ ভ্ঞ 

০৮0 3৮5 5১০ ৩] ৭৮৮ 0৬ ০৬ ৩ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ঘুম 
থেকে জেগে বৌযপাত হওয়ার কারণে) ভিজা দেখতে পায় অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার 
স্মরণ হয় না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে গোসল করতে হবে। 
আবার এটাও জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তির তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে পড়ছে 
অথচ কাপড়ে কোন ভিজা দেখতে পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলাইম (রো) বললেন, মহিলারাও (পুরুষের) 
অনুরূপ কিছু দেখতে পেলে তাদেরও কি গোসল করতে হবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, মহিলারা তো পুরুষদের মতই । এই হাদীসটি সহীহ |[৩৩৩] 
২. সহবাস করার কারণে গোসল ফরয হয়, যদিও তাতে বীর্যপাত না হয়। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
1288 ০৬-৩ টি শ৭। 2৮ ৫০46 গি 
কোন ব্যক্তি স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সঙ্গত হলেই, তার ওপর গোসল ফরয 
হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ 1৩৩৪ 
আয়িশা (শনস্ট) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
852 ৩5 এ ৩৬ তঞ। ৩৫ দি শখ ৯ ও 10 


যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর শাখার মাঝখানে বসবে এবং একের লজ্জাস্থান অপরের 
লজ্াস্থানের সাথে লাগবে তখনই গোসল ফরয হয়ে যাবে । ইমাম তিরমিযী (রহি) এর 
বর্ণনাতে রয়েছে, 


১) ও 2৬ ১৬ 51 


[৩৩৩] আবু দাউদ, হা/২৩৬, তিরমিযী, হা/১১৩, ইবনে মাজাহ, হা/৬১২। 
[৩৩৪] সহীহ বুখারী, হা/২৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৪৮। 


২০০ 


এক লজ্জাস্থান (স্বামীর) অপর লজ্জাস্থানে ্ত্রীর) প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হয়ে যায়। 
এই হাদীসটি সহীহ |1৩৩৫] 


০৬৬ হলো, খাতনা করার স্থান । শিশুদের ক্ষেত্রে খাতনা করার আগে যেই চামড়াটি তাদের 
পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগকে ঢেকে রাখে । আর মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রশ্বাব বের হওয়ার স্থানের 
পাশে উচু চামড়াটি । এখানে দুই লজ্জাস্থান একত্রিত হওয়া দিয়ে উভয় লজ্জাস্থান খুবই 
কাছাকাছি হওয়া উদ্দেশ্য । আর এটি হয় স্বামীর পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর লজ্াস্থানে প্রবেশ 
করার মাধ্যমে । আর এটি দিয়ে সহবাস করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

৩. হায়েয ও নিফাস শেষ হলে গোসল ফরয হয়। 


আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 

45 
আর তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । বলুন, তা “অশুচি'। কাজেই তোমরা 
হায়েষের সময়ে স্ত্রী সংগম থেকে বিরত থাকো এবং পবিত্র না হওয়া পযন্ত (সংগমের জন্য) 
তাদের নিকটবর্তী হবে না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট 


ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন (সূরা 
আল বাকারা: ২২২)। আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩০৬৪ সগ 9 ৫56 64৩8 8 প্রুঞ্। এতে 20 ৫) তে এবি 85৬ ৬০৬ 
96 ০১০৩ ০৫ উদ ৬৭৩ ৫ এ নিত প্রত আ। এত 450 406 5 তি এস 
এ 2 0 ৬৩০ ৪০৯৩ ৮৯196 5১1 ৬ ৬৫০৮ অনুজ 
ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তেহাযাগ্রত্ত, আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় 
আমি কি সালাত ছেড়ে দেবো? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ 


হলো এক ধরনের বিশেষ রগ থেকে নির্গত রক্ত, হায়েষের রক্ত নয়। সুতরাং যখন তোমার 
হায়েয শুরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও । আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত 


আদায় করো | এই হাদীসটি সহীহ ।1৩৩৬] 


[৩৩৫] সহীহ মুসলিম, হা/৩৪৯, তিরমিযী, হা/১০৯। 
[৩৩৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩। 


২০১ 


আশ শীরাধী (রহি) বলেন, নিফাসের রক্তের কারণেও গোসল ফরয হয়। কেননা সেটিও 
হায়েষের মতো । আর নিফাসের কারণেও সিয়াম পালন করা ও সহবাস করা হারাম হয়। 
আর নিফাসের সময়ে সালাত ফরয থাকে না । সুতরাং হায়েষের মতো নিফাসের কারণেও 
গোসল ফরয হয় ।1৩৩৭] 

ইমাম নববী (রহি) বলেন, আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, হায়েয ও নিফাসের কারণে 
গোসল ফরয হয়। যারা এই বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আছেন ইবনে 
মুনযির, ইবনু জারীর আত তাবারী (রহি) সহ আরো অনেকে |1৩৩৮] 


৪. কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে। 
কাইস ইবনু আসিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
03৮ 9৫05 896 6১৬)। 9 পিড এজ জজ এতে 0 ত্র 


আমি ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। 

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুলের পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল 

করার আদেশ দিলেন । এই হাদীসটি হাসান |[৩৩৯] 

৫. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যে যে কাজ করা হারাম। 

ক. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম । 

আয়িশা (৪স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩৬9১৪195524 এল ও 8৩ ৪৬ ০৪৫ ৮ শি পি একি ঞ। 4১০ ৪৩ 

6০০ 4০85 25 8 উপ এও টি শে শি খুদি ঞ। এত উ্ 0৮5 একা ০৪ 
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একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন, সাহাবীদের ঘরের দরজা 

মসজিদের দিকে ফেরানো । (কেননা তারা মসজিদের ভিতর দিয়েই যাতায়াত করতেন)। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব ঘরের দরজা মাসজিদ হতে 

অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এসে দেখলেন, 


লোকেরা কিছুই করেননি, এ প্রত্যাশায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোন 
অনুমতি নাযিল হয় কিনা । অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে তাদের 


[৩৩৭] আল মাজমু, ২/১৬৭। 
[৩৩৮] আল মাজমূ, ২১৬৮ 
[৩৩৯] তিরমিযী, হা/৬০৫, নাসাঈ, ১/১০৯, আবু দাউদ, হা/৩৫৫। 


২০২ 
আবারো বললেন, এসব ঘরের দরজা মাসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও । কারণ ঝতুবতী 
মহিলা ও নাপাক ব্যক্তির জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল মনে করি না। এই হাদীসটি 
হাসান |1৩৪০] 

খ. সালাত আদায় করা । 

গ. (বায়তুল্লার) তাওয়াফ করা । 
“যে কারণে ওযু করা ফরয" এই পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের দলীল পুবেই বর্ণিত হয়েছে। 


০০ এপ 557 ও। এ। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গোসলের রুকন ও সুন্নাতসমূহ। 
০০৯) 5 
ক. গোসলের রুকনসমূহ। 


১. নিয়্যাত করা 


কেননা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


এর 5 গ৮ 0৫0 ৫09 5৫5 ০৬০ এর 
প্রত্যেকটি কাজ নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে । আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেটিই রয়েছে যার 
সে নিয়্যাত করে। এই হাদীসটি সহীহ |5৯ 
২. পুরো শরীর পানি দিয়ে ধৌত করা। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৮: গোসলে বিসমিল্লাহ বলার বিধান কী? 
ওযুর আলোচনায় এই সম্পকিতি মতানৈক্য উল্লিখিত হয়েছে। সহীহ মত হল: ওযুর ক্ষেত্রে 
বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব । সুতরাং গোসলের ক্ষেত্রে এটা অধিক উত্তম রূপে প্রযোজ্য হবে । 
যেহেতু এটা বড় পবিভ্রতা । বিধায় গোসলের সময়ও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে। 
ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন । মিসকুল খিতাম ১/১৭৮। 


[৩৪০] আবূ দাউদ, হা/২৩২। 
[৩৪১] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭। 


২০৩ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৯: গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী? 


ওযুর মধ্যে এই বিষয়ক আলোচনাও অতিবাহিত হয়েছে। সহীহ মত হল: উভয়টি ওযু ও 
গোসলে ওয়াজিব । মিসকুল খিতাম ১/১৭৮। 


দ্রষ্টব্য: আল ফাতহ লি ইবনি রাজাব (১/২৭১), আশ শারহুল মুমতি" (১/২০৮, ৩৬২) | 


খ. গোসলের সুন্নাতসমূহ। 


১. দুই হাত (কজি পযন্ত) তিনবার ধৌত করা। 
২. লজ্জাস্থান ধৌত করা । 


৩. সালাতের ওযুর মতো পরিপূর্ণভাবে ওযু করা । তবে সে গোসল শেষ করে দুই পা 
পরেও ধৌত করতে পারবে । 


205055955555909 
€ য। 


৫. পুরো শরীরে পানি দেয়ার সময়ে শরীরের ডান দিকে থেকে শুরু করা, তারপর বাম 
দিকে দেয়া । 


আয়িশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ এ 92 686 44 0৮ ডি এ 9 04 4 নিও পি ঞ। ৩০ ঞ 4৯ ৩৫ 

১914 ৫ ০ ০৮০ ও 2৩ 058 গঞ। 4৮৮? 2249৯ (6 % 4 8০৪ 
পক) 0০5 ০০০৩ ৩০ এত প্রতি ৪ ৩১৫ 250 এ ৩৮ ০9৪০ ৯ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অপবিভ্রতা থেকে গোসল করতেন তখন 

প্রথমে দুই হাত ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। 


তারপর সালাতের ওযুর মত ওযু করতেন। তারপর পানি নিয়ে তার আঙ্গুলগুলো চুলের 
গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে, চুল ভিজে গেছে তখন মাথায় তিন 


২০৪ 


আজল (দুই হাতের তালু ভরা) পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। 
তারপর তার উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন। এই হাদীসটি সহীহ |1৩] 


ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইমূনাহ (রা) বলেন, 


2 ০০০০০ (এ নি 45৩5 4৫৯5 ৫4৪৪ 17 ১০৫০2 2 ১৬৮৪৬ ১৫ 6০5 5145 

2০৬৩০ সর্ক ত 4৪ 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম । তিনি তার 
হাত দু'বার বা তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে তার বাম হাতে পানি নিয়ে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে 
ফেললেন । তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তার 
চেহারা ও দু'হাত ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তার সারা দেহে পানি ঢাললেন। তারপর একটু 
সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নিলেন । এই হাদীসটি সহীহ |[৩৪৩ 


গ. মহিলাদের গোসল । 
মহিলাদের গোসল পুরুষদের গোসলের মতোই । তবে মহিলাদের জন্য হায়েয থেকে পবিত্র 
হওয়ার গোসলে চুলের বেনী খুলে ফেলা ফরয । 


কেননা উম্মু সালামাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কে বললাম, 


৫) ০১৯৮ :0 25816 1206) 35 এ ০৪ ঞ্র্জি 869 ডি 8 81:48 
হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মাথায় চুলের বেনী গেথে থাকি। সুতরাং অপবিভ্রতার 
গোসলের সময় কি আমি তা খুলব? অন্য বর্ণনাতে হায়েষের কথা রয়েছে। তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর 
তিন আজলা পানি ঢেলে দিবে । এই হাদীসটি সহীহ [৩৪৪ 


[৩৪২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৬। 
[৩৪৩] সহীহ বুখারী, হা/২৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৭। 
[৩৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩০, আবূ দাউদ, হা/২৫১, তিরমিযী, হা/১০৫। 


২০৫ 


উবাইদ ইবনু উমাইর (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০১ ৩ ৫ এ ক ৩০ এ ৩০ 9 2 2 2১6 ৩ এ ৩৩ ৬ তি 
৬৫৩ 154০4) ৩8 ৩52 অর্ভ ৫41 ০58 ত প0 2 2195 4৮ 
345 ৩৯৫ ৬৮ এপি 68 এ 36 ০০5 ৪61৩ নি্ প্রতি এও ও ১6 ৪ ৩০ 
আয়িশা (ঞরন্ট) এর নিকটে খবর পৌঁছাল যে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর স্ত্রীলোকদেরকে 
গোসলের সময় তাদের মাথার চুল (বেনী) খোলার আদেশ দিয়ে থাকেন । এ কথা জানার 
পর আয়িশা (লস্ট) বললেন, আশ্চর্য লাগে ইবনু আমর (রা) এর মতো লোক মেয়েদেরকে 
গোসলের সময় মাথার চুল খোলার আদেশ করেন । তাহলে তো তিনি কেন তাদেরকে মাথার 
চুল মুণ্তন করে ফেলার আদেশ দেন না? অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম এক সাথে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে অপবিত্রতার গোসল করেছি । এ সময় 
আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলির (দুই হাতের তালুর) অধিক পানি ঢালিনি। এই হাদীসটি 


সহীহ | ৩৪৫] 


তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো, এক টুকরা তুলা বা অনুরূপ কিছু নিয়ে তার সাথে মিশক বা 
সুগন্ধি লাগিয়ে হায়িয়ের বা নিফাসের রক্তের সাথে দিবে, যাতে সেই স্থানটি সুগন্ধযুক্ত হয় 
এবং সেখান থেকে রক্তের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। 


আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
1৫/3551595 6৫454 6 এ গা 0৬৬ ৬6 দি পু ক একি ০ ৫০ গত 
ভে 1 ০০০ 2406 পি এ 2 ৬ ০৩ ১5 ও হি 4 2 এ এও 
2855 95 34৮ 4 েে। ১৪ ৬৮ ডিও 040) 9 5৫ $ এর 2৩ রে 
৫ ০০৪% ৮ 55 ধু ও এ এট এ ৫০৫ শি 82 সু এশি। ৬৮৯৫ 

০5০ 9 ৩৫6৪৪ তা 21 852৫ ও ৩৫৫ মা চন এ 0 ৩ আও 
একদা আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হায়েষের গোসল 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ 


পানি এবং বরই এর পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিভ্রতা অর্জন করবে । তারপর মাথায় পানি 
ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচড়া করবে যাতে পানি সমস্ত চুলের গোড়া পযন্ত পৌঁছে যায় । 


[৩৪৫] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৩। 


২০৬ 


তারপর তার উপর পানি ঢেলে দিবে । তারপর সুগন্ধযুক্ত কাপড় নিয়ে তার দ্বারা পবিত্রতা 
অর্জন করবে । আসমা (রা) বলল, তা দিয়ে সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি 
বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে । অতঃপর আয়িশা (লস্ট) তাকে 
যেন চুপি চুপি বলে দিলেন, রক্ত বের হবার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে । তারপর আসমা (রো) 
অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো । তিনি বললেন, পানি নিয়ে তার দ্বারা 
সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে । তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালো করে নাড়াচড়া 
করবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। 
আয়িশা 6) বললেন, আনসারদের মহিলারা কতই না ভালো! লজ্জা তাদেরকে দীন এর 
জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি |1৩৪৬] 


স্বামী ও স্ত্রীর একই স্থানে একই পাত্রে গোসল করা জায়েয । 
আয়িশা (৪) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০5 গা ৬ 3১৪ 96 ভিড উড ৪ ৬৫ নি এ জ। পতি | ৩ € এসি ৬ 
3৪-0$ :৩$ ০ 
আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা 
আমার এবং তার মাঝখানে থাকতো । তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। 


তখন আমি বলতাম, আমার জন্যে একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন। তিনি 
(আয়িশা) (রা) বলেন যে, এসময়ে তারা উভয়েই অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন । এই হাদীসটি 


সহীহ | ৩৪৭] 


স্ত্রীর পবিত্রতা অর্জন করার পর অবশিষ্ট অতিরিক্ত পানি দিয়ে স্বামীর গোসল করা জায়েয । 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

০ ৩ নি গত এ উঠ গঞএ এ ও নিলি প্র ঞ। দি উঠ হাটা সরে এল 
০] ৪ রি এপি আঁ এত ৫550 0 2৫8 ৩০৬] এ ধা 0 405 


এ 


9-..25. 


[৩৪৬] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩২। 
[৩৪৭] সহীহ বুখারী, হা/২৬১, সহীহ মুসলিম, হা/৩২১। 


২০৭ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্র থেকে পানি 
তুলে গোসল করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানি 
দ্বারা ওযু অথবা গোসল করতে আসলেন স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অপবিত্র 
ছিলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি অপবিত্র হয় না। এই 


হাদীসটি সহীহ | ৩৪৮] 


₹০৯। ৬০ এ এ ০০৪ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কখন গোসল করা মুস্তাহাব। 


১. জুমআর দিনে গোসল করা। 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১০৫এ$ ৪ 9 0 

তোমাদের মধ্যে কেউ জুমআর সালাতে আসলে সে যেন গোসল করে । এই হাদীসটি 
সহীহ |৩৪৯] 
জুমআর দিনের গোসল করা ওয়াজিব হওয়া থেকে মুস্তাহাব হওয়ার কারণ হলো, 
সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

এ ৩০৪৩ ডি ৩০ 5 জা চি ভে ৬৪ 
জুমআর দিনে যে ব্যক্তি ওযু করলো, সে তো ভালো ও উত্তম কাজ করলো । আর যে গোসল 
করলো সে অধিকতর উত্তম কাজ করলো । এই হাদীসের বিভিন্ন সুত্রগুলোর সমন্বয়ে এটি 


হাসান হাদীস 15০1 


[৩৪৮] আবু দাউদ, হা/৬৮, তিরমিযী, হা/৬৫, নাসাঈ, হা/৩২৫। 
[৩৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৮৭৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪৪। 
[৩৫০] আবু দাউদ, হা/৩৫৪, তিরমিযী, হা/৪৯৭, নাসাঈ, ৩/৯৪। 


২০৮ 


২. দুই ঈদের দিনে গোসল করা। 
ইমাম বাযযার (রহি) বলেন, দুই ঈদের দিনে গোসল করা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস 
আমার মুখস্থ নেই 1০১. 
আমি (লেখক) বলছি, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী রেহি) ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, 

এ] এ) 95 ৩0 ১ 8 05 ৩৫ ধা 
ইবনু উমার (রো) ঈদুল ফিতরের সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করতেন। এই 
আসারটি সহীহ 1৩৫২] 
৩. যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করাবে, তার গোসল করা । 
আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

৩ থক ৬ আল ৬ ৫৩৪৬ 

যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায়, সে যেন গোসল করে । আর যে ব্যক্তি মৃতকে বহন করে 
সে যেন ওযু করে। এই হাদীসটি হাসান |[5৫৩; 
মৃতকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করা ওয়াজিব হওয়া থেকে মুস্তাহাব হওয়ার কারণ হলো, 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
তোমাদের মৃতদেরকে গোসল করানোর কারণে তোমাদেরকে গোসল করতে হবে না। 


কেননা তোমাদের মৃতরা অপবিত্র নয় ৷ বরং তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের হাত ধৌত করাই 
যথেষ্ট হবে। এই আসারটি সহীহ 15৫ 


৪. ইহরামের জন্য গোসল করা । যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত । 
(৪5 4১৩৪ প্র শি পু ক এও এট 


[৩৫১] তালখীসুল হাবীর, ২/৮১। 

[৩৫২] মুআত্তা মালিক, ১/১৭৭, হা/২, আল উম্ম, ১/২৬৫। 

[৩৫৩] তিরমিযী, হা/৯৯৩, আবু দাউদ, হা/৩১৬২, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৩। 
[৩৫৪] হাকিম, ১/৩৮৬, সুনানুল কুবরা, ৩/৩৯৮। 


২০৯ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ইহরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) 
পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ৩] 

৫. মক্কাতে প্রবেশের জন্য গোসল করা । 

নাফি (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


? 


হও 05462 ০0846 ০2০ ৬৮ 26 ৪১৪ 6 উঠ পরও তে ও ৩৫ ৬৪০ এ ৬) 2৮ ওঠ ঠা 
এ ঘা. এ ঞ। এ উঠ ০৪ ১৫৮5 ৭9 
ইবনু উমর (রা) “যু তুওয়া” নামক স্থানে ভোর পযন্ত রাত্র যাপন না করে মক্কায় উপনীত 
হতেন না। তিনি (সেখানে) গোসল করতেন, অতঃপর দিনের বেলায় মন্কায় প্রবেশ করতেন 
এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাই করতেন বলে তিনি বলেছেন। এই 
হাদীসটি সহীহ 1৩৫৬] 
৬. মুস্তাহাযা মহিলার জন্য প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করা অথবা যুহর ও আসর 
করা। 
উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রহি) আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা 
(রা) বলেন, 
এক 28 4১৮6 06 04 (5414৫48৬০০০ ৮৫ ভর ৪ ৪৮৬ 8] 9০ 4550 ৫ এ 
০০ গল 386০ ৩০150 ০৫ ও ০০ ১৮0 52155 ৩] 0 ৬০১০, তি ০০ 2 
০95 ৭0৮9 ১০৪ ০৯৫ ৩৪৩ ৭৩ ৯৬ সাও ৮৮৭ ৯ ০৩০০ সভ এএ্এ6 2 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ এত এত দিন যাবত 
ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। তাই তিনি সালাত আদায় করতে পারছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা তো শয়তানের ধোঁকা মাত্র। সে একটি 


বড় পোনির) পাত্রে বসবে । পানির ওপর হলুদ রঙ দেখতে পেলে যুহর ও আসরের জন্য 
একবার গোসল করবে, মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজর সালাতের 


[৩৫৫] তিরমিযী, হা/৮৩০, দারাকুতনী, ২/২২০। 
[৩৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/১২৫৯। 


২১০ 


জন্য একবার গোসল করবে । আর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ওযু করবে। এই হাদীসটি 
সহীহ 1৩৫৭] 


৭. অজ্ঞান হওয়ার পর গোসল করা। 
আয়িশা (তস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


ও 95 0019০ 248 44৫565517 এ 2 এত এর্পি এ 9 পুচ ঞ একি 9 8 
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এ 19৮56552525 68 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুস্থতা অনেক বেড়ে গেল, এমন সময় 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, না। হে 
আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের 
পাত্রে পানি দাও । আয়িশা (্ট) বলেন, আমরা তাই করলাম । তিনি গোসল করলেন। 
অতঃপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুশ ফিরে 
পেলে আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, 
না। হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য 
গোসলের পাত্রে পানি রাখো । আয়িশা (সস্ট) বলেন, আমরা তাই করলাম । তিনি গোসল 
করলেন । আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুশ হয়ে পড়লেন । কিছুক্ষণ পর আবার হুশ ফিরে 
পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না। 
হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর আয়িশা (্ট) আবু 
বকর রো) কে ইমামতি করার জন্য পাঠানোর ঘটনা বর্ণনা করলেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৩৫৮] 


৮. কোন মুশরিক ব্যক্তিকে দাফন করার পর গোসল করা । আলী (রা) হতে বর্ণিত। 
142 ০৬ হা) :06.50$ ৬০৯ :448 1৬৬ ৬০ দত :9৬8 পনি এজ ঞ। এত ও এ 
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[৩৫৭] আবূ দাউদ, হা/২৯৬। 
[৩৫৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৮। 


২১১ 


একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, আবু ত্বালিব 
মারা গেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও, তাকে দাফন করো । 
আলী রো) বললেন, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, যাও, তাকে দাফন করো । অতঃপর যখন আমি তাকে দাফন 
করে তার কাছে ফিরে আসলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি গোসল করো । এই 


হাদীসটি সহীহ |1৩৫৯] 

৯. প্রতিবার সহবাসের পর গোসল করা । আবু রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তার স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করলেন । তিনি 

তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাসের পরপর গোসল করেন । তাকে বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র 

রাসূল! আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বললেন, সেটি অধিকতর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন । এই হাদীসটি হাসান 1৩৬০ 


এ০স। ০৮699 
গোসল অধ্যায় সম্পকীতি কিছু শাখা মাসআলা । 


মাসআলা -১: নিজের গৃহের বাহিরে পুরুষদের জন্য লুঙ্গি পরিহিত অবস্থাতে গোসলখানাতে 
হারাম। 


জাবির রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩৯৭৩১ ০ 2095 ০ তু ৩৩৬০ ০০ ১ 041 ০4 লী 95 ৬ ৬ ৬ ৬ 
631 2৫95 
আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন লুঙ্গি পরিহিত অবস্থা 
ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ না করে । আর আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালের প্রতি যে লোক 


[৩৫৯] আবু দাউদ, হা/৩২১৪, বাইহাকী, ৩/৩৯৮। 
[৩৬০] আবু দাউদ, হা/২১৮, ইবনে মাজাহ, হা/৫৯০। 


২১২ 


ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে নিজের গৃহের বাহিরে অন্যের) গোসলখানায় প্রবেশ না 
করায় । এই হাদীসটি হাসান ।[৩৬১. 


আবু আইয়ুব আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


9621 ০৪৭৫ ১৩ ০৯] 206 ক তই ৩৫৩ ৬ উড ৮ উল &৬ ৮ ৩৩৬০ 
৬৫ ০৯) 99 ৮ ভ ৩৫ ৩০6 এ সপ ৮ ৯ উঠ &৬ ৬ ৩৩ ৬০ 998 

1537 ১85৫ ১ 140০5 
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান 
করে । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে সে যেন লুঙ্গি পরিহিত 
ছাড়া গোসলখানাতে প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর 
ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে, নইলে চুপ থাকে । আর তোমাদের মহিলাদের মধ্যে 


যে মহিলা আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন অন্যের) গোসলখানাতে 
প্রবেশ না করে। এই হাদীসটি সহীহ 1৩৬২ 


এই বিষয়ে ইবনু আব্বাস, কুসতুনতুনিয়াতে অবস্থানরত কাস আল আজনাদ, আবৃল মালীহ 
আল হুযালী এবং সায়িব (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


মাসআলা -২: গোসলের মধ্যে ওযু অন্তর্ভুক্ত করা । 

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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তায়িফের লোকজন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, হে 

আল্লাহর রাসূল! আমাদের এলাকাটি অত্যন্ত শীত প্রধান, সেখানে কী পরিমাণ গোসল করলে 

তা অপবিব্রতার গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি । এই হাদীসটি সহীহ ॥৩৬৩ 


[৩৬১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৩৯, নাসাঈ, ১/১৯৮, তিরমিযী, হা/২৮০১। 
[৩৬২] ইবনু হিব্বান, হা/৫৫৯৭, বাইহাকী, ৭/৩০৯, হাকিম, ৪/২৮৯। 
[৩৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/৩২৮। 


২১৩ 
আবার আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
0 3 ০6 ২ পন পরও এতে ঞ| ৫৯ ৩৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার পর পুনরায় আর ওযু করতেন না। 
এই হাদীসটি সহীহ 1৩৬৪] 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, এই দু"টি হাদীস দিয়ে প্রমাণিত হয়, যে গোসলে এবং 
গোসলের পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করেননি, সেই গোসল দিয়েও তিনি 
সালাত আদায় করেছেন । আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত [৩৬৫] 


দে ৩৬ ৬০ শত। 
নবম অধ্যায়: তায়াম্মুম 


১. তায়াম্মুম শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল। 


1১4 20 9430102- টি ৬ 
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আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে বা 
তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিভ্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। 
সুতরাং তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করবে (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশা (নু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[৩৬৪] আবু দাউদ, হা/২৫০, তিরমিযী, হা/১০৭, নাসাঈ, ১/২০৯, ইবনে মাজাহ, হা/৫৭৯। 
[৩৬৫] তামামুর মিন্নাহ, ১২৯ পৃ. । 


২১৪ 


৬১০৬ এত হট ২০৫ শি পতি জ। একি ও 455 5৫ পলি ৫5 5 ওপর ৪6 এ 
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রে 2) খে পুর ও 28 ৬ 


আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হলাম। 
যখন আমরা “বায়যা” অথবা “যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার একখানা 
হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে হারের খোঁজে থেমে 
গেলেন আর লোকেরাও তার সঙ্গে থেমে গেলেন অথচ তারা পানির নিকটে ছিলেন না। 
তখন লোকেরা আবু বকর (রো) এর নিকট এসে বললেন, আয়িশা (নস্ট) কী করেছেন 
আপনি কি দেখেননি? তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও লোকদের আটকিয়ে 
ফেলেছেন অথচ তারা পানির নিকটে নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আবু বকর রো) 
আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উরুর ওপরে 
মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই এবং 
তাদের সাথেও পানি নেই । আয়িশা (নস্ট) বলেন, আবু বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন 
আর আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে 
লাগলেন । আমার উরুর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা থাকায় 
আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উঠলেন, কিন্তু 
পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন । অতঃপর সবাই 
তায়াম্মুম করে নিলেন । উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা) বললেন, হে আবু বকরের পরিবার! এটাই 
আপনাদের প্রথম বরকত নয় । আয়িশা (নস্ট) বলেন, তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে 
দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নিচে পড়ে আছে। এই হাদীসটি সহীহ |1৩১৬] 


২. যে কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ। 


পানি না থাকায় পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে বা শরীরে কোন রোগের কারণে বা প্রচণ্ড ঠান্ডার 
কারণে পানি ব্যবহারে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে তায়াম্মুম করা বৈধ । 


[৩৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৭। 


২১৫ 
কেননা ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৩৩০ 6 0৩ ০১০৫ ০40 95198 এনএ ৬০ ১৪৮ ও পি পু ক অতি ঞ। 4১০০ ভে ত্র 
15825 20 ১৩০০ এত্ত 0৬ গড ও হজে ও ৫৫ পে 


কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম । তিনি 
লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করালেন। সালাত শেষ করে তিনি দেখলেন যে, এক 
ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি লোকটিকে ডেকে 
বললেন, সালাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? লোকটি বললো, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, কিন্তু (গোসল করার জন্য) পানি নেই। তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তোয়াম্মুম) করবে । তা-ই তোমার 
জন্য যথেষ্ট ৷ এই হাদীসটি সহীহ |[৩১৭] 
আবার জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ ৩5৫ 55 0 এপ 4 পাঠ 5 ও ভি চ ও ১৬ ৩০৪ ০০ এ ও 
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৪০ 2০ 0 তি তি এ ৮৪ এও তে এ পি শি তঞ্জিি এর 
একদা আমরা কোন এক সফরে বের হলে আমাদের মধ্যকার একজনের মাথা পাথরের 
আঘাতে ফেটে যায়। এ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথীদের জিজ্ঞেস করলো, 
তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মূমের সুযোগ গ্রহণের অনুমতি পাও? তারা বলল, যেহেতু 
তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম, তাই তোমাকে তায়াম্মুম করার সুযোগ দেয়া যায় না। 
অতএব সে গোসল করলো । ফলে সে মৃত্যুবরণ করলো । আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তাকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। 
তাদের যখন (সমাধান) জানা ছিল না, তারা কেন জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিল না। কারণ 
অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞেস করা । এ লোকটির জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। 
আর যখমের স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসাহ করে শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেই 
যথেষ্ট হতো । এই হাদীসটি হাসান |[৩৬৮. 


[৩৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮২, মুসনাদে আহমাদ, 8/৪৩৪। 
[৩৬৮] আবু দাউদ, হা/৩৩৬, বাইহাকৃ, হা/১/২২৮, দারাকুতনী, ১/১৮৯-১৯০। 


২১৬ 


আবার আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

ঠা ৬4০৭ 8] ৬৫৬ড 29 259 596 মু ও ভগ ১ ০৯৫৭ 5০১ 5 ও ৬ এরা 
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যাতুস সালাসিল যুদ্ধে যখন আমাকে প্রেরণ করা হয়, সেই সময়ে খুব শীতের রাতে আমার 
স্বপ্নদোষ হয় । আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো । তাই আমি 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে 
আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে সালাত আদায় করেছো? তখন আমি 
গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর এই 
বাণীও শুনেছি, তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি 
বড়ই দয়াবান (সূরা আন নিসা: ২৯)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না। এই হাদীসটি সহীহ [৩৬৯] 


৩. ৬৮ বা পবিত্র মাটি কী? 


ইবনু মানযূর রেহি) বলেন, -৬.৮ হলো জমিন। আবার বলা হয়ে থাকে, এটি হলো পবিত্র 
জমিন । আবার বলা হয়েছে, প্রত্যেক পবিত্র মাটি । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
25155521555) 
তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো (সুরা আল মায়িদা ৫: ৬) 1৩৭০ 
আবু ইসহাক (রহি) বলেন, -*৮ হলো জমিনের উপরিভাগ । তিনি আরো বলেন, মানুষের 
কর্তব্য হলো, সে তোয়াম্মুম করার সময়ে) তার দুই হাতকে জমিনের উপরিভাগে মারবে । 
এতে সে পরোয়া করবে না যে, সেখানে মাটি ছিলা নাকি ছিল না। কেননা ১.০ ধুলা মাটি 


নয়। বরং এটি হলো জমিনের উপরিভাগ, সেটি ধুলো মাটিই হোক বা অন্য কিছু হোক। 
তিনি রেহি) আরো বলেন, যদি জমিন পুরোটাই পাথর হয়, যাতে কোন ধুলা মাটি নেই, 


[৩৬৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২০৩, আবু দাউদ, হা/৩৩৪, ৩৩৫, দারাকুতনী, ১/১৭৮। 
[৩৭০] লিসানুল আরাব, ৭/৩৪৪। 


২১৭ 


তারপর যদি তায়াম্মুমকারী সেই পাথরের ওপর তার দুই হাত মারে, তা দিয়ে তার মুখমণ্ডল 
মাসাহ করে, তাহলেও সে পবিত্র হয়ে যাবে ॥৩৮ 


৪. তায়াম্মুম করার পদ্ধতি । 


আম্মার ইবনু ইয়াসির (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছেন, 
১০৬৩১ ৬৯৪ ২9) ৯৮৮ 
মুখমণ্ডল, উভয় হাত এবং কজির জন্য (মাটিতে) একবার হাত মারতে হবে ।[৩২ 

আবদুর রহমান ইবনু আবযা রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ ০544 ৮০68 345 0 5] ভা 3:06 ০৬৫৭ ০ 5৮ 48525 9৬ 
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+ ২ উর তিনি এ উ৪ ০৯9 ৪৪ 
জনৈক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট এসে জানতে চাইল, একবার আমার 
অপবিত্র হয়ে পড়লাম অথচ আমি (গোসলের জন্য) পানি পেলাম না। তখন আম্মার ইবনু 
ইয়াসার (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রো) কে বললেন, আপনার কী সেই ঘটনা মনে আছে 
যে, একদা আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। 
আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় 
করলাম । তারপর আমি ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা 
করলাম । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য তো এতটুকুই 
যথেষ্ট ছিল এ বলে দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তার চেহারা ও উভয় 
হাত কজি পযন্ত মাসাহ করলেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥৩৭৩ 


[৩৭১] রওযাতুন নাদিয়্যাহ, ১/১৭৪-১৭৬। 
[৩৭২] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৬৩, আবু দাউদ, হা/৩২৭। 


[৩৭৩] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৮। তায়াম্মূমের অঙ্গ হলো মুখমগুল, তারপর দুই 
হাতের কজি পযন্ত। নিয়্যাত করে ও বিসমিল্লাহ বলে একবার হাত জমিনে মারবে, তারপর তা দিয়ে 
তায়াম্মুমের অঙ্গ মাসাহ করবে (অর্থাৎ আগে মুখমগ্ল তারপর দুই হাত কজি পযন্ত মাসাহ করবে) । 


২১৮ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২০: তায়াম্মুম করার পদ্ধতি 


প্রথম মত: তায়াম্মুম হল: একবার মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করে সেটা দ্বারা মুখমণ্ডল ও 
দুই হাত কবজি পযন্ত মাসাহ করা । এটা আতা, আওযায়ী, মাকহুল, শাবী, ইবনুল মুসায়্যিব, 
নাখঈ, আহমাদ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের মত। এমতটি খাত্তাবী প্রায় সকল আহলুল 
হাদীস আলেমগণ থেকে বর্ণনা করেছেন । এই মতের দলীল হল: আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর 
হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন । 


দ্বিতীয় মত: তায়াম্মুম হল দুইবার মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করার নাম। একবার চেহারা 


হাদীসটি দ্বারাকুতনী (১/১৭৯)। এটা দুর্বল মারফু' হাদীস । উক্ত হাদীসের বিষয়ে সঠিক মত 
হল: হাদীসটি মাওকুফ | দারাকুতনী ও বায়হাকী হাদীসটি মাওকুফ হওয়াকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন। 


নববী রহিমাহুল্লাহ এটা “শাফেয়ীদের মত' এই বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন: আমাদের 
মাযহাবের আলেমগণ অনেকগুলো বিষয় দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যেগুলো দ্বারা উক্ত 
বিষয়ে দলীল সাব্যস্ত হয় না। ফলে সেগুলো আমি পরিত্যাগ করেছি। দলীলগুলোর মধ্যে 
তুলনামূলক সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হল: আল্লাহ তা“আলা ওযূতে দুই হাত কনুই পযন্ত 
ধৌত করতে আদেশ দিয়েছেন । আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন: “যদি এরপরে তোমরা 
পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো । তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ 
মাসাহ করো” (আল মায়িদা ৫: ৬) | আয়াতটির মর্ম থেকে উদ্ভাবিত দলীলের বাহ্যিক দাবি 
হল: আয়াতটির প্রথমাংশে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কনুইয়ের কথা । আর এখানে বর্ণিত 
মুতলাক শব্দটিকে (তোমাদের হাতসমূহ) বিশেষত উক্ত মুকাইয়্যাদ শব্দটির অথেই প্রয়োগ 
করা হয়েছে। 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি । আম্মার রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে । তিনি 
হাদীসটি বণনা করেছেন এবং উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তিনি এ মতানুসারেই ফতোয়া 
দিতেন। 
দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/৪৭), আল ইসতিযকার (৩/১৬২), আল মুগনী (১/২৪৪), আল 
মাজমু' (২/২৪৩), আল ফাতাওয়া (২১/৪২২), ইবনু রাজাব (২/২৫৬)। মিসকুল খিতাম 
১/২৩১। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২১: তায়াম্মুূমে নিয়্যাতের বিধান 


মাসআলাটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে । আর নিয়্যাত করা ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুমে 
ওয়াজিব । মিসকুল খিতাম ১/২৩২। 


২১৯ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২২: তায়াম্মুমে বিসমিল্লাহ বলার বিধান 


ওযুর আলোচনায় বিসমিল্লাহ সম্পর্কিত বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং এই বিষয়ক 
মতানৈক্য উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মত হল: বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। একইভাবে 
এখানেও । শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এখানে বিসমিল্লাহ বলার বিধান 
ওযুতে বিসমিল্লাহ বলার বিধানের ন্যায়। মতানৈক্য ও মাযহাবের দিক থেকে । যেহেতু 
তায়াম্মুম বিকল্প কাজ। আর বিকল্প কাজে মূল কাজের বিধান প্রযোজ্য হয়। 


দ্রষ্টব্য: আশ শারহুল মুমতি' (১/৪০১), আল মুগনী (১/২৫১)। মিসকুল খিতাম ১/২৩২। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৩: মুখমণ্ডল ও দুই হাতের মাঝে তারতীব রক্ষা করার বিধান 


প্রথম মত: মুখমগ্ডলকে দুই হাতের পূর্বে মাসাহ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা হানাফী 
ও মালেকী মাযহাবের মত এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। 


তাদের দলীল হল: আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ 
মাসাহ করো” (আল মায়িদা ৫: ৬)। উক্ত আয়াতে হাতসমূহকে মুখমণ্ডলের সাথে 95 
অক্ষর দ্বারা আতফ (সংযুক্ত) করা হয়েছে। কিন্তু 91- অক্ষরটি তারতীবের দাবি রাখে না। 
বরং এটা সাধারণ অংশীদারত্ব বুঝায়। তারা এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কারণ, আল্লাহ 
তা'আলা মুখমণ্ডল দ্বারা প্রারস্ত করেছেন। সহীহ মুসলিমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর হাজ্জের বিবরণ সম্বলিত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দীর্ঘ হাদীসে (১২১৮) 
বর্ণিত হয়েছে: “যখন তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, এই আয়াত পাঠ করলেন: 
“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন” (আল বাকারা: ১৫৮), আল্লাহ 
যা দ্বারা শুরু করেছেন, আমিও তা দ্বারাই শুরু করব”। সুতরাং তিনি সাফা পাহাড় থেকে 
শুরু করলেন। তারা আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন। সেই 
হাদীসে মুখমগ্ডলের পূর্বে দুই হাত থেকে শুরু করার বিবরণ রয়েছে। 


দ্বিতীয় মত: আগে মুখমণ্ডল, পরে দুই হাত এই পদ্ধতিতে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। 
এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব । তাদের দলীল হল: আল্লাহ তা“আলার বাণী: “তোমরা 
মুখমণ্ডল ও দুই হাত মাটি দ্বারা মাসাহ করো” (আল মায়িদা ৫: ৬) | 


এই জন্য তিনি মুখমণ্ডল দ্বারা শুরু করেছেন । একইভাবে আম্মার রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস, 
যা লেখক উল্লেখ করেছেন, উক্ত হাদীসের অধিকাংশ বণনায়, দুই হাতের পূর্বে মুখমণ্ডল 
মাসাহ করার বিবরণ আগে এসেছে। যেমন: সহীহ বুখারী (৩৩৮), (৩৩৯), একইভাবে 
সহীহ মুসলিম (৩৬৮)। তারা প্রথম মতের সাথে বর্ণিত জাবির রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস 
দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন । হাদীসটির শব্দ হল: “তোমরা সেটা দ্বারা শুরু করো, যা দ্বারা 
আল্লাহ তাআলা শুরু করেছেন” । আদেশসূচক শব্দে নাসায়ি বণনা করেছেন । কিন্তু মাহফুয 
বর্ণনা হল: যেটা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে খবর তথা সংবাদসূচক শব্দে বর্ণিত 


২২০ 


হয়েছে। ভরষ্টব্: আল মাজমু' (২/২৬৮), তাফসিরুল কুরতুবী (৫/২০৮), আহকামুত 
তায়াম্মুম (৩৪৯) । মিসকুল খিতাম ১/২২৪। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৪: দুই হাতের তালু ছ্বারা জমিনে আঘাত করার পরে দুই হাত ঝেড়ে 
ফেলা বা ফুঁ দেয়ার বিধান 


সহীহ বুখারীতে (৩৩৮), সহীহ মুসলিমে (৩৬৮) আম্মার রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে: অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উভয় হাতের তালু দ্বারা মাটিতে 
আঘাত করলেন, এরপরে উভয় হাতে ফুঁ দিলেন। আর বুখারীতে (২৪৭) এবং মুসলিমে 
(৩৬৮) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে । মুসলিমের শব্দ হল: এরপরে তিনি দুই হাত ঝাড়া দিলেন। 
আর বুখারীর শব্দ হল: তিনি হাতটি ঝেড়ে ফেললেন । মাসআলার বিধান হল: 


প্রথম মত: মুস্তাহাব ৷ এটা আবু হানীফা, মালেক ও সাওরীর মত । তাদের মতে এর উদ্দেশ্য 
হল: হাতে লেগে থাকা ধুলা-মাটি দূর করা। কারণ, মাটি দ্বারা তায়াম্মুমকারীর জন্য তার 
হাতে উক্ত মাটির ধুলা লেগে থাকা শর্ত নয়। 


দ্বিতীয় মত: মুস্তাহাব । এটা শাফেয়ীগণ ও ইসহাকের মত। তাদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হল: যদি মাটির পরিমাণ হালকা হয়, তাহলে সেটা কমিয়ে ফেলা । যাতে করে ফুঁ দেয়া বা 
ঝেড়ে ফেলার পরে পরিমাণ মত মাটি হাতে লেগে থাকে । কারণ, তারা তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে 
হাতে মাটি লেগে থাকাকে শর্ত বলেছেন । যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। 


তৃতীয় মত: আহমাদ বলেছেন: এটা করা বা না করাতে কোনো সমস্যা নেই । ইবনে মুনযির 
এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন। 


সঠিক মত: শাফেয়ীগণ ও ইসহাকের মতটি। শারবিনী রহিমাুল্লাহ বলেছেন: দুই হাত 
বিদ্যমান ধুলা বা এর স্থলাভিষিক্ত উপাদান হ্রাস করা হবে ঝেড়ে ফেলার মাধ্যমে অথবা ফুঁ 
দিয়ে। যদি পরিমাণে বেশি হয়। এতটুকু পরিমাণ কমানো হবে, যাতে প্রয়োজন পরিমাণ 
ধুলা হাতে অবশিষ্ট থাকে । আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ও অন্যান্য হাদীসের 
ভিত্তিতে এবং তার চেহারা যাতে কুৎসিত না হয়। আর তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ থেকে মাটি 
মুছে ফেলার ক্ষেত্রে সবেত্তিম পন্থা হল, সালাত শেষ না হওয়া পযন্ত এটা করবে না। যেমনটি 
তিনি “আল উম্ম” গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন । 


দরষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৭৭), আল ফাতহ লি ইবনি রাজাব (২/২৩৭), মুগনিল মুহতাজ 
(১/১৭০), আহকামুত তায়াম্মুম (৩৭১) । মিসকুল খিতাম ১/২২৩। 


২২১ 


৫. দেয়ালের মাধ্যমেও তায়াম্মুম করা জায়েয । 
আল আ“রাজ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


ভি দর 4 েঞ। এক পে 0 8৯9৫ 94 ও ও এ ৫ অব 
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আমি ইবনু আব্বাস (রা) এর মুক্তকৃত দাস উমায়রকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি 
এবং উন্মুল মুমিনীন মাইমুনাহ (রা) এর মুক্তকৃত দাস আবদুর রহমান ইবনু ইয়াসার একবার 
আবুল জাহম ইবনুল হারিস ইবনুস সিম্মা আল আনাসারীর কাছে গেলাম । তখন আবুল 
জাহম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বি'রে জামাল 
(মদীনার নিকটবর্তা একটি স্থান) এর দিক থেকে আসছিলেন, অতঃপর পথিমধ্যে এক ব্যক্তি 
তার সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম দিল কিন্ত তিনি তার উত্তর দিলেন না বরং একটি দেয়ালের 
কাছে গিয়ে তার মুখমগ্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ করলেন । তারপর তার সালামের জবাব 


দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ |1৩৭৪] 


৬. তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ । 

যে কারণগুলোতে ওযু ভঙ্গ হয় সেই কারণগ্লোতে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয় । আর যে ব্যক্তি পানি 
না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করবে, তার জন্য পানি পেলেই তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে । 
আর পানি ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে তায়াম্মুম করবে, তার জন্য পানি ব্যবহারে সক্ষমতা 
আসলেই তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে । আর যেই সালাতগুলো গত হয়ে গেছে, সেগুলো 
সঠিক হবে, সেগ্তলো আর পুনরায় আদায় করতে হবে না। 


আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৮4] দি এ ভু কত এ 2 এ পে ৯ ৩/০ ০5০ ও ১৯০6৯ 
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দু' ব্যক্তি সফরে বের হলো । পথিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলো কিন্ত তাদের সাথে পানি 


না থাকায় তারা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলো। অতঃপর তারা 
সালাতের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকাবস্থায় পানি পেল। তখন একজন ওযু করে পুনরায় সালাত 


[৩৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৯। 


২২২ 


আদায় করলো । আর অপরজন পুনরায় সালাত আদায় করলো না। অতঃপর উভয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি অবহিত করলো । যে 
বললেন, তুমি সুন্নাতের উপর আমল করেছো এবং সেটাই (প্রথম সালাতই) তোমার জন্য 
যথেষ্ট । আর যে ব্যক্তি ওযু করে পুনরায় সালাত আদায় করেছে, তাকে বললেন, তুমি দ্বিগুন 


সওয়াব পেয়েছ। এই হাদীসটি সহীহ |1৩৭] 
৭. পানি না পেলেও সহবাস করায় (গোসল না করাতে) ছাড় রয়েছে। 
আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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০৯৩ 2] এর ৩৭ 2৮ পে ও 
মদীনায় যাওয়ার পর আমি রোগে আক্রান্ত হই। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে উট বকরীর পাল চরাতে বললেন এবং এর দুধ পানের নিদেশ দিলেন। 
সুতরাং আমি সেখানেই অবস্থান করতে লাগলাম । একদিন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবূ যার তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো? আমি অপবিত্র 
হয়ে পড়তাম কিন্তু আমার নিকট কোন পানি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, পবিত্র মাটিই পবিব্রকারী, যদিও দশ বছর পযন্ত পানি না 


পাওয়া যায়। এই হাদীসটি সহীহ |৩৭৬ 
৮. কোন ব্যক্তির শরীরের কোন স্থানে যদি কোন ক্ষত থাকে, যা সে কোন কিছু দিয়ে মুড়িয়ে 


রেখেছে অথবা যদি কোন অঙ্গ ভাঙ্গা থাকে, যা সে ব্যান্ডেজ করে রেখেছে, তাহলে সেই স্থান 


আবশ্যক নয়। ইবনু হাযম (রহি) বলেন, এর দলীল হলো, আল্লাহ তাআলার বাণী, ১) 
র্ঘ (৮ 254 4 আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন 
না (সুরা আল বাকারা: ২৮৬)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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[৩৭৫] আবূ দাউদ, হা/৩৩৮, নাসাঈ, ১/২১৩। 
[৩৭৬] মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৪৬, আবূ দাউদ, হা/৩৩৩ | 


২২৩ 


আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করি, তখন তোমরা সেটি যথাসাধ্য পালন 
করো ।এই হাদীসটি সহীহ |৩৭৭ 


৯. ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করা শরীআতসম্মত হওয়ার হাদীসসমূহ যঈফ । 
ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


29 এ তল ৩৫ নু পল ৩০ 39 ঠা 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করতেন । এই হাদীসটি 
যঈফ ।৩৮ আবার আলী ইবনু আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


এ পভ তলত উঠ পে এ্রুণ ঞ।। এডি ৬৪০ এ ৩৪] ০০৫৭৮ 


আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙ্গে গেল । আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি আমাকে পষ্টির উপর মাসাহ করতে নিদেশ দেন। এই হাদীসটি যঈফ ।[৩৯; 


১০. কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়, তাহলে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে 
যাবার আশংকাতে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, কুরআনের বণনা দ্বারা শরীয়াতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পানি 
না পাওয়া গেলেই কেবল তায়াম্মুম করা শরীআতসম্মত। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতে অনেক বর্ণনা রয়েছে যে, অসুস্থতা ও প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণেও 
তায়াম্মুম করা বৈধ । এছাড়া পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও অন্যটির ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার 
দলীল কোথায়? যদি কেউ বলে যে, সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা করলে (তায়াম্মুম 
করা যাবে)। 


এর উত্তরে আমি (আলবানী) বলবো যে, এটি একাই দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা 
সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা থাকাতে দুর্টটি অবস্থা হবে, তৃতীয়টি নয়। হয় তার 
অবহেলা ও অলসতার কারণে সালাতের সময় শেষ হতে চলেছে অথবা এমন কারণে যাতে 
তার কিছুই করার নেই যেমন ঘুম ও ভুলে যাওয়া । এই দ্বিতীয় অবস্থাতে যখন জাগ্রত হবে 
অথবা যখনই স্মরণ হবে তখন থেকেই তার জন্য ওয়াক্ত শুরু হবে । কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যাবে অথবা সালাত 
আদায় না করেই ঘুমিয়ে যাবে, তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা আদায় 


[৩৭৭] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭। 
[৩৭৮] দারাকুতনী, ১/২০৫, তারীখ, খতীব বাগদাদী, ১১/১১৫। 
[৩৭৯] ইবনে মাজাহ, হা/৬৫৭, দারাকুতনী, ১/২২৬, বাইহাকী, ১/২২৮। 


২২৪ 


করে নেয়া। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসরিমসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন আর 
এই শব্দগুলো ইমাম মুসলিম (রহি) এর । 


শরীআত প্রণেতা তার জন্য এটি বিশেষ ওয়াক্ত হিসেবে নিধারণ করেছেন। সুতরাং এমন 
ব্যক্তিকে যেমনভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবেই সে সালাত আদায় করবে এবং সে ওযু 
ও গোসলের জন্য পানি ব্যবহার করবে । আর এতে তার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কোন আশংকা 
নেই । সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এমন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয নয় । এটিই হলো 
শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা (রহি) এর পছন্দনীয় মত। আর “আল মাসাইলুল 
মারিদিনীয়্যা” কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটি অধিকাংশ আলেমের মত। 

পক্ষান্তরে প্রথম অবস্থাতে, আসল হলো, পানি ব্যবহার করতে হবে এবং পানি ব্যবহার 
করতে সক্ষম হলে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। সুতরাং প্রথম অবস্থাতেও আবশ্যক হলো 
পানি ব্যবহার করা । পানি ব্যবহার করে যদি সালাত পায়, তাহলে সেটি তো অনেক ভালো । 
আর যদি সালাত ছুটে যায়, তাহলে সে যেন একমাত্র নিজেকেই তিরক্কৃত করে । কেননা এই 
পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। আর এই মতের ওপরই আমার অন্তর প্রশান্ত হয় এবং 
আমার বক্ষ প্রসারিত হয়, যদিও শাইখুল ইসলাম রেহি)সহ আরো অনেকে বলেছেন যে, 
এমন অবস্থাতে সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে । আর আল্লাহ তাআলাই অধিক 
অবগত । তারপর আমি যেই মতটি বর্ণনা করলাম, সেই মতের পক্ষেই ইমাম শাওকানী 
(রহি) কে থাকতে দেখেছি ॥1৩৮০] 


2০৮০০০১1৪80) ১৪ ১৪৬ ০ 
দশম অধ্যায়: হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযা 
০০৫৯ 20981 0এ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়েয (খতুম্রাব) 


১. হায়েষের পরিচয় । 


শাব্দিক অর্থে, হায়েয অর্থ হলো প্রবাহিত হওয়া । এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, সন্তান প্রসব 
করা ছাড়াই এবং কুমারীত্ব নষ্ট হওয়া ছাড়াই সুস্থ অবস্থাতে মহিলাদের লজ্জাস্থান দিয়ে যেই 
রক্ত বের হয় সেটিই হলো হায়েয । 


[৩৮০] তামামুল মিন্নাহ, ১৩২-১৩৩ পৃ, সাইলুল জাররার, ১/১২৬-১২৭। 


২২৫ 


২. হায়েষের রক্তের রং। 
ক. কালো রং এর হওয়া। 


ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার ইস্তেহাযা হলে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 


৬০৪০ চু 04196 2১০ ০৪ এডি এ 590 এব নে 5 টস & ৩৫] 
১৮ % ৩ ০০ 
হায়েষের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে সালাত 


থেকে বিরত থাকবে । আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে ওযু করে সালাত আদায় করবে । 
কারণ তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত। এই হাদীসটি সহীহ 1৮১ 


খ. লাল রং এর হওয়া, কেননা এটিই হলো রক্তের আসল রং। 


গ. হলুদ রং এর হওয়া। সেটি হলো এমন পানি, যা মহিলারা পুজের মতো দেখতে 
পায়, যাতে হলুদ রং প্রাধান্য বিস্তার করে। 


ঘ. মেটে রং এর হওয়া । সেটি হলো, ময়লা পানির মতো সাদা ও কালো রং এর 
মাঝামাঝি রং ধারণ করা। 


আলকামাহ ইবনু আবী আলকামা (রহি) তার মা আয়িশা (ঞসস্) এর মুক্ত দাস মুরজানাহ 
(রহি) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
এ 0৮০০ 30385 ০৮ 0১ ৩৮ ৮8420 এ -৯৮/৩। ৬ ২০০৬ এড ০ এ লু ৫ 
৪ আছ ৩৫ 
(খতুবতী) মহিলারা আয়িশা (সু) এর নিকটে ঝুড়িতে করে ন্যাকড়া বা তুলা পাঠাতেন, 
যেই ন্যাকড়া বা তুলাতে হলুদ রং থাকতো । তখন আয়িশা (নস্ট) বলতেন, আপনারা 
তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না পূর্ণ সাদা বর্ণ দেখতে পান। এই হাদীসটি সহীহ লি 
গয়রিহী 1৩৮২ 


অন্য ব্ণনাতে আয়িশা (৪) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 
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[৩৮১] আবু দাউদ, হা/২৮৬, নাসাঈ, ১/১৮৫, বাইহাকী, ১/৩২৫। 
[৩৮২ মুআত্তা মালিক, ১/৫৯, হা/৫৭, সহীহ বুখারী, ১/৪২০। 


২২৬ 


যখন আপনারা (হায়েষের) রক্ত দেখবেন, তখন সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবেন, 
যতক্ষণ না রৌপ্যের মতো সাদা স্রাব না দেখেন। তারপর এরূপ দেখলে আপনারা গোসল 
করে সালাত আদায় করবেন |1৩৮৩] 
হায়েষের দিনগ্তলোতে হলুদ ও মেটে বর্ণকে হায়েয বলেই বিবেচনা করা হবে, কিন্তু অন্য 
সময়ে এগুলোকে হায়েয বলে বিবেচনা করা হবে না। 
কেননা উম্মু আত্তিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

55 740 4 ৭209 ৮:4০ 4 এ 
হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর মেটে ও হলুদ রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়েয 
হিসাবে) গণনা করতাম না। এই হাদীসটি সহীহ |1৩৮৪] 
৩. হায়েষের সময় । 


হায়েষের সবনিন্ন ও সবেচ্চি সময় বিষয়ে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যা দিয়ে দলীল কায়েম 
হতে পারে । অনুরূপভাবে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়েও এমন কোন বণনা আসেনি । 
কারণ এই বিষয়ে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো হয় মাওকুফ যা দলীল হওয়ার উপযুক্ত 
নয় অথবা সেগ্ডলো এমন মারফু বণনা যেগুলো সহীহ নয়। 


যেই মহিলার হায়েষের নিয়মিত রীতি রয়েছে সেই মহিলা তার সেই রীতির ওপরই আমল 
করবে। 


আয়িশা (ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৩৩৪ -8১০ ৈর্ঘ এপ ৩20 1৯ ৪ পি পুডিখ। এ 2৪৩৯০ ০০৪ এ 8৮৪ ৬০৪ 

3 ৪৮ ৩৩ 4৪৪৭ এলি 9 এ ৩ 3৮ ০ এ কান পু ঝ। এত ঞ। ২১০ 
৪০62 এ: ৪৮৬ ১৬ 4 

ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি 


সালাত ছেড়ে দেব? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো এক 
ধরনের রগ থেকে নির্গত রক্ত, হায়েষের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হয় তখন তুমি 


[৩৮৩] দারেমী, ১২১৪ । এর সনদ হাসান । 
[৩৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৩২৬, আবু দাউদ, হা/৩০৭। 


২২৭ 


সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করো । এই হাদীসটি 
সহীহ |[৩৮] আবার উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। 
রা ১৩ এ) 55 284 :045 দু ভে হি 3 (55 এ ক) এতে _ 4) 4520 ৬৫০ ৫ 
পতি ললএঠ এর তি ৪9৩ 0৩ এ ৩৫ উড বি ৬৩ 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এমন এক মহিলার সম্পর্কে 
জানতে চাইলেন, যার (হায়েয-নিফাসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পরও) রক্তত্রাব হতো। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হবার আগে 
মাসের যে ক'দিন তার হায়েয হতো তা খেয়াল করে গুনে রাখে এবং প্রতিমাসে সেই ক'দিন 
সে সালাত ছেড়ে দেয়। এ ক'দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সে যেন গোসল করে নেয়, 
অতঃপর (লেজ্জাস্থানে) প্রি বেঁধে সালাত আদায় করে । এই হাদীসটি সহীহ [৩৮৬] 
আর যদি তার নিয়মের রীতি না থাকে, তাহলে রক্তের লক্ষণের ওপর আমল করবে । 


কেননা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে হায়েষের রক্তের রং এ ফাতিমা বিনতে 
আবী হুবাইশ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, হায়েষের 
রক্ত অন্য রক্ত থেকে পৃথক, যা মহিলাদের নিকটে সুপরিচিত । 
৪. খতুবতীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য মেলামেশা করা বৈধ। 


আনাস (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা তাদের মহিলাদের হায়েয হলে তার 
সাথে এক সঙ্গে খাবার খেত না এবং এক ঘরে বাস করতো না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 

(৫ 8 গড (৪ ৮০ 
তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ করো । এই হাদীসটি 
সহীহ ॥1৩৮] 


৫. খতুবতী স্ত্রীর সাথে যে ব্যক্তি সহবাস করবে তার কাফফারা । 


[৩৮৫] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬। 
[৩৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩২০, আবু দাউদ, হা/২৭৪, নাসাঈ, ১/১৮২, ইবনে মাজাহ, হা/৬২৩। 
[৩৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/৩০২, আবু দাউদ, হা/২৫৮, তিরমিযী, হা/২৯৭৭, ইবনে মাজাহ, হা/৬৪৪। 


২২৮ 


ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে তার 
সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে যেন এক দীনার অথবা আর্ধ 
দীনার সাদাকা করে । এই হাদীসটি সহীহ ।1৩৮৮] 

এখানে এক দীনার ও অর্ধ দিনার দেয়ার ইখতিয়ারের বিষয়টি হবে, হায়েষের রক্তের শুরুর 
দিকে সহবাস করা এবং শেষের দিকে সহবাস করার ওপর । কেননা ইবনু আব্বাস (রা) 
থেকে মাওকুফভাবে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হায়েষের শুরুর অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে এক 
দীনার কাফফারা দিতে হবে । আর হায়েয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে আর্ধ 
দীনার কাফফারা দিতে হবে । এই আসারটি সহীহ 1৩৮৯, 


৬০০ :9এ। এ০০। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিফাস (প্রসূতি অবস্থা) 


১. নিফাসের পরিচয় । 


নিফাস হলো বাচ্চা প্রসবের পর সেই সময়, যখন জরায়ু এবং প্রজনন সংক্রান্ত অঙ্গগুলো 
বাচ্চা প্রসবের পরে বের হওয়া রক্ত। 


২. নিফাসের সবেচ্চি পরিমাণ হলো চল্লিশ দিন। 

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

এও একটা উড কা এ এড এ নি পু ঞ। পতি এ ৩৮০ আগ পর $এ। ৩৩৩ 
২ ৩ ৩৫ এগ ৪৮ এ এ ও 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে নিফাসপ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ 
রাত পযন্ত অপেক্ষা করতেন। আর আমরা আমাদের মুখমন্ডলের দাগ দূর করার জন্য তাতে 


ওয়ার্‌স (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম । এই হাদীসটি হাসান |৯০] 


[৩৮৮] আবূ দাউদ, হা/২৬৪, তিরমিযী, হা/১৩৭, ইবনে মাজাহ, হা/৬৪০। 
[৩৮৯] আবূ দাউদ, হা/২৬৫। 
[৩৯০] আবু দাউদ, হা/৩১১, তিরমিযী, হা/১৩৯। 


২২৯ 


৩. নিফাসের সবনিম্ন কোন সময় নেই । কেননা এই বিষয়ে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। 


তাই যদি চল্লিশ দিনের আগেই নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর আর 
নিফাসের হুকুম থাকবে না। আর যদি চল্লিশ দিনের বেশি রক্ত থাকে, তাহলে চল্লিশ দিনের 
পরে নিজেকে মুস্তাহাযা ধরে সেভাবে আমল করবে । 


৪. হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার যা করা হারাম । 

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা করা হারাম, হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্যও তা করা হারাম। 
১. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম। 
২. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য সালাত আদায় করা হারাম । 
৩. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বায়তুল্লার তাওয়াফ করা হারাম । 


আর এই বিষয়ের আলোচনা অষ্টম অধ্যায়: গোসল করা এর প্রথম পরিচ্ছেদ: কখন 
গোসল করা ফরয এই পরিচ্ছেদের “অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কী কাজ করা হারাম” এই 
শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। 


৪. হায়েয ও নিফাসপ্রস্ত মহিলার জন্য সিয়াম পালন করা হারাম । তবে তারা পবিত্র 
হওয়ার পরে সেগুলো কাযা করবে। 


কেননা মুআযাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি আয়িশা (ঞদস্ট) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, খতৃবতী মহিলা সিয়ামের কাযা করে, কিন্তু 

সালাতের কাযা করে না কেন? তখন আয়িশা (নস্ট) বললেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে খতুবতী হতাম কিন্তু তখন আমাদেরকে সিয়াম কাযা করার 
নিদেশ দেয়া হতো, কিন্তু আমাদেরকে সালাত কাযা করার নিদেশ দেয়া হতো না। এই 


হাদীসটি সহীহ |1৩৯] 
€. হায়েয ও নিফাসপ্রস্ত মহিলার লজ্জাস্থানে সহবাস করা হারাম। 


আর এই বিষয়ে দশম অধ্যায়: হায়েয, নিফাস ও ইস্তোহাযা অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়েয 
এ আলোচনা করা হয়েছে। 


[৩৯১] সহীহ বুখারী, হা/৩২১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫, আবু দাউদ, হা/২৬২, তিরমিযী, হা/১৩০। 


২৩০ 


2৮৬০ তএএ। 0থ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযা 


১. ইস্তেহাযার পরিচয় । 

সেটি হলো সেই রক্ত, যা হায়েয ও নিফাসের সময় ছাড়াই হায়েয ও নিফাসের সাথে সাথেই 
বের হয়। যদি হায়েয ও নিফাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে হয়, তাহলে তো বিষয়টি স্পষ্টই । 
আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে সেই মহিলার আগে যদি নিয়মিত রীতি থাকে, তাহলে এই 
রীতির অতিরিক্ত দিনের রক্ত হবে ইস্তেহাযা । 

কেননা আয়িশা (ঞস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০ এ তি এ এ ৫5 5 ভন পন্ড পুতি ছ। একি এ॥। ৫9০ ৫ 
উম্মু হাবীবাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো । 
এরপর আয়িশা (সস্টু) বলেন, আমি তার পাত্র দেখেছি রক্তে পরিপূর্ণ । এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার হায়েয যে কয়দিন হয়, সে কয়দিন 
পরিমাণ তুমি অপেক্ষা করো। তারপর গোসল করো এবং সালাত আদায় করো। এই 
হাদীসটি সহীহ |1৩৯২] 
আর যদি দুই ধরনের রক্তকে পার্থক্য করা যায়, তাহলে কালো ধরনের রক্ত হবে হায়েষের 
রক্ত আর অন্যগ্তলো ইস্তোহাযা । 
কেননা ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার ইস্তেহাযা 
হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 
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হায়েষের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে সালাত 
থেকে বিরত থাকবে । আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে ওযু করে সালাত আদায় করবে । 
কারণ তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত । এই হাদীসটি সহীহ |1৩৯৩] 


[৩৯২] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৪, আবু দাউদ, হা/২৭৯। 
[৩৯৩] আবু দাউদ, হা/২৮৬, নাসাঈ, ১/১৮৫, বাইহাকী, ১/৩২৫। 


২৩১ 


আর যদি ইস্তেহাযাতে আক্রান্ত মহিলা রক্তকে পার্থক্য করতে সক্ষম না হয়, তাহলে 
অধিকাংশ মহিলার প্রচলিত রীতির ওপর নির্ভর করবে । 

কেননা ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 
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এটা শয়তানের আঘাত । কাজেই তুমি (প্রতি মাসে) নিজেকে ছয় অথবা সাতদিন খতুবতী 
ধরে নেবে । আর এর প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই ভালো অবগত । তারপর গোসল করবে । 
যখন তুমি নিজেকে পাক-পবিভ্র মনে করবে তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত সালাত 
আদায় করবে ও সিয়াম পালন করবে । এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট । এরপ প্রতিমাসে করো 
যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়েয ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে । এই হাদীসটি হাসান |[৩৯৪] 


২. ইস্তেহাযা মহিলার বিধানসমূহ । 

ঝতুবতী মহিলার জন্য যেগুলো হারাম সেগুলোর কোন কিছুই মুস্তাহাযা মহিলার জন্য হারাম 
নয়। তবে মুস্তাহাযা মহিলার প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করা আবশ্যক । কেননা এই বিষয়ে 
পুবেই ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ রো) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আর প্রতি সালাতের 
জন্য গোসল করা তার জন্য সুন্নাত । কেননা এই বিষয়ে আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৫: ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী কি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে 
নাকি ওযু করবে? 

প্রথম মত: তার জন্য প্রত্যেক সালাতের আগে ওযু করা ওয়াজিব । কোনো সালাতের জন্য 
গোসল করা তার ওপরে ওয়াজিব নয় । তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে মাত্র একবার গোসল 
করা ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ পুরববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের মত । যা “আলী, ইবনু 
মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আয়িশা রাদ্ধিআল্লাহু আনহুম ও অন্যান্য তাবে'ঈন ও তাবি“উত 
তাবে'ঈনের মত। 

দ্বিতীয় মত: প্রত্যেক দিনের জন্য একবার করে গোসল করবে । এটা আয়িশা রাদ্ধিআল্লাহু 
আনহার মত । ইবনুল মুসাইয়িব বলেছেন: এক যুহর থেকে আরেক যুহর পযন্ত, পাঁচ ওয়াক্ত 


[৩৯৪] আবু দাউদ, হা/২৮৭, তিরমিযী, হা/১৮২, ইবনে মাজাহ, হা/৬২৭। 
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সালাতের জন্য একবার গোসল করবে । আর প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে ওযু 
করবে । একই কথা হাসান বসরী বলেছেন । শাবী বলেছেন: যদি সে প্রত্যেক দিন একবার 
করে গোসল করে, তাহলে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে । 


তৃতীয় মত: প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে গোসল করতে হবে । এই মতটি “আলী, 
ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনুষ যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহুম ও আতা বিন আবী রাবাহ 
থেকে বর্ণিত হয়েছে। 


চতুর্থ মত: যুহর ও আসর এক গোসল দ্বারা আদায় করবে । আর মাগরিব ও “এশা এক 
গোসল দ্বারা আদায় করবে । আর ফজরের জন্য আরো একবার গোসল করবে । এই মতটি 
ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা তার থেকে বর্ণিত তৃতীয় 
মত। 


পঞ্চম মত: প্রত্যেক সালাতের জন্য ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীকে ওযু করতে হবে না। তবে যদি 
অন্য কোনো নাপাকি সংঘটিত হয়, তাহলে পুনরায় তাকে ওযু করতে হবে । যেমন: প্রস্রাব, 
বায়ু নির্গমন, ইত্যাদি । যেগ্তলো ওযূ ভঙ্গের কারণ । এই মতটি ইবনু রবীআহ থেকে বর্ণিত। 
যা মালেক, ইকরিমা ও আইয়ুব সাখতিয়ানী থেকে বণিত। 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি ৷ আর ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্য ওয়াজিব হল, হায়েয থেকে 
মুক্ত হওয়ার পরে গোসল করা। এরপরে সে প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে ওযু 
করবে । আর প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে গোসল করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করার 
বিষয়ে কোনো সহীহ দলীল নেই। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। 


দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/১৫৮), আল ইসতিযকার (৩/২২৬), আল বিদায়াহ (১/১৫৪), 
আল মাজমূ* (২/৫৫৩), আল ফাতহ (১/৪২৭)। মিসকুল খিতাম ১/২৫৭। 
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দ্বিতীয় পর্ব: সালাত। 
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প্রথম অধ্যায়: সালাতের ওয়াক্তসমূহ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: আযান ও ইকামত 
তৃতীয় অধ্যায়: সালাতের শতসমূহ 
চতুর্থ অধ্যায়: সালাতের পদ্ধতি 
প্রথম পরিচ্ছেদ: সালাতের বণনা 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের রুকনসমূহ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের ওয়াজিবসমূহ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সালাতে বচনগত ও কমগত সুন্নাতসমূহ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সালাতে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সালাতে যে কাজগ্ডলো করা বৈধ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ: সালাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ: সালাত পরবর্তী দুআ ও যিকিরসমূহ 
পঞ্চম অধ্যায়: নফল সালাত 
ষষ্ঠ অধ্যায়: সিজদায়ে সাহু, সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর 
সপ্তম অধ্যায়: সালাতুল কুসুফ বা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত 
অষ্টম অধ্যায়: সালাতুল ইস্তেসকাহ বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত 
নবম অধ্যায়: সফরের সালাত 
দশম অধ্যায়: দুই ঈদের সালাত 
একাদশ অধ্যায়: সালাতুল খাওফ বা ভয়ভীতির সালাত 
দ্বাদশ অধ্যায়: জুমআর সালাত 
ত্রয়োদশ অধ্যায়: জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা 
চতুদশ অধ্যায়: জানাযা 
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প্রথম অধ্যায়: সালাতের ওয়াক্তসমূহ 


১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়। 


১. যুহর: এর ওয়াক্ত হলো, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে কোন বস্তুর ছায়া 
তার সমান হওয়া পযন্ত। 


২. আসর: এর ওয়াক্ত হলো, কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়া থেকে সূর্য ডুবা পযন্ত । 
৩. মাগরিব: এর ওয়াক্ত হলো, সূর্য ডুবা থেকে পশ্চিমাকাশে লাল আভা দূর হওয়া 
পযস্ত। 
৪. ইশা: এর ওয়াক্ত হলো, পশ্চিমাকাশে লাল আভা দূর হওয়া থেকে অধরাত্রি পযন্ত। 
৫. ফজর: এর ওয়াক্ত হলো, ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্য উঠা পযন্ত । 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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উজ রর 
দেয়ার জন্যে আসলেন। তারপর জিবরীল আলাইহিস সালাম সামনে দাঁড়ালেন এবং 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা দাঁড়ালেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে । এরপর যুহরের সালাত আদায় 
করলেন যখন সূর্যটলে পড়লো । আবার যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হলে তখন 
জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং পূর্বের মতো তিনি আগে দাঁড়ালেন, আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে (সারিবদ্ধ হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলেন । (এভাবে) 
আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে 
এবং অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়িয়ে 
মাগরিবের সালাত আদায় করলেন । আবার সূর্যাস্তের পর যখন লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল 
তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে দাঁড়ালেন এবং লোকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে ইশার সালাত আদায় করলেন। আবার 
ভোর হওয়ার পরে জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে ও অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে দাঁড়িয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন । তারপর দ্বিতীয় 
দিন আসলেন যখন লোকের ছায়া তার সমান হলো । তখন গত দিন যেরূপ করা হয়েছিল 
সেরূপ করা হলো । তারপর যুহরের সালাত আদায় করলেন। পরে আবার তিনি আসলেন 
যখন লোকের ছায়া তার দ্বিগুন হলো তখন গত দিনের ন্যায় আসরের সালাত আদায় 
করলেন। পুনরায় আসলেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন গত দিনের মতো মাগরিবের 
সালাত আদায় করলেন। পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম । ঘুম হতে জাগ্রত হলাম, আবার 
ঘুমিয়ে ঘুম হতে জাগ্রত হলাম। তারপর তিনি এসে আগের মতো ইশার সালাত আদায় 
করলেন । পুনরায় আসলেন যখন ভোর হলো এবং (আকাশে) তারকাগুলো দৃশ্যমান ছিল। 
তখনো পুবের ন্যায় ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, উভয় দিনের 
সালাতের মধ্যবর্তী সময় সালাতের জন্যে নির্ধারিত । এই হাদীসটি সহীহ |1৩৯৫] 


আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


রাড ঃ 4 ্ 8 রর ০ 
2 পু ডল তলা ০৪ 85 29৮6 491 ২৮ ০৩ এস ৩০০9 ০৪] ৬৯ 
58 এটা 2০ 0] এ] ১৯৩ ৬৪০6 ৫০ ৩ বু ৩ ০৮৯৪] ২১৩ ৬৯ তি 


[৩৯৫] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৩০, তিরমিযী, হা/১৫০, নাসাঈ, ১/২৫৫। 


২৩৭ 


ঠা ৫0 25৩ ৬6 ৬৮৯ তা ৩9 তি পো 5 ০৯ 60 ৬০ শে 2১ 
যুহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে) হেলে পড়ে 
এবং মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘের সমান হয় । আর আসরের সালাতের সময় না হওয়া পযন্ত 
তা থাকে । আসরের সালাতের সময় থাকে সূর্য বিবর্ণ হয়ে সোনালী বা তান্রবর্ণ ধারণ না করা 
পযন্ত । মাগরিবের সালাতের সময় থাকে সূ্যারন্তের পর সন্ধ্যা গোধুলি বা পশ্চিম দিগন্তে 
উদ্ভাসিত লালিমা অন্তহি্ত না হওয়া পযন্ত। ইশার সালাতের সময় থাকে অধরাত্রি অর্থাৎ 
মধ্যরাত পযন্ত। আর ফজরের সালাতের সময় শুরু হয় ফাজর বা উষার উদয় থেকে শুরু 
করে সূযেদিয় পযন্ত । অতএব সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় করা বন্ধ রাখবে । কারণ সূর্য 
শয়তানের দু'শিংয়ের মধ্যখানে উদিত হয় । এই হাদীসটি সহীহ 1৩৯৬] 

এখানে শাফাক দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, সুষের উজ্জলতার অবশিষ্টতা এবং রাতের অন্ধকার 
হওয়ার আগেই প্রথম রাতে সূর্যের লাল আভা । খলীল বলেন, শাফাক হলো, সূর্য ডুবার পর 
থেকে ইশার ওয়াক্ত হওয়া পযন্ত লাল আভা । যখন এই লাল আভা চলে যায়, তখন বলা হয় 
যে, শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেছে। ফাররাহ রেহি) বলেন, কিছু আরবীকে বলতে শুনেছি, যখন 
তারওপর লাল রং এর কাপড় ছিল, তখন সে বলেছিল, মনে হয় এটি শাফাকের মতো ॥৩৯৭ 
২. প্রচণ্ড গরম ছাড়া অন্য সময়ে যুহরের সালাতকে তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব । 


জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
সূর্য (মাথার উপর থেকে) হেলে পড়লেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত 


আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ ৩৯৮] ৬-২৫। ৬-০5 1 অর্থাৎ যখন সূর্য ঢলে 
পড়তো । 

৩. প্রচণ্ড গরমের সময়ে গরম কমলে যুহরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব । 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


4 শ$ 2 28155 82১৬ 9:86 চন 


[৩৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬১২, নাসাঈ, ১/২৬০, আবু দাউদ, হা/৩৯৬, মুসনাদে আহমাদ, ২/২১৩। 
[৩৯৭] মুখতারুস সিহাহ, ১৪৪ পৃ. । 
[৩৯৮] সহীহ মুসলিম, হা/৬১৮, আবু দাউদ, হা/৮০৬, ইবনে মাজাহ, হা/৬৭৪। 


২৩৮ 


যখন গরমের প্রচণ্ততা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে । কেননা, গরমের 
প্রচগ্ততা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৮ 


8. তাড়াতাড়ি আসরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব । 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
১৫৪] এ ৯40 ৩৫ এ ৯ ৩৪ ০ পুল তি প্ুদি ঞ। এক ঞ॥ ৩১০ ৩৫ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও 
যথেষ্ট ওপরে উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকতো । সালাতের পর কোনো গমনকারী 


“আওয়ালী'র দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের নিকট পৌঁছে যেতো, আর তখনও সূর্য ওপরে 
থাকতো । এই হাদীসটি সহীহ 1০৭ 


€. সূর্য হলুদ রং ধারণ করা পযন্ত যে ব্যক্তি আসরের সালাতকে পিছিয়ে দিবে তার পাপ। 

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

ও 2435 30055 6৩ 90৫ 35 ৩ ৬৫৫0 ভর তা ৩৪৫ ০৭৫ এ 8৮৩ ও 
১4 ১ 

এ সালাত হলো মুনাফিকের সালাত যে বসে বসে সূর্যের প্রতি তাকাতে থাকে আর যখন তা 

অস্তপ্রায় হয়ে যায় তখন উঠে গিয়ে চারবার ঠোকর মেরে আসে । এভাবে সে আল্লাহকে কমই 


স্মরণ করতে পারে । এই হাদীসটি সহীহ |1৯১] 
৬. যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার পাপ। 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


চে 


055 গু 2 ৫6 50] 2১৩০ 8556 ভা 


[৩৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৩, ৫৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৬১৫ । 
[৪০০] সহীহ বুখারী, হা/৫৫০, সহীহ মুসলিম, হা/৬২১। 
[৪০১] সহীহ মুসলিম, হা/৬২২, আবূ দাউদ, হা/৪১৩, তিরমিযী, হা/১৬০। 


২৩৯ 


যদি কোন ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল- 

সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল । এই হাদীসটি সহীহ ।1২] 

আবূ মালীহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

:06 ন5$ পুতি একি ভি 3৮ এছ 2 2 ৩ পে ১ 0 ও 6 ও 8 ৮ ৫ 
4০555 36 ৮০ 2 45 ৪০ 

এক যুদ্ধে আমরা বুরাইদা রো) এর সঙ্গে ছিলাম । দিনটি ছিলো মেঘলা । তাই বুরাইদাহ (রা) 


বলেন, তোমরা শীঘ্ব আসরের সালাত আদায় করে নাও । কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। 


এই হাদীসটি সহীহ ।[৪০৩] 

৭. মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের হেফাযত করা। 

আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 

€550$415589 5 2১1 5590 152৩৯ 

তোমরা সালাতের প্রতি যত্রবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে 

তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও (সুরা আল বাকারা: ২৩৮)। 

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

9063 3625 স্‌ ৮ ও ভূর্ট ১ ৪১০ ৬6 তিল এ 2201 ৩%/৯। ০৫ 

10660555096 | 56 ০ 2৫ এসিড ১১ ৩৪ ৫৬৪ ভরি 381450 
16 2255 8596 ৬৬৮ :0 %ঁ 

আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে সালাত থেকে বিরত রাখল । এমনকি সূর্য লাল অথবা 

(বলেছেন) তাঘ্রবর্ণ ধারণ করলো । এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বললেন, তারা (মুশরিকরা) আমাকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে সালাতুল উসতা (মধ্যবতীকালীন 

সালাত, অর্থাৎ- আসরের সালাত) থেকে বিরত রাখল । আল্লাহ যেন তাদের পেট ও কবরকে 

আগুন দিয়ে ভরে দেন । এই হাদীসটি সহীহ ।[৪৪] 


[৪০২] সহীহ বুখারী, হা/৫৫২, সহীহ মুসলিম, হা/৬২৬। 
[৪০৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৩, নাসাঈ, ১/২৩৬। 
[8০৪] সহীহ মুসলিম, হা/৬২৮, ইবনে মাজাহ, হা/৬৮৬। 


২৪০ 


৮. তাড়াতাড়ি মাগরিবের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব, আর দেরীতে আদায় করা মাকরূহ 
সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩০৮৮ ৬৪ ৮৫৫০ 5510 ০০ এর ৫ ৯৮ পে পুতি এ এতে 0 455 ঠা 
সূর্য পদরি আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম । এই হাদীসটি সহীহ |1] 
আবার উকবাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

০৬ এন ওত ০401558 % ৩ চা এ 5 2 ওলী 5 ২ 

আমার উম্মাত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা ফিতরাতের ওপর থাকবে যতদিন 

তারা মাগরিবের সালাত আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পযন্ত বিলম্ব করবে না। এই হাদীসটি 

হাসান ।৯৬, 

৯. কষ্টকর না হলে ইশার সালাত দেরীতে আদায় করা মুস্তাহাব । 

আয়িশা (ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

এ ভি লা ত ৭ ৬5 এ ৩ ও ভূ মন ও নি পদ এত উনি 
ভরা এল 4৮ উঠি 2:50 

একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার সালাত আদায় করতে অনেক রাত 

করলেন। এমনকি রাতের বড় একটা অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল এবং মসজিদের 

লোকজনও ঘুমিয়ে পড়লো । এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং 

সালাত আদায় করে বললেন, এটাই ইশার সালাতের উত্তম সময় । তারপর তিনি বললেন, 

যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম (তাহলে এ সময়কে ইশার 

সালাতের সময় হিসেবে নিদিষ্ট করতাম)। এই হাদীসটি সহীহ 118৭] 


[৪০৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৬১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৩৬। 
[৪০৬] আবু দাউদ, হা/৪১৮, মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৪৭ | 
[৪০৭] সহীহ মুসলিম, হা/৬৩৮, নাসাঈ, ১/২৬৭। 


২৪১ 


আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


% 


19465 ৩4৫ একি ও$ 2৫67 একি কি এ ৩৪০ এ গঞ ৪১৩০ 025 পরও ও এক উঠ 2 
এরর এ ০০০ ৫ পা ডিভি : এার্ট এ 8৮ ৩ 2১৩ ও রঃ এ 

একরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার সালাত অর্ধেক রাত পযন্ত বিলম্ব 
করলেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তিনি বললেন, লোকেরা নিশ্চয়ই সালাত আদায় 
করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন! তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা 
সালাতেই ছিলে । আনাস (রা) বলেন, সে রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর আর্ঘটর উজ্জ্বলতা আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৪০৮] 
১০. কোন কল্যাণ ছাড়া ইশার সালাতের আগে ঘুমানো এবং পরে জেগে থাকা মাকরূহ। 
আবূ বারযাতালা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
9৫ ৮৫৫ ৩4 হি) ৫৮৫ ভা নও 2 ঠা তি ও _ পিন পুতি ক এডি 6 ঠা 
যেই সালাতকে আতামা বলে ডাকা হতো । আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার 
সালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন । এই হাদীসটি 
সহীহ ।1৯৯1 আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

চা 452 নিও এডি ঞ। এলি ক 352 ০৩৩ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাতের পর আমাদের নৈশালাপ করতে 
কঠোরভাবে নিষেধ করতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1৯০] 
উমার ইবনুল খাত্তাব রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


নি ৭:০% হি 2172 527 2 ৫5 র্‌ 12 441 কি ৯ 4 রি 
225 65 ০৯৬৯] ১৭ ও ১৯ এ ৬৪৭৫ ধর) ০৩ ভা এ 2১৫ পিপি আত আআ ৬৩ এ এ তা 


[৪০৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৭২, সহীহ মুসলিম, হা/৬৪০। 
[৪০৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭, আবু দাউদ, হা/৩৯৮, তিরমিযী, হা/১৬৮। 
[৪১০] ইবনে মাজাহ, হা/৭০৩, মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৭৯। 


২৪২ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আবু বাকর (রা) এর সাথে 
মুসলিমদের স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতেন। আমিও তাদের সাথে 


থাকতাম । এই হাদীসটি সহীহ 1৯১] 

১১. অন্ধকারেই ফজরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। 

আয়িশা (৪) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

তি 4৮৮ এড এ ভিত শি পুত আ একি ঝা ০০ ভ এ এ সজ ্ 
৩০] ৩৫ ২৬৮০ ৩ লি ৬৪ ৩ ৩৪৮ এ ৩ 

মুসলিম মহিলাগণ সবঙ্গি চাদরে ঢেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 


সঙ্গে ফজরের জামাআতে হাজির হতেন । অতঃপর সালাত আদায় করে তারা নিজ নিজ ঘরে 
ফিরে যেতেন। অন্ধকার থাকার কারণে কেউ তাঁদের চিনতে পারতো না। এই হাদীসটি 


সহীহ |[৪১২] 
১২. ওয়াক্তের মধ্যে কেউ সালাতের কিছু অংশ পেলে সে সেই সালাত পুরো করবে । 
আয়িশা (ঞদস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

৫৫352 তত ১06 ০০। ৩2 2 ৩ এ ঠা 0 8৬০ ৮ ৩৫ এ ৪৪ 
যে ব্যক্তি সূর্যান্তের পূর্বে আসরের সালাতের একটি সিজদা (রাকআত) করতে পারলো কিংবা 
সুযেদিয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের একটি সিজদা রোকআত) করতে পারলো সে উক্ত 
সালাত পেয়ে গেল । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৩] 
আবার আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১0 ০] ৬ জি এস ৩০6 ০ এস ২৫5 ০৮5 ৪৮ এ 0 ও ০৫০) ৩5 এ ৩৪ 

24221 4055 হি) এ 


[৪১১] মুসনাদে আহমাদ, ১/২৬, তিরমিযী, হা/১৬৯। 
[৪১২] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৪৫, আবু দাউদ, হা/৪২৩, তিরমিযী, হা/১৫৩। 
[৪১৩] সহীহ মুসলিম, হা/৬০৯, নাসাঈ, ১/২৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭০০। 


২৪৩ 


যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাকআত পায়, সে ফজরের সালাত পেল। 
আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকআত পেলো সে আসরের সালাত 


পেল । এই হাদীসটি সহীহ |] 


এই বিধানটি আম (ব্যাপক) বিধান, যা প্রতিটি সালাতের জন্যই প্রযোজ্য । কেননা আবু 
হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


ু 


2১০0 এস ২৫ 2১ ৩০ 8৫ এস 26 
যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকআত পায়, সে পুরো সালাত পেলো । এই হাদীসটি 
সহীহ 11৪১৫] 
১৩. সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান । 
মুসলিমগণ একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি সালাতের বিধানকে অস্বীকার করে সালাত পরিত্যাগ 
করে, তাহলে সে কাফির এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর ওপর 
ঈমান আনে, সালাত যে ফরয বিধান তা বিশ্বাস করে, কিন্তু অলসতা অবহেলার কারণে 
সালাত পরিত্যাগ করে, তার বিধানের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । এই মতভেদের কারণ হলো, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোতে সালাত 
পরিত্যাগকারীকে কাফির বলা হয়েছে, তাতে সালাতের বিধান অস্বীকার করে পরিত্যাগ করা 
এবং অলসতার কারণে পরিত্যাগ করা এই দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


2১৩০) ঠা 80 85 81 ৬৪ 
বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৯৬] 


বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 


2 ২5 উড তক 2১৩০ 5 উ ৬০ ০ 


[8১৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৮। 
[৪১৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৮০, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৭। 
[৪১৬] সহীহ মুসলিম, হা/৮২, আবূ দাউদ, হা/৪৬৭৮, তিরমিযী, হা/২৬২০, ইবনে মাজাহ, হা/১০৭৮। 


২৪৪ 


আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে তা হলো সালাত | অতএব 
যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৭] 


কিন্তু এই হাদীস আর অন্যান্য হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে আলেমগণের মতের মধ্যে 
প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, এখানে কুফরী দিয়ে ছোট কুফরী উদ্দেশ্য, যেই কুফরীর কারণে 
ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। অন্যান্য হাদীসগুলো হলো, 


ইবনু মুহাইরীয (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
১৩০ ০ ঠ৫ এ] ৬৪ কেবলা 5 তেস্চাও 29) :4580 9৫৩ ভা 0৮ ১ ৪ 
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বনু কিনানাহর আল মুখদাজী সিরিয়াতে আবু মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, 
বিতর ওয়াজিব । মুখদাজী বলেন, আমি উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) এর কাছে গিয়ে বিষয়টি 
অবহিত করলে তিনি বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত 
ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবহেলাহেতু এর কোনটি 
পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন । আর 
যে ব্যক্তি তা (যথাযথভাবে) আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি 
নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করবেন। এই 
হাদীসটি সহীহ |] 
যেহেতু যারা যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে না তাদের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার দিকে সোপর্দ করলেন, সুতরাং এখান থেকে 


আমরা জানতে পারি যে, সেটি ছোট কুফরী ও ছোট শিরক । কেননা আল্লাহ তাআলা সুরা 
আন নিসাতে বলেন, 


ক ৮5405 ৩3১ 5 95 ৪ ০ তা এক ৯ 


নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া এর নিম্ন প্যাঁয়ের 
অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সূরা আন নিসা: ৪৮)। 


[৪১৭] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৪৬, তিরমিযী, হা/২৬২১, নাসাঈ, ১/২৩১, ইবনে মাজাহ, হা/১০৭৯। 
[৪১৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩১৫, আবু দাউদ, হা/১৪২০, ইবনে মাজাহ, হা/১৪০১। 


২৪৫ 


আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


৬ ধ 5516) 05 35 এরর ১ প্গএা 2 আও 82 পুলা এ এ ০০৬ 5 ধর্ম ঠ 

৩15 0৮ ৮ ধী 5০ 5৭ 2 এপি ৮০ 2০৮2 ভা ৩৫ ১০ ৫৮ 
কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সবপ্রথম ফরয সালাতের হিসাব নেয়া হবে । 
যদি ফরয সালাতের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখো, 
বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা 
হবে । এভাবে সকল ফরয আমলের ক্ষেত্রেই এমনটি করা হবে । এই হাদীসটি সহীহ [৯৯ 


উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
229115561২০ এ ৩টি 20556 8361৬ ওঠ এ ৩৬৫ ১ তও5 প্। 3 এ] 3 ৩৬ ৩৪ 
152 ৩৫ ৩৬ ৬ এত পা এর ৪ 985 6 45 ৮5 পে ও এঞ্রা 
যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক 
নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই ঈসা 
আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল এবং তার সেই কালিমা যা তিনি 
মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তার নিকট হতে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও 
জাহান্নাম সত্য আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। 
এই হাদীসটি সহীহ 11৪২০] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৬: যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে আর মাঝে মধ্যে ছাড়ে 
সে কাফের নয়। 


শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার নিকট যেটা স্পষ্ট 
তা হলো, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে সালাত পরিত্যাগ করে অর্থাৎ কখনোই সালাত আদায় করে 
না কেবল তাকেই কাফের বলা যাবে । কিন্তু যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত পড়ে তাকে কাফের 
বলা যাবে না। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


[৪১৯] মুসনাদে আহমাদ, ২/৪২৫, আবূ দাউদ, হা/৮৬৪, তিরমিযী, হা/৪১৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৪২৫। 
[৪২০] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৮, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩১৮। 


২৪৬ 
89414555899 06৩০1 ৩8৩] 
“বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা ।” তিনি বলেননি 


যে, “এক ওয়াক্ত সালাত পরিত্যাগ করা” বরং বলেছেন, “সালাত পরিত্যাগ করা ।” এ শব্দ 
প্রয়োগের দাবি হলো, পরিপূর্ণভাবে সালাত ত্যাগ করা । অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, 


৫১৪৪৬) ০১৪১০০৪৪১৩৩ ৪৯ 
“আমাদের ও তাদের কোফেরদের) মধ্যে যে পার্থক্য হলো সালাত । অতএব, যে তা 
পরিত্যাগ করবে সে কুফুরি করবে ।” 
এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলব, যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে আর মাঝে 


মধ্যে ছাড়ে সে কাফের (ইসলাম থেকে পরিপূর্ণ বহিষ্কৃত কাফের-মুরতাদ) নয়।” [মাজমু 
ফাতাওয়া উসাইমীন ১২/৫৫] 


১৪. শিশুদেরকে অভ্যস্ত করার জন্য সালাতের আদেশ করতে হবে, ওয়াজিব বিধান হিসেবে 
নয়। 

আয়িশা €স্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

35 উর ১৪৯ ৩৪ এগ ও উরি ০৪ এ ও ৩ ৩৯৪ ৬6 পু 
তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না 
জাগ্রত হয়, (২) নাবালেগ শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হয় এবং (৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না 
সুস্থ হয়। এই হাদীসটি সহীহ 1৯২] 
শিশুর অভিভাবকদের জন্য শিশুকে সালাতের আদেশ করা ওয়াজিব, যদিও সেই সালাত 


শিশুর ওপর ওয়াজিব না হয়, যাতে করে তারা সালাতের হিফাযতের বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে 
যায়। 


আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তর দাদা থেকে বণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


দ্র পক »তের্ট ৩৪5 14৩6 ৩ রিয়া ৪ 25৮85 এন্৪ ০৫৮ ছার 
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দর €)| 


[৪২১] আবূ দাউদ, হা/৪৩৯৮, নাসাঈ, ৬/১৫৬, ইবনে মাজাহ, হা/২০৪১। 


২৪৭ 


তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সালাতের জন্য নিশি দাও । যখন 
তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সালাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে 


এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে । এই হাদীসটি সহীহ ।৯২২. 


১৫. যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যাবে অথবা ভুলে যাবে, তার ওয়াক্ত হলো, 
যখনই স্মরণ হবে তখন। 

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


(5৫2 19 12:28 14 6৫ 22১৩ ০৮৪ 8 
কেউ কোন সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে পড়লে, 


তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা আদায় করে নেয়া । এই হাদীসটি 
সহীহ |1৯৩] 


১৬. ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে কি সেই সালাতের কাযা 
আদায় করতে হবে? 

ইবনু হাম (রহি) বলেন, মাসআলা: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওয়াক্ত শেষ 
হয়ে যাবে, সে কখনোই সেই সালাতের কাযা আদায় করতে সক্ষম হবে না । সুতরাং এমন 
হলে সে যেন বেশি কল্যাণকর কাজ করে এবং বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে, যাতে 
করে কিয়ামতের দিন তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়। আর সে যেন আল্লাহ তাআলার নিকটে 
তাওবা ও ইস্তেগফার করে 17৯২৪] 


ইবনু হাযম (রহি) আরো বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি সালাতের জন্য নিদিষ্ট সময় 
নির্ধরিণ করেছেন, যার দুই প্রান্তে নিদিষ্ট সীমা রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সালাতের 
ওয়াক্ত হওয়ার আগেই সালাত আদায় করে এবং কোন ব্যক্তি যদি ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে 
আদায় করে এই দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই । কেননা এই দুই ব্যক্তিই নির্ধারিত ওয়াক্ত 
ছাড়া অন্য সময়ে সালাত আদায় করেছে 1৯২৫] 


এছাড়াও কাযা করা হলো শারঈ একটি ওয়াজিব বিধান। আর শারঈ কোন বিধান আল্লাহর 
অনুমতি ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান দিয়ে বের হতে পারে না। 


[৪২২] মুসনাদে আহমাদ, ২/১৮৭, আবূ দাউদ, হা/৪৯৫, হাকিম, ১/১৯৭, বাইহাকী, ৭/৯৪। 
[৪২৩] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪। 

1৪২৪] আল মুহাল্লা, ২/১০। 

[৪২৫] আল মুহাল্লা, ২/২৩৫। 


২৪৮ 


ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে যদি সেই সালাত কাযা করা আবশ্যক 
হতো, তাহলে কখনোই আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি 
জানানোকে উপেক্ষা করতেন না। আর ইচ্ছা করে তারা এটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন 
না। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, আর আপনার রব ভুলে যান না (সুরা মারইয়াম: ৬৪)। 
কাষী আস সিয়াগী (রহি) ইবনু হাযম ও মুকবিলীর প্রতিউত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু 
তিনি এতে তিনি সফল হননি । আর আল্লাহ তাআলা অধিক অবগত । 


১৭. কোন কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে পূর্বের সালাতগুলো কাযা আদীয় করতে 
হবে না। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, 

5 এ 458 ১ সা ও দত ৩০৯ এ ও গএওঞ। ও এ ও এ ঝা ১০ ৫ 

১536 ঘএ। ও 48 এতাঞ্ 

হে আল্লাহর রাসূল! জাহিলী যুগে আমরা যা করেছি এর জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা 

হবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালআম বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি 


ভালো কাজ করবে তাকে জাহিলী যুগের আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যে 
ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও মন্দ করবে তাকে জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগের (মন্দ) 


কাজের জন্য পাকড়াও করা হবে । এই হাদীসটি সহীহ ।[৯৬] 

আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 

৫16 ৩৫৬ 0১৬ 6৪7 তি পর ৩৫৬ ১ ঠ৯। ৪ এ ৩৩5 (৯ সিএ ঠা ঢা 
তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। আর হিজরত পৃববর্তী 


সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? আর হাজ্জ পৃববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? এই হাদীসটি 
সহীহ 1৯২৭ 


১৮. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের ফযীলত ও ইসলামে তার অবস্থান। 
আনাস ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩৮০ এ গড ও. ধু 05 এ ও ৭ এ ও ০9৯ 


[৪২৬] সহীহ মুসলিম, হা/১২০। 
[৪২৭] সহীহ মুসলিম, হা/১২১। 


২৪৯ 


মিরাজের রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয 
করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর 
ঘোষণা করা হলো, হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট কথার কোন রদ বদল হয় না। তোমার জন্য 
এই পাঁচ ওয়াক্তের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব রয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ |1৪২৮] 
ত্বলহাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
54580 42533 35 9০ 825 8০4 দা 26 এক এরম ৩ শি পুরি আ। এত | ০১৩৩ এ ৩ ৪ 
9 92। & এগুতে ৩ রিড গুটি একি 90 4৮৮6 4 ০৯৪ ০6 ৭ 58195 ৩ 
লট ৩ এ :45 2৪5 পি ৩৪: 
জনৈক নাজদবাসী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলো । তার 
মাথার চুল ছিল এলোমেলো । আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী 
বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন 
করতে লাগলো । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দিন-রাতে পাঁচ 
ওয়াক্ত সালাত' | সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে? তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, তবে নফল আদায় করতে পারো । এই হাদীসটি 
সহীহ |1২৯ 
ইবনু উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
ভে্ি। 9515 2৫0 085 0 455 15৫ উঠি ও এ ও ৩5০5 কি এত টড 
৩০০০ ৮৮3 3 
ইসলামের স্তস্ত হচ্ছে পাঁচটি । ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই 


মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. 
সালাত কায়িম করা । ৩. যাকাত আদায় করা । ৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমজানের 


সিয়াম পালন করা । এই হাদীসটি সহীহ |19৩০] 


[৪২৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২, তিরমিযী, হা/২১৩। 
[৪২৯] সহীহ বুখারী, হা/৪৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১। 
[৪৩০] সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬। 


২৫০ 


১৯. যেই সময়গুলোতে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে । এই অপছন্দনীয় সময় 
হলো, পাঁচটি । সেগুলো হলো, 


১. ফজরের পরে, সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। 

২. সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময়। 

৩. আসরের পরে, সূর্য ডুবা পর্যন্ত। 

৪. ফজর সালাতের পরে 

৫. আসর সালাতের পরে। 
উকবাহ ইবনু আমির আল জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
পে 26615 ৫ 50 ক এড ৬6৬2 পি পুতি এডি ঞ॥ ৫৯5 ৩৫ ৯৬৮০ ৫৯১ 
৮৫) ১২৫] ৩৫০৫ ৩5 ০৮5 0 ও ৮0 0৬55 ৫৮6 4৪ ৬ ৪9৬ ০] ৪৮ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি সময়ে আমাদেরকে সালাত আদায় করতে 
এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন, (১) সূর্য যখন উদয় হতে থাকে 
তখন থেকে তা পরিষ্কারভাবে ওপরে উঠা পযন্ত, (২) সূর্য যখন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় থেকে 
হেলে যাওয়া পযন্ত, (৩) সূর্যক্ষীণ আলোক হওয়া থেকে তা সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পযন্ত । এই 


হাদীসটি সহীহ 1৪৩১] 


এই সময়গুলোতে সালাত আদায় করতে নিষেধ করার কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিম্নের হাদীসে স্পষ্টভাবে বলেছেন । 


আবূ উমামাহ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনু আমবাসাহ আস সুলামী (রা) 

বললেন, 

৩৪ পর ডি 0 ৪ 0:06 ১0 ০৪ ৪ ঝুিটি আ 5 ৪ 3৮9 (ও 
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[৪৩১] সহীহ মুসলিম, হা/৮৩১, আবু দাউদ, হা/৩১৯২, তিরমিযী, হা/১০৩০, ইবনে মাজাহ, হা/১৫১৯। 


২৫১ 


হে আল্লাহর নাবী । আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন এবং যে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
তা আমাকে শিক্ষা দিন, আমাকে সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ফজরের সালাত আদায় করো, অতঃপর সূর্য উদিত হয়ে ওপরে 
না ওঠা পযন্ত সালাত থেকে বিরত থাক । কারণ সূর্য উদিত হওয়ার সময় শয়তানের দু'শিং- 
এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং তখন কাফিররা সুরকে সিজদা করে । অতঃপর তীরের 
ছায়া তার সমান না হওয়া পযন্ত তুমি সালাত আদায় করো, কারণ এ সালাতে ফিরিশতাগণ 
উপস্থিত হন। অতঃপর সালাত থেকে বিরত থাকো, কারণ তখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা 
হয়। অতঃপর সূর্য যখন ঢলে যায় তখন থেকে সালাত আদায় করো এবং আসরের সালাত 
আদায় করা পযন্ত ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন । অতঃপর সূর্য অস্তমিত হওয়া পযন্ত সালাত 
থেকে বিরত থাকো । কারণ তা শয়তানের দুর্শিং-এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায় এবং তখন 


কাফিররা সূর্যকে সিজদা করে । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৩২] 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 

৩ এক উঁ এ ৫৪৩৯ ১০৪] শি উট শে এ ৪৩ ১ 
ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) ওপরে না উঠা পযন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত 
না হওয়া পযন্ত কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি সহীহ |1১৩৩] 
এ হাদীসপগ্তলো সেসব সালাতের জন্য প্রযোজ্য যেগুলো কোন কারণগত সালাত নয়। 


কেননা উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আসরের পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। তখন আমি তাকে এটি সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, 


১৫%। ০6 ৮৪55 এ ৮৩৪ ৩ ৬০৪ ৫] ০০ এ এ ৩৪ ৩ ধের এও ৪ 
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হে আবু উমায়্যার কন্যা! আসরের পরের দু'রাকআত সালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস 
করেছো । আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার নিকট এসেছিল । তাদের কারণে যুহরের 
পরের দু'রাকআত আদায় করতে না পেরে তোদেরকে নিয়ে) ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম । এ 
দু'রাকআত হলো সে দু'রাকআত সালাত। এই হাদীসটি সহীহ 19৩৪] 


[৪৩২] সহীহ মুসলিম, হা/৮৩২। 
[৪৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮২৭। 
[৪৩৪] সহীহ বুখারী, হা/১২৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৪। 


২৫২ 


আবার আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের 
সালাতের সময় বিলাল (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, 

ঠা ৩৫৬ 0 শত ও] এ৫ এ ০৫ মল ও 0৮6 সন ও ৩ ৪৪ ওটি 96 
হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর যে আমল তুমি করেছো, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত 
করো। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। 
বিলাল (রা) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে এমন কিছুতো আমি করিনি । দিন রাতের যে 


কোন প্রহরে আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে পবিত্রতার কারণে সালাত আদায় 
করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। এই হাদীসটি 


সহীহ 1৪৩৫] 
আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

54519 4 তা ৫০৫৫৫ 6 66 ও ৪ জে ৩৪ 
কেউ কোন সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে গেলে 
তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা আদায় করে নেয়া। এই হাদীসটি 
সহীহ 1৪৩৬] 
আবু কাতাদাহ আস সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত সালাত আদায় 
করে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ |15৩৭] 


সুতরাং বর্ণিত দলীলগুলোর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এই পাঁচটি সময়ে যেই সালাতগুলো আদায় 
করা নিষেধ, সেগ্তলো হলো এমনি সাধারণ সালাত, যা কোন কারণগত নয়। 


[৪৩৫] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৮। 
৪৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪। 
[৪৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৪। 


২৫৩ 
প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৭: যে সময়ে সালাত পড়া নিষিদ্ধ এর সংখ্যা 


প্রথম মত: আসরের সালাতের পর থেকে সূর্য ডুবা পযন্ত । এটা বিশুদ্ধ কথা । তবে এর মাঝে 
মতভেদ আছে যা অচিরেই আসছে। 


দ্বিতীয় মত: ফজরের সালাতের পর । এটা সঠিক কথা । তবে এর মাঝে মতভেদ আছে যা 
অচিরেই একটা মাসআলার পর আসছে ইনশাআল্লাহ । 


তৃতীয় মত: সূর্য উঠে এক তীর পরিমাণ ওপরে উঠা পযন্ত । 


ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই সময়টা সূর্য ওঠার দশ থেকে পনেরো মিনিট পযন্ত । 
অর্থাৎ সময়টা বেশি দীর্ঘনয় । তবে সতর্কতাবশত পনেরো মিনিট পযন্ত । 


চতুর্থ মত: সূর্য মাথা বরাবর থেকে ঢলে যাওয়া পযন্ত সময় । অর্থাৎ সূর্য আসমানের মাঝ 
থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া সময় পযন্ত । এটা হলো অধিকাংশ বিদ্বানের মত । ইমাম 
মালেক, তার ছাত্ররা, হাসান, তাউস, আওযায়ীর এক বর্ণনা অনুযায়ী ও খিরাকী তাদের মত 
হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় সালাত জাযেয় আছে। অধিকাংশ বিদ্বানের দলীল: যে হাদীসের 
আলোচনা একটু পর আসছে সেটা এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল অনুরূপভাবে মুসলিমে (৮৩২) 
বর্ণিত আমর ইবনু আবাসার হাদীস, সেখানে আছে, “তারপর সালাত পড়ো, যতক্ষণ না 
ছায়া একতীর পরিমাণ হবে । কেননা ওই সময় সালাতকে উপস্থিত করা হয় । তারপর সালাত 
পড়বে না। কেননা ওই সময় জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হয়। আবার ছায়া দেখা দিলে 
আসর সালাত পড়া পযন্ত সালাত পড়ো । কেননা ওই সময় সালাতকে উপস্থিত করা হয়। 
তারপর সূর্য ডুবা অবধি সালাত পড়বে না। কেননা ওই সময় সূর্য শয়তানের দুই শিঙের 
মাঝে ডুবে যায় ও ওইসময় কাফেররা সালাত পড়ে” । 


ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ ও তার সাথে যারা আছেন তাদের দলীল: জুমার দিন সূর্য ঢলার 
সময় যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করে, তখন পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিমরা নফল 
সালাত পড়াকে জায়েয মনে করেন । তারা উকবা রাদ্িআল্লাহু আনহুর হাদীস ও যে সকল 
হাদীস তার হাদীসের মতো এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, এ সকল হাদীস মুসলিমদের 
আমলের ইজমার মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরয সালাত । এ 
বিষয়ে সঠিক কথা হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। 


পঞ্চম মত: সূর্য ডুবার জন্য যখন ঝুঁকে যায় তখন । শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ 
বলেন, সূর্য ডুবার সময় যখন সূযটা থালার মতো স্পষ্ট প্রকাশিত হয় তখন থেকে 
পরিপৃণভাবে সূর্য ডুবা পযন্ত হচ্ছে সালাত পড়ার নিষিদ্ধ সময়। 

শেষের তিনটি মত যারা দিয়েছেন তাদের দলীল: মুসলিমে (৮৩১) বর্ণিত উকবা ইবনু আমের 


রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, তিন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাদের সালাত পড়তে ও আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেন । সূর্য পরিপূর্ণভাবে 


২৫৪ 


ওঠার আগ পধযস্ত, সূর্য যখন মাথার ওপরে থাকে ঢলার আগ পযন্ত ও সূর্য ঝুঁকা থেকে নিয়ে 
ডুবা পযন্ত। (আওসাত, ২/৩৮৮, মুগনী, ২/১১৪, মুফহিম, ২৪৬২, মাজমু, 8/৭৬, ইবনু 
রজব, ৫/৪৩-৫৯, ফাতহুল বারী, ২/৬২, শারহুল মুমতি, ৪/১১২) 


২০. (ফরয) সালাতের ইকামত হয়ে গেলে নফল সালাত আদায় করা নিষেধ । 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
85৫] ২) ৪9০১৬ 2১৩ ৬০ 

সালাতের ইকামত দেয়া হলে ফরয সালাত ছাড়া আর কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি 

সহীহ |1৪০৮] 

২১. গোসলখানায় সালাত আদায় করা নিষেধ । 


আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


82475521 এ ৮৮৫4 ৪ 
কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীই সালাত আদায় করার স্থান। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৪৩৯] 
২২. কবরের ওপর এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা হারাম। 
আবূ মারসাদ আল গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৮০৪ 35৮2) ৫০ ২ 
তোমরা কবরের ওপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাতও আদায় করবে না। 
এই হাদীসটি সহীহ 118৪০] 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


1 (৪ 555153৩1025 58821 ক 0৬ 


[৪৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/৭১০, তিরমিযী, হা/৪২১, ইবনে মাজাহ, হা/১১৫১। 
[৪৩৯] আবু দাউদ, হা/৪৯২, তিরমিযী, হা/৩১৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭৪৫ । 
[8৪০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭২, নাসাঈ, হা/৭৬০, আবু দাউদ, হা/৩২২৯, তিরমিযী, হা/১০৫০। 


২৫৫ 


আল্লাহ তা“আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নাবীদের 
কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে । এই হাদীসটি সহীহ 11৯১] 


আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই 
অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন, সেই অসুস্থতার সময়ে বলেছেন, 

ক পতা 6 9) 40০০৩ 542 এন 
ইয়াহুদীও নাসারাদের ওপর আল্লাহ লা'নত করুন। কারণ তারা তাদের নাবীদের 
কবরগ্লোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে । এই হাদীসটি সহীহ ॥1২ 
২৩. যেই পোশাক অন্তরকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় সেই পোশাক পরে সালাত 


আদায় করা মাকরহ অথবা যেই স্থানে ভাঙ্কর্য ও ছবি রয়েছে সেখানে সালাত আদায় করা 
মাকরূহ । আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


:0৬ 20১০ এ ডু কি ও 26 সত 5০৩ সতী ও এ পিডি পুতি এডি ও 455 6৪ 

3৯০ ও া উঠ 28 ৪৩৮ ৬ এ এত এ এ ২) 9 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে 
সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকাধের প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো। 
সালাত শেষে তিনি বললেন, এ চাদরখানা আবু জাহম ইবনু হুযাইফার নিকট নিয়ে যাও, 
আর তার কাছ হতে কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর নিয়ে আসো। এটা তো আমাকে সালাত 
হতে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। এই হাদীসটি সহীহ |1৩1 আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, 


৩১৩০ ও ১০২৫ 85৩৩ 46 ১ 
আয়িশা (নস্ট) এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পদরি কাপড় ছিল । তিনি তা ঘরের 


এক দিকে পদাঁ হিসেবে ব্যবহার করছিলেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আমার সামনে থেকে তোমার এই পরা সরিয়ে নাও। কারণ সালাত আদায়ের সময় এর 


ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে । এই হাদীসটি সহীহ 18৪] 


[8৪১] সহীহ বুখারী, হা/৪৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩০। 
[৪৪২] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪১, সহীহ মসলিম, হা/৫২৯। 
[8৪৩] সহীহ বুখারী, হা/৩৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৬। 
[88৪] সহীহ বুখারী, হা/৩৭৪। 


২৫৬ 


২৪. উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ । 

বারা" ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
5531০350665 531 4) 375015  ঞুভি এ 54145 ৪, 
3540 ৬১19০) ৭49 দহী। ০০152 3 ৯১ ১০ (59৩৮৩ ও৪ ৬৬ ১ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, উট রাখার স্থানে সালাত আদায় 
করা যাবে কিনা? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উট রাখার স্থানে 
সালাত আদায় করো না। কারণ, সেখানে শয়তান বসবাস করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর আবাসস্থলে সালাত আদায় করা যাবে কি না তা জিজ্ঞাসা 
করা হলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, সেখানে সালাত আদায় করো । কারণ, ওটা বরকতময় স্থান । 
এই হাদীসটি সহীহ 11৪5৫. 


২৫. ইমাম ছাঁড়া অন্য কারো জন্য মসজিদের কোন স্থানকে নিদিষ্ট করে নেয়া মাকরহ। 
আবদুর রহমান ইবনু শিবল (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


১৯০। 95% ৩9 ৭ ০9089 ৮০1 8580 ৬৪ 29 ্াত এ 4৫ ৪ ০৮৩ এ 
৯ ৬৪% ৩ অনা ৩৬৭ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, সালাতের সিজদায় কাকের মত 
ঠোকর মারতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় বানুদ্ধয় জমিনের উপর বিছিয়ে দিতে এবং (মসজিদে) 


করে নেয়। এই হাদীসটি হাসান লি গয়রিহী 119৪৬, 


আল কাসিমী (রহি) বলেছেন, নিয়মিতভাবে জামাআতে সালাত আদায়কারী কিছু ব্যক্তি 
নিদিষ্ট স্থানকে অথবা মসজিদের কোন একটি দিককে নিদিষ্ট করতে চায় । যেমন ইমামের 
পিছনে অথবা মিম্বারের পাশে অথবা সামনে অথবা মসজিদের দেয়ালের ডান বা বাম পাশে । 
এমনকি তারা সেই স্থান ছাড়া অন্য কোথাও ইবাদত করে তৃপ্তি পায় না। আর যদি সে দেখে 
যে, অন্য কেউ তার আগেই সেই স্থান দখল করেছে, তাহলে সে তাকে সেখান থেকে সরে 
যেতে বাধ্য করে অথবা রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। আর এমন স্থানে 
অবস্থানকারী লোকেরা মনে করে যে, অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করা সুন্নাত। এছাড়াও 
অনেক অজ্ঞতার উদাহরণ রয়েছে, যেগুলোতে মসজিদের অনেকেই লিপ্ত আছে। আর এটি 


[8৪৫] আবু দাউদ, হা/১৮৪, তিরমিযী, হা/৮১, ইবনে মাজাহ, হা/৪৯৪। 
[8৪৬] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪২৮, নাসাঈ, ২/২১৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৪২৯। 


২৫৭ 


সুস্পষ্ট যে, মসজিদের কোন নিদিষ্ট স্থানকে ভালোবাসাটা আসে অজ্ঞতার কারণে অথবা 
লোক দেখানো ও শুনানোর কারণে । সেটি হলো, মানুষজন বলবে, অমুক ব্যক্তি এই স্থানে 
ছাড়া সালাত আদায় করে না অথবা অমুক ব্যক্তি সব্দাই প্রথম কাতারে সালাত আদায় করে 
ইত্যাদি, যেই ভালোবাসা তার আমলকে বরবাদ করে দিবে । এমনভাবে স্থান নিধরিণ করা, 
যেখানে এমন ব্যক্তি মসজিদের সেই নিদিষ্ট স্থান ছাড়া দুআ করে না, এর সবনিন্ন কারণ 
হলো এই স্থানের ওপর তার প্রচণ্ড আগ্রহ ও ভালোবাসা । ফলে সে এই স্থান ছাড়া অন্য 
স্থানে ইবাদত করে তৃপ্তি পায় না । আর হাদীসে এমনটি করতেই নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি 
পৃবেই হাসান হাদীসে বর্ণিত হলো 1৯৭] 


25539 0১81 ৷ এ 
ছ্িতীয় অধ্যায়: আযান ও ইকামত 


১. আযানের হুকুম । 


আযানের হুকুম বিষয়ে সহীহ মত হলো, এটি ফরষে কিফায়া। সুতরাং কোন শহর বা 
এলাকাবাসীর জন্য আযান ও ইকামত ছেড়ে দেয়া যাবে না। কেননা আবু কুলাবা রেহি) 
মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 


৮) 38 এ 9285 235 (86 ৭2 9৪১5 9 হি গপুভি ইস (০ ভা এ 
আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এলাম এবং আমরা তার নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু ₹ংসল ছিলেন । তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ 
পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, 


তোমরা পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস করো, আর তাদের দীন 
শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে । যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের 


[৪৪৭] ইসলাহুল মাসাজিদ, ১৮৫ পৃ. । 


২৫৮ 


কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামত করবে । এই 
হাদীসটি সহীহ 115৪৮] 


আবার আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
:5559 রর ৩১১৮ ৬৪৫৩ 59 0৩870 5 এডি 88 (০ ভে তা 


হি 2538 ৮5৮ ৭4:5০6 65০৩6 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নত জাতির হোতা ০৪ 
করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পযন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং লক্ষ্য রাখতেন, 
যদি তিনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হতে 
বিরত থাকতেন । আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন। এই 


হাদীসটি সহীহ |1৯৯] 
২. আযানের ফযীলত । 
মুআবিয়াহ ৫৮৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
27010698551 ০5119519561 ও) 

কিয়ামতের দিন মুয়াযঘিনের গদর্নি সবচেয়ে বেশি উু হবে । এই হাদীসটি সহীহ [০] 
আবু হুরায়রা (্স৯) থেকে বণ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

98861053815 259 5৪290144৩05 ০৬ চে 
ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার । "হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ 
প্রদর্শন করুন এবং মুয়াযযিনদের ক্ষমা করে দিন। এই হাদীসটি সহীহ 11১] 


আব্দুর রহমান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান আবু সাসাআহ আল আনসারী, তারপর 
মাধিনী (রহি) তার পিতা থেকে বণনা করেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন, আবু সাঈদ 
খুদরী (তস্ট) তাকে বললেন, 


[৪৪৮] সহীহ বুখারী, হা/৬২৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৪। 

[৪৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৬১০। 

[৪৫০] সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭২৫, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৯৫। 
[৪৫১] আবু দাউদ, হা/৫১৭, তিরমিযী, হা/২০৭, মুসনাদে আহমাদ, ২/২৩২। 


২৫৯ 


না 5৫৫৫ 
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৩ শোনে 


| ৮৩০৯ $ ৩১ ৮১0৯০ এত ৬২ 
255 4355 &। এতে | ০১৮6 ৩2 
আমি দেখছি তুমি বকরী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালোবাস । তাই তুমি যখন বকরী নিয়ে 
থাক বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও । 
কেননা, জিন, ইনসান বা যে কোন বস্তই যতদূর পযন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায শুনবে, সে 
কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে । আবু সাঈদ (স্ট) বলেন, একথা আমি আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি । এই হাদীসটি সহীহ |/৯১] 


৩. আযানের বিবরণ 
আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ (সস) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


6 06 এ ৬ ৯১৩ শক ৮৫] ৫ ০০৯] ৩০ ৬ 38৫৮ ০5 এ আ।। এতে ও 4১25 এ 
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এত এ: 20556 426 এ দীর্ঘতর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'নাকুস' ঘেন্টা ধ্বনি) দিয়ে লোকদের 
সালাতের জন্য একত্র করা নির্দেশ দিলেন, তখন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি 
হাতে ঘন্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! ঘন্টাটি বিক্রি করবে কি? লোকটি 
বলল, তা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি বললাম, আমরা এর সাহায্যে লোকদের সালাতের 


[৪৫২] সহীহ বুখারী, হা/৬০৯, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৫, নাসাঈ, ২/১২, ইবনে মাজাহ, হা/৭২৩। 


২৬০ 


জন্য ডাকবো । লোকটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম জিনিস অবহিত করব 
না? আমি বললাম, অবশ্যই | লোকটি বলল, তুমি বলবে, "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্‌্-লা 
ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর 
লোকটি কিছুটা দূরে গিয়ে বলল, যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন বলবে, "আল্লাহু 
আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লালল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, ক্াদ্‌ কামাতিস সালাতু কাদ 
কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।” 

অতঃপর ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে 
স্বপ্নে দেখা বিষয়টি অবহিত করি। তিনি বললেন, এটা স্বপ্ন সত্য, ইনশাআল্লাহ ৷ তুমি উঠো, 
বিলালকে সাথে নিয়ে গিয়ে তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো তা তাকে শিখিয়ে দাও, যেন সে (এভাবে) 
আযান দেয়। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ । অতঃপর আমি বিলালকে 
নিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাকে (আযানের শব্দগ্তলো) শিখাতে থাকলাম, বিলাল এগুলো উচ্চস্বরে 
বলতে লাগলো । উমার ইবনুল খাত্তাব (্স্) নিজ ঘর থেকে আযান শুনতে পেয়ে তৎক্ষনাৎ 
চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ মহান সত্তার 
শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমিও একই স্বপ্নে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। এই হাদীসটি 
হাসান |1৪৩] 

৪. মুয়াযযিনের জন্য মুস্তাহাব হলো, প্রতি দুই বার তাকবীরের মাঝে শ্বীস নেয়া, আর আযান 
উমার ইবনুল খাত্তাব (৮স্৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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[৪৫৩] মুসনাদে আহমাদ, ৪.৪২-৪৩, আবু দাউদ, হা/৪৯৯, তিরমিযী, হা/১৮৯। 


২৬১ 


মুয়াযযিন যখন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার 
জবাবে বলে. আল্লান্থ আকবার, আল্লাহু আকবার । ঘখন মুয়াঘযিন বলে আশহাদু আল লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জবাবে সেও বলে, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । অতঃপর 
মুয়াযযিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এর জবাবে সে বলে, আশহাদু আন্না 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ । অতঃপর মুয়াযযিন বলে, হাইয়্যা আলাস সালাহ এর জবাবে সে 
বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ । অতঃপর মুয়াযযিন বলে, হাইয়্যা আলাল 
ফালাহ এর জবাবে সে বলে, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ৷ অতঃপর মুওয়াযযিন 
বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার এর জবাবে সে বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু 
আকবার । অতঃপর মুয়াযযিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জবাবে সে বলে, লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ । আযানের এ জবাব দেয়ার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । এই হাদীসটি 


সহীহ 18৫৪] 

৫. আযানে তারজী করা মুস্তাহাব । 

তারজী হলো, দুই সাক্ষ্য (আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার 
রাসূলুল্লাহ) প্রথমে দুইবার আস্তে আস্তে বলার পরে দুই বার উচ্চ স্বরে বলা |19৫] 

আবু মাহযুরাহ (সু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ আযান শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার । আশহাদু আল লা ইলাহা বল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ । আবার তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলেছেন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু 
আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার 
রসূলুল্লহ। হাইয়্যা আলাস সলাহ (দু'বার) । হাইয়্যা আলাল ফালাহ (দু*বার)। ইসহাক (রহি) 
তার বণনায় আরো দু'টি বাক্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার এবং লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 


[8৫৪] সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৫, আবু দাউদ, হা/৫২৭। 
[৪৫৫] শারহুন নববী লি মুসলিম, ৪/৮১। 


২৬২ 


দুই বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার হাদীসটি যঈফ । পক্ষান্তরে চারবার তাকবীর 
বলার হাদীসটি সহীহ ৮৬ 

আমি (লেখক) বলছি, দুইবার তাকবীর বলার হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (শ্স৯) থেকে 
সহীহ নয়। বরং এটি বাতিল বর্ণনা। কেননা এতে কিছু রাবীর থেকে ভুল হয়েছে। 
অনুরূপভাবে দুইবার তাকবীর বলার হাদীসটি আবূ মাহযুরাহ (৮স্ট্) থেকে বাহ্যিকভাবে 
সহীহ মনে হলেও এর সবগুলো সনদই ইল্লাতযুক্ত। কেননা সেগুলোতে কিছু রাবীদের থেকে 
ভুল হয়েছে। 

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আমাদের কিতাব “ইরশাদুল ইম্মাহ ইলা ফিকহিল 
কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' এর সালাত অধ্যায়। 


৬. ফজরের প্রথম আযানে “আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' বলা শরীআতসম্মত। 
ইবনু উমার টু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

269। ৩2 ৪ 8১৩০ 2৫1 ৩2 2৪ ১ 2 এ ওুনি। ১৬ ও ৩৬ 
“হাইয়্যা আলাল ফালা” বলার পরে (ফজরের) আযানে বলা হতো, “আস সালাতু খয়রুম 
মিনান নাওম' (দুইবার) । এই বণনার সনদ হাসান 19৫4 
ইমাম আবু দাউদ (রহি) এর বর্ণনাতে রয়েছে, আবু মাহযুরাহ (নস্ট) থেকে বর্ণিত । নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

০ চিন ও 2৫ 92 2৮ ৪১০ 2৫। 92 সু ৪১০ 

“আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' “আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' এটি ফজরের প্রথম 
আযানে বলবে । এই বণনাটি সহীহ ॥৪৫৮ 


আমি (লেখক) বলছি, “আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' এই বাক্যটি সালাতে ডাকার জন্য 
এবং ওয়াক্ত শুরুর খবর দেয়ার জন্য যেই আযান শরীআতসম্মত করা হয়েছে সেই আযানের 
শব্দ নয়। বরং ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই ফজরের প্রথম আযানে ঘুমন্ত 
ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করার জন্য এই বাক্য শরীআতসম্মত করা হয়েছে। 


[৪৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/৩৭৯, আবু দাউদ, হা/৫০২, ইবনে মাজাহ, হা/৭০৯। 
[৪৫৭] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ১/৪২৩, শারহু মাআনিল আসার, ১/১৩৭। 
[৪৫৮] আবু দাউদ, হা/৫০১। 


২৬৩ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৮: ফজরের প্রথম আযানে কি তাছবীব (আস সালাতু খাইরুম 
মিনান নাউম”) নাকি দ্বিতীয় আযানে? 


শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তামামুল মিন্নাতে (১৪৬) বলেন, তাছবীব হবে ফজরের প্রথম 
আযানে, যা ফজরের সময় হওয়ার প্রায় পনেরো মিনিট পূর্বে দেয়া হয়। ইবনু উমার 
রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হাইয়া 
আলাল ফালাহ এরপর প্রথম আযানে “আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' দুবার বলা হতো । 
হাদীসটি বাইহাকী (১/৪২৩) ও তাহাবী শারহুল মায়ানীতে (১/৮২) বর্ণনা করেন । এর সনদ 
হাসান, যেমনটি ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। আবু মাহযুরা রাদিআল্লাহু আনহুর 
হাদীস মৃতলাক, যা ফজরের দুই আযানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ দ্বিতীয় আযান উদ্দেশ্য 
নয়। কেননা অন্য বর্ণনায় হাদীসটি নিদিষ্ট করে এভাবে এসেছে, “ফজরের প্রথম আযান 
দিলে এরপর বলবে, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস সালাতু খাইরুম মিনান 
নাউম”।” হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও অন্যরা বর্ণনা করেন । আবু দাউদে (৫১০- 
৫১৬) আবু মাহযুরা রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি এসেছে । আর তা ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু 
আনহুর হাদীসের সাথে মিলে গেছে। এজন্যই সানয়ানী সুবুলুস সালামে (১/১৬৭-১৬৮) 
নাসাঈর শব্দের পর বলেন, এই হাদীসটা কায়েদ নিদিষ্ট) করেছে অন্যান্য মুতলাক 
হাদীসকে । ইবনু রাসলান বলেন, এই বর্ণনাকে ইবনু খুযাইমা রহিমানুল্লাহ বিশুদ্ধ বলেছেন। 
তিনি বলেন, সুতরাং ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব শরীআতসম্মত। কেননা এটা দেয়া 
এ কথা বুঝানোর জন্য ও সালাতে আসার জন্য । অনুরূপ হাদীস বাইহাকী কুবরাতে আছে, 
সেখানে বলা হয়েছে আবু মাহযুরা রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
আদেশে ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব দিতেন । 


আমি (আলবানী) বলছি, সুতরাং “আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম” এটা ফজরের সময় 
হওয়ার পর মানুষকে ডাকার জন্য যে আযান দেয়া হয় ওই আযানে হবে না, বরং এটা 
ফজরের প্রথম আযানে দিতে হবে ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করার জন্য । আমি (আলবানী) 
বলছি, এই মাসালা নিয়ে এতা বেশি কথা না থাকার প্রথম কারণ হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম 
দেশের মুয়াযযিনরা সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে না। দ্বিতীয়ত যারা কিতাবাদি লেখেছেন 
তারা এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে খুব কমই কথা বলেছেন। কেননা তাদের অধিকাংশই (তাদের 
মাঝে আছেন সাইদ সাবেক) এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করেছেন । হাদীসে যেভাবে 
স্পষ্ট করে এসেছে যে তাছবীব ফজরের প্রথম আযানে হবে তারা এমন স্পষ্ট করে বণনা 
করেননি । তবে ইবনু রাসলান ও সানয়ানী স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ তাদের উত্তম 
বদলা দান করুন । সুতরাং পূবের আলোচনার আলোকে কথা হচ্ছে ফজরের দ্বিতীয় আযানে 
তাছবীব দেয়া বিদআত, সুন্নাহ পরিপন্থি। এ বিষয়টা আরো মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায় 
ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব না দিয়ে দ্বিতীয় আযানে তাছবীব দেয়ার ক্ষেত্রে লেগে থাকা। 


২৬৪ 


তারা আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ব্যাপারে কী বলবেন, “তোমরা কি ভালোটার পরিবর্তে 
মন্দটা গ্রহণ করছো? (সুরা আল বাকারা, ২:৬১) 

ফায়দা: পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার ও আবু মাহযুরা রাদিআল্লাহু আনহুমার স্পষ্ট হাদীসের 
আলোকে ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুতরাং ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব হবে। 
আর এটাই আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত । আমি বলছি, 
শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ যে কথা বলেছেন তাছবীব ফজরের প্রথম আযানে হবে এ কথা 
আমাদের শাইখ মুকবির রহিমাহুল্লাহও বলেছেন । তবে শাইখ বিন বায ও ইবনু উসাইমীন 
রহিমাহুমা বলেন, ফজরের দ্বিতীয় আযানে তাছবীব হবে। আমি মনে করি আলবানী 
রহিমানুল্লাহর মত সঠিক । আল্লাহ ভালো জানেন । মিসকুল খিতাম ১/৩৭০। 


৭. ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করার জন্য বিলাল (স্) 
এর আযান দেয়া মুস্তাহাব। 


ইবনু উমার ও আয়িশা থেকে বর্ণিত । তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

১25 দা ৬ ৪৯৫ ৬1956 ৮৫5 0 ৬৬ 3 ৫ 
নিশ্চয় বিলাল (র্স্ট) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন । কাজেই, ইবনু উম্মু মাকতুম (সট) 
যতক্ষণ আযান না দেয়, ততক্ষণ তোমরা পানাহার করো । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৯] 


ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই আযান দেয়ার হিকমাত স্পষ্টভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। 

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ শস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

245 6৫9৬ ৫৮8 এ ও১৫ সক 26 ০১৮০০ ৩৫ ০১০ ভা করত এ ঠক 
বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে । কেননা, সে 
রাত থাকতে আযান দেন, যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সালাতে রত তারা ফিরে 
যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয় । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৬০] 


[৪৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৬২২, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯২। 
[৪৬০] সহীহ বুখারী, হা/৬২১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯৩। 


২৬৫ 
৮. যে ব্যক্তি আযান ও ইকামত শুনবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, মুয়াফধিন যা বলবে, তাই 
বলা। 
আবু সাঈদ খুদরী ৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

05/২0 054 51185 গা তে 

যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বলবে । এই 
হাদীসটি সহীহ 1৬] 


উমার ইবনুল খাত্তাব €্স্) থেকে বর্ণিত মুয়াযযিন যা বলবে তা বলার ফযীলত সম্পকীতি 

হাদীসে মুয়াযযিন যা বলবে তেমন বলার কথাই রয়েছে, তবে শুধু মুয়াযযিন হাইয়া আলাস 

সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বললে বলবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। 

এই হাদীসটি সহীহ ॥৪৬২ 

৯. আযানের পর হাদীসে বর্ণিত দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব। 

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ 6ভস্ট) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দুআ করে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা“আত 

লাভের অধিকারী হবে । দুআটি হলো, 

13522 ৩৬০ 2215 2005 51198 লা এ৪এ। ১৮ ৪৫। 201 ৬ ৩০ লি 
255 ও 

হে আল্লাহ! আপনি এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসীলা ও সবেচ্চি মাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে 

মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৪৬৩] 

১০. আযান ও ইকামতের মাঝে বেশি বেশি দুআ করা মুস্তাহাব । 

আনাস ইবনু মালিক লস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


পা 


[৪৬১] সহীহ বুখারী, হা/৬১১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৩। 
[৪৬২] সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৫, আবু দাউদ, হা/৫২৭। 
[৪৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৬১৪, আবূ দাউদ, হা/৫২৯, ইবনে মাজাহ, হা/৭২২, তিরমিযী, হা/২১১। 


২৬৬ 


আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। এই হাদীসটি সহীহ 1৯৬] 

১১. আযানের জন্য বিনিময় গ্রহণ করা নিষেধ। 

উসমান ইবনু আবুল আস লস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বললেন, 

গ ৩০ ২৩3 ৩56 ১6 কট ৯9 এপ ওরা এ টি নিন ও এ ০9 
1২1 

হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও, তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হলো । তবে দুবল 
মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং এমন একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করবে যে তার 


আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না। এই হাদীসটি সহীহ ।1৬] 

১২. “হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলার সময়ে মুয়াযযিনের মাথা ও ঘাড় ডান দিকে ঘুরানো এবং 

“হাইয়্যা আলাল ফালাহ" বলার সময়ে বাম দিকে ঘুরানো মুস্তাহাব । 

আবু জুহাইফাহ সস) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

£৮$ ৩৮০ ৬৯5 206 তরে ত গল এ কি ও আসত 95 এ শি পু আ। একি উঠ জা 

:09 4৬০ ৬ এ সর তু 2 খত পু শি পদে খ।। এত পভ 14৫ শে৩6 4৪৫ ৩৯ 

এ তে 2৫980 5 ১৫6 ৩৫:58 - 0 ৬৬ 0 ৬ 2৪ র্গ এ ৫৬ ০০১০ ৩5 ডি 
সা এত ৮ 2১ 

আমি মক্কায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলাম । তিনি তখন আবতাহ 

(মুহাসসাব) নামক স্থানে লাল চামড়ার তৈরি একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন । রাবী 

বলেন, বিলাল (স৯) তার ওযুর পানি নিয়ে আসলেন। (নোবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের ওযুর পানি থেকে) কেউ পানি পেল, কেউ পেল না, সে অন্যের কাছ থেকে 

সামান্য নিয়ে নিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে আসলেন। তার গায়ে 


লাল রং এর চাদর শোভা পাচ্ছিল । আমি যেন তার পায়ের গোছার শুভ্রতা এখনো দেখতে 
পাচ্ছি। তিনি ওযু করলেন এবং বিলাল সস্ট) আযান দিলেন। আমি তার (বিলালের) 


[৪৬৪] আবু দাউদ, হা/৫২১, তিরমিযী, হা/২১২। 
[৪৬৫] আবু দাউদ, হা/৫৩১, তিরমিযী, হা/২০৯। 


২৬৭ 


অনুসরণ করে এদিক ওদিক মুখ ঘুরাতে লাগলাম । সে ডানে বায়ে মুখ ঘুরিয়ে "হাইয়্যা 
আলাস সালাহ" ও "হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ" বলল । এই হাদীসটি সহীহ ।1৯১১] 
১৩. আযান দেয়ার সময়ে কানে আঙ্গুল দেয়া মুস্তাহাব । 
আবু জুহাইফা (্সস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

এস ও ০16 156 1৮5 8৬ ৫5 295 ১৮ 35 ৬৫ 
আমি বিলাল ঞ্্ট) কে আযান দিতে দেখলাম এবং তাকে এদিক সেদিক ঘুরতে ও মুখ 
ঘুরাতে দেখলাম। তার (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে ছিল। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৪৬৭] 
১৪. কোন আযান ও ইকামত ছুটে গেলে সেগুলো পরে দেয়া মুস্তাহাব। 
আবু উবাইদা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রহি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (সস) বলেছেন, 
040 ৩১ ৩১ এ ৩9 এ ৩৪ ও _ নিও পুড আ। এ্কি 5 51986 ৩৯০০ তা 
ভি ০১৭ এ নর্জ তি এ এডি নর্জ তি এ) এন্ড ন্ঘডি 56 সি ০6 এ এও 
খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার ওয়াক্ত 
সালাত হতে নিবৃত্ত রাখে । পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় যখন কিছু রাত চলে গেল তখন তিনি 
বিলালকে আযান দেয়ার নিদেশ দিলেন। তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করালেন । অতঃপর বিলাল 


ইকামত দিলে তিনি আসরের সালাত আদায় করালেন । অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি 
মাগরিবের সালাত আদায় করালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি ইশার সালাত 


আদায় করালেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৬৮] 


[৪৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৩। 
[৪৬৭] তিরমিযী, হা/১৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭১১। 
[৪৬৮] মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৭৫, নাসাঈ, ২/১৭-১৮, তিরমিযী, হা/১৭৯। 


২৬৮ 


১৫. ঈদের সালাতের কোন আযান নেই এবং “আস সালাতু জামিআ' এমন কথাও বলা যাবে 
না। 


জাবির ইবনু সামুরাহ (ভ্সস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

4835 9 2৪ এ উদ 6 পে ডু জি 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে একবার দু'বার নয়, অনেক বার 
দু'ঈদের সালাত আযান ও ইকামত ব্যতীত আদায় করেছি। এই হাদীসটি সহীহ ।[৯১৯] 


ইবনুল কাইয়্যাম আল জাওযিয়্যাহ (হি) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের 
মাঠে পৌঁছেই সালাত শুরু করতেন । এতে কোন আযান দেয়া হতো না, আবার ইকামতও 
দেয়া হতো না। এবং 'আস সালাতু জামিআহ* এমন কথাও বলা হতো না। বরং সুন্নাহ 
হলো, এগ্তলোর কোন কিছুই করা যাবে না।18০ 


১৬. আযান ও ইকামতের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান থাকবে? 


ইমাম বুখারী (রহি) অধ্যায় বেধেছেন যে, অধ্যায়: আযান ও ইকামতের মাঝে ব্যবধান কত 
হবে?» কিন্ত সেখানে পরিমাণটা প্রমাণিত হয়নি । ইবনু বান্তাল (রহি) বলেন, এর কোন 
নিদিষ্ট সীমা নেই। তবে এতে ওয়াক্ত শুরু হওয়া এবং মুসল্লীগণের একত্রিত হওয়াটাই 
বিবেচ্য বিষয় । 

১৭. আযান হওয়ার পর মাসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ । 


আবৃশ শা“সা (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৮ 8: এ আলি ০০৫ ১৯০৭ এ ত85 8 এ ৩৮ 82 ও ৮5 ১৯৮০ 19 
8০5 এ ঞ। ৬০ ৮৮৩ এ ৬০০ 56145 148 ৮ তি ৯৮১৪ ৩26 ত 

আমরা আবু হুরায়রা (জ্্ট) এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম । ইতোমধ্যে মুয়াযযিন 


(সালাতের জন্য) আযান দিলো । এ সময়ে জনৈক ব্যক্তি মাসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে 
থাকল । আর আবু হুরায়রা (্স্ট) তার প্রতি তাকিয়ে দেখতে থাকলেন । লোকটি মসজিদ 


[৪৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৭, আবু দাউদ, হা/১১৪৮, তিরমিযী, হা/৫৩২। 
[৪৭০] যাদুল মাআদ, ১/৪৪২। 
[৪৭১] সহীহ বুখারী, ২/১০৬। 


২৬৯ 


থেকে বেরিয়ে গেল। এ দেখে আবু হুরায়রা (শট) বললেন, এ ব্যক্তি তো আবৃল কাসিম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাফরমানী করলো । এই হাদীসটি সহীহ | 
১৮. মুয়াযিনের জন্য দাঁড়িয়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব। 
কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৪১০০৬ ৯৬ ০১১ 
হে বিলাল, উঠো এবং সালাতের জন্য আযান দাও । এই হাদীসটি সহীহ 11৭৩] 


১৯. মুয়াযযিনের জন্য কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব । 
ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, সুন্নাহ হলো, কিবলামুখী 
হয়ে আযান দেয়া ।[৯৭৪] 


23319 01১31 ০৪6১9 
আযান ও ইকামত অধ্যায়ের কিছু শাখা মাসআলা । 


মাসআলা -১: ফজরের প্রথম আযান না দিয়ে তার বদলে মানুষজন যে তাসবীহ পাঠ করে 
তা বিদআত । 

আশ শুকাইরী (রহি) বলেন, মানুষজন ফজরের আগে মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে যে বলে, হে 
রব! মুসতফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মযাঁদাতে আমাকে মাফ করুন, 
এটি হলো বিদয়াতী ও অজ্ঞতাপূর্ণ মাধ্যম গ্রহণ করা । অনুরূপভাবে সেই সময়ে তাসবীহ 
পাঠ করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, কবিতা পাঠ করা, এই সবগুলো দীনের মধ্যে বিদআত 
ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিবর্তনকারী 1৭৫ 


ইবনুল জাওযী (েহি) বলেন, আমরা অনেককেই দেখি যে, তারা রাতে মিনারের ওপর 
দাঁড়িয়ে মানুষকে উপদেশ দেয় (ওয়াজ করে)। তাদের কেউ কেউ উচ্চ স্বরে কুরআন থেকে 


[৪৭২] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৫, নাসাঈ, ২/২৯, তিরমিযী, হা/২০৪, আবু দাউদ, হা/৫৩৬, ইবনে মাজাহ, 
হা/৭৩৩। 


[৪৭৩] সহীহ বুখারী, হা/৬০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭৭। 
[8৭৪] আল আওসাত, ৩/২৮। 
[৪৭৫] আস সুনান ওয়াল মুবতাদিয়াত, ৪৯ পৃ. । 


২৭০ 


কোন সুরা তিলাওয়াত করে, মানুষজনকে ঘুম থেকে বিরত রাখে এবং মুজতাহিদদেরকে 
তাদের পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টি করে । এই সবগুলোই হলো অন্যায় কাজ |9৬ 


মাসআলা -২: মুয়াযিনের “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার সময়ে দুই হাতের 
শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে দুই চোখ মাসাহ করা বিদআত । 

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুয়াযযিনের “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার 
রাসূলুল্লাহ” বলা শুনলে তার দুই শাহাদাত আঙ্গুলের অগ্রভাগের ভিতরের দিকে চুমু দিলেন 
এবং তার দুই চোখ মাসাহ করলেন । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আবশ্যক হয়ে যাবে । এই হাদীসটি মাওযু 8৭ 


মাসআলা -৩: ইমামের আযান দেয়া শরীআতসম্মত নয় এই মর্মে বর্ণনাটি যঈফ । 
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমামকে মুয়াযযিন হতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন । এই হাদীসটি যঈফ 1৪৭৮ 

মাসআলা -৪: যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইকামত দিবে মর্মে বর্ণনাটি যঈফ । 


যিয়াদ ইবনুল হারিস আস সুদাঈ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের প্রথম নিদেশ দিলে আমি আযান দিলাম । তারপর 
বিলাল (রো) ইকামত দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার 
ভাই সুদাঈ আযান দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইকামত দিবে । বর্ণনাকারী 
বলেন, তখন আমিই ইকামত দিলাম । এই হাদীসটি যঈফ |1৮৯] 


[৪৭৬] তালবীসুল ইবলীস, ১৫৭ পৃ. । 

[৪৭৭] আল মাকাসিদ, হা/১০২১, আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআত, হা/১৮। 
[৪৭৮] বাইহাকী, ১/৪৩৩, আল কামিল ইবনু আদী, ১/৩২৩। 

[৪৭৯] আবু দাউদ, হা/৫১৪, তিরমিযী, হা/১৯৯, ইবনে মাজাহ, হা/৭১৭। 


২৭১ 


৪১০০) ৮১৩ ৬০এ। ৮৪ 
তৃতীয় অধ্যায়: সালাতের শর্তসমূহ 


শান্দিক অর্থে শর্ত হলো আলামত বা লক্ষণ। এই অথেহ আল্লাহ তাআলার বাণী, 5 ৯ 


53 ০৬ কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে (সূরা মুহাম্মাদ: ১৮)। 
ফকীহগণের ভাষায়, শর্ত হলো, যেটি না থাকলে যার জন্য শর্ত করা হলো, সেটিও যদি না 
থাকে, তাহলে তাকে শর্ত বলে। 


সালাত সহীহ হওয়ার শতসমূহ: 
১. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া সম্পর্কে জানা । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
6585 45 95221 এত কত ৪১ 9৯ 
নিধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য সুরা আন নিসা: ১০৩)। 


কোন ওজর ছাড়া সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেও সালাত সঠিক হবে না, আবার 
ওয়াক্তের পরে আদায় করলেও তা সঠিক হবে না। 


২. ছোট ও বড় নাপাকি থেকে পবিত্র থাকা । কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 

395 এ (9 95৮3 19০১$ ৪] এ] ৪ গগন জে প্জি 
19 এক ভি ১19 অর এ! ডি 385551৯9 

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল 

ও হাতগ্ডলো কনুই পযন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং পায়ের টাখনু 


পযন্ত ধুয়ে নাও । আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে (গোসল করার মাধ্যমে) বিশেষভাবে 
পবিত্র হবে সুরা আল মায়িদা ৫:৬)। 


ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


এ ৩ 283 35 ০58 99 8০ কা 0 এ 


২৭২ 


আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান- 
খয়রাত কবুল করেন না। এই হাদীসটি সহীহ ।1৯৮০] 
৩. পোশাক, শরীর এবং যেই স্থানে সালাত আদায় করবে সেই স্থান পবিত্র হওয়া । 
পোশাক পবিত্র হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

5 33৯ 
আর আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করুন (সুরা আল মুদ্দাসসির: ৪)। 
মুআবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি উম্মু হাবীবাহ (রা) কে 
জিজ্ঞেস করলাম, 
এ ৩৫৩ 619 ৭৪৮ ও ৭ ৫৫ ও ০৫। ও ৪০ পন্ড পুতি আ। একি ক 455 64৩৪ 

ও 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী সহবাস করার পরে কি পরিহিত কাপড়ে 
সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তাতে কোনরূপ নাপাকি পরিদৃষ্ট না হতো। 


এই হাদীসটি সহীহ |1৯১] 


শরীর পবিত্র হওয়া সম্পর্কে, আলী (রা) যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 


9745 04134 তুমি ওযু করো এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলো । এই হাদীসটি সহীহ ।1%২] 
আর মুস্তাহাযা মহিলাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ₹- এ. এ... 
এ. যেখন হায়েষের রক্ত বন্ধ হবে) তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় 
করবে । এই হাদীসটি সহীহ |৮৩] 

স্থান পবিত্র হওয়া সম্পর্কে, যখন এক বেদুঈন এসে মসজিদে প্রস্াব করে দিল, তখন নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীগণকে বলেছিলেন, 


৪ ৬০ ১০ 48 ৩1921 


[৪৮০] সহীহ মুসলিম, হা/২২৪, তিরমিযী, হা/১। 

[৪৮১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১১২, আবু দাউদ, হা/৩৬৬, নাসাঈ, ১/১৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/৫৪০। 
[৪৮২] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯। 

[৪৮৩] সহীহ বুখারী, হা/২২৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩। 


২৭৩ 


তোমরা তার প্রত্রাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও । এই হাদীসটি সহীহ 1৪৮৪] 
৪. সতর ঢাকা । 
কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 


২০504 4১০ 1) 9৭ 2 ৬৬৯ 
হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো (সুরা আল 
আরাফ: ৩১)। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সতর ঢাকো । কেননা তারা সেই সময়ে উলঙ্গ হয়ে 
বায়তুল্লার তাওয়াফ করতো । আর পুরুষ ব্যক্তির সতর হলো, নাভী থেকে হাঁটু পযন্ত, যেমনটি 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


9 এ 5০ ৩৪ 5 ৩৪1 8৪ 
পুরুষ ব্যক্তির সতর হলো, নাভী থেকে হাঁটু পযন্ত । এই হাদীসটি হাসান |1৯৮৫ 
আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামার (রা) কে বলেছিলেন, 
8) ০৮৯ ৩৯ ১৩০০১ ৬৪ এ ৪ 
হে মামার! তোমার উরুদ্বয় ঢেকে রাখো, কেননা উরুদ্বয় সতরের অন্তর্ভুক্ত । এই হাদীসের 
সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি সহীহ |1৪৬] 
শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওলী হাদীসপ্ডলোকে 
প্রাধান্য দিয়ে উরু যে সতরের অন্তভূক্ত এই বিষয়ে দ্বিধা করা উচিত নয়। আর এতে কোন 
সন্দেহ নেই যে, এই মতের দিকেই গিয়েছেন অধিকাংশ আলেম । আর ইমাম শাওকানী 
(রহি) তার “নাইলুল আওতার" (২/৫২-৫৩) ও “সাইলুল জাররার' (১/১৬০-১৬১) কিতাবে 
এই মতের ওপরই নিশ্চিত হয়েছেন। তবে এটি বলা সম্ভব যে, দুই লজ্জাস্থানের সতরের 
তুলনাতে উরুর সতর হালকা । আর এই মতের দিকেই ঝুঁকেছেন ইবনুল কাইয়্যিম রেহি) 
তার “তাহযীবুস সুনান' কিতাবে, যেমনটি আমি আল ইরওয়া (১/৩০১) কিতাবে তার থেকে 
বর্ণনা করেছি। 


আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


35 3] ০০৫০ ৪১৩ ক 2 3 


[৪৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৬১২৮। 
[৪৮৫] দারাকুতনী, ১/২৩০-২৩১। 
[৪৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৯০, সহীহ বুখারী, ১/৪৭৮। 


২৭৪ 


কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা খিমার বা ওড়না ছাড়া সালাত আদায় করলে আল্লাহ তার সালাত 
কবুল করেন না। এই হাদীসটি সহীহ ।1৪৮৭1 
খিমার হলো, যেটি মহিলার মাথা ঢেকে রাখে । যদি মাথা ঢেকে রাখাই ওয়াজিব হয়, তাহলে 


শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ঢেকে রাখা তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। এই বিষয়টি প্রমাণ করে, 
আয়িশা (৪৯) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস, যাতে তিনি বলেন, 


ও ৪৬৫ 0 ৩ 20০ 25 ৫ চি এ 2 পুতি ৩ ঞ ০5 ৩৫ ওপর 
1064৮ 5 582৫ এ ৩৫টি ৫৮ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করতেন । আর তার সাথে 


মুসলিম মহিলাগণ সবঙ্গি চাদরে ঢেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সঙ্গে ফজরের জামাআতে হাজির হতেন । অতঃপর সালাত আদায় করে তারা নিজ নিজ ঘরে 


ফিরে যেতেন । আবছা আধারে কেউ তাদের চিনতে পারতো না । এই হাদীসটি সহীহ 11৪৮৮] 
আবার মুসল্লীর উভয় কাঁধে কাপড়ের কোন অংশ না রেখে এক কাপড়েই সালাত আদায় 
করতে অনেক হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সেগ্তলো মধ্যে আছে, 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় 
কাঁধে এর কোন অংশ নেই। এই হাদীসটি সহীহ 11৯৯] 
আবার আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 

2 36 ৩০5 ০০ ও এতে ৬৪ 
যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে, সে যেন কাপড়ের দুপ্রান্ত বিপরীত পাশে রাখে । 
এই হাদীসটি সহীহ ।[৪৯০] 


[৪৮৭] আবু দাউদ, হা/৬৪১, তিরমিযী, হা/৩৭৭, ইবনে মাজাহ, হা/৬৫৫ । 
[৪৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৪৫। 

[৪৮৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/৫১৬। 

[৪৯০] সহীহ বুখারী, হা/৩৬০। 


২৭৫ 


৫. কিবলামুখী হওয়া। 
কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০ 2০5 এডিও 9% এড ঘড 450 2 ও একও অনি ওঠ ২৯ 


০ 
অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করেছি। সুতরাং অবশ্যই 
আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব 
আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান (সুরা আল বাকারা ২:১৪৪)। 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ফরয ও নফল সালাতে দাঁড়াতেন, 
তখন তিনি কিবলামুখী হতেন । আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হতে 
আদেশ করেছেন । তিনি সালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে বলেন, 


চর ধও। 0822 17571 ৮৮৪ ১১০০ ৫] ০২1৫ 
যখন তুমি সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে, তখন প্রথমে তুমি পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে। 
তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৯১] 
প্রচণ্ড ভীতিকর অবস্থাতে এবং সফরে বাহনের ওপর নফল সালাত আদায় করার সময়ে 
কিবলামুখী না হওয়াও জায়েয ।1৯৯২] 


আর নফল সালাতে শরীআত প্রণেতা কিবলামুখী হওয়ার বিষয়টি হালকা করেছেন এবং 
বাহনের ওপরে কিবলামুখী হোক বা না হোক, যেকোন দিকে ফিরে সালাত আদায় করাকে 
বিধিবদ্ধ করেছেন। 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমির রেহি) তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, 
আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তার সওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে, 
তিনি সে দিকেই সালাত আদায় করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥৯৯৩ 


[৪৯১] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 
[৪৯২] এই বিষয়ে, অধায় একাদশ: ভয় ভীতির সালাত' এই অধ্যায় দেখুন। 
[৪৯৩] সহীহ বুখারী, হা/১০৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/৭০১। 


২৭৬ 


আনাস ইবনু সীরীন (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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আনাস ইবনু মালিক (রা) যখন সিরিয়া হতে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাকে সংবধনা 
দেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম । আইনুৎ তামর (নামক) স্থানে আমরা তার সাক্ষাৎ পেলাম। 
তখন আমি তাকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সালাত 
আদায় করছেন। অর্থাৎ কিবলার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, 
আপনাকে তো দেখলাম কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন? তিনি 
বললেন, যদি আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করতে না 
দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না। এই হাদীসটি সহীহ 11৪৯৪] 


৬. নিয়্যাত করা । 


কেননা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
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প্রত্যেকটি আমল নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেকে সেটিই পায়, যার জন্য সে 
নিয়্যাত করে । এই হাদীসটি সহীহ 1৫; 


ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীয়্যাহ (রহি) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
সালাতে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলতেন । এর আগে তিনি কোন কিছুই বলতেন 
না। আর তিনি কখনোই নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করতেন না। আর তিনি এটিও বলতেন না 
যে, কিবলামুখী হয়ে ইমাম বা মুক্তাদী অবস্থাতে আমি আল্লাহর জন্য চার রাকআত সালাত 
আদায় করছি। আবার তিনি এটিও বলতেন না যে, সালাত আদায় করছি বা কাযা আদায় 
করছি। এই দশটি বিদআতের একটি শব্দও কেউ সহীহ, যঈফ, মুসনাদ অথবা মুরসাল 
সনদেও বণনা করেননি । বরং কোন সাহাবীগণ থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়নি। আর 
তাবেঈগণ ও চার ইমামের কেউই এটিকে ভালো মনে করেননি ॥৯৬ 


[৪৯৪] সহীহ বুখারী, হা/১১০০, সহীহ মুসলিম, হা/৭০২। 
[৪৯৫] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭। 
[৪৯৬] যাদুল মাআদ, ১/১৯৪। 


২৭৭ 


১১০০ 5০4১ ৬০৩ € 2 
সালাতের শর্তসমূহ অধ্যায়ের কিছু শাখা মাসআলা । 


মাসআলা- ১: অপবিভ্রতা নিয়ে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি তার সেই অপবিত্রতা সম্পর্কে 
জানতে না পারে, তাহলে তার সেই সালাত সঠিক হবে এবং তাকে আর পুনরায় সালাত 
আদায় করতে হবে না । আর যদি সালাত আদায় করা অবস্থাতে সেই অপবিভ্রতা সম্পর্কে 
জানতে পারে তাহলে যদি সেটি দূর করা সম্ভব হয়, যেমন অপবিভ্রতা দুই জুতাতে লেগে 
আছে অথবা সতর ঢাকা ছাড়া অতিরিক্তি কাপড়ে লেগে আছে, তাহলে সেই অপবিভ্রতা দূর 
করবে এবং সালাত পুরা করবে । 


আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায়কালে 
তার জুতাজোড়া খুলে তার বাম পাশে রেখে দিলেন । এ দৃশ্য দেখে লোকেরাও তাদের জুতা 
খুলে রাখল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে বললেন, তোমরা 
তোমাদের জুতা খুললে কেন? তারা বলল, আপনাকে জুতাজোড়া খুলে রাখতে দেখে আমরাও 
জুতা খুলে রেখেছি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরীল আলাইহিস 
সালাম আমার কাছে এসে আমাকে জানালেন, আপনার জুতাজোড়ায় নাপাকি লেগে আছে। 


তিনি আরো বললেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন তার জুতাজোড়া 
দেখে নেয় । তাতে নাপাকি দেখতে পেলে যেন জমিনে তা ঘষে নিয়ে পরিধান করে সালাত 


আদায় করে । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৭] 


[৪৯৭] আবু দাউদ, হা/৬৫০। 


২৭৮ 


মাসআলা- ২: কোন ব্যক্তি যদি কিবলা তালাশ করার পরে যেই দিকে কিবলা মনে করলো 
সেই দিকে ফিরেই সালাত আদায় করলো, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তার ভুল হয়েছে, 
তাহলেও তাকে আর পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। 
কেননা আমির ইবনু রাবী'আহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৩০ 5 ভি খোজ এড অর্রিস এপ সুত্র ও 5৮9 এ ঝ একি _ উজ 
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এক অন্ধকার রাতে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম । 
আমরা ধারণা করতে পারছিলাম না কিবলা কোন দিকে হবে । কাজেই আমাদের সকলেই 
নিজ নিজ ধারণা মোতাবিক কিবলার দিক নিরধরিণ করে সালাত আদায় করে । আমরা বিষয়টি 
সকাল বেলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উত্থাপন করলাম । তখন নাধিল 
হয়: তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ তা'আলার চেহারা (সুরা আল বাকারা: 
১১৫)। এই হাদীসটি হাসান |1৯৮] 


[৪৯৮] তিরমিযী, হা/২৯৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/১০২০। 
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চতুর্থ অধ্যায়: সালাতের পদ্ধতি। 
১১০০।২৮০:০১২। 0৪) 
প্রথম পরিচ্ছেদ: সালাতের বর্ণনা। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন ফরযই হোক আর 
নফলই হোক উভয় অবস্থাতেই তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং সুতরার নিকটবর্তী 
হয়ে দাঁড়াতেন। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আকবার বলে সালাত 
শুরু করতেন, আর তিনি তাকবীর বলার সাথে দুই হাত উত্তোলন করতেন । তারপর তিনি 
ডান হাতকে বাম হাতের ওপর দিয়ে বুকের ওপর রাখতেন । তারপর তিনি জমিনের দিকে 
দৃষ্টি দিতেন। তারপর তিনি বিভিন্ন ধরনের দুআ পড়া শুরু করতেন । সেই দুআগুলোতে তিনি 
আল্লাহ তাআলার গুণকীর্তন, প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা করতেন। তারপর তিনি বিতাড়িত 
শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন । তারপর তিনি বিসমিল্লাহির 
রহমানির রহীম পাঠ করতেন, কিন্তু এগুলো তিনি স্বরবে পাঠ করতেন না। তারপর তিনি 
সুরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পাঠ করতেন। সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে তিনি 
আমীন বলতেন । আমীন বলার সময়ে তিনি স্বরবে ও লম্বা করে বলতেন। তারপর তিনি 
সুরা ফাতিহা পাঠ শেষে অন্য আরেকটি সূরা পাঠ করতেন, যাতে তিনি কখনো দীর্ঘ করতেন, 
আবার কখনো সংক্ষেপ করতেন । 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে 
স্বরবে তিলাওয়াত করতেন। আর যুহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাকআত এবং ইশার 
শেষের দুই রাকআতে নীরবে তিলাওয়াত করতেন । 


এছাড়াও তিনি জুমআ, দুই ঈদের সালাত, বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের 
সালাতেও স্বরবে তিলাওয়াত করতেন । তিনি শেষের দুই রাকআতকে প্রথম দুই রাকআতের 
চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ বা কখনো পনের আয়াত তিলাওয়াত করার পরিমাণ সংক্ষিপ্ত করতেন। 
কখনো তিনি শুধু সূরা আল ফাতিহাই তিলাওয়াত করতেন। 


তারপর তিনি কিরাআত শেষ করে একটু সময় চুপ থাকতেন । তারপর রফউল ইয়াদাইন 
করে তাকবীর দিয়ে তিনি রুকৃতে যেতেন । রুকুতে তিনি তার দুই হাতকে দুই হাঁটুর ওপর 
রাখতেন এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখতেন। তিনি তার হাতকে হাঁটুর ওপর 
এমনভাবে রাখতেন, যেন তিনি দুই হাঁটু শক্ত করে ধরে আছেন । তিনি দুই কনুইকে পার্শ্ব 
থেকে দূরে রাখতেন এবং পিঠকে সোজা করে রাখতেন, এমনকি যদি এর ওপর পানি ঢালা 
হয়, তাহলে সেটি গড়িয়ে না পড়ে স্থির থাকবে । 
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আর তিনি রুকুতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন এবং বলতেন, সুবহানা রব্বীয়াল আযীম 
(তিনবার)। আবার তিনি রুকৃতে বিভিন্ন ধরনের যিকির ও দুআ পাঠ করতেন । কখনো এই 
দুআ আবার কখনো আরেকটি দুআ পাঠ করতেন । আর তিনি রুকু ও সিজদাতে কুরআন 
তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন । 


তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকু থেকে 
মাথা তুলতেন, এই সময়ে তিনি রফউল ইয়াদাইন করতেন । তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই 
বলতেন, রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ", কখনো কখনো তিনি এর চেয়েও বেশি বলতেন। 
তারপর তিনি তাকবীর বলে সিজদাতে লুটিয়ে পড়তেন এবং এই সময়ে তিনি তার দুই হাঁটু 
জমিনে রাখার আগে দুই হাত রাখতেন । সিজদাতে তিনি দুই হাতের তালুর ওপর ভর দিতেন 
এবং হাত দু'টিতে প্রসারিত করে রাখতেন, আঙ্গুলগুলোকে আটোসাটো করে কিবলামুখী 
করে রাখতেন । আর তিনি সিজদাতে হাত দুটিকে তার কাধ বরাবর রাখতেন, কখনো তিনি 
তার দুই কান বরাবর রাখতেন এবং তার নাক ও কপাল জমিনে লাগিয়ে সিজদা করতেন। 
আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, আমি সাতটি অঙ্গের ওপর সিজদা করতে 
আদিষ্ট হয়েছি। সেগুলো হলো, কপাল, এই বলে তিনি তার নাকের দিকেও ইঙ্গিত করছেন, 
দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ | তিনি আরো বলতেন, এঁ ব্যক্তির সালাত বিশুদ্ধ 
হয় না, যে ব্যক্তি তার কপালের মতো নাক মাটিতে ঠেকায় না। আর তিনি সিজদাতে 
ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন এবং বলতেন, “সুবহানা রব্বিয়াল আলা” (তিনবার)। আর 
সিজদাতে তিনি বিভিন্ন ধরনের যিকির ও দুআ করতেন । কখনো তিনি এটি পড়তেন, আবার 
কখনো তিনি আরেকটি পড়তেন । 


এই রুকন অর্থাৎ সিজদার সময়ে তিনি বেশি বেশি দুআ করার আদেশ করতেন । তারপর 
তিনি তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা তুলতেন | তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর 
ধীরস্থিরভাবে বসতেন এবং ডান পায়ের আঙ্গুলগ্ুলোকে কিবলামুখী করে ডান পাকে খাড়া 
করে রাখতেন । এসময় তিনি বলতেন, 
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হে আল্লাহ আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, আমার ওপর দয়া করুন, আমার ঘাটতি পুরা করুন, 
আমার মধাদা বাড়িয়ে দিন, আমাকে হিদায়াত ও নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাকে রিযিক 
দান করুন। তারপর তিনি তাকবীর দিয়ে প্রথম সিজদার মতো দ্বিতীয় সিজদা করতেন। 
তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা তুলতেন। তারপর (দ্বিতীয় সিজদার পরে) তিনি 
বাম পায়ের ওপর বসতেন, যাতে প্রত্যেক হাড় তার স্বস্থানে ফিরে যায়। তারপর তিনি 
জমিনের ওপর ভর দিয়ে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠতেন । 


সেই রাকআতটিও তিনি প্রথম রাকআতের মতোই আদায় করতেন । তবে তিনি সেটিকে 
প্রথম রাকআতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত করতেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে তাশাহুদে বসতেন । যদি সালাত দুই রাকআত বিশিষ্ট হয়, তাহলে 
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তিনি পা বিছিয়ে দিয়ে বসতেন, যেমনভাবে তিনি দুই সিজদার মাঝে বসতেন । অনুরূপভাবে 
তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের প্রথম বৈঠকেও তিনি এভাবে বসতেন। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহুদে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে 
ডান উরুর ওপর, আর বাম হাতের তালুকে বাম উরুর ওপর রাখতেন । এসময়ে তিনি বাম 
হাত প্রসারিত করে রাখতেন আর ডান হাতের তালু মষ্টিবদ্ধ করে শাহাদত আঙ্গুল উত্তোলন 
করে ইশারা করতেন, আর তিনি সেই আঙ্গুলের দিকেই দুষ্টি রাখতেন ৷ আর তিনি এই আঙ্গুল 
উত্তোলন করে এটি দিয়ে নাড়িয়ে দুআ করতেন। আর তিনি বলতেন, এটি (শাহাদত 
আঙ্গুলের ইশারা করাটা) শয়তানের জন্য লোহা দিয়ে লড়াই করার চেয়ে বেশি কঠিন। 


আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দুই রাকআতে তাশাহুদ পড়তেন । আর তিনি 
প্রথম তাশাহুদের বৈঠকসহ অন্যান্য বৈঠকে নিজের ওপর দরুদ পড়তেন এবং তার উম্মতের 
জন্যও এটি বিধিবদ্ধ করেছেন । আর তিনি সালাতে বিভিন্ন ধরনের দুআ পাঠ করতেন। 


তারপর তিনি “আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে 
সালাম ফিরাতেন। কখনো তিনি ডান দিকে সালাম ফিরানোতে “ওয়া বারাকাতুহ' শব্দ 
বাড়িয়ে দিতেন। 


বর্ণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতিতে নারী ও পুরুষ সকলেই 
একই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে এমন কোন বর্ণনা আসেনি, যেটি 
দাবি করে যে, নারীরা এই পদ্ধতি থেকে কিছু ব্যতিক্রম করবে । বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ব্যাপক কথা হলো, তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো, যেভাবে তোমরা 
আমাকে আদায় করতে দেখছো । 


২৮২ 


১১৬০। 9৩9 3৬] || 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের রুকনসমূহ। 


১. ফরয সালাতে সক্ষম ব্যক্তির দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা । 
কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(553 40152386 ঈ 
আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও (সূরা আল বাকারা: ২৩৮)। 
ইমরান ইবনু হুসাইন রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
149 ই ০০ এ ৩৩:48 2১০০ ৬6 নিলি এরও 2 ৬২৮4 ৪:৪৫ 


আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে 
সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাঁড়িয়ে সালাত 
আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পারো তাহলে শুয়ে সালাত আদায় করবে । 


এই হাদীসটি সহীহ 11৪৯৯] 

২. তাকবীরে তাহরীমা 

আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
41 955 ০ এ 8 ১৩০ ত&৪ 

সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা । "আল্লাহু আকবার” বলে সালাত শুরু করার দ্বারা পার্থিব 

সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সালাম ফিরানোর দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হালাল হয়। 


এই হাদীসটি হাসান |1৫০০1 


আবার আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে 
ভুলকারীকে বললেন, 


চা 


[৪৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১১১৭ । 
[৫০০] আবু দাউদ, হা/৬১, তিরমিযী, হা/৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৫। 


২৮৩ 


যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন তুমি তাকবীর বলবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৫১] 
৩. প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। 
উবাদাহ ইবনু সমিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

০৮৬৫। 2248 টু ৩০ ৪৩০ ২ 
যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়লো না তার সালাত হলো না। এই হাদীসটি সহীহ ॥২ 
আবার আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে 
ভুলকারীকে কিরাআত করার আদেশ করে বললেন, 

4৩৮৮০ ও ৩৮৩০ 
তারপর ঠিক এভাবেই তুমি তোমার পুরো সালাতের যাবতীয় কাজ সমাধা করবে । এই 
হাদীসটি সহীহ 1৫০৩] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৯: মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান। 

এই মাসআলাতে তিনটি মত আছে: 

প্রথম মত: সেররী (নীরবে) ও জেহরী (উচ্চস্বরে) কোন সালাতেই মুক্তাদীরা কিছুই পড়বে 
না। হাদীসে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার ইমাম আছে, ইমামের 
কিরাআতই তার কিরাআত (ইবনু মাজাহ, হা/৮৫০, যঈফ)। ইবনে মুনযির এই মতটি 
সুফিয়ান সাওরী, ইবনু উয়াইনাহ ও একদল কুফাবাসী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা 
ইমাম আবু হানীফা (রহি) এর মাযহাব । 

দ্বিতীয় মত: শুধু সেররী সালাতে মুক্তাদীরা কিরাআত পড়বে, জেহরী সালাতে পড়বে না। 
কারণ আল্লাহ তা“আলা বলেন, যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন মনযোগ দিয়ে সেটা 
শুনো ও চুপ থাকো যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় সুরা আল আরাফ:২০৪)। নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা 


[৫০১] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 
[৫০২] সহীহ বুখারী, হা/৭৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৪, তিরমিযী, হা/৩৪৭। 
[৫০৩] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 


২৮৪ 


চুপ থাকো। ইবনে মুনির (রহি) এই মতটি যুহরী, মালিক, আহমাদ ও ইসহাক (রহি) 
থেকে বর্ণনা করেছেন । 
তৃতীয় মত: সেররী সালাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরাও পাঠ করবে। আর 
জেহরী সালাতে শুধু সুরা ফাতিহা পাঠ করবে । [কারণ নাৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, যে সুরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না। [মুস্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী 
হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪)। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি সাহাবীদের বললেন যে, সম্ভবত 
তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়। সাহাবীগণ বললেন যে, হ্যাঁ । তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পাঠ করো না। কারণ 
যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না। (সহীহ: মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ 
হা/৮২৩, তিরমিযী হা/৩১১, ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৫)] এই হাদীসগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। 
ইবনে মুনযির এই মতটি ইবনু আউন, আওযায়ী, আবু সাওর, ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীগণ 
থেকে বর্ণনা করেছেন৷ আর এটি ইমাম বুখারীর মাযহাব । 
আবু আব্দুল্লাহ (মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম) বলেন, তৃতীয় মতটিই সঠিক। কারণ এই মতের 
পক্ষে হাদীসপ্ডলো সহীহ । আর প্রথম মতের দলীলটি যঈফ । যার সনদে জাবির আল জুফী 
নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এ হাদীসের অন্য আরেকটি মুরসাল সনদ আছে। ইবনু 
কাছীর (রহি) তার তাফসীরে বলেছেন, এ হাদীসটি অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 
একটিও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। 
আর দ্বিতীয় মতের দলীলগুলো আম বা ব্যাপক অর্থবোধক ৷ আর তৃতীয় মতের দলীলগুলো 
খাস বা নিদিষ্ট । আর এই আম ও খাসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই তৃতীয় মতটিকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন শায়খ মুকবিল বিন হাদী, শায়খ ইবনে উসাইমীন (রহি)। ফাতহুল আল্লাম, 
মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম, ২/৪১১। 
৪-৫. রুকু করা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা । 
কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 
€1১4-55158)195 ৬৮] ভি 

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো (সূরা আল হাজ্জ: ৭৭)। 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন, 


২৮৫ 
তারপর তুমি রুকু করবে, এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। এই হাদীসটি 
সহীহ | ৫০৪] 

৬-৭. রুকুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা । 


আবু মাসউদ আনসারী (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


১৮০১৪ ১৪0 ও ০ ও 0 লে ১ ৯৩ 5৯ 
যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদাতে পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে না তার সালাত যথেষ্ট হয় না। এই 
হাদীসটি সহীহ 1৫০] 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন, 
435 455 ৬৪ ৬ 
তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে । এই হাদীসটি সহীহ |1৫০৬] 
৮-৯. সিজদা করা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা । 
কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 
€1১৫253153) ৭ ৩০ জি 
হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো (সূরা আল হাজ্জ: ৭৭)। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন, 
41 এর ৮ এপ তি ৭৩] গল ও ৫ এ ৫৪ এগ এ টি 


তারপর তুমি সিজদা করবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে । তারপর আবার মাথা 
তুলে বসবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে । তারপর তুমি আবার সিজদা করবে 
এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করেব । এই হাদীসটি সহীহ 116৭ 


[৫০8] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 
[৫০৫] আবু দাউদ, হা/৮৫৫, তিরমিযী, হা/২৬৫, ইবনে মাজাহ, হা/৮৭০। 
[৫০৬] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 
[৫০৭] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 


২৮৬ 


সিজদার অঙ্গ হলো সাতটি: ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বণ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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2035 ০ ও ১ 
আমি সাতটি অঙ্গের ওপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। সেগুলো হলো, কপাল, (এই বলে 
তিনি তার নাকের দিকেও ইশারা করলেন), দু'হাত, দু'পা এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহ । আমি 
যেন সিজদার সময়ে চুল ও কাপড় ধরে না রাখি এ নিদেশও দেয়া হয়েছে। এই হাদীসটি 
সহীহ 11৫০৮] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩০: সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার বিধান 


সাত অঙ্গের উপর সিজদা করা যে পরিপূর্ণ সিজদা সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। বিদ্বানদের 
মতভেদ হলো কয়টি অঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব এ নিয়ে । 


প্রথম মত: সাত অঙ্গের উপর সিজদা করাই ওয়াজিব । এটা ইমাম শাফেয়ীর দুই মতের 
একটি মত। এই মতকে তার ছাত্র কাসীর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা ইমাম আহমাদের বিশুদ্ধ 
প্রসিদ্ধ মত ও এটা তার অনেক ছাত্রের মত । এমনিভাবে এটা ইমাম মালেক, ইসহাক, যুফার 
ও তাউস থেকে বর্ণিত হয়েছে রহিমাহুমুল্লাহ ৷ তাদের দলীল: 

লেখক ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে সাত 
অঙ্গের উপর সিজদা করার জন্য আদেশ এসেছে, যা ওয়াজিব বুঝায় । 

দ্বিতীয় মত: শুধু কপালের উপর সিজদা করা ওয়াজিব । এটা আবু হানিফা, তার দুই ছাত্র, 
শাফেয়ীর দ্বিতীয় মত ও আহমাদের একটি মত। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা 
অধিকাংশ ফকীহর মত । তাদের দলীল: 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, “আমার চেহারা সিজদা করেছে” । তারা 
বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে সিজদা শুধু চেহারায় হবে। আর চেহারার উপর 
সিজদাকারীকে সিজদাকারী বলা হয়। অন্য অঙ্গ এর উপর সিজদাকারীকে সিজদাকারী বলা 
হয়না । 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত প্রথম মত । আর তা হচ্ছে সাত অঙ্গের উপর সিজদা 
করা ওয়াজিব । মিসকুল খিতাম ১/৪৪৬। 


[৫০৮] সহীহ বুখারী, হা/৮১২, সহীহ মুসলিম, হা/৪৯০। 


২৮৭ 


১০-১১. দুই সিজদার মাঝে বসা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা । 


আবু মাসউদ আনসারী (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


১৯০ (| ও ০ ও ৩89 লে 8০ 65 
যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদাতে পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে না তার সালাত যথেষ্ট হয় না। এই 
হাদীসটি সহীহ |€”৯। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন, 


41 এ ৮ এপ তি এ] ও ও উর এ ৫৪ এগ ২০ 
তারপর তুমি সিজদা করবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করেব । তারপর আবার মাথা 


তুলে বসবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে । তারপর তুমি আবার সিজদা করবে 
এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে । এই হাদীসটি সহীহ |1৫১০] 

১২. শেষ বৈঠকে বসে তাশাহুদ পড়া । 

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, 
“আসসালামু আলা জিব্রীল ওয়া মিকাইল এবং আসসালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।” তখন 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ 
নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে- 


১৩ ৬৪৩ ৪ 09 2৩ এএ 05 ৬৫ এ এড 9 ভঞু্াঠ ভর ঞ ৬তএ। 

05555 5331552 4 এ9 ৭ 4) মু ১ 0৮৩ এ 
সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক “ইবাদত আল্লাহর জন্য ৷ হে নাবী! আপনার উপর আল্লাহর 
সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের 
উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা“বুদ নেই এবং 
আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও 
রাসূল। 


[৫০৯] আবু দাউদ, হা/৮৫৫, তিরমিযী, হা/২৬৫, ইবনে মাজাহ, হা/৮৭০। 
[৫১০] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 


২৮৮ 


যখন তোমরা এ বলবে তখন আসমান ও জমিনের আল্লাহর সকল নেক বান্দার নিকট পৌঁছে 
যাবে । এই হাদীসটি সহীহ 11৫১১] 


আমি (লেখক) বলছি, তাশাহুদের অনেক ধরনের বণনা রয়েছে । এই সবগ্তলোই সহীহ। 
এই বিষয়ে দেখুন আমাদের কিতাব, “ইরশাদুল উম্মাহ ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' 
এই কিতাবের সালাত অধ্যায় । তবে এগ্ডলোর মধ্যে বেশি সহীহ হলো পূর্বে বর্ণিত ইবনু 
মাসউদ (রা) এর তাশাহুদ ৷ আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত । 


১৩. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ 
করা। 


ফাযালাহ ইবনু উবাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

50 0৩5 দর পি এতে ভে পি তুলে টড সত ও ১০৭ ৯৩০ নি পু ক পরত উল ৩ 
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এক লোককে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালাতের মাঝে দুআ করতে শুনলেন, 
কিন্তু সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়েনি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তিটি তাড়াহুড়া করেছে । তারপর তিনি তাকে ডাকলেন 
এবং তাকে বা অপর কাউকে বললেন, তোমাদের কেউ সালাত আদায় করলে সে যেন 
আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তার গুণগান করে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দুআ করে । এই 
হাদীসটি সহীহ |] 


আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন সাদ ইবনু উবাদাহ (রা) এর বৈঠকে উপস্থিত 
ছিলাম । বাশীর ইবনু সা'দ রো) তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার উপর 
দরূদ পাঠ করার জন্য আমাদের নিেশ দিয়েছেন । আমরা কীভাবে আপনার উপর দরূদ 
পাঠ করব? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন। 
এমনকি আমরা মনে মনে বললাম, সে যদি তাকে এ প্রশ্ন না করতো । অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলো 


[৫১১] সহীহ বুখারী, হা/৮৩১, সহীহ মুসলিম, হা/৪০২। 
[৫১২] তিরমিযী, হা/৩৪৭৭, আবু দাউদ, হা/১৪৮১, নাসাঈ, ৩/৪৪। 


২৮৯ 
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এ এ ৩ এ এ লিটিত! খা এ ৩৪ ৮৪ 
হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তার পরিবার পরিজনের উপর রহমত বর্ণ করুন যেভাবে আপনি 
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন । আপনি 
মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজনকে বারাকাত ও প্রাচুর্যদান করুন যেভাবে আপনি ইবরাহীম 
আলাইহিস সালাম এর পরিবার-পরিজনকে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান করেছেন। নিশ্চয়ই 
আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত ৷ আর সালাম দেয়ার নিয়ম যা তোমরা ইতিপূর্বে জেনেছ। এই 


হাদীসটি সহীহ 1১৩] 
সালামের পূর্বে চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব । 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, তোমরা কেউ যখন (সালাতে) তাশাহুদ পড়ো তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা 

পাওয়ার প্রার্থনা করবে । এ বলে দুআ করবে, 

2 5৯ ৩১০০৭ জা চি চো এষ তা ৬৪ কি কা ৮৩৬ ১ শি 
৬॥। ৮৮০ 

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা 

থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই হাদীসটি 

সহীহ |1৫১৪] 

১৪. সালাম ফিরানো। 

আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

221 ৬55 ০৯ এ 8 ১৩০ ঠ৪ 


সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা । "আল্লাহু আকবার” বলে সালাত শুরু করার দ্বারা পার্থিব সকল 
কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সালাম ফিরানোর দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হালাল হয়। এই 


হাদীসটি হাসান |. 


[৫১৩] মুসনাদে আহমাদ, ৪/১১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪০৫, তিরমিযী, হা/৩২২০, আবু দাউদ, হা/৯৮০। 
[৫১৪] সহীহ মুসলিম, হা/৫৮৮। 
[৫১৫] আবু দাউদ, হা/৬১, তিরমিযী, হা/৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৫। 


২৯০ 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলে ডান দিকে এবং “আসসালামু 
আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন ৷ এ সময় তার গালের শুভ্রতা 


দেখা যেতো । এই হাদীসটি সহীহ |1৬] 


১১০এ। ০৬৯) ৬ ০০2৪। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের ওর | 


১. প্রথম তাশাহুদ। 

ইবনু মাসউদ রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, যখন তোমরা দু'রাকআতের বৈঠকে বসবে, তখন তোমরা বসে বলবে, 

৬৪ ০৩ 6৮ 445 এ 2 ৪01 ৬ ৩৩৩ (9 এশা 45845 এ॥ ৬৬ 
11555535155 ও 35 এঞ খু এ ও ও এ ও১এআ। | ১৪ 

সকল প্রকার মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক "ইবাদত আল্লাহর জন্য । হে নাবী! আপনার ওপর 

আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের 

ওপর সালাম বধিত হোক । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই 

এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা 

ও রসূল। 

এই হাদীসটি সহীহ ॥৫৭ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে তাশাহুদের আদেশ করে 

বলেছিলেন, 


৭ ৫.৫ এ 75828178212 ০১০:০2৮55 ে 
এ 8 ১0 এ ৩5 ৬৪০5৬ 2১০০ ০০$ ও ৬৯৪12৬ 


[৫১৬] আবু দাউদ, হা/৯৯৬, তিরমিযী, হা/২৯৫, নাসাঈ, ৩/৬৩, ইবনে মাজাহ, হা/৯১৪। 
[৫১৭] মুসনাদে আহমাদ, ১/৪৩৭, নাসাঈ, ২/২৩৮। 


২৯১ 


তুমি সালাতের প্রথম বৈঠকে প্রশান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে 
দিবে, অতঃপর তাশাহুদ পড়বে । এই হাদীসটি হাসান |] 


২. মুসল্লীর সামনের দিকে সুতরা গ্রহণ করা যা তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে বাধা 
দিবে। 
সাহল ইবনু আবু হাসমাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে 
যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

1৫১০ এত রি পে ও 6 ৭2 ভএএ$ 2০ এ ৫৩ এক 0 
যাতে করে শয়তান তার সালাত ভঙ্গ করতে না পারে । এই হাদীসটি সহীহ |1৫৯] 


দেয়াল, স্তম্ভ, পুতে দেয়া লাঠি এবং বাহনকে থামিয়ে সুতরা বানিয়ে সেদিকে ফিরে সালাত 
আদায় করা যাবে । 


সাহল ইবনু সাঁদ (রা) হতে বণিতি। তিনি বলেন, 
ঠ % 0587 ৫6 _ 8০5 পর ক একি - ০৩ এ ও ৩৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের স্থান ও দেয়ালের মাঝখানে একটা 
বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল । এই হাদীসটি সহীহ ॥৫২০ 
ইবনু উমার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


1 ও ৬০১ 0০5 ৩৩ ৬০ ৩০৪৪ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন তার সম্মুখে 
ছোট বর্শা পুঁতে রাখতে নিদেশ দিতেন । সেদিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতেন। 
আর লোকজন তার পেছনে দাঁড়াতো। সফরেও তিনি তাই করতেন। এই হাদীসটি 
সহীহ 1৫২১ 


[৫১৮] আবু দাউদ, হা/৮৬০। 

[৫১৯] আবূ দাউদ, হা/৬৯৫, নাসাঈ, ২/৬২। 

[৫২০] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৮, আবূ দাউদ, হা/৬৯৬। 
[৫২১] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৪। 


২৯২ 


তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 

9 55৮ 0৮:00 _ পু পুত ছু একি এ ডি এডি 2 ০56 পু ৫ 
4 8 % ৩৪৯ উরি ডিও ও ৪৫ 

আমরা সালাত আদায় করতাম আর এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে জীবজন্ত চলাফেরা 

করতো । এ ব্যাপারটি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উত্থাপন 


করলাম । তিনি বললেন, তোমাদের কারো সামনে হাওদার পিছনের কাঠের ন্যায় কিছু দাঁড় 
করানো থাকলে, তার সামনে দিয়ে কোন কিছু যাতায়াত করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। 


এই হাদীসটি সহীহ ।[৫২২] 

নাফি (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬ এ ০৮২৮ 3 কও 05 ৫2৫ ৬৯ ৯ 05 এ গর্ত 05519) ও এ এ তা 
:350 4 2 ভি এ ৬৪ দত ১ 9 66245 05 ও ১31 এ হি 6১ 
এ ভব ৮6 বে ও এতে 8 তা তা এজ ০ :$.৪ এত পন পুতি ছ।। এতে 2৫ ঠা 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রো) যখন কা'বায় প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে 
থাকতেন এবং দরজা পেছনে রাখতেন । এভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে তার ও দেওয়ালের 
মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন । 
তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল (রা) তাঁকে খবর দিয়েছিলেন । আর তিনি 
বলেন, কা*বা ঘরে যেকোন প্রান্তে ইচ্ছা, সালাত আদায় করাতে আমাদের কারো কোন দোষ 


নেই। এই হাদীসটি সহীহ 1৫২৩7 
সালাত আদায়কারী তার ও সুতরার মাঝে কাউকে যেতে দিবে না। 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
৩৮0 85 আরও ৫ এ ও 2614৮ ১ এ 2৪:০1 ৩410] 


তোমাদর কেউ যখন সালাত আদায় করে, সে যেন নিজের সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম 
করতে না দেয়। যদি সে বিরত না হয়, তবে (সোলাত আদায়কারী) তার (অতিক্রমকারীর) 
বিরুদ্ধে (লড়াই করবে) অস্ত্র ধারণ করবে । কেননা তার সাথে শয়তান রয়েছে । এই হাদীসটি 


[৫২২] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৯, ইবনে মাজাহ, হা/৯৪০, মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৬৩। 
[৫২৩] সহীহ বুখারী, হা/৫০৬। 


২৯৩ 


সহীহ |; আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 


96 2945 এ ১ এ এেঞ ৩ 9৫ ও 96 ০৮ 52 854 গড এ 4৩৮ পক 
3: $$ 
তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ 


যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, 
তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান । এই হাদীসটি 


সহীহ ॥1৫২৫] 
সুতরা গ্রহণ না করে সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর 
অতিক্রম করলে তার সালাত বাতিল হবে। 


আব্দুল্লাহ ইবনু সামিত (রহি) আবু যার (রো) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
02৫1 ৮ এ এ ও ৬৫ 100 55 ৮ 0৮ এড ও ৩419 854 বড পুল ভা 0 
এ 5 ৯৮ধা জি ৩৪ ৬ ০5 ঢাঁ ও বড এত ৩ 86 907 ২৩ পর 
:09 ৬৪০ এ 55 পু আ। এঁকে 4৯৮6 আত ভা ডি ৪ ৫6 তধী। জাজ ৩2 ৮৭ 
3625 24 ৩৫ 
তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, সে যেন হাওদার খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি তার সামনে 
দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি সে তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি দাঁড় না 
করায়, এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর চলাচল করলে তার 
সালাত নষ্ট হয়ে যাবে । আবদুল্লাহ ইবনু সামিত (রহি) বলেন, আমি বললাম, হে আবূ যার 
(রা) কালো কুকুরের কি অপরাধ অথচ লাল ও হলুদ বর্ণের কুকুরও তা রয়েছে? তিনি 
বললেন, হে ভাতিজা! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছো, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এ রকম প্রশ্ন করেছিলাম । তিনি উত্তরে বলেছেন, কালো কুকুর হলো শয়তান । 
এই হাদীসটি সহীহ ।1৫২৬] 


[৫২৪] সহীহ মুসলিম, হা/৫০৬, ইবনে মাজাহ, হা/৯৫৫, মুসনাদে আহমাদ, ২/৮৬। 
[৫২৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৫ । 
[৫২৬] সহীহ মুসলিম, হা/৫১০, আবু দাউদ, হা/৭০২, তিরমিযী, হা/৩৩৮, ইবনে মাজাহ, হা/৯৫২। 
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সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। 


উমার ইবনু উবাইদুল্লাহ (রহি) এর মুক্তদাস আবৃন নাযর (রহি) বণনা করেন বুসর ইবনু 
সাঈদ (রহি) হতে, আর তিনি বণনা করে আবু জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে 
সাম্মাহ আল আনসারী রো) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


সাঁ ও" এও ও % ওঠ 0 এটি এ তে প্ুড ও জু ভি ও এ 2 
2০ ওত 15 ওজয সি ও আকা ওর্জ ৬৯ "৯ 
যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে 


মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে 
করতো । আবুন নাযর (রহি) বলেন, আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা মাস কিংবা 


চল্লিশ বছর বলেছেন । এই হাদীসটি সহীহ [৫২৭] 
ইমামের সুতরাই হলো যুক্তাদীদের সুতরা । 
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৪ ০০৮ পু 85 26 এক ৪ ০৮০ 0৮ ৬১০০ এ ৯ ৪6 এ ৬৩৩ ভি 
4 ভ6 ৩4 ১৩ 2 ৩৮০ ও ৬৪ % ৩৫৭ ৬৭০১ ৬৫ ৩৮ ৬ ৩8 ৮৪ 
আমি একটা মাদী গাধীর উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হবার 
নিকটবর্তা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে দেয়াল ব্যতীত অন্য 


কিছুকে সুতরা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছেন । কাতারের কিছু অংশ 
অতিক্রম করে আমি সওয়ারী হতে অবতরণ করলাম । গাধীটিকে চরাতে দিয়ে আমি কাতারে 


শামিল হলাম । আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি । এই হাদীসটি সহীহ |1২৮] 


[৫২৭] সহীহ বুখারী, হা/৫১০, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৭। 
[৫২৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৪। 
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প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩১: সালাতের ওয়াজিবসমূহ 
সালাতের ওয়াজিব সমূহ: 
১-৩. (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সকল তাকবীর) স্থানান্তরের সময় তাকবীর /৫1 &॥ [আল্লাহ 
মহান] বলা, রুকু থেকে ওঠে ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী ১: ৬] 8 &% [যে ব্যক্তি আল্লাহর 
প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন] বলা ও 441 4 ৬৫ [হে আমাদের প্রতিপালক সব 
প্রশংসা তোমার] বলা ৫২৯ 


৪-৫. সালাতের মাঝে (তিন বা চার রাকাআত সালাতে) বৈঠক (প্রথম তাশাহুদের জন্য 
বসা) ও তাশাভুদ হা পাঠ ৫৩০ 


৬. রুকুতে পঠিতব্য যিকির বা দু'আ ॥৩) 
৭. সিজদায় পঠিতব্য যিকির বা দুআ ॥৫৩২ 


৮. সালামের পূর্বে চারটি বিষয় হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া । 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩২: স্থানান্তরের তাকবীর (এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার 
জন্য তাকবীর) বলার বিধান 

প্রথম মত: স্থানান্তরের তাকবীর ওয়াজিব । এটা ইমাম আহমাদ, ইসহাক, দাউদ ও ইবনু 
হাযম রহিমাহুমুল্লাহদের মত । এই মতের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর 
যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস। 
এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে, তিনি এই তাকবীর 
কখনো ছেড়ে দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন, “তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে 
দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করো” । 

দ্বিতীয় মত: স্থানান্তরের তাকবীর মুস্তাহাব । এটা সাহাবী, তাবেঈন ও তৎপরবর্তা অধিকাংশ 
বিদ্বানের মত। এই মতের দলীল: 


(১) সালাতে ভুলকারীর হাদীসে স্থানান্তরের তাকবীর আলোচনা করা হয়নি । 


[৫২৯] সহীহ বুখারী হা/৭৮৯, সহীহ মুসলিম হা/৩৯২। 

[৫৩০] হাসান: আবু দাউদ হা/৮৬০, আল ইরওয়া আল গালীল হা/৩৩৬। 
[৫৩১] সহীহ মুসলিম হা/৭৭২ 

[৫৩২] সহীহ মুসলিম হা/৭৭২ 
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(২) এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো আদেশ আসেনি । যা 
এসেছে তা হলো তার কর্ম । আর তার কর্ম ওয়াজিব প্রমাণ করে না। 


তৃতীয় মত: তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোনো তাকবীর শরীআতসম্মত নয় । এই মত 
আবিল্লাহ ইবনু উমার রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। লেখক ইমরান ইবনু হুসাইন 
রাদিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে তাকবীরের কথা বলে তারপর বলেন, 
আমাকে বলেছে, এটা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত । হাফেজ 
ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসে ইঙ্গিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
একটা দল এই হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন, তিনি আস্তে বা গোপনে তাকবীর দিয়েছে। 


ফাতহুল বারীর টাকায় বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, উসমান ও মুয়াবীয়া রাদিআল্লাহু আনহুমা 
থেকে যে বর্ণিত হয়েছে, তারা তাকবীর দিতেন না এর অর্থ হচ্ছে তারা জোরে তাকবীর 
দিতেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তারা তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন । কারণ তাদের উপর এমন 
ধারণা করা যায় না। আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, তারা এই তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন 
তাহলে তাদের দুজনের মতামতের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল 
সাহাবীর কথা প্রাধান্যযোগ্য । আল্লাহ ভালো জানেন। 


সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত । আর এই মতকেই বিন বায রহিমানুল্লাহ ফাতহুল 
বারীর টাকায় প্রাধান্য দিয়ে বলেন, দলীলের ভিত্তিতে এই মতই শক্তিশালী । কেননা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাকবীরকে সংরক্ষণ করেছেন ও তা দেয়ার জন্য আদেশ 
করেছেন । আর আদেশের চাহিদা হলো তা ওয়াজিব বুঝাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


(আওসাত, ৩/১৩৪, মুহাল্লা, ২/২৮৬, মুগনী, ১/৫০২, মাজমু, ৩/৩৬৪, শারহে মুসলিম, 
৩৯২, ইবনু রজব, ৭/১৪১, ফাতহুল বারী, ২/২৭০, নাইলুল আওতার, ৩/১৭৪)। মিসকুল 
খিতাম ১/৪৫৪। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৩: মুক্তাদীরা কি ইমামের সাথে “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' 
বলবে? 
একটি পরিত্যক্ত সুন্নাত হচ্ছে, অধিকাংশ মুসল্লী ইমামের সাথে “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' 
বলে না। মুক্তাদীরা শুধু “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলে। এভাবে একটি যিকিরকে নষ্ট 
করা হয়েছে এবং এক যিকিরকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সময় রুকু থেকে 
কিয়াম তথা দাঁড়ানো হয়। আর রুকু থেকে দাঁড়ানোর দুআ হচ্ছে, “সামিয়াল্লাহু লিমান 
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হামিদাহ*। ইমাম হোক বা একাকী উভয়ই এ দুআ রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় পড়বে । আর 
দাঁড়িয়ে উভয়ই “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ” বলবে । কিন্তু বর্তমানে ইমাম যখন “সামিয়াল্লাহু 
লিমান হামিদাহ* বলে তখন মুক্তাদীরা “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলে। প্রথমত ইমামের 
এখানে ইমামের সাথে “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' না বলে একটি সুন্নাতকে নষ্ট করছে। 
দ্বিতীয়ত তারা একটি সুন্নাতকে স্বস্থানে না রেখে অন্যস্থানে রেখেছে । আল হুদা ওয়ান নূর 
১১/১৮৩, জামিউ তুরাসিল আল্লামা আলবানী ফিল ফিকহ ৫/৩৬৫। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৪: রুকু থেকে ওঠার সময় মুসল্লী যে যিকির করবে। 
প্রথম মত: মুসল্লী রুকু থেকে উঠাবস্থায় “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে । সোজা হয়ে 
দাঁড়িয়ে বলবে, “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" শেষ পযন্ত । এই দুইটা যিকির ইমাম, মুক্তাদী 
ও একাকী সালাত আদায়কারী সবার জন্য বলা মুস্তাহাব । এই মত আতা, আবু বুরদা, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। 
সহীহ বুখারী হা/৬৩১। 
দ্বিতীয় মত: ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী শুধু বলবে, “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' 
আর মুক্তাদী শুধু রব্বানা লাকাল হামদ" বলবে । এটা ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার, আবু হুরায়রা 
রাদিআল্লাহু আনহুম, ইমাম শাবী, মালেক ও আহমাদ রহিমাুমুল্লাহদের মত। 
তৃতীয় মত: ইমাম “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ” উভয়টিই 
বলবে । আর মুক্তাদী শুধু “রব্বানা লাকাল হামদ" বলবে। 
প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী 
সালাত আদায়কারী সবাই বলবে ৷ আর “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' শুধু ইমাম ও একাকী 
সালাত আদায়কারী বলবে, মুক্তাদী বলবে না। আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, 
“ইমাম “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে, তোমরা “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলবে” । 
(আওসাত ৩/১৬১, ইস্তিষকার ৫/৪০৫, মুগনী ৫০৮-৫১০, মাজমু ৩/৩৯২, ইবনু রজব 
৭/১৯২), মিসকুল খিতাম ১/৪২২, ফাতহুল আল্লাম ২/৪৭২। 


২৯৮ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৫: রুকু ও সিজদার যিকির (দুআ) এর বিধান 


প্রথম মত: রুকু ও সিজদার যিকির মুস্তাহাব । এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: 
সালাতে ভুলকারীর হাদীসে তা বলা হয়নি, বরং এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, আদেশ নয় । আর তার কর্ম ওয়াজিব বুঝায় না। 


দ্বিতীয় মত: রুকু ও সিজদার যিকির ওয়াজিব । ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল 
হবে । আর যদি ভুলবশত ছেড়ে দেয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেষে সিজদায়ে সাহু দিতে 
হবে । এটা ইসহাকের মত ও ইমাম আহমাদের একটি মত । তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার 
বাণী, “তোমার সুমহান রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো” । (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৭৪) 


উকবা ইবনু আমের রাদ্ধিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়, “তোমার সুমহান রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো” । (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৭৪) 


তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “এটা তোমরা রুকুতে পড়বে” । যখন 
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “এটা তোমরা সিজদায় পড়বে” । (আবু 
দাউদ, হা/৮৬৯, ইবনু মাজাহ, হা/৮৮৭, এই হাদীসটি দুর্বল, ইরওয়াউল গালীল, হা/৩৩৪) 


ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, “রুকৃতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর বড়ত্ব 
প্রকাশ করো এবং সিজদায় বেশি বেশি দুআ করো । কারণ সিজদায় দুআ বেশি কবুল হয়” । 
(মুসলিম, হা/৪৭৯) 


হুযাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বড় হাদীসে আছে, “তারপর তিনি সিজদায় গিয়ে “সুবহানা 
রাব্বি ইয়াল আলা” বলেন” । (মুসলিম, হা/৭৭২) 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবদী এই যিকির করেন । আর তিনি বলেন, “আমাকে 
যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত পড়বে” । 


তৃতীয় মত: রুকু ও সিজদার যিকির ফরয। ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ছেড়ে দিলে তা রহিত 
হয়ে যাবে না। এটা দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত । ইমাম খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ এই 
মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এটা ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আলী ইবনু দিনার 
রহিমাহুমার মত । তাদের দলীল: মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামী রাদিআল্লাহু আনহুর 
হাদীস, সেখানে আছে, এই সালাতে মানুষের কোনো কথা বলা উচিত নয়, বরং তাতে 
তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়” । (মুসলিম, হা/৫৩৭) 


প্রাধান্য যোগ্য মত: পূবের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আর তৃতীয় 
মতের ব্যাপারে কথা হচ্ছে তা অগ্রহণযোগ্য মত । কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে প্রমাণিত যে, তিনি প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দেন। তারপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেষে 
সিজদায়ে সাহু দেন। মিসকুল খিতাম ১/৪৬০। 


২৯৯ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৬: চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব । 


এই বিষয়ে যে বর্ণনা এসেছে সেটি প্রমাণ করে যে, চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া 
ওয়াজিব । ইমাম মুসলিম (রহি)সহ আরো অনেকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণনা করেছেন 
যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তাশাহুদ পড়ে, 
তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে । সেগ্তলো হলো, জাহান্নমের আযাব 
থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা 
থেকে ॥৫৩৩ রওদাতুন নাদিয়া, আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন । 
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প্রথমত: বচনগত সুন্নাতসমূহ (৫551 ১১. ৬১:39) 
১. দুআ ইস্তেফতাহ ছানা) পাঠ করা । 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি তাকে এই 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সময় আমি বলি, 
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হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গ্তনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান 
করেছো পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে । হে আল্লাহ আমাকে আমার গ্তনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র 
কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয় । হে আল্লাহ আমার গোনাহকে বরফ, পানি 
ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও । এই হাদীসটি সহীহ ।1৫৩৪] 


[৫৩৩] সহীহ মুসলিম, হা/৫৮৮, ইবনে মাজাহ, হা/৯০৯। 
[৫৩৪] সহীহ বুখারী, হা/৭৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৮, আবু দাউদ, হা/৭৮১, ইবনে মাজাহ, হা/৮০৫ । 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৭: সালাতের শুরুতে ছানা পড়ার বিধান 


প্রথম মত: সালাতের শুরুতে ছানা পড়া মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈন ও 
তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত । তাদের দলীল: এ বিষয়ে অসংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস 
রয়েছে যে, সালাতের শুরুতে ছানা পড়বে । 


দ্বিতীয় মত: সালাতের শুরুতে ছানা পড়া যাবে না। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত। 
তার দলীল, সালাতে ভুলকারীর হাদীস, সেখানে ছানার কথা উল্লেখ নেই ও বুখারী মুসলিমে 
বর্ণিত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর 
ও উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা তারা “আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন' দিয়ে সালাত শুরু 
করতেন । 


তৃতীয় মত: সালাতের শুরতে ছানা পড়া ওয়াজিব । কেউ ছেড়ে দিলে পুনরায় সালাত পড়তে 
হবে । এটা ইবনু বাত্তা ও অন্যান্যদের মত। 


ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদ থেকে একটি বর্ণনা আছে ও হাকাম বলেন, 
সালাতের শুরুতে “সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ' বললে এটাই ছানার জন্য যথেষ্ট । এখান 
থেকে বুঝা যাচ্ছে ছানা পড়া ওয়াজিব । ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ ইচ্ছা করে ছানা 
ছেড়ে দিলে সে ভুল কাজ করলো, তবে সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়। 


প্রীধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে সালাতের শুরুতে ছানা 
পড়া মুস্তাহাব । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছানা পড়ার জন্য আদেশ 
সূচক কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি । সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে কেউ ইচ্ছা করে 
বা ভুল করে সালাতের শুরুতে ছানা না পড়লে তার উপর কোনো কিছু আবশ্যক নয় । আল্লাহ 
ভালো জানেন । আর দ্বিতীয় মত যেটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন এটার উত্তর ইবনু 
কুদামা ও ইমাম নববী রহিমানুল্লাহ দিয়েছেন । (আওসাত, ৩/৮১, মুগনী, ১/৪৭৩, মাজমু, 
৩/২৮৭, ইবনু রজব, ৬/৩৬৮) | মিসকুল খিতাম ১/৪৩৩। 


২. (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া । 
কেননা আল্লাহ তাআলা সুরা আন নাহলে বলেন, 


তর মানে 


চলা 0৬। ০5 4৬ ২25৬ 09 51১৯ 


সুতরাং যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় 
প্রার্থনা করুন (সুরা আন নাহল ১৬:৯৮)। 
আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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৩০১ 


অভিশপ্ত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা, ঝাড়ফুঁক ও যাদুমন্ত্র হতে আমি সর্বশ্রোতা ও সবময় 
জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় চাই। এই হাদীসটি সহীহ |1৫৩৫. 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৭: সালাতে আউযুবিল্লাহ বলার বিধান 
প্রথম মত: সালাতে আউযুবিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের 
দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, “কুরআন পড়লে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় চাও” । (সুরা আন নাহল ১৬:৯৮) 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


2509 4৯০ ০7৯ ১ ব। ১৬৭ ৬ জা ভা %৬ ৮৪ 
“আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলীমী মিনাশ শাইতানির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া 
নাফসিহি* ৷ আবু দাউদ, হা/৭৭৫, তিরমিযী, হা/২৪২, শাহেদের ভিত্তিতে শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২/৫১) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। 


দ্বিতীয় মত: আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব | এটা আতা, সাওরী, ইবনু হাযম ও দাউদ যাহিরীর 
একটি মত । এই মতের দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস। 


তৃতীয় মত: আউযুবিল্লাহ বলবে না। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত। এই মতের 
দলীল: আনাস রাদ্িআল্লাহু আনহুর হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু 
করতেন “আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন+ দিয়ে । এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে তিনি 
সালাতের কিরাত তাকবীর ও “আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন" দিয়ে শুরু করতেন । 
প্রীধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আয়াতের আলোকে সালাতে 
আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব । 

শানকিতী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতের বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কিরাত পড়ার 
সময় আউুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব । কেননা আয়াতে আমরের (আদেশ) সিগা ব্যবহার করা 
হয়েছে । আর আমরের চাহিদা হলো এটা ওয়াজিব বুঝায় । 

অবশ্য অনেক বিদ্বান বলেন, আয়াতে যে আমর (আদেশ) ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা 
মান্দুব, মুস্তাহাব উদ্দেশ্য। এর উপর আবু জাফর ইবনু জারীর ও অন্যান্য ইমামরা ইজমা 
বর্ণনা করেন। (আওসাত ৩/৮৯, মাজমু ৩/২৮৩, ইবনু রজব ৬/৪৩১, আযওয়াউল বায়ান 
৩/৩২৫) ৷ মিসকুল খিতাম ১/৪৯৭। 


[৫৩৫] আবু দাউদ, হা/৭৭৫, তিরমিযী, হা/২৪২, নাসাঈ, ১/২৪৩। 


৩০২ 


প্রাসঙ্গিক সংযোৌজন-৩৮: আউযুবিল্লাহ কি শুধুমাত্র প্রথম রাকআতে বলবে হবে নাকি 
প্রত্যেক রাকআতে বলবে? 

প্রথম মত: প্রত্যেক রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলবে । এটা ইবনু সিরীন, হাসান, শাফেয়ী, 
ইবনু হাযম ও আহমাদের একটি মত রহিমাহুমুল্লাহ | 

দ্বিতীয় মত: শুধু প্রথম রাকআতে আউষুবিল্লাহ বলবে । এটা আতা, হাসান, নাখঈ, সাওরী, 
আবু হানিফা ও আহমাদের একটি মত রহিমাহুমুল্লাহ। 

সঠিক মত: সঠিক মতহ হচ্ছে প্রথম রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব ও বাকি রাকআতে 
মুস্তাহাব । আল্লাহ ভালো জানেন। 


(আওসাত ৩/৮৯, মুহাল্লা ২২৭৮, মাজমু ৩/২৮২, ইবনু রজব ৬/৪৩১) ৷ মিসকুল খিতাম 
১/৪৯৮। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৯: বিসমিল্লাহ কি সূরা ফাতেহা ও প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত? 


প্রথম মত: বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহা ও অন্য কোনো সুরার আয়াত নয় । বরং দুই সুরার মাঝে 
পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য মূলত বিসমিল্লাহ কে নিয়ে আসা হয়েছে । এটা ইমাম মালেক, আবু 
হানিফা, তাদের ছাত্রদের মত, আওযায়ী, দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত । তাদের 
দলীল: 


১. আনাস ইবনে মালিক (ভস্ট) হতে বর্ণিত: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু 
বকর ও উমার ০) তারা সবাই " ৫ ৩ 4& ১51 " দ্বারা সালাত শুরু করতেন। 
[সহীহ বুখারী হা/৭৪৩, মুসলিম হা/৩৯৯] 
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবু বকর, উমার এবং ওসমান (সস্ট) এর 
পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাদের কারো নিকট হতে আমি ৮৮। ০৪%। এ *৮+ বলতে 
শুনিনি । [সহীহ মুসলিম হা/৩৯১৯] 

এই হাদীস থেকে তারা প্রমাণ দেন যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ এর কথা উল্লেখ নেই। 
এটাই প্রমাণ করে যে, বিসমিল্লাহ আয়াতের অন্তভূক্তি নয় । 


২. আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বণনা 
করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি সালাতকে (ফাতেহাকে) আমার মাঝে 
ও আমার বান্দার মাঝে দুইভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য তা আছেযা সে 
চায়। বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন* ..হাদীসের শেষ পযন্ত। 


৩০৩ 


হাদীসটি মুসলিমে (৩৯৫) বর্ণিত হয়েছে। হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে এখানে বিসমিল্লাহ 
উল্লেখ করা হয়নি । 


৩. অহী সূচনা হওয়ার হাদীস, যা আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
সেখানে আছে, তারপর ফেরেশতা এসে বলেন, “তুমি তোমার ওই রবের নামে পড়ো, যিনি 
সৃষ্টি করেছেন” । (সুরা আলাক, ১) বুখারী, হা/৩, মুসলিম, হা/১৬০) ৷ এখানেও বিসমিল্লাহ 
উল্লেখ করা হয়নি । 


৪. আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বণনা 
করেন, তিনি বলেন, “কুরআনের একটা সূরার ত্রিশটি আয়াত রয়েছে। এটা কোনো ব্যক্তির 
জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তা হচ্ছে, “তাবারকাল্লাঘি বিইয়াদিহিল 
মূলক' । (সূরা মূলক, ১) 
হাদীসটি আহমাদ (২/২৯৯) আবু দাউদ, (হা/১৪০০) আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে 
হাসান বলেছেন । হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সকল কারী একমত বিসমিল্লাহ ছাড়া সুরা সূলক 
এর আয়াত ত্রিশটি। 


দ্বিতীয় মত: বিসমিল্লাহ সুরা ফাতেহা ও বাকি সূরার একটা আয়াত, তবে সূরা তাওবার 
আয়াত নয় । এটা ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনু যোবায়ের রাদিআল্লাহু আনহুম, তাউস, 
আতা, মাকহুল, ইবনুল মোবারক ও ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহর তাদের মত । এটা শাফেয়ী 
মাযহাবের বিশুদ্ধ মত। ইমাম নববী রহিমাুল্লাহ বলেন, এটা অগণিত সালাফদের মত। 
তাদের দলীল: আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ছিলেন । হঠাৎ তিনি তন্দরাচ্ছন্ন হন! তারপর হাসিমুখে 
মাথা তুলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন বিষয় আপনাকে হাসিয়েছে? তিনি 
বলেন, “এইমাত্র আমার উপর একটা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে 
“ইন্না আতাইনা কাল কাউসার" পড়েন” । (মুসলিম, হা/৪০০) 


তারা আরো দলীল দেন যে, সাহাবীরা কুরআনে সুরা তাওবা ছাড়া বাকি সকল সুরাতে 
বিসমিল্লাহ রেখেছেন । সুতরাং এটা ইজমার মতো । 


তৃতীয় মত: বিসমিল্লাহ শুধু সুরা ফাতেহার আয়াত। এই মত আলী, ইবনু আববাস, আবু 
হুরায়রা রদিআল্লাহু আনহুম তাদের ৷ এমনিভাবে এই মত গ্রহণ করেন সাঈদ ইবনু জুবায়ের, 
মুহাম্মদ ইবনু কাব আল কুরযী, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক, আবু উবাইদ, কুফার 
বিদ্বানরা, মক্কা ও ইরাকের বিদ্বানরা, এটা আহমাদেরও একটি মত। 


চতুর্থ মত: বিসমিল্লাহ সূরা তাওবা ও আনফাল ছাড়া বাকি প্রত্যেক সূরার শুরুতে স্বতন্ত্র 
একটা আয়াত। এটা ওই সুরার অন্তুক্ত নয় (বিসমিল্লাহ একটি আয়াত যেটা দু'টি সূরাকে 
পৃথক করার জন্যে নাযিল হয়েছে)। বরং এটা ছোট সুরার মতো । এটা আবু বকর রাযী, 
কিছু হানাফী ও আব্দুল্লাহ ইবনু মোবারক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত | এই মত দাউদ যাহিরী 


৩০৪ 


ও তার ছাত্রদের, ইমাম আহমাদের একটি মত । এই মতকে পছন্দ করেছেন ইবনু তাইমীয়া 
ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ । এই মতের দলীল হলো যে সকল দলীল দ্বিতীয় মতে গত 
হয়েছে। এমনিভাবে তাদের দলীল হলো ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার মাঝে পার্থক্য করতে পারতেন না। 
তারপর তার উপর অবতীর্ণ হয় “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" । (আবু দাউদ, হা/৭৮৮) 
সনদ বিশুদ্ধ । 


সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে চতুর্থ মত। আল্লাহ ভালো জানেন। 


(ইস্তিযকার ৪/২০৪, মাজমু ৩/২৯০, মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৪৩৩, ইখতিয়ার ৬৫, তাফসীর 
ইবনু কাছীর ১/১৭, নাইলুল আওতার ৩/৮২, শারহুল মুমতি ৩/৫৭)। মিসকুল খিতাম 


১/৪৯৯। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪০: জেহরী সালাতে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার বিধান 


প্রথম মত: বিসমিল্লাহ জোরে পড়বে না, বরং আস্তে পড়বে (অধিকাংশ আলেমের মতে সূরা 
ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব-সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩২১)। এটা অধিকাংশ 
সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত । সাহাবীদের মাঝে আছেন আবু বকর, উমার, 
রাদিআল্লাহু আনহুম। এই মতকে পছন্দ করেছেন শাইখ আলবানী ও আমাদের শাইখ 
মুকবিল রহিমাুমাল্লাহ। এই মতের দলীল: লেখক আনাস রাদ্ধিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস 
উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, “সাহাবীরা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" দ্বারা 
সালাত শুরু করতেন” । তাদের আরো দলীল আছে। 


দ্বিতীয় মত: সুরা ফাতেহা ও অন্যান্য সূরা যেভাবে জোরে পড়া হয় বিসমিল্লাহও অনুরূপ 
জোরে পড়া মুস্তাহাব । এটা অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত। 
সাহাবীদের মাঝে আঠারোজন সাহাবী এই মত গ্রহণ করেছেন, তাদের মাঝে চার খলীফাও 
আছেন। এই মতের সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হলো নুয়াইম আল মুজমার এর হাদীস। 
তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পেছনে সালাত পড়লে তিনি বিসমিল্লাহ পড়েন । তবে 
হাদীসে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ এর ব্যাপারে বিদ্বানরা ত্রুটি বর্ণনা করেন । কারো দেখতে মন 
চাইলে নাসবুর রায় দেখুন । (নাসবুর রায়, ১/৩৫৫) 


তাদের আরো দলীল আছে, কিন্তু একটাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় | ইমাম যাইলায়ী নাসবুর 
রায় নামক কিতাবে বলেন, এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে এর একটাও বিশুদ্ধ নয়। 
কীভাবে বিশুদ্ধ হবে! একটা হাদীসও তো প্রসিদ্ধ কোনো হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। এর 
বর্ণনাকারীরা সবাই হয় মিথ্যুক অথবা অপরিচিত । 


৩০৫ 


তৃতীয় মত: জেহরী ও সেররি কোনো সালাতেই বিসমিল্লাহ পড়বে না। এটা ইমাম মালেক 
ও আওষায়ী রহিমাহুমার মত । তাদের দলীল: লেখক আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস 
উল্লেখ করেছেন তা । সেখানে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, উমার, 
উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম তারা কিরাতের শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ এর কথা বলেননি । 
এর জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, একথা নিশ্চিত, সাহাবীরা জোরে বিসমিল্লাহ বলতেন 
না। আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দশ বছর 
উঠাবসা করেছেন । তার মৃত্যুর পর তিন খলীফার সাথে পঁচিশ বছর চলেছেন । তিনি তাদের 
পেছনে সালাত পড়তেন । আর তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তারা বিসমিল্লাহ পড়তেন। 


প্রীধান্যযোগ্য মত: বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত । বিসমিল্লাহ 
বাগদাদী, বাইহাকী, ইবনু আব্দিল বার প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ ৷ ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ 
এগুলো উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত কেউ জানতে চাইলে নিচের কিতাবগুলো 
দেখুন। 

(আওসাত, ৩/১২৫, নাসবুর রায়, ১/৩৩০, মাজমুউল ফাতাওয়া, ২২/২৭৪, ইবনু রজব, 
৬/৪০৭, যাদুল মাআদ, ১/২০৬, তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১৮, তামামুল মিন্নাহ, ১৬৮, 
নাইলুল মাআরেব, ১/১৫৪) ৷ মিসকুল খিতাম ১/৫০২। 

৩. আমীন বলা । 

ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, (সালাত আদায়কালে সূরা ফাতিহা 
শেষে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন "ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন” পড়তেন, তখন 
তিনি সশব্দে আমীন বলতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।৫৩৬] 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
25 ৩5 (6 ড খু সিএ ৩০ পু 395 ৬5 ডি ১5 0৩) ওর 9 


ইমাম যখন “আমীন' বলেন, তখন তোমরাও “আমীন' বলো । কেননা, যার “আমীন” (বলা) 
ও ফিরিশতাগণের “আমীন' বেলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। 
এই হাদীসটি সহীহ |৫৩৭ 


[৫৩৬] আবু দাউদ, হা/৯৩২, তিরমিযী, হা/২৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/৮৫৫। 
[৫৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৭৮০, সহীহ মুসলিম, হা/৪১০। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪২: জোরে আমীন বলার বিধান। 
এই মাসআলাতে তিনটি মত আছে: 
প্রথম মত: ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই জোরে আমীন বলবে । এই মত দিয়েছেন আতা, 
আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, ইবনু আবী শায়বাহ ও অধিকাংশ আহলে হাদীস। 
তাদের কেউ কেউ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ 
করেন । তাতে আছে যে, ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলো । এটা প্রমাণ 
করে যে, ইমামের আমীন বলা মুক্তাদীগণ শুনতে পাবে । অনুরূপ তারা ওয়াইল ইবনে হুজুর 
(রা) এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। তাতে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন ওয়ালাদদল্লিন বলতেন তখন স্বশব্দে আমীন বলতেন (আবু দাউদ, 
হা/৯৩২, সহীহ)। 
দ্বিতীয় মত: ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নীরবে আমীন বলবে । এই মত দিয়েছেন হাসান 
বাছরী, নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী, মালিক, আবু হানীফা ও তার অনুসারীগণ । 
তারা দলীল পেশ করেন তিরমিযী, হা/২৪৮ তে বর্ণিত এ হাদীস দিয়ে, শুবা যেটা বণনা 
করেছেন ওয়াইল ইবনে হুজুর থেকে । তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমীন বলার সময় তার কণ্ঠস্বর নিচু করলেন । কিন্তু সুফিয়ান সাওরী সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন 
বলার সময় তার কণ্ঠস্বর উচু করলেন (তিরমিযী, হা/২৪৮, সহীহ) | এই শব্দে বর্ণনাটিই 
সংরক্ষিত। আর শুবা (রহি) এর এখানে ভ্রম হয়েছে যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারী 
ও আবু যুরআসহ অন্যান্যরা । 
তৃতীয় মত: মুক্তাদীরা নীরবে, কিন্তু ইমাম জোরে আমীন বলবে । এটা ইমাম শাফেয়ীর মত। 
প্রথম মতটিই (ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই জোরে আমীন বলবে) সঠিক । ফাতহুল আল্লাম, 
মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম, ২/৪৩৬। 


৪. সালাতের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর আরো একটি সূরা পাঠ করা । 

আবু কাতাদাহ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৫) 45 ৮৮6 জ্ % অধ ও 551 ও চি ৩4 _ 5 পুতি প। একি _ 2 ঠা 

31৫45 ৫ 9 0৯ 3৩ ধা চ। ও ত5 ধরি ০০৩ কও ৩ ০8 
০৫০] ও 14৫56 এ 


৩০৭ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দু'রাকআতে সুরা আল ফাতিহা ও অন্য 
দু'টি সুরা পড়তেন এবং শেষ দু'রাকআতে শুধু সুরা আল ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি 
কোন কোন আয়াত আমাদের শোনাতেন, আর তিনি প্রথম রাকআত যত দীর্ঘ করতেন, 
দ্বিতীয় রাকআত তত দীর্ঘ করতেন না। আসর এবং ফজরের সালাতেও তিনি এরকম 


করতেন। এই হাদীসটি সহীহ [৩৮] 
মাঝে মাঝে শেষের দুই রাকআতেও সূরা ফাতিহার পর আরেকটি সুরা পাঠ করা সুন্নাত। 
আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
দা এ 985 0৫ ও এ ০ ও এ ১৮৩ ও চি ৩৫ ৮ ০ ৮ &। একি পে ঠা 
ক (ও ৫8) ০9) ও ৮০ 35 ৩০ ০৮০ 246 _ দা 5৯6 ৩৪ 5 ধা ও 
৩19 ০০০ 5 941 96 এটা 5৬৫ ০ চর 5 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের প্রথম দু'রাকআতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ 
করতেন এবং শেষের দু'রাকআতের প্রতি রাকআতে পনের আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন । 
অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি (আবু সাঈদ) বলেছেন, এর অর্ধেক পরিমাণ । তিনি আসরের 
প্রথম দু'রাকআতের প্রতি রাকআতে পনের আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষের 
দু'রাকআতে এর অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1ৎ৩৯] 


ফজরের সালাতে এবং মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে স্বরবে কিরাআত করা সুন্নাত। 
আর যুহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে নীরবে 
কিরাআত করাই সুন্লাত। 

ইমাম নববী (রহি) বলেন, সুন্নাত হলো, ফজরের সালাতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই 
রাকআতে, জুমআর সালাতে স্বরবে কিরাআত করা, আর যুহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় 
রাকআতে এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে নীরবে কিরাআত করা । আর এই বিষয়ে সহীহ 
হাদীস থাকার পাশাপাশি এসবগুলোর বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে ইজমা রয়েছে ।1৫৪০] 


ইবনু হাযম (রহি) বলেন, এই বিষয়ে একমত্য রয়েছে যে, ফজরের দুই রাকআতে, মাগরিব 
ও ইশার প্রথম দুই রাকআত সালাতে যে ব্যক্তি স্বরবে কিরাআত করবে, সে সঠিক কাজ 


[৫৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৭৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/৪৫১, আবু দাউদ, হা/৭৯৮। 
[৫৩৯] সহীহ মসলিম, হা/৪৫২, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৮৫ । 
[৫8০] আল মাজমু, ৩/৩৫৫ । 


৩০৮ 


করবে । আর যে ব্যক্তি ইশার শেষ দুই রাকআতে, মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে এবং যুহর 
ও আসরের প্রতি রাকআতেই নীরবে কিরাআত করবে সে সঠিক কাজ করবে |] 

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি)ও এটিকে অনুমোদন করেছেন । 

আমি (লেখক) বলছি, ইমাম নববী (েহি) যেই হাদীসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন তার 
কিছু হাদীস হলো, কুতবাহ ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ফজরের 
সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুরা কাফের “ওয়ান নাখলা বাসিকাতিন 
(সূরা কাফ: ১০) এটি পাঠ করতে শুনেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥৫৯২ 

আমর ইবনু হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ফজরের সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে ওয়াল লাইলি ইযা- 'আস*আসা* (সুরা আত তাকবীর: ১৭) পাঠ করতে 
শুনেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ।[৫৪৩] 

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন ফজরের সালাতে "আলিফ লা-ম মী-ম তানীলুস সাজুদাহ (সুরা 
আস সিজদা) ও হাল আতা- আলাল ইনসা-নি হীনুম নিনাদ দাহর (সুরা আদ দাহর) এবং 
জুমআর সালাতে সুরাতুল জুমুআহ ও সুরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। এই হাদীসটি 
সহীহ 11৫85] 

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, প্রথম দুই রাকআতের কিরাআতের বিষয়ে স্পষ্ট সহীহ কোন 
হাদীস আমি জানি না। সুতরাং ইমাম নববী (রহি) থেকে যে একমত্য বর্ণিত হলো, সেটির 
ওপরই নির্ভর করা হবে 1৫5৫ 


৫. রুকু ও সিজদাতে তাসবীহ পাঠ করা 1৫০৬ 
হুযাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


সাথে এক রাতে সালাত আদায় করলাম । সেই হাদীসে রয়েছে, তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। তাতে তিনি বলতে লাগলেন, সুবহানা রব্বিয়াল 


[৫৪১] মারাতিবুল ইজমা, ৩৩ পৃ. । 

[৫৪২] সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৭, মুসনাদে আহমাহ, ৪/৩২২, তিরমিযী, হা/৩০, ইবনে মাজাহ, হা/৮১৬। 
[৫৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৬। 

[৫88] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৯। 

[৫8৫] আল ইরওয়া, ২/৬৪। 

[৫৪৬] রুকু ও সিজদাতে তাসবিহ পাঠ করা ওয়াজিব । যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 


৩০৯ 


আযীম'। তারপর তিনি সিজদা করলেন । তাতে তিনি বলতে লাগলেন, “সুবহানা রব্বিয়াল 
আলা" । এই হাদীসটি সহীহ 1৫৪৭ 
৬. রুকু, সিজদী, উঠতে ও বসতে তাকবীর পাঠ করা 1৫৯৮ 
আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৮৪:45 2 & ৩০ 5৪৫2 496 ৩০ 5৫ চাও এ 76 নও পুতি একি ঞ 4৯০ ৩৫ 
৬০598 তত 6 এ এডি ক ও 6 287 8 ৩৫ ০ 8 ওত মত ৬৭ 
৪৮০) ও এ 0৮04 2 4০ ৪ ৩ সিটি এ৬০৩ এজ সর তি এ ৪ ওত ১ 
১৫ ক | ৫ ৬ ৪ 7 ১ এ এল ৩ ৮৪ ৩০ 6 ৮ ও 
৭55 এ আ। এ ঞ। 09 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন 'আল্লাহু আকবার' বলে 
সালাত শুরু করতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন । তিনি রুকু থেকে পিঠ সোজা 
করে দাঁড়ানোর সময় ২০৩ ৩2) 48 ০ (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেন আল্লাহ তার 
কথা শুনে থাকেন) বলতেন। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় ১:41 90916) €হে আল্লাহ! 
তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা) বলতেন । তিনি সিজদা থেকে মাথা তোলার সময়ও তাকবীর 
বলতেন। প্রত্যেক রাকআতে সালাত শেষ করা পথন্ত তিনি এরূপই করতেন । দ্বিতীয় 
রাকআতে বসার পর ওঠার সময়ও তিনি তাকবীর বলতেন । অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) 
বললেন, আমি তোমাদের সবার তুলনায় অধিক পরিমাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর অনুরূপ সালাত আদায় করতে পারি । এই হাদীসটি সহীহ |1৫৯] 
৭. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলার পর নিচে বর্ণিত যেকোন দুআ 
পড়া 1৫০ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে উঠে এই দুআ পড়তেন, 


১৩৫ ৪৪ ৬০ ৩৪৪ ড 5৬25 ০০৭ দি 9এ৭। ৪ এ ও 2 


[৫৪৭] সহীহ মুসলিম, হা/৭৭২। 

[৫৪৮] রুকু, সিজদা, উঠতে ও বসতে তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব । যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 
[৫৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৭৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯২। 

[৫৫০] এরূপ করা ওয়াজিব । 


৩১০ 


হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, যা আসমান ও জমিন 
পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণতা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা পোষণ করেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৫১] 


আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু 
থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন, 


58585 82776558788125 5755 ৪৩৪২-৪। 520 
4135 ৫115 655 3545555 03955 35 ৩45৮ এ ৪৩ ১ ০9 গঞ ০৮ 
হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক । আপনি আসমান-জমিন পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী । 
অতঃপর আপনি যা চান তাও পূর্ণ করেন । আপনি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী । (হে 


আল্লাহ!) আপনি যাকে দান করেন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং আপনি 
যাকে দেয়া বন্ধ করেন, তাকে দান করার শক্তি কারো নেই। চেষ্টা সাধনাকারীর প্রচেষ্টা 


আপনার সামনে কোন কাজে আসে না। এই হাদীসটি সহীহ |1৫২] 
রিফাআহ ইবনু রাফি আয যুরাকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
2 
:$ $ ০১15 ০৪ ৪3৩৫ ৩০5০2 ৩ 5 এতে 
ঠা 6:25 - শিট 5 93১59 8৫95 রি 1 : | :$ ৮6211 ৩ 
একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করলাম । 
তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠিয়ে ১: ১2) 21 (৯ বললেন, তখন পিছন হতে এক 
সাহাবী & 8৫9৫2251284 1552 ৬1 ঞঠ ৩) বললেন । সালাত শেষ করে তিনি 


জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখলাম ত্রিশ জনের অধিক ফিরিশতা এর সওয়াব কে 


পূর্বে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৩ 


[৫৫১] সহীহ মুসলিম, হা/৪৭৬। 
[৫৫২] সহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮। 
[৫৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৭৯৯। 


৩১১ 


৮. দুই সিজদার মাঝে দুআ পাঠ করা । 


ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রাতের সালাতে দু'সিজদার মাঝখানে (বসে) বলতেন, 


35591958509 5345 ৯99৭৪৯।০ 
হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার ঘাটতি পুরণ করুন, আমাকে 
রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বর্ধিত করুন। এই হাদীসটি সহীহ 11৫5] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৩: দুই সিজদার মাঝে পঠিত দুআ 
ইবনু আব্বাস রাছিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝে বলতেন, 


5১958555994 
হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথ 
প্রদর্শন করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন। যঈফ: আবু 


দাউদ, হা/৮৫০, তিরমিযী, হা/২৮৪, ইবনু মাজাহ, হা/৮৯৮, ফাতহুল আল্লাম ২/৪৮৮। 
হাসান: আল্লামা আলবানী | 

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, অনেক আলেম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইবনু আব্বাস 
রািয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে যেই দুআ বর্ণিত হয়েছে সেটি পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। 
তাদের মধ্যে রয়েছেন, মাকহুল, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর 
অনুসারীরা । 

আমি (লেখক) বলছি, ইবনু মাজাহ (৮৯৭ হা), ইবনু খুযাইমাহ (৬৮৪ হা/), আবু দাউদ 
(৮৭৪ হা/), নাসাঈ (৩/২২৬) রহিমাহুমুল্লাহসহ আরো অন্যান্যরা হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান 
রািয়াল্লাহ আনহু থেকে বণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সালাতের বর্ণনা দিয়েছেন । তাতে তিনি বলেন, তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সিজদা থেকে মাথা তুলে বললেন, ৫.) ৮১৯। ১৮ রব্বিগ ফির লী অর্থাৎ হে আমার রব! 


[6৫৪] তিরমিযী, হা/২৮৪, আবু দাউদ, হা/৮৫০, ইবনে মাজাহ, হা/৮৯৮। আল্লামা আলবানী সহীহ 
বলেছেন । যঈফ-ফাতহুল আল্লাম । 


৩১২ 


আমাকে ক্ষমা করে দিন । সেখানে তিনি সিজদার মতো সময় বসে থাকেন । এই হাদীসটি 
সহীহ। 


ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর 
হাদীসে বর্ণিত দুআ পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তার নিকটে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ 
আহমাদের মতে, ৫ ৮১৯| ০৯ রব্বিগ ফির লী তিনবার বলবে অথবা এর চেয়ে বেশি 


যতবার ইচ্ছা বলবে । আর তার অনুসারীদের কেউ কেউ বলেছেন, এই দুআ শুধু দুইবার 
বলবে । আবার তাদের কেউ কেউ বলেছে যে, রুকু ও সিজদার তাসবীহ পাঠের মতো এই 
দুআ তিনবার বলবে । আর তারা হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার সেই দুআ পড়ছিলেন। কেননা সেই হাদীসে 
রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাতে অবস্থান করার মতো দুই সিজদার 
মাঝে বসেছিলেন। আর অনেক আলেম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইবনু আব্বাস 
রাছিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে যেই দুআ বর্ণিত হয়েছে সেটি পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। 
তাদের মধ্যে রয়েছেন, মাকহুল, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর 
অনুসারীরা । ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন যে, এই সবগ্ডলোই জায়েয । আর তার মতে, যদি 
বরং একবারই পড়বে । আর যদি রব্বিগ ফির লী বলে, তাহলে তিনবার বলবে 1” 


আবু আবিল্লাহ (লেখক) আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিন, তিনি বলেন যে, ইমাম 
আহমাদ রহিমাহুল্লাহ যেই মতের পক্ষে আছেন, সেটিই সঠিক । আর তাহলো, দুই সিজদার 
মাঝে “রব্বিগ ফিরলী” বলবে, আর সেটি যতবার ইচ্ছা বলবে । আর দুই সিজদার মাঝে বসে 
হয়েছে। অনুরূপভাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা রাছিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত 
হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত ভালোভাবে 
পর্যবেক্ষণ করেছি। তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকু ও সিজদা এবং তিনি যখন 
রুকু হতে মাথা উঠাতেন এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হতো (সহীহ 
বুখারী, হা/৮০১, সহীহ মুসলিম, হা/৪৭১)। এই মতকেই শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ 
রহিমাহুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন, যেমনটি মাজমু আল-ফাতাওয়াতে (১৪/৪০৭-৪০৮) বর্ণিত 
হয়েছে । ফাতহুল আল্লাম ২/৪৮৮। 


৩১৩ 


৯. প্রথম তাশাহুদের পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা । 
কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন। 


আয়িশা (ঞস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নি 


আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মিসওয়াক এবং ওযুর পানি প্রস্তুত করে 
রাখতাম । অতঃপর রাতের বেলা আল্লাহ তাআলা যখন চাইতেন তখন তাকে জাগিয়ে 
দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন । ওযূ করতেন এবং নয় রাকআত (বিতর) সালাত 
আদায় করতেন । এতে অষ্টম রাকআত ছাড়া বসতেন না। এ বৈঠকে তিনি আল্লাহকে স্মরণ 
করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করতেন । তারপর তিনি সালাম না 
বসে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে দুআ করতেন। 
অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে আমরা তা শুনতে পেতাম। এই হাদীসটি 
সহীহ ॥1৫৫] 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, এতে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যেমন শেষ তাশাহুদে নিজের ওপর দরুদ পাঠ করতেন, ঠিক তেমনই প্রথম 
তাশাহুদেও নিজের ওপর দরুদ পাঠ করতেন । এই অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ফায়েদাটি গ্রহণ করো 
এবং শক্তভাবে তা আঁকড়ে ধরো । আর এটি বলা যাবে না যে, এটি শুধু রাতের সালাতেই 
ছিল। কেননা আমরা বলবো যে, আসল হলো, এক সালাতের জন্য যা শরীআতসম্মত করা 
হয়েছে তা অন্যান্য সালাতের জন্যও শরীআতসম্মত। এতে ফরয ও নফল সালাতের মাঝে 
কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি পার্থক্য করার দাবি করবে, তাকে দলীল দিতে হবে ।1ৎ৬] 


১০. দ্বিতীয় সালাম। 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে ডান দিকে এবং “আসসালামু 


[৫৫৫] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬। 
[৫৫৬] তামামুল মিন্নাহ, ২২৪- ২২৫ পৃ.। 


৩১৪ 


আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন । এ সময় তার গালের শুভ্রতা 
দেখা যেতো । এই হাদীসটি সহীহ |] 


আবার কখনো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সালামের ওপরই সীমাবদ্ধ 
থাকতেন । আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ 5555 ৪8৩0 82859001224 ৩৫ 25 প্রুওি এ ৬৩ ও ৫ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে এক সালামই ফিরাতেন। এসময় তিনি 
ডান দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন । এই হাদীসটি সহীহ |1০৮] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-88: মুক্তাদী কখন সালাম ফিরাবে? 


আলেমগণ বলেন, ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই মুক্তাদীদের সালাম ফিরানো মুস্তাহাব । 
ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ বুখারীতে এভাবে অধ্যায় রচনা করেন, “ইমামের 
সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীরা সালাম ফিরাবে” | এটা আহমাদ, ইসহাক ও শাফেয়ী 
রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত । ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই মতের উপর ইতবান ইবনু মালেক 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করি। তিনি সালাম ফিরানোর পর 
আমরা সালাম ফিরাতাম । 


ফিরিয়ে ফেললে মুক্তাদীদের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা করলে ইমামের পরে সালাম ফিরাবে 
অথবা ইচ্ছা করলে বসে বসে ছ্বীঘক্ষণ দুআ করতে পারবে । এর কারণ হচ্ছে ইমাম সালাম 
ফিরানোর কারণে তার অনুসরণের আবশ্যকীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়েছে । তবে তার এই মতটা ইমাম 
শাফেয়ী ও তার অধিকাংশ ছাত্রের বিরোধী মত এবং সাহাবীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে 
তারও বিরোধী মত। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ বুখারীতে বলেন, ইবনু উমার 
রাদিআল্লাহু আনহু ইমামের সালাম ফিরানোর পর তার পেছনে যারা আছে তারাও সালাম 
ফিরাবে এটাকে তিনি মুস্তাহাব মনে করতেন। 


ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম ওয়াকী রহিমানুল্লাহ স্বীয় সনদে মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ 
থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাছে প্রশ্ন করি, 


[৫৫৭] আবূ দাউদ, হা/৯৯৬, তিরমিযী, হা/২৯৫, ইবনে মাজাহ, হা/৯১৪। 
[৫৫৮] তিরমিযী, হা/২৯৬, ইবনে মাজাহ, হা/৯১৯। 


৩১৫ 


ইমাম সালাম ফিরিয়েছেন আর আমার কিছু দুআ বাকি আছে। এই মুহূর্তে আমি কি দুআ 
করবো নাকি ইমামের পর সালাম ফিরাবো? তিনি বলেন, বরং সালাম ফিরাবে । (ফোতনহুল 
বারী ইবনু রজব ৫/২২০)। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪১। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৫: মুক্তাদীরা কি ইমামের এক দিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম 
ফিরাবে নাকি দুই দিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম ফিরাবে? 


ফিরাবে। যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজিব মনে করেন না, তারা বলেন, যদি প্রথম সালাম 
ফিরানোর পর মুক্তাদীরা সালাম ফিরায় তাহলে এটা জায়েয আছে। কেননা ইমাম প্রথম 
সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সালাত থেকে বের হয়েছেন । আর যারা মনে করেন দ্বিতীয় সালাম 
ওয়াজিব তাদের নিকট জায়েয নেই। কেননা ইমাম এখনো সালাত থেকে বের হননি। 
ফাতহুল বারী ইবনে রজব ৫/২২০। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪২। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৬: মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরায় 

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (৫/২২১) বলেন, মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে সাথে 
সালাম ফিরায় তাহলে তার সালাত বাতিল হবে কিনা এ নিয়ে আমাদের বিদ্বান ও শাফেয়ী 
মাযহাবের বিদ্বানদের মাঝে দু'টি মত আছে । আমাদের নিকট বিশুদ্ধ মত হচ্ছে সালাত বাতিল 
হবে না। যেমন অন্যান্য রুকনগুলো যদি কেউ ইমামের সাথে সাথে করে তাহলে তার সালাত 
বাতিল হয় না, অনুরূপ এই ক্ষেত্রেও। তবে তাকবীরে তাহরীমা সাথে সাথে বললে সালাত 
বাতিল হবে । মালেকীদের নিকট সাথে সাথে সালাম ফিরালে সালাত বাতিল হবে । ফাতহুল 
বারী ইবনে রজব ৫/২২১। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪২। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৭: মুক্তাদী যদি ইমামের আগে সালাম ফিরায় 


তার সালাত বাতিল হবে । ফাতহুল বারী ইবনে রজব ৫/২২২। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪২। 


৩১৬ 


দ্বিতীয়: কর্মগত সুন্নাত (4৫। ১১. ০১ :35)। 
১. তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুর সময়, রুকু থেকে উঠে এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে 
দাঁড়ানোর সময়ে রফউল ইয়াদাইন করা। 


ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিৰ বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
সালাত শুরু করতেন তখন উভয় হাত কাঁধ পযন্ত উঠাতেন । তারপর তাকবীর দিতেন । এই 


হাদীসটি সহীহ |1৫৯] 

মালিক ইবনু হুওয়াইরিস রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি তাকবীর বলতেন, 

রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা তুলতেন, তখন তিনি তার দুই হাত উত্তোলন করতেন, 

এমনকি কান পযন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৫৬০, 

নাফি রেহি) বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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ইবনু উমার (রা) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন 

আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। অতঃপর যখন 2] 4 €৯ 

১০৩ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকআত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন 

তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে 

বর্ণিত বলে ইবনু উমার (রা) বলেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ।€৬৮ 


[৫৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৬, সহীহ মসলিম, হা/৩৯০। 
[৫৬০] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯১। 
[৫৬১] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৯। 


৩১৭ 


২. ডান হাতকে বাম হাতের ওপরে রেখে বুকের ওপরে হাত রাখা । 
সাহল ইবনু সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


১১201 875301219১6 2 9 91 82167228168 
লোকদের নিদেশ দেয়া হতো যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে । 
আবূ হাধিম (রহি) বলেন, সাহল (রো) এ হাদীসটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হতে বর্ণনা করতেন বলেই জানি । ইসমাঈল (রহি) বলেন, এ হাদীসটি নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেই বর্ণনা করা হতো । তবে তিনি এমন বলেননি যে, সাহল (হি) 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করতেন এই হাদীসটি সহীহ 11৫৬২] 


ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। 
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তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন, তিনি সালাত শুরু করার সময় দুই 
হাত তুললেন এবং তাকবীর বললেন । হাম্মামের বর্ণনায় আছে, তিনি দুই হাত কান পযন্ত 
উঠালেন; অতঃপর চাঁদরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বা হাতের উপর রাখলেন । তিনি 
যখন রুকৃতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, উভয় হাত কাপড়ের ভিতর থেকে বের করলেন, 
অতঃপর উভয় হাত উত্তোলন করলেন, অতঃপর তাকবীর বলে রুকৃতে গেলেন, তিনি যখন 
সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বললেন তখন দু'হাত উঠালেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, 
তখন তিনি দু'হাতের মাঝখানে সিজদা করলেন 1৫৬৩. 


৩. সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়া । 
আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


65655 ৩১১১ ১০১৮০, 2552114 254052181০4 [55015 


[৫৬২] সহীহ বুখারী, হা/৭৪০। 
[৫৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/৪০১। 


৩১৮ 


একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোলাত আদায় করার জন্য) কাবাতে প্রবেশ 
করলেন । সেখান থেকে বের হওয়া পযন্ত তিনি তার দৃষ্টিকে সিজদার স্থান থেকে সরাননি। 
এই হাদীসটি সহীহ |৫৬৪৷ 

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


পে 


58206 5405 ও 8 ৩৮৮৩৬ গএ1412555৮98 ৭5 
2৬০ ৩2৮৩৩ 705৬০ 

লোকদের কী হলো যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়? এ ব্যাপারে তিনি 

কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, যেন তারা অবশ্যই এ হতে বিরত থাকে, 

অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৫৬৫ 

৪. নিচের হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী রুকু করা। 

আবূ হুমাইদ আস সায়িদী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 

১৬৮ ০5 এ ৬ ৩৫ 4 

আর যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করতেন তখন দু'হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত 

করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।/৫৬৬] আয়িশা (স্ট) 

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

45 ও ৬৮৫9 25০05 2০ ০০৯৬ ? ৮৫ ৩3 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন, ঘাড় থেকে মাথা নিচুও করতেন 
না, ওপরেও উচু করে রাখতেন না বরং একই সমতলে রাখতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।[৫১৭ 


[৫৬৪] হাকিম, ১/৪৭৯, বাইহাকী, ৫/১৫৮। 

[৫৬৫] সহীহ বুখারী, হা/৭৫০। 

[৫৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৮২৮, আবু দাউদ, হা/৭৩০, তিরমিযী, হা/২৬০। 
[৫৬৭] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৮। 


৩১৯ 


আবু হুমায়িদ রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


এ এ 2৫ ৫০5 ভর 14৫ ৭৬ তে এডি নি পুতি পতি ঞ। ৩5 ৯০ খুন এ 
45 ৩6 ৩৬ 2 2 এডি ৩০ চর্ি 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চাইতে 
অধিক অবগত | তারপর তিনি হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে নিজের দু'হাতে শক্তভাবে হাঁটুদ্ধয় ধরে 
রাখতেন এবং দু'হাতকে তার পার্শদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। এই হাদীসটি 


সহীহ ৫৬৮] 
৫. সিজদাতে যাওয়ার সময়ে সালাত আদায়কারীর দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখা । 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


এ 0 এ তর এ এ ৩৫৫ 45 ১5 43৮০ 
তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় উটের ন্যায় না বসে এবং সিজদাকালে যেন মাটিতে দুই 
হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাত রাখে । এই হাদীসটি সহীহ 1৫৬৯. 
৬. নিচের হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিজদা করা । 


আবূ হুমাইদ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের 
পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, 


ঘি 435 ৩৬০ ০১৮৮ 09০5 ০5৪26 36 5০2 26 ৫ ৪৯ এ 9 
অতঃপর যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করতেন তখন দু'হাত 
সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। আর তার উভয় 
পায়ের আঙ্গুলির মাথা কিবলামুখী করে দিতেন । এই হাদীসটি সহীহ ৭০ 
বারা ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


0322 206 ৩৩৫৫ ৯০ ৬০ গ্ 


[৫৬৮] আবূ দাউদ, হা/৭৩৪, তিরমিযী, হা/২৬০। 
[৫৬৯] আবূ দাউদ, হা/৮৪০, নাসাঈ, হা/১০৯১, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৮১। 
[৫৭০] সহীহ বুখারী, হা/৮২৮, আবু দাউদ, হা/৭৩২। 


৩২০ 


যখন তুমি সিজদা করো তোমার হাতের তালু মাটিতে রাখো এবং উভয় কনুই উঠটু করে 
রাখো । এই হাদীসটি সহীহ |] ইবনু বুহাইনা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ! ৩০৩ 55 এট এ ও ৪ এ পক গু ৩৫ নও আপ এক উঠা 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এমন 
ফাঁক করতেন যে, তার উভয় বগলের শুত্রতা প্রকাশ হতো । এই হাদীসটি সহীহ ৫২ 
আবূ হুমাইদ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের 
পদ্ধতি বণনা করে বলেন, 

44০০5 ৩2 ৮ ৬৬ এ ০০ 9৪ ২০০ ও (6 দি সু 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, তখন তিনি দুই উরুর মাঝে 
ফাঁক রাখতেন, আর স্বীয় পেট উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৫৭৩] 
আবু হুমাইদ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
€৩% এক ৩৪ এও ও$ ০০০৭ ৩2 আল ক ভি এ ও ৫5 পুতি ক এত এ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন নিজের নাক ও কপাল 
জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর হতে আলাদা রাখতেন এবং হাতের তালু 
কাঁধ বরাবর রাখতেন । এই হাদীসটি সহীহ [৫] 

৭. নিচের হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী দুই সিজদার মাঝখানে বসা। 

আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


0৬ হত ৩6 2 ৩৩ ৯ ৩ এ 5) ০8 ৩৩ 


[৫৭১] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৪, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৮৩। 
[৫৭২] সহীহ বুখারী, হা/৮০৭, সহীহ মসুলিম, হা/৪৯৫। 
[৫৭৩] আবু দাউদ, হা/৭৩৫। 

[৫৭৪] আবু দাউদ, হা/৭৩০, তিরমিযী, হা/২৭০। 


৩২১ 


অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে 
ডান পা খাড়া করে রাখতেন । তিনি শয়তানের ন্যায় বসতে নিষেধ করতেন । এই হাদীসটি 


সহীহ |] 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বণিত। তিনি বলেন, 

| ৬ ৩১৪6 এ ০০৮ 20459 এ এ ও 2] সুদ ৩ 
সালাতের সুন্নাতের মধ্যে এটাও যে, ডান পা খাড়া রাখা আর তার আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে 
রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। এই হাদীসটি সহীহ |1৬] 


আবৃয যুবাইর রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি তাউস (রহি) কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, 


2 ৫ 11495 2৬ 2৫6] 2 এ 42 ?১:55$ ১০ (চুডি ৮৬) ও ৩৭৩৩ ০ রা 


এ 


ও পুলি খ। এত এ ০ ও ৩ ৭৫ 
আমরা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) কে দু'পায়ের উপর নিতম্ব রেখে বসা (ইক'আ করা) 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ করা তো সুন্নাত । (এ কথা শুনে) আমি তাকে 
বললাম, এভাবে বসা তো মানুষের জন্য কষ্টকর ৷ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বললেন, এটা 
তো বরং তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৫৭৭] 
মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল আমীর আস সানআনী (রহি) বলেন, “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম শয়তানের ন্যায় বসতে নিষেধ করতেন" অর্থাৎ বসার সময়ে । এর দু'টি ব্যাখ্যা 
রয়েছে। 
এক. দুই পা বিছিয়ে দিয়ে নিতম্বকে দুই গোড়ালির ওপর বসা । কিন্তু এই বসাকে শেষ বৈঠক 
ছাড়া অন্য সময়ে বসা বলে পছন্দ করেছেন উবাদালাহ (রহি)। এটিকে “ইকা' বলা হয়। 
দুই. এটিকেও “ইকা' বলা হয়। সেটি হলো, কোন ব্যক্তি তার নিতম্বকে জমিনের সাথে 


লাগিয়ে দিবে, আর তার পায়ের গোছা ও উরু খাড়া করে রাখবে এবং দুই হাতকে জমিনে 
রাখবে, যেমনভাবে কুকুর বসে । 


[৫৭৫] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৮, আবু দাউদ, হা/৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ৬/১৩১। 
[৫৭৬] নাসাঈ, হা/১১৫৮, ইরওয়া, হা/৩১৭। 
[৫৭৭] সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৬, আবু দাউদ, হা/৮৪৫, তিরমিযী, হা/২৮৩। 


৩২২ 


আর দুই হাত বিছিয়ে দেয়া সম্পর্কে পৃবেই বর্ণিত হয়েছে যে, সেটি হলো, সিজদার সময়ে 
দুই হাতকে জমিনের ওপর বিছিয়ে দেয়া। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জানোয়ারের সাদৃশ্য থেকে নিষেধ করেছেন ॥%৮ 


৮. সিজদা হতে ভালোভাবে না বসে উঠে না দাঁড়ানো । 

মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত, 

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত আদায় করতে দেখেছেন যে, তিনি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালাতের বেজোড় রাকআতে (সিজদা হতে) উঠে না 

বসে দাঁড়াতেন না। এই হাদীসটি সহীহ 1৫৯, 

৯. সুন্নাতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে দুই তাশাহুদে বসা। 

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

১৫ ০০ ৩৪ ও ৮5 ৪০ সি এ ৩৩৫7 প০ ভিত ঝ। এপ _ ৩০ ও 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে তাশাহুদ পড়তে যখন বসতেন 

তখন বাম হাতটি বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন । আর হোতের 


তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিগ্লান্ন সংখ্যার মতো করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা 
করতেন। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রেখে আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে 


শুধু বৃদ্ধাঙ্ুলির পার্শ্ববর্তী শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।৮০ 
আবূ হুমাইদ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের 
পদ্ধতি বণনা করে বলেন, 

256 যু সঠ। ও এপ 19 অএ অভি এজ এ এড ও এ ও ৩৭19 
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[৫৭৮] সুবুলুস সালাম, ২/২৩২। 
[৫৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৮২৩, আবূ দাউদ, হা/৮৪৪, তিরমিযী, হা/২৮৭। 
[৫৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৫৮০, আবূ দাউদ, হা/৯৮৭, তিরমিযী, হা/২৯৪। 


৩২৩ 


যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআতের পর বসতেন তখন বাম পা এর 
ওপর বসতেন আর ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকআতে বসতেন তখন বাঁ 
পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের ওপর বসতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1১ 


১১০০] ০৬৯১১৩০ ০৩ ৬০৪। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সালাতে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ। 


১. সালাতে হাতকে কোমরের ওপর রাখা । 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০ 050 এ 8০০5 এ এ এ এ 0৯০) ৪ 

রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ 

করেছেন এই হাদীসটি সহীহ 1০৮২] 

২. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সালাতে অন্য দিকে তাকানো । 

আয়িশা (৪) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৮2 ৬৫৫ 29 প১ % 0 3৯০ ও ৩৪ ৮৪ নিও পু ক এত ঞ ৮5 ০ 
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আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো 

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান 


বান্দার সালাত হতে অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নেয় ৷ এই হাদীসটি সহীহ 1৫৮৩ 


[৫৮১] সহীহ বুখারী, হা/৮২৮। 


[৫৮২] সহীহ বুখারী, হা/১২১৯, ১২২০, সহীহ মসুলিম, হা/৫৪৫, আবু দাউদ, হা/৯৪৭, তিরমিযী, 
হা/৩৮৩। 


[৫৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৭৫১, আবু দাউদ, হা/৯১০, তিরমিযী, হা/৫৯০। 


৩২৪ 


৩. সামনে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলা। 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
£4$ ও এড ৩৪ তর ৫ ৩ ২ 4 ও ৪65 ১৩ গ্য ৩ ৪ 2৮৩০ ও ৪০549 
তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সাথে চুপিসারে কথা বলে। 


সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু নিক্ষেপ না করে; বরং তার বামে 
অথবা বাম পায়ের নিচে ফেলে । এই হাদীসটি সহীহ 11৮5. 


৪. সালাতে আসমানের দিকে তাকানো । 


জাবির ইবনু সামুরাহ রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 


2০ 
যেসব লোক সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায় তারা যেন অবশ্যই এই কাজ থেকে 
বিরত থাকে । অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে না । এই হাদীসটি সহীহ 1৫৮৫. 
৫. খাবার উপস্থিত রেখে অথবা প্রত্রাব পায়খানার চাপ রেখে সালাত আদায় করা। 


আয়িশা (৪) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কে বলতে শুনেছি, 


১৫৪৭ 94 58 35 এ) ৮০ ৪১৩০ ১ 
খাবার উপস্থিত হলে কোন সালাত নেই। আবার পায়খানা-প্রত্বাবের বেগ নিয়েও কোন 
সালাত নেই । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৬1 
৬. সালাতে হাই তোলা । 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


4 চা সি তু ১ 56 ০6 
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[৫৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৪১২, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫১। 
[৫৮৫] সহীহ মুসলিম, হা/৪২৮, মুসনাদে আহমাদ, ৫/১০৮। 
[৫৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০, আবু দাউদ, হা/৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৭৩। 


৩২৫ 


হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে আসে । সুতরাং তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে 
যথাসাধ্য সে যেন তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে । এই হাদীসটি সহীহ 11৮] 

৭. কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেয়া । 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন (সালাতের মধ্যে) চুল ও কাপড় গুটিয়ে না নেই। 
এই হাদীসটি সহীহ ।1৫৮৮] 

৮. সালাতে সাদাল (দেই কাঁধের ওপর দিয়ে শরীরের দুই পার্শে বন্ধনবিহীনভাবে কাপড় 
ঝুলিয়ে দেয়া) করে বসা এবং মুখ ঢেকে রাখা । 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬ 0 ১6 ১৩০ ও ৩৪০০ জে শি পু আ এআ ০১০ ৯ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সময় সাদাল করতে ও মুখ ঢেকে রাখতে 
নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি হাসান |1৫৮৯] 
সাদাল হলো, একটি কাপড়ে শরীর জড়িয়ে নিয়ে, কাপড়ের ভিতর দিয়ে হাত প্রবেশ 


করানো । এভাবেই রুকু ও সিজদা করা । আবার বলা হয়েছে যে, সাদাল হলো, কাপড়ের 
মাঝখানটা মাথার ওপরে রেখে, তার দুই প্রান্ত কাঁধের ওপর কিছু না রেখে ডানে ও বামে 


ঝুলিয়ে দেয়া ।[৫৯০] 

৯. ইশতিমালে ছম্মাহ €ছিদ্রবিহীন কাপড়ে শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়) করে বসা। 

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


25201 05284 ৩1 &৪ রো এপু্ আ&। ০০ 2 ৫ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশতিমালে সাম্মাহ করতে নিষেধ করেছেন । এই 
হাদীসটি সহীহ ॥৫৯১ 


[৫৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৪, তিরমিযী, হা/৩৭০। 

[৫৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৮১২, সহীহ মুসলিম, হা/৪৯০। 

[৫৮৯] আবু দাউদ, হা/৬৪৩, মুসনাদে আহমাদ, ২/২৯৫, তিরমিযী, হা/৩৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/৯৬৬। 
[৫৯০] আন নিহায়াহ, ২/৩৫৫। 

[৫৯১] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১১। 


৩২৬ 


ইশতিমাল হলো শামলাহ শব্দ থেকে ইফতিআল বাবের । আর শামলাহ মানে হলো, এমন 
চাদর, যা দিয়ে শরীর আবৃত করা হয় । এই নিষেধ দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, চাদরের প্রান্ত ওপরে 
তোলা ছাড়াই সেটি দিয়ে শরীর আবৃত করা এবং তা ঝুলিয়ে দেয়া ।€৯২ 

১০. দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে মটকানো । 

কাব ইবনু উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

৮০৩০ ও 8 রও ও ৫৫৫ ১29৩০ এ এক ভি হি ডি গু 
তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযু করে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলে সে যেন তার দু'হাতের 
আঙ্গুল না মটকায়। কেননা সে তখন সালাতের মধ্যেই থাকে অর্থাৎ এ অবস্থায় তাকে 
সালাত আদায়কারী হিসেবেই গণ্য করা হয়)। এই হাদীসটি সহীহ |৫৯৩] 

১১. একের অধিক বার পাথর স্পর্শ করা, মাটি সমান করা 

মুআইকিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তি 

সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজদার স্থান হতে মাটি সমান করে । তিনি বলেন, ১৮ ৩৫ ১! 

$1 যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তবে একবার করতে পারো । এই হাদীসটি 

সহীহ |1৫১৪] 

১২. ইমামের আগে আগে সালাতের কাজসমূহ করা । 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
চা 

তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, 

আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি 

করে দিবেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৫৯৫] 


[৫৯২] আন নিহায়াহ, ২/৫০১। 

[৫৯৩] আবু দাউদ, হা/৫৬২, তিরমিযী, হা/৩৮৬, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৪১। 

[৫৯৪] সহীহ বুখারী, হা/১২০৭, সহীহ মুসলিম, হা/৫৪৬, আবু দাউদ, হা/৯৪৬, তিরমিযী, হা/৩৮০। 
[৫৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৪২৭ | 


৩২৭ 


১৩. সিজদার সময়ে দুই হাত বিছিয়ে রাখা । 
আনাস ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
অব ৮০০] 499 চি 35 ১ ও ড০ 
সিজদায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা করো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু'হাত 
বিছিয়ে না দেয়, যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয় । এই হাদীসটি সহীহ ।৯৬7 
১৪. সিজদার সময় দুই হাতের আগে দুই হাঁটু রাখা । 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
এও 0 এ তএ5 এট এ ও 4 ১5 ৫৮০ 
তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় উটের ন্যায় না বসে এবং সিজদাকালে যেন মাটিতে 
হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখে । এই হাদীসটি সহীহ |৯*| 
১৫. সালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় এমন কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয়া। 
আয়িশা (৮) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


টিসি 2-০ 


15) :06 821 5 41০ পা 926 বউ ৫ হী ও এক তড পগ আ। একি 9 তা 

3১০ ৬6 ভা ভা ৫০ গ এ টি ডি পা ৩ এ ৮৬ ৪০ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত 
আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকাধের প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো । সালাত 
শেষে তিনি বললেন, এ চাদরখানা আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও, আর তার কাছ হতে 
কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর নিয়ে আসো । এটা তো আমাকে সালাত হতে অমনোযোগী করে 
দিচ্ছিল। এই হাদীসটি সহীহ |৫৯৮] 


[৫৯৬] সহীহ বুখারী, হা/৮২২, সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৩। 
[৫৯৭] আবু দাউদ, হা/৮৪০, নাসাঈ, ২/২০৭। 
[৫৯৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৬। 


৩২৮ 


১০০] ৬ 4০০ (৩২৩ ০০১৭ ০০। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সালাতে যে কাজগুলো করা বৈধ । 


১. সালাতে কোন শিশুকে বহন করা । 
আবূ কাতাদাহ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
3 4৬০ ০ % কে ওই লিও ০৩ 99 আল 243 ক ঝা এপ _ ক ০ ৩৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যয়নবের কন্যা উমামাহ (রো) কে কাঁধে 
নিয়ে সালাত আদায় করতেন । তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর 


যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1০৯৯] 
২. সালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছুকে হত্যা করা । 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


০846 £7 5১ ও ০৪৪৮৭ 1928) 
তোমরা সালাতরত অবস্থাতেও কালো দু'টি জিনিস হত্যা করবে, সেগুলো হলো, সাপ ও 
বিচ্ছু। এই হাদীসটি সহীহ ॥1৬০] 
৩. কেউ সালাম দিলে সালাত আদায়কারীর ইশারার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়া । 
ইবনু উমার রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
:0 2 56 পতি 944 এ টি 5 _ ৮ এভঞ্। এ 0 টি ৩6:92 ৬৭ 


[৫৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৫১৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫৪৩, আবু দাউদ, হা/৯১৭। 
[৬০০] আবু দাউদ, হা/৯২১, তিরমিযী, হা/৩৯০, নাসাঈ, ৩/১০, ইবনে মাজাহ, হা/১২৪৫। 


৩২৯ 


আমি বিলালকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের 
অবস্থায় তাদের সালামের জবাব কীভাবে প্রদান করতে দেখেছেন? বিলাল (রা) বললেন, 
এভাবে, এই বলে তিনি হাতের তালু প্রসারিত করলেন এই হাদীসটি সহীহ ৬০] 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০৩৩১ 6 (5 1 চর এ 2 ২০ রি $8$ 52 ০24৩ ডি 4১0০ 2 রি ৩ ৬ 
এপ 65 ভা তে ৩০ ৪8:08 
এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন একটি কাজে পাঠালেন । 
আমি ফিরে এসে দেখলাম তিনি সালাত আদায় করছেন। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, 


আমি (ফিরে আসার পর এ অবস্থায়) তাকে সালাম দিলে তিনি আমাকে ইশারা করে সালামের 
উত্তর দিলেন । সালাত শেষ করে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম 


দিয়েছো । তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম । এই হাদীসটি সহীহ 1৬০২] 
৪. সালাতে কান্না করা । 
মুত্বাররিফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখির (রহি) তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, 

গর ৩ এএট। ০ 505৩ 35 এ নি পুরি ক পতি ক 455 ৬৫ 
আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন এবং এ 
সময় তাঁর বুক থেকে যাঁতা পেষার আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ হচ্ছিল । এই হাদীসটি 
সহীহ |৬০৩] 
৫. সালাতের মধ্যে ইমামের ভুল হলে) পুরুষের জন্য সুবহানাল্লাহ বলা এবং মহিলাদের 
জন্য তালি দেয়া। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


[৬০১] আবু দাউদ, হা/৯২৭, তিরমিযী, হা/৩৬৮। 
[৬০২] সহীহ মুসলিম, হা/৫৪০, ইবনে মাজাহ, হা/১০১৮, নাসাঈ, ৩/৬। 
[৬০৩] আবু দাউদ, হা/৯০৪, নাসাঈ, ৩/১৩, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৫। 


৩৩০ 


(ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে । তবে মহিলারা হাত তালি 
দিবে । এই হাদীসটি সহীহ 11৬০৪] 


যেতে বাধা দেয়া, যদি সে তাও বিরত না হয়, তাহলে কঠোরতার সাথে বাধা দেয়া। 


আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 

৫ ঠ০৫$ এ 8 এ এ ও 9 ৩3956 ০৩ ৬১ 35 গল এ ৫৩ পক 
১৮০৬ % 

তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ 

যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, 

তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান । এই হাদীসটি 

সহীহ |1৬০৫] 

৭. (ইমাম ভুলে গেলে) তার কিরাআতে স্মরণ করিয়ে দেয়া। 

মিসওয়ার ইবনু ইয়াধীদ আল মালিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

36:06 14451541525 0 ৩2 ৬ পা 86 _ পন পুত এতে ও ৫১2 এতে 

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত আদায়কালে এক আয়াত ছুটে 

গেল। সালাত শেষে এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আপনি অমুক অমুক 


আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি 
আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন? এই হাদীসটি হাসান 1৬০৬ 


ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ এএ এ৫ ০০০ এরও পুল তরু এ চি ৯ একি _ দন্ড পভ জজ পতি 56 এ 
92210 :06 ৭:06 2 


[৬০৪] সহীহ বুখারী, হা/১২০৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪২২, ইবনে মাজাহ, হা/১০৩৪, তিরমিযী, হা/৩৬৯, 
আবু দাউদ, হা/৯৩৯। 


[৬০৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৫, আবু দাউদ, হা/৭০০। 
[৬০৬] আবু দাউদ, হা/৯০৭। 


৩৩১ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সালাতে কিরাআত পাঠে আটকে গেলেন। 
সালাত শেষে তিনি উবাই ইবনু কা'বকে বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় 
করেছো? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে 
কিসে বাঁধা দিয়েছে (আমাকে আয়াত মনে করিয়ে দিতে)? এই হাদীসটি সহীহ 1৬০৭ 


৮. সালাতের মধ্যে প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ হাঁটা । 

আয়িশা (৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

এ ০৪ ৩৪৮ 5৩০ ০ উ$ এত ভিড জট এ 44 _ পি পি এক ০ এ ৩১১০ ৩৫ 
গু এ ০৩ তা ৬৫০ 29৩5 এ 

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন । এ সময় ভিতর 


হতে ঘরের দরজা আটকানো ছিল । তিনি (সালাতরত অবস্থায়) হেটে এসে আমার জন্য 
দরজা খুলে দিলেন । তারপর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে আসলেন । দরজাটি কিবলার দিকে 


ছিল। এই হাদীসটি হাসান ।1৬০৮] 

৯. সালাত আদায় করা অবস্থাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে খোঁচা মারা । 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা 
তাঁর কিবলার দিকে ছিল । তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি 
পা দু'খানা গুটিয়ে নিতাম । আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা প্রসারিত করতাম । 
আয়িশা (শট) বলেন, সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না। এই হাদীসটি সহীহ |[৬৯] 
১০. কাপড়ে অথবা পকেট থেকে রুমাল বের করে তাতে থুথু ফেলা । 

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

উঠ এ ৩6 36 এক ৫5 ৩৪ ১6 5 তে এত এও ঝ। 5 লি 65 গু উড 5 


[৬০৭] আবূ দাউদ, হা/৯০৭। 
[৬০৮] আবু দাউদ, হা/৯২২, তিরমিযী, হা/৬০১, নাসাঈ, ৩/১১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩১। 
[৬০৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৫১২। 


৩৩২ 


তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখোমুখী থাকেন। 
সুতরাং মুসল্লী যেন সম্মুখের দিকে কিংবা ডান দিকে থুথু না ফেলে; বরং সে যেন বাম 
দিকে, বাম পায়ের নিচে থু-থু ফেলে আর যদি তড়িৎ কফ চলে আসে তবে সে যেন কাপড়ের 
ওপর এভাবে থুথু ফেলে এবং পরে যেন এক অংশকে অন্য অংশের ওপর এভাবে গুটিয়ে 


নেয়। এই হাদীসটি সহীহ |1৬১] 
১১. সালাতের মধ্যে প্রয়োজনে অন্য দিকে তাকানো এবং বোধগম্য ইশারা করা । 
জাবির রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ ০৫৩ ভর ৩4৫। 8৯০৫ 4৫৩ রি 49৬ 95 59 পক ও গুটি ই একি 28 4১5 ০৫৪৪ 
5525 4১০ ্ন্ঠে 6855 এ 96 এ ঢা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন । আমরা তার পিছনে সালাত 
আদায় করলাম । তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন । আবূ বকর (রা) লোকদেরকে 
তার তাকবীর র জোরে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দিকে খেয়াল করে আমাদেরকে 
দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন । তিনি আমাদের ইশারা করলেন । সেজন্য আমরা বসে 
গেলাম । আমরা তার সাথে বসে সালাত আদায় করলাম । এই হাদীসটি সহীহ |1৬১] 


[৬১০] সহীহ মুসলিম, হা/৩০০৮, আবু দাউদ, হা/৪৮৫। 
[৬১১] সহীহ মুসলিম, হা/৪১৩, আবু দাউদ, হা/৬০২, নাসাঈ, ৩/৯। 


৩৩৩ 


১১৩। ০১৩০০ ৯০ ০০০] 
সপ্তম পরিচ্ছেদ: সালাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ । 


১. সালাতে ইচ্ছাকৃত কথা বলা । 
মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তা 855 ৮৮86 ৮৪ 5 ৫০৫ সৈ্ ৬৫ 2 ও শে 3 ৪ ৮৩ 

নিশ্চয় সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলা উচিত নয়। বরং এটি হলো, তাসবীহ, তাকবীর বা 
কুরআন পাঠের স্থান। এই হাদীসটি সহীহ 1৬৯] 
যায়দ ইবনু আরকাম (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

টে ৬6৩5 ০০৫৮ 9৫ (56 81৮6 এটা ১৯৩৪ ক এ ৮১৪০) 
আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে সালাতের মধ্যে কথা বলতাম । 
আমাদের যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত । অবশেষে এ আয়াত 
নাযিল হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা তোমাদের সালাতসমূহের হিফাযত করো, 
বিশেষভাবে মধ্যবর্তী (আসর) সালাতের, আর তোমরা (সালাতে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে 
একাগ্রচিত্তে দাঁড়াও (সুরা আল বাকারা: ২৩৮)। অতঃপর আমাদেরকে সালাতে নীরব 
থাকতে আদেশ করা হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো । এই হাদীসটি সহীহ ৬১৩] 


অথবা কালো কুকুর চলাচল করা । 
আবূ যার আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


£- হীা। এ 163, 515115 221 ৩৫] 2০২ 54 এছ ০45 44 5 রঃ ০ | 12৮ 2২৮ ৯2৫ 
২০8 তবু15 ০5945 ডিল ৮৮ 85 কু ও ৩৩ 8121 5 ৮ ০20 ৪১৩০ ই 


[৬১২] সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭, আবু দাউদ, হা/৯৩১, নাসাঈ, ৩/১৪- ১৮, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪৪৭- 
8৪৮ । 


[৬১৩] সহীহ বুখারী, হা/১২০০, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৯। 


৩৩৪ 


যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সালাতের সময় তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায় একটি 
কাঠি দাঁড় না করায়, এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর চলাচল 
করলে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৬৯৪] 


৩. নিশ্চিতভাবে ওযু ভঙ্গ হওয়া । 

আব্বাদ ইবনু তামীম (রহি) তার চাচা হতে বর্ণনা করেন যে, 

3:06 2১ 2 গন এ সপ 08 52 বে এডি ঞ।। এতে ক ০৯০ ও) এ ধাঁ 
(এ) 4 96১০ ৫০৫ ৩ ২১০৫ ২:58 

একদা তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে 

জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা 

দুর্গন্ধ পায়। এই হাদীসটি সহীহ ।[১১৫ 


৪. ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতের কোন রুকন বা শর্ত ছেড়ে দেয়া। 
আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


6 দর পরি একি এ এ (০5 ভিত (৫ 4৮০৪) 055 দু প্রতি এক ঞ। ৫৮ ঠা 
0 এ প্রত ঞ। এক উদ ৩০ নি এ? ০ ৩৪ পণ ৪ ৩০% ৬ ৫০ ৬) 4 
9১ এ ০৫৪ ৫:04 ভু ৮6 ৮৮৪5 এ এও জরাঠ ৫55 ৫০ এ ০০০৬০ 
তে রি এও এম এ উট আচ ৬০ ৬ জারি আটা তে এক এ ও তরি সর 

৫৩০১৩ ও ৬ ৩০১6 ০৩৬ ৩৮৮ ভঁ ৪)? ০০৩ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী 
এসে সালাত আদায় করলেন । অতঃপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম 
করলেন । তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও, আবার গিয়ে সালাত আদায় 
করো । কেননা, তুমি তো সালাত আদায় করনি । তিনি ফিরে গিয়ে পূবের মত সালাত আদায় 
করলেন। অতঃপর এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন । তিনি 
বললেন, তুমি ফিরে যাও । ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় করো । কেননা, তুমি সালাত 
আদায় করনি । এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সম্তার শপথ! যিনি 
আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমিতো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে 
জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


[৬১৪] সহীহ মুসলিম, হা/৫১০। 
[৬১৫] সহীহ বুখারী, হা/১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬১। 


৩৩৫ 


বললেন, যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে । অতঃপর কুরআন হতে 
যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে । অতঃপর রুকুতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে । 
তারপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । তারপর সিজদা করবে ও তাতে ধীরস্থিরতা 
অবলম্বন করবে । অতঃপর সিজদা হতে উঠে স্থির হয়ে বসবে । আর তোমার পুরো সালাতে 
এভাবেই করবে । এই হাদীসটি সহীহ ।৬৬ 

খালিদ ইবনু মাদান (রহি) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনৈক সাহাবী থেকে 
বর্ণনা করেন যে, 


৬৫ ঠপ$ 4৮ ৭ | 5৪20 2 ৪ ৩ ০ ও ০ ১৩ ও 5 প্র একি ভ% ঠা 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে অথচ তার 

পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান শুকনো রয়েছে, (ওযুর সময়) তাতে পানি 

পৌঁছেনি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় ওযু করে সালাত আদায়ের 

নিদেশ দিলেন । এই হাদীসটি সহীহ |৬১৭ 

€. স্বরবে হাসা। 

ইবনে মুনযির (রহি) বলেছেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, স্বরবে হাসলে সালাত 

বাতিল হয়ে যাবে 1৬১৮ 

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু খাওয়া বা পানাহার করা । 

ইবনে মুনযির রেহি) বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয 

সালাতে কোন কিছু খাবে বা পানাহার করবে, তাকে পুনরায় সেই সালাত আদায় করতে 

হবে |৬১৯ 


আমি (লেখক) বলছি, অধিকাংশ আলেমের মতে, নফল সালাতের ক্ষেত্রেও এমনই বিধান। 
কেননা যেটি ফরয সালাতকে বাতিল করে, সেটি নফল সালাতকেও বাতিল করে । 


[৬১৬] সহীহ বুখারী, হা/৭৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭। 
[৬১৭] আবূ দাউদ, হা/১৭৫ । 
[৬১৮] আল ইজমা, ৪০ পৃ. । 
[৬১৯] আল ইজমা, ৪০ পৃ. । 


৩৩৬ 


১১০০০। ১১১55305০53] ০। ০০৪। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ: সালাত পরবর্তী দুআ ও যিকিরসমূহ। 


১. সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সালাত শেষ করে তিনবার ইসতিগফার করতেন এবং বলতেন, 
60339 58112 & ৩৫৩ ৫১ এড কনা অর্থ 

হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে । তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান 

ও প্রতিপত্তির অধিকারী । 

২. সাঁদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর এগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন । সেগুলো 

হলো, 

এ ৮৪) ০০৪ এ এ ঠা সি ৬৭ ৯? এ ৬ এ ৮৪ এনা তে এ উন নি 
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হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা, ভীরুতা, অতি বাধক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের শাস্তি থেকে 

আপনার নিকট আশ্রয় চাই । এই হাদীসটি সহীহ [১২০] 

৩. মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

55 9 7053 5৪ 0 ৬৬ ৪ ডা এ ১৬ এ এ 4৮৪ এ ৮০5 ঞ মি এ] এ 
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আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, সাবভৌমত্ব 

একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল। 


হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ 
করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার নিকট কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে 


আসে না । এই হাদীসটি সহীহ |1৬২১] 


[৬২০] সহীহ বুখারী, হা/২৮২২, তিরমিযী, হা/৩৫৬৭। 
[৬২১] সহীহ বুখারী, হা/৮৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৩। 


৩৩৭ 


৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতে সালাম 
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আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, তিনিই সার্বভৌম 
ক্ষমতার মালিক, সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । আল্লাহ ছাড়া 
প্রকৃত কোন আশ্রয় এবং শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই । তাকে ছাড়া 
আর কারো ইবাদত করি না যদিও কাফিরদের তা পছন্দ নয়। 
তিনি (ইবনূষ যুবাইর) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্ত 
সালাতের পর কথাপগ্ডলো বলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |/৬২২ 
৫. কাব ইবনু উজরাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর কিছু দুআ আছে, যে ব্যক্তি এগুলো পড়ে 


বা কাজে লাগায় সে কখনো নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তা হলো, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ 
পাঠ করা, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ 


করা । এই হাদীসটি সহীহ 1৬২৩ 


৬. মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে অসীয়ত 
করছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এ দুআ কখনো পরিত্যাগ করবে না। সেটি হলো, 


৬১৬৪ ০০৯৫ 5১০১ 5১9১ ৬ ৬০০৪ 
হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে 
আমাকে সাহায্য করুন| এই হাদীসটি সহীহ [২৪ 
৭. আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন 
বিষয় জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না। এই হাদীসটি সহীহ |/৬২৫] 


[৬২২] সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৪, আবু দাউদ, হা/১৫০৭, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৪। 
[৬২৩] সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৬, নাসাঈ, ৩/৭৫, তিরমিযী, হা/৩৪১২। 

[৬২৪] আবু দাউদ, হা/১৫২২, মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৪৫। 

[৬২৫] আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ, নাসাঈ, হা/১০০। 


৩৩৮ 


৮. উকবাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর "কুল আসউযু বি-রব্বিল ফালাক ও কুল আণ্উযু 
বি-রব্বিন্‌ নাস” সুরা দু'টি পাঠ করতে নিদেশ দিয়েছেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1৬২৬] 


৯. উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবুলযোগ্য আমল 
চাই। এই হাদীসটি সহীহ |1৬২৭] 


(9৮০১৩০০৮০৬০ এ 
পঞ্চম অধ্যায়: নফল সালাত। 


১. নফল সালাতের ফযীলত । 

রবীআহ ইবনু কা'ব আল আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ এস :46 05 58 8 ৭915 25 % 6 মুর 3 429৮ এার্সি এ ৩০ 24486 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি 


বললাম, জান্নাতে আপনার সান্নিধ্যে থাকতে চাই । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি ছাড়া অন্য 
কিছু? আমি বললাম, আমি এটিই চাই । তিনি বললেন, তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা করে 


এ কাজে আমাকে সাহায্য করো । এই হাদীসটি সহীহ ।1২৮] 


[৬২৬] আবু দাউদ, হা/১৫২৩, মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৫৯। 
[৬২৭] ইবনে মাজাহ, হা/৯২৫, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩০৫। 
[৬২৮] সহীহ মুসলিম, হা/৪৮৯, আবু দাউদ, হা/১৩২০, নাসাঈ, ২/২২৭। 


৩৩৯ 


২. নফল সালাত বাড়িতে আদায় করা মুস্তাহাব । 
কাব ইবনু উজরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০৯ ও ৪৮০ গিনি পুড আ। 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত 


আদায় করলেন । লোকজন নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়াল । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করা উচিত। এই হাদীসটি 


হাসান ।1৬২১] 

যায়দ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। 

বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যায়দ ইবনু সাবিত (রো) কামরাটি চাটাই দিয়ে তৈরি 

ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তার 

সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তার সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাদের 

সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন । পরে তিনি তাদের নিকট এসে বললেন, 


তোমাদের কারকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি । হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই 
সালাত আদায় করো । কেননা, ফরয সালাত ছাড়া লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে 


সেটিই উত্তম | এই হাদীসটি সহীহ |1৬৩০] 
৩. নফল সালাতের প্রকারভেদ । 
নফল সালাত দুই প্রকার । 

এক. সাধারণ নফল সালাত । 


দুই. নিদিষ্ট নফল সালাত। নিদিষ্ট নফল সালাতসমূহ সুন্নাতে রাতেবা নামে পরিচিত, যা 
ফরয সালাতের আগে ও পরে আদায় করা হয়। এগুলো আবার দুই প্রকার ক. সুন্নাতে 
মুআক্কাদাহ, খ. সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ 


[৬২৯] তিরমিযী, হা/৬০৪, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪২৭। 
[৬৩০] সহীহ বুখারী, হা/৭৩১, সহীহ মুসলিম, হা/৭৮১। 


৩৪০ 


সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হলো দশ রাকআত অথবা বারো রাকআত সালাত । 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

শে ৪৮০ 05 এ এ ও গা এক এ এ ও ০৮ 
আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশ রাকআত সালাতের কথা মুখস্থ 


রেখেছি। সেগুলো হলো, যুহরের পূর্বে দু'রাকআত ও পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পর 
নিজের ঘরে দু'রাকআত এবং ইশার পর নিজ ঘরে দু'রাকআত আর ফজরের আগে 


দু'রাকআত | এই হাদীসটি সহীহ ।[৬৩১ উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

১41 ও ৬ ওর হস 2 ও ৪ 5৬ শুটি এক ৩৪ 
দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট ১২ রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করে তার বিনিময়ে 
জান্নাতে এ ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয় । এই হাদীসটি সহীহ |1৬৩২] 


তিরমিধীতে অতিরিক্ত আছে: যুহরের সালাতের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, 
মাগরিবের সালাতের পরে দুই রাকআত, ইশার সালাতের পরে দুই রাকআত এবং ফজরের 
সালাতের পূর্বে দুই রাকআত । সহীহ: তিরমিযী হা/৪১৫ । 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৮: যুহরের সুন্নাতের তিনটি পদ্ধতি । 
প্রথম পদ্ধতি: যুহরের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত | যেমন ইবনে উমার 
(স্ঈ) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন: 
এ ও ৮০৭ 4 6 এ এ ০৬৭ 35 এট ০৩ ১৯ ভে ৬ ০৬৮ 
০০ 29৩০ 0 ৪99 পি ও গা ৯০ ১৪ 


[৬৩১] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭২৯, আবূ দাউদ, হা/১২৫২, তিরমিযী, হা/৪৩৩, 
নাসাঈ, হা/৮৭৩। 


[৬৩২] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৮। 


৩৪১ 


আমি নাবী (রশ) থেকে দশ রাক'আত সালাত স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছি। দু'রাকআত 
রাক'আত ইশার পর বাড়ীতে এবং দুই রাক'আত ফজরের পূর্বে ।১৩৩ 


দ্বিতীয়: যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত: 
আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: 

9 05 এ 9 9৩৬৪ 2 8 
রসূলুল্লাহ রশ) যুহরের পূর্বের চার রাক'আত সালাত (কখনও) বাদ দিতেন না।১৩/ 
আবুল্লাহ বিন শাবক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রস্ট) কে রসূলুল্লাহ (ই) 
এর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । 

3০৩ এ ৯৫ ০ ৬০ ৯৮ 3 ও ও এ ০৩৮: 
তিনি বললেন: তিনি যুহরের পূর্বে বাড়ীতে চার রাকআত এবং পরে দু'রাক'আত আদায় 
করতেন ৬৩৫ 
তৃতীয় পদ্ধতি: যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত । 
উম্মে হাবীবা (নস্ট) থেকে বর্ণিত হাদীস । তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ রত) এর নিকট 
থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন: 
১৪ ৬৫ 31৮৮ ৬০৬ জট? 8) 0 ০৬ € ৬০ ১৪ 

যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সালাত পড়বে মহান আল্লাহ 
তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন ।৬৩৬ সহীহ ফিকনহুস সুন্নাহ ১/৩৭৭। 


[৬৩৩] সহীহ : বুখারী হা/১১৭২, ১১৮০, মুসলিম হা/৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী হা/৪৩৩, ইবনে খুযাইমা 
হা/১১৯৭। 

[৬৩৪] সহীহ : বুখারী (১১৮২), ইবনে আবী শাইবা ৫৯৭২, দারিমী ১৪৭৯, আবূ দাউদ ১২৫৩, নাসাঈ 
১৭৫৮। 

[৬৩৫] সহীহ : মুসলিম (৭৩০), আহমাদ (২৪০১৯), আবু দাউদ ১২৫১, সহীহ ইবনে খুযাইমা ১১৯৯। 
[৬৩৬] সহীহ: আবু দাউদ (১২৬৯), তিরমিযী (৪২৮), নাসায়ী (১৮১৬), ইবনু মাজাহ (১১৬০), আহমাদ 
(২৭৪০৩), হাকেম (১/৩১২) এ হাদীসের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে সব সনদেই হাদীসটি সহীহ । 


৩৪২ 


আর সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ হলো: 
১. আসরের আগে দুই রাকআত (চোর রাকআতের হাদীস যঈফ)। 
ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

0 0 এ ভিত চন পু 
আল্লাহ এমন ব্যক্তির ওপর অনুগ্রহ করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় 
করে |1৬৩৭] 


[আসরের পূর্বে দু'রার্কআত সালাত পড়া যুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ ৫৫8) বলেছেন: 

প্রত্যেক দু'আযানের মাঝে সালাত রয়েছে । এ কথা তিনি তিনবার বললেন । (তারপর বলেন) 
যে চায় তার জন্য ।]১৩৮ 

২. মাগরিবের আগে দুই রাকআত । 


আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল আল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


2 ৩৫ 0৫০ ও থিগ্রি গজ ও বু ও 066 ০৮8 05 9০ ০ 0 ৮০ 
তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে নেফল) সালাত আদায় করো, তোমরা মাগরিবের 
(ফেরযের) পূর্বে (নফল) সালাত আদায় করো, লোকেরা এ আমলকে সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারে, এই কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যার ইচ্ছা সে করতে পারে। এই 
হাদীসটি সহীহ 1৬৩৯] 


[৬৩৭] আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে হাদীসটি যঈফ | আবূ দাউদ, হা/১২৭১, 
তিরমিযী, হা/৪৩০, মুসনাদে আহমাদ, ২/১১৭। আত-তাইসীরাত আল-ফিকুহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল- 
বাহীয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল “বাদানী ১/১৫০। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া 
ফি শারহিদ দূরারিল বাহিয়্যা-আবুল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রমলী পূ. ৯৫। 

[৬৩৮] সহীহ: বুখারী হা/৬২৪ এবং মুসলিম হা/৮৩৮, ইবনে মাজাহ হ/১১৬২, আবু দাউদ হা/১২৮৩, 
তিরমিযী হা/১৮৫, নাসাঈ হা/৬৮১। 


[৬৩৯] সহীহ বুখারী, হা/১১৮৩, আবু দাউদ, হা/১২৮১, ইবনু খুযাইমাহ, হা/১২৮৯। 


৩৪৩ 


৩. ইশার আগে দুই রাকআত । 


আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


রন 8 &% খাত ১5৫৫ 255 5০১ 45 
25 ৩৮:28) ও ৭৬০৪১ 59554 ও 2৯৩ ৩৪৬ ০৬ ও 


প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের 
মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে । তৃতীয়বার এ কথা বলার পর তিনি বলেন, তবে যে ব্যক্তি 


ইচ্ছা করে। এই হাদীসটি সহীহ ।1১৪০] 

৪. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের প্রতি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ । 

আয়িশা (৪) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

০৪ উল ৩০ 2214০ এগ 0981 ৩৭ পড এ ও পুতি ঝ। ৬০ ভা ৩৩ & 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল সালাতকে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের 

চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না। এই হাদীসটি সহীহ 1৬1 

আয়িশা (শন) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৩5 53 ৩2 9 ০৯৯৪ ৪ 

ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুর থেকে উত্তম। এই 

হাদীসটি সহীহ 1৬৪২ 

৫. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতে যা তিলাওয়াত করতে হয়। 

আয়িশা (৪) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

১ এ তু ৬ আছ চক 38 সর এ ও ৮০০ এ ও ৩০ _ উঠ ৩৫ 
০ 


[৬৪০] সহীহ বুখারী, হা/৬২৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৮। 
[৬৪১] সহীহ বুখারী, হা/১১৬৯, সহীহ মুসলিম, হা/৭২৪, আবু দাউদ, হা/১২৫৪। 
[৬৪২] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৫, তিরমিযী, হা/৪১৬, নাসাঈ, ৩/২৫২। 


৩৪৪ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের পূর্বের দু'রাকআত (সুন্নাত) এত 


সংক্ষিপ্ত করতেন এমনকি আমি মনে মনে বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা 
ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন? এই হাদীসটি সহীহ 1৬৪৩ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণিত । তিনি বলেন, 

(9 ৩9) ও ৩৮ ও 9৩6) ক এ ও তি নিও পি ঞ। এত ঞ। 5 ও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সালাতে সুরা ইখলাস ও সূরা 
আল কাফিরুন পড়েছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১৪] 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাকআতে সূরা বাকারার এ) ৮ ঞ৬ (না 9 
৫ (সুরা আল বাকারা: ১৩৬)) আয়াতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে ৩৯4২৫ 66 516 &৮ (রো 
(সুরা আলে ইমরান: ৬৪) আয়াতটি পড়তেন। এই হাদীসটি সহীহ |1৬৪৫. 

৬. ফজরের দুই রাকআত সালাত আদায় করে ডান কাতে শুয়ে যাওয়া সুন্নাত। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরি এ এত জি শি ক 03 ৪ এ এক গু 
তোমাদের কেউ ফজরের পুর্বে দু'রাকআত সালাত আদায়ের পর যেন ডান কাতে শুয়ে 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় । এই হাদীসটি সহীহ |1৬৬] 
আয়িশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ 25 এত (০ ৯৪ এ এক 9 শি পি এত উঠা ৩৫ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সালাত আদায় করার পর ডান 
কাতে শয়ন করতেন । এই হাদীসটি সহীহ [১৯ 


[৬৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১১৭১, সহীহ মুসলিম, হা/৭২৪, আবু দাউদ, হা/১২৫৫। 

[৬৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৬। 

[৬৪৫] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৭। 

[৬৪৬] আবু দাউদ, হা/১২৬১, তিরমিযী, হা/৪২০, মুসনাদে আহমাদ, ২/৪১৫ । 

[৬৪৭] সহীহ বুখারী, হা/১১৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৩, আবু দাউদ, হা/১২৬২, ইবনে মাজাহ, হা/১১৯৮। 


৩৪৫ 


ইমাম নববী রেহি) বলেন, প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসের বাহ্যিক 
অর্থের ওপর ভিত্তিতে ফজরের সুন্নাত সালাতের পরে ডান কাতে শয়ন করা সুন্নাত ।১৪৮। 
আমি বলছি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল আমীর (রহি)ও তার “সুবুলুস সালাম' কিতাবে 
এমনটি বলেছেন। আর এটিই বেশি সঠিক। আর যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত এমনটি করেননি, তাই সেটি প্রমাণ করে যে, এটি সুন্নাত । 


ইবনু হাযম (রহি) বলেন, যদি ডান কাতে শয়ন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে এমনি ইশারা 
করবে, কিন্ত বাম কাতে শয়ন করবে না ।৯৮ 

৭. বিতর সালাত হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। 

আলী ইবনু আবী তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১ এ ঝা ৬৮০ _ পর ৯০ ০ ৮ ৩5 2৮৪ 2৫ চে 9 ৩০৫ 
বিতরের সালাত তোমাদের ফরয সালাতসমূহের মত ফরয নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ সালাত) তোমাদের জন্য সুন্নাতরপে প্রবর্তন করেছেন। এই 
হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী |1৬০ 
৮. বিতর সালাতের ওয়াক্তের বর্ণনা, আর সেটি হলো, পুরো রাত। 
আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০৭1 029 চিন এ পুতি ঞ। একে ও চি 2) এপ 0৫৩ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সকল অংশে বিতর আদায় করতেন আর 
(জীবনের) শেষ দিকে সাহরির সময় তিনি বিতর আদায় করতেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥৬৫» 
খারিজাহ ইবনু হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তা ডা এ 920 ৪১০ ও এ চপ মু 589] পা ১৫ ৬2 ক সত ক পি ক 8] 
চর 


[৬৪৮] শারহু সহীহ মুসলিম, ৬/১৯। 

[৬৪৯] আল মুহাল্লা, ৩/১৯৬। 

[৬৫০] তিরমিযী, হা/৪৫৩, নাসাঈ, ৩/২২৮- ২২৯, হাকিম, ১/৩০০। 

[৬৫১] সহীহ বুখারী, হা/৯৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৫, আবু দাউদ, হা/১৪৩৫ । 


৩৪৬ 


আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি সালাত দিয়েছেন, সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের 
চেয়েও উত্তম | তা হলো বিতর সালাত । তোমাদের জন্য এ সালাত আদায়ের সময় হচ্ছে 
ইশার সালাতের পর হতে ফজর উদয় হওয়া পযন্ত । এই হাদীসটি সহীহ, তবে “তোমাদের 
জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম” এই অংশটি ছাড়া ।[৬৫২] 

যে ব্যক্তি আশংকা করবে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, তার জন্য প্রথম রাতেই 
বিতরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব, আর যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা হবে যে, সে শেষ রাতে 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


লা 8555 9৮ (তা ৩2 টি অজ ভি) ০০১ ০৬ নি ঠগও এ) একা ৩ 6 ৩৩ পা 
তথ ৩105 8১০ 0 
শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে কারো আশঙ্কা হলে সে যেন রাতের প্রথম ভাগেই ইশার 


সালাতের পর) বিতর আদায় করে নেয় । আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে আগ্রহী থাকে 
তাহলে সে যেন শেষভাগে বিতর আদায় করে নেয়। কেননা শেষ রাতের সালাতে 


ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন । আর এটাই সবেত্তিম । এই হাদীসটি সহীহ ।৬৫৩] 
৯. বিতরের রাকআত সংখ্যা। 
বিতরের সবনিন্ন রাকআত সংখ্যা হলো, এক রাকআত । 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

একি ৩ এ 29 44৮6 ৪ একি 6০0 ৩ ত19% এ৬5 এ এ 8১ 
রাতের সালাত দু* দু" রাকআত) করে । আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হবার আশঙ্কা 


করে, সে যেন এক রাকআত সালাত আদায় করে নেয় । আর সে যে সালাত আদায় করলো, 
তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে । এই হাদীসটি সহীহ ।৬৫৪] 


[৬৫২] আবু দাউদ, হা/১৪১৮, তিরমিযী, হা/৪৫২, ইবনে মাজাহ, হা/১১৬৮। 

[৬৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/৭৫৫, তিরমিযী, হা/৪৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/১১৮৭, মুসনাদে আহমাদ, 
৩/৩৪৮। 

[৬৫৪] সহীহ বুখারী, হা/৯৯০, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯, আবু দাউদ, হা/১৩২৬, তিরমিযী, হা/৪৩৭, ইবনে 
মাজাহ, হা/১৩২০, মুসনাদে আহমাদ, ২৫ । 


৩৪৭ 


তিন বা পাঁচ বা সাত বা নয় রাকআত বিতর আদায় করাও সঠিক । 
আয়িশা (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


৩43 ৩6 এটিও ১৩ ৬৬ পা এর £ £ ৮৯৫ ৭৪) এ 5 ও 35 ৩৩০৪ ৫ ৯ ৩৫৬ 

6১6 ০ রি ৪১৮৮6 ৩$৮৬ ৬৮ ৭৮ ১ এটা 2 2 ৪৮৮৮৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার 
রাকআতের অধিক সালাত আদায় করতেন না । তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। 


তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না । তারপর চার রাকআত 
সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর 


তিনি তিন রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৬৫৫] 
আয়িশা (৪স্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
কা ও এ ৪৩ ও 


করতেন । এর মধ্যে পাঁচ রাকআত আদায় করতেন বিতর এবং এতে একেবারে শেষে ছাড়া 


কোন বৈঠক করতেন না। এই হাদীসটি সহীহ |1৬৬] 


সাদ ইবনু হিশাম (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (নস্ট) কে বললেন, আমাকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন । তখন 
আয়িশা (নস্ট) বললেন, 


এ £ ৪০ পুচ ভি 46০ এ ৩৫ ৪ ঠা গড ৬ ই 4৫ 05455 9 হট এক ৩ 
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[৬৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৮, আবু দাউদ, হা/১৩৪১, তিরমিযী, হা/৪৩৯। 
[৬৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭, আবূ দাউদ, হা/১৩৩৮, তিরমিযী, হা/৪৫৯। 


৩৪৮ 


আমরা তার জন্য মিসওয়াক এবং ওযুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম । অতঃপর রাতের বেলা 
আল্লাহ তাআলা যখন চাইতেন তখন তাকে জাগিয়ে দিতেন | তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন । 
ওযু করতেন এবং নয় রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন । এতে অষ্টম রাকআত 
ছাড়া বসতেন না। এ বৈঠকে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং 
তার কাছে প্রার্থনা করতেন । তারপর তিনি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন । তারপর 
নবম রাকআত আদায় করে বসে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার 
কাছে প্রার্থনা করতেন । অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে আমরা তা শুনতে পেতাম। 
এবার সালাম ফিরানোর পর ঘরে বসেই তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন । তারপর 
বললেন, হে বৎস! এ এগার রাকআত সালাত তিনি রাতে আদায় করতেন । পরবর্তী নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স বেড়ে গিয়েছিল এবং শরীরও কিছুটা ভারী হয়ে 
গিয়েছিল তখন তিনি সাত রাকআত বিতর আদায় করতেন। এক্ষেত্রেও তিনি শেষের 
দু'রাকআত সালাত পূর্বের মতো করেই আদায় করতেন। হে বৎস! এভাবে তিনি নয় 
রাকআত সালাত আদায় করতেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥৬৫৭ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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তোমরা তিন রাকআত বিতরের সালাত আদায় করবে না । বরং তোমরা পাঁচ রাকআত অথবা 


সাত রাকআত বিতরের সালাত আদায় করো । আর বিতরকে মাগরিবের মতো করে আদায় 
করো না। এই হাদীসটি সহীহ ॥৬৫৮] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৯: বিতর সালাতের সবনিন্ন ও সবেচ্চি রাকআত সংখ্যা 


ইমাম নববী (রহি) তার শারহুল মুহাযযাৰ (৪/২১-২২) কিতাবে বলেছেন, পূবেই বর্ণিত 
হয়েছে যে, আমাদের মাযহাব অনুযায়ী বিতর সালাত সবনিম্ন হলো এক রাকআত । আর 
সবেচ্চি হলো এগারো রাকআত বা অন্য মতে তের রাকআত । এক ও তের বা এগারো 
রাকআতের তিন বা পাঁচ বা সাত বা নয় রাকআত আদায় করা) মধ্যে সবই জায়েয । যে 
বিতর সালাত সবেচ্চি রাকআত সংখ্যার যত নিকটে হবে সেটি ততই উত্তম । সাহাবী, তাবেঈ 
ও তাদের পরবতীদের মধ্যে অধিকাংশ আলেমই এই মত দিয়েছেন। 


আর ইমাম আবু হানীফা (রহি) বলেছেন, মাগরিবের সালাতের মতো এক সালামে তিন 
রাকআত ব্যতীত বিতর জায়েয নেই। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এক রাকআত বা দুই 


[৬৫৭] সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৭, আবু দাউদ, হা/১৩৪২, নাসাঈ, ৩/২৩৯, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৫৩। 
[৬৫৮] দারাকুতনী, ২/২৪, ইবনু হিব্বান, হা/২৪২৯, হাকিম, ১/৩০৪, সুনানূল কুবরা বাইহাকী, ৩/৩১। 


৩৪৯ 


সালামে তিন রাকআত বিতর পড়ে তবে তা সহীহ নয়। ইমাম আবু হানীফার মতের পক্ষে 
আবু সাঈদের একটি মারফু হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা হয়। তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকআত বিতর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন । হাদীসটি 
ইবনু আব্দিল বার (১৩/২৫৪) বণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি যঈফ । কারণ এই হাদীসের 
সনদে উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রবীআ নামে একজন রাবী আছে। আর উকাইলী 
বলেন, তার অধিকাংশ হাদীসে ভ্রম আছে। এই হাদীসটি মুরসালভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। 
সাঈদ ইবনে মানসুর (হি) মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাধির হাদীসটি মুরসালভাবে বণনা 
করেছেন। 

অধিকাংশ আলেম বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনে উমার (রা) এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ 
করেন । তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


১১০1৯ 90 ০৮1 ৩৮ ১৮ 
যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করো তখন এক রাকআত বিতর পড়ে নাও। (সহীহ 
বুখারী,হা/১১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭, ৭৪৯) 
তারা সহীহ মুসলিমে ইবনে উমার থেকে বর্ণিত আরেকটি মারফু হাদীস দিয়েও দলীল পেশ 
করেন । তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
০90 ০ ৩৭ জি ৮৯] 

রাতের শেষাংশে বিতর সালাত মাত্র এক রাকআত । ( সহীহ মুসলিম, হা/৭৫২) 
তারা আরো দলীল হিসেবে পেশ করেন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রা) এর হাদীস 
দিয়ে, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকআত সালাত আদায় করতেন প্রতি 
দুই রাকআত পরে তিনি সালাম ফিরাতেন। পরে তিনি এক রাকআত বিতর পড়তেন । 
(সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৬) 


আর একদল সাহাবী থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত যে, তারা এক রাকআত বিতর আদায় 
করতেন । আর এই বিষয়ে কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না। 


অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক । (দেখুন, আল মুগনী-২/৫৭৮, আল মাজমু-৪/২১-২৩, 
ইবনে রজবের আল ফাতহ-৬/১৯৮, আন নাইল-২/২০৮, আল আওসাত-৫/১৭৭)। 
ফাতহুল আল্লাম ২৬৩৬ । 


৩৫০ 


১০. তিন রাকাত বিতর সালাতের কিরাআত। 


উবাই ইবনু কা*ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বিতর সালাতে সুরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা*, "কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরন' এবং 
'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সমাদ' তিলাওয়াত করতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1৬৯] 
১১. বিতর সালাতে কুনুত পাঠ করা । 

হাসান ইবনু আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে এমন কতগুলো বাক্য শিখিয়েছেন, যা আমি বিতর সালাতে পাঠ করে থাকি । তা 
হলো, 
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হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি হিদায়াত করেছেন আমাকেও তাদের সাথে হিদায়াত করুন, 
যাদের প্রতি নিরাপত্তা দান করেছেন, আপনি তাদের সাথে আমাকেও নিরাপত্তা দান করুন। 
আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ 
করুন । আপনি আমাকে যা দান করেছেন তার মধ্যে বারকাত দান করুন । আপনার নিধারিত 
অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা করুন। কেননা আপনিই ফায়সালা করেন, আপনার ওপর কেউ 
ফায়সালা করতে পারে না। যার আপনি অভিভাবক হয়েছে, সে কখনও অপমানিত হয় না। 
আর যার আপনি বিরোধিতা করেছেন, সে কখনো সম্মানিত হয় না। আপনি বরকতময়, 


সুউচ্চ । এই হাদীসটি সহীহ ।১৬০] 
১২. বিতর সালাতে কুনুত পাঠের স্থান হলো, কিরাআত শেষ করার পরে ও রুকুর আগে 


উবাই ইবনু কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বিতরের সালাত আদায় করতেন এবং রুকুর আগে দুআ কুনূত পড়তেন । এই হাদীসটি 


সহীহ | ৬৬১] 


[৬৫৯] আবূ দাউদ, হা/১৪২৩, নাসাঈ, ৩/২৪৪। 
[৬৬০] আবু দাউদ, হা/১৪২৫, তিরমিযী, হা/৪৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/১১৮৭। 
[৬৬১] ইবনে মাজাহ, হা/১১৮২, নাসাঈ, হা/১৬৯৯। 


৩৫১ 


১৩. কিয়ামূল লাইল (তোহাজ্জুদ সালাত) করা সুন্নাত। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও বর্ণাধারায়, গ্রহণ করবে তা যা তাদের রব 

তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল, তারা রাতের সামান্য অংশই 

অতিবাহিত করতো নিদ্রায়, আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো, আর তাদের 

ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক (সুরা আয যারিয়াত, ১৫- ১৯)। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

এ 8০ 2৯] এ৭ 2১০০ ৩: 
ফরয সালাতের পর সবেত্তিম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত । এই হাদীসটি সহীহ |৬৬২] 


১৪. রমজান মাসে কিয়ামুল লাইল (তারাবীর সালাত) করা বেশি তাগীদপূর্ণ। 

আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের কিয়ামুল লাইল করাতে খুবই 


উৎসাহ দিতেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে লোকদের প্রতি কঠোর নিদেশ দিতেন না। তিনি 
বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রাতে সালাতে দাঁড়ায়, তার 


অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ [১৬০] 


[৬৬২] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩, তিরমিযী, হা/৪৩৮। 
[৬৬৩] সহীহ বুখারী, হা/২৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭৯৫, আবু দাউদ, হা/১৩৭১, তিরমিযী, হা/৬৮৩। 


৩৫২ 


১৫. কিয়ামূল লাইলের রাকআত সংখ্যা। 

এর সবনিম্ন রাকআত সংখ্যা হলো এক রাকআত, আর সবেচ্চি হলো এগারো রাকআত (অন্য 

বর্ণনায় তের রাকআত) 11৬৬৪ 

আয়িশা (লন) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০৫০৫ ৬6 08৫ ১6 কর তা গু ভি ত৯6 ০২ এরি 6 ও 3 ৩ ও ৬৪ ৩৫৬ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে (তারাবী) এবং অন্যান্য সময় 

(রাতে) এগার রাকআতের অধিক সালাত আদায় করতেন না । তিনি চার রাকআত সালাত 

আদায় করতেন । তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। 

তারপর চার রাকআত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন 

করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন । এই হাদীসটি 

সহীহ |1৬৬৫ 

১৬. রমজানে রাতের (তারাবী) সালাতে জামাআত করা শরীআতসম্মত। 

আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[৬৬৪] এর থেকে বৃদ্ধি করা সুন্নাত নয়। সুন্নাতের মধ্যে অবস্থান করাই উত্তম । তবে সালাফদের থেকে 
রাকআত সংখ্যা বৃদ্ধি করা সহীহভাবে প্রমাণিত, আর তা জায়েয । কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের সালাত দু" দু" (রাকআত) করে । সহীহ বুখারী, হা/৯৯০, সহীহ মুসলিম, 
হা/৭৪৯। রাতের শেষাংশ, এ সময় যতটুকু ইচ্ছা সালাত আদায় করবে । কেননা এ সময়ে মালায়িকাহ 
(ফিরিশতাগণ) এসে ফজরের সালাত শেষ হওয়া পযন্ত উপস্থিত থাকেন এবং লিপিবদ্ধ করেন । সহীহ: 
আবু দাউদ হা/১২৭৭ | আত-তাইসীরাত আল-ফিকুহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে 
আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল “বাদানী ১/১৫২। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা- 
আবুল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রমলী পৃ. ৯৭। 


[৬৬৫] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৮, আবু দাউদ, হা/১৩৪১, তিরমিযী, হা/৪৩৯। 


৩৫৩ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং 
মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তার সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, 
সকালে তারা এ নিয়ে আলোচনা করলেন । ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিক সংখ্যক 
সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন । পরের দিন সকালেও তারা 
এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি 
পেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং সাহাবীগণ তার সঙ্গে 
সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সেদিন 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন না। অবশেষে তিনি ফজরের 
সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। 
অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, অতঃপর, এখানে 
তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের 
জন্য ফরয করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়বে । এই হাদীসটি 
সহীহ |1৬৬৬] 
আবদুর রাহমান ইবনু আবদুল কারী (রহি) হতে বণ্িত, তিনি বলেন, 
০ 8554 7 54৫15% ০৩৮০) এ 95 ও গর্ত ৪ আ। ০5887 ৩৫ ০৮ ৪ ৬৮৪ 
১০6 59৩ ৬6 গ5 কত 7 ৩ 0 এ পক এ অঞ 059 ০ ০৮৪৩ 88 
(৬ 2৩৪ ৩৮০৫ ৬৭৩০ এত গর ভ ৬ ঠি ৩ তে এর ৮ ও 9৫ 
0৯45 ৭ ৩৫ ০ সা ১৬ ০5৯552 ও ০৫৩০ ৪ ৩৯১৫ 9 ০১১৪ 255] রি 5 009 
ঠ্ 
আমি রমজানের এক রাতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সাথে মসজিদে নাববীতে গিয়ে 
দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামাআতে বিভক্ত ৷ কেউ একাকী সালাত আদায় করছে 
আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় 
করছে। উমার (রা) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ইমামের 
পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে । এরপর তিনি উবাই ইবনু কাব (রা) এর পিছনে 
সকলকে জমা করে দিলেন । পরে আর এক রাতে আমি তার (উমার) সাথে বের হই । তখন 


লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল । উমার (রা) বললেন, কত না সুন্দর 
এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের এ অংশ অপেক্ষা উত্তম 


[৬৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৯২৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬১। 


৩৫৪ 


যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন 
রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করতো । এই আসারটি সহীহ |1৬৬৭] 


আমি (লেখক) বলছি, আয়িশা (নস) এর হাদীস এবং আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল কারী 
(রহি) এর আসার থেকে স্পষ্ট হয় যে, রমজান মাসের কিয়ামুল লাইল করা শরীআতসম্মত 
এবং এই সালাত জামাআতের সাথে আদায় করাও শরীআতসম্মত | আর মুসলিমদের ওপর 
ফরয হয়ে যাবে এই আশংকাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ রাতে উপস্থিত 
হননি । তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে অহী বন্ধ হয়ে 
গেলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই আশংকা করেছিলেন, সেই আশংকা 
আর নেই । সুতরাং এই আশংকা না থাকার কারণে এই সালাত জামাআতের সাথে আদায় 
করার সুন্নাতটা অবশিষ্ট রয়ে গেলো । যার ফলে উমার (রা) এসে এই সালাত জামাআতের 
সাথে আদায় করার নিদেশ দিলেন । এটি তিনি করেছিলেন সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার 
জন্য, যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআতসম্মত করেছিলেন । এটির 
মাধ্যমে তুমি জানতে পারবে যে, উমার রো) এর কাজের জন্য বিদআত শব্দটি প্রযোজ্য নয়। 
আর ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) বলেছেন, রমজানের রাতের সালাত জামাআতের সাথে আদায় 
করানোটি সুন্দর কাজ হলেও উমার (রা) থেকে এটিকে বিদআত নামকরণ করাটা হলো 
শাব্দিক অর্থে নামকরণ করা, শারঈ অর্থে নামকরণ নয় ।1৬৬৮, 


১৭. কিয়ামূল লাইলের কাযা করা। 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

89 এ হ জল ০৬৮ 3১০ এ 2১০ এজ ৬ পর ই গজ তত এ এ ৬ ৮ ১66০ ৩ 
১৫৩ 

কেউ তার (রাতের বেলার) করণীয় কাজ কিংবা তার কিছু অংশ করতে ভুলে গেলে তা যদি 

সে ফাজর ও যুহরের সালাতের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে আদায় করে নেয় তাহলে তা 

এমনভাবে তার জন্য লিখে নেয়া হবে যেন সে তা রাতের বেলায়ই সম্পন্ন করেছে। এই 

হাদীসটি সহীহ ।/৬৬৯] আয়িশা (ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

উট ৪ ৩ একি গুড 3 5 ৩ এ ও 8১0 ২9৪10 ও 955 পভ আএ। একি 0 4৮5 তা 


[৬৬৭] সহীহ বুখারী, হা/২০১০। 
[৬৬৮] ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, ২৭৫- ২৭৭ পৃ. । 
[৬৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৭, আবূ দাউদ, হা/১৩১৩, তিরমিযী, হা/৫৮১, ইবনে মাজাহ, হা/১৩৪৩। 


৩৫৫ 


অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত্রিকালীন 
কোন সালাত কাযা হয়ে গেলে দিনের বেলা তিনি বারো রাকআত সালাত আদায় করে 


নিতেন। এই হাদীসটি সহীহ |1৬০| 


১৮. যে ব্যক্তির কিয়ামূল লাইলের অভ্যাস রয়েছে, তার জন্য কিয়ামুল লাইল পরিত্যাগ করা 
মাকরূহ । 


আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ“স (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
পু] 83 6 ঠে। (55 ৩৩ ০১ 0 ৩৫ 3 9 ৪৪ 
হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাত জেগে ইবাদত করতো, পরে রাত 
জেগে ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ |1৬১ 
১৯. সালাতুষ যোহা বা সালাতুল আওয়াবিন। 
(১) সালাতুষ যোহা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল । 
আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
0 2 উঠি প্লী ুিও এ 08৩ পভ তক ৯৬ নু প্রদিঞ। এত এ এট 
26 
আমার বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে নিদেশ দিয়েছেন, 
প্রতি মাসে তিন দিন করে সিয়াম পালন করা এবং দু'রাকআত সালাতুয যুহা আদায় করার 
এবং ঘুমানোর পূর্বেবিতর সালাত আদায় করা । এই হাদীসটি সহীহ |[৬১] 
(২) সালাতুষ যোহার ফযীলত । 
আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
কি] ও ও ০৬ 0১ ৩৫ 68 4৫ ১৫ ৩৪ ভ5 ৯৩৫ ০১৮৭৪ 2 2৪4০ 
প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি বন্ধনী ও গিটের 
ওপর সাদাকা ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্ল-হ" বলা সাদাকা 


[৬৭০] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬, তিরমিযী, হা/৪৪৫। 
[৬৭১] সহীহ বুখারী, হা/১১৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯। 
[৬৭২] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮১, সহীহ মুসলিম, হা/৭২১। 


৩৫৬ 


হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহমীদ অর্থাৎ আলহমদুলিল্লাহ' বলা তার জন্য সাদাকা হিসেবে 
গণ্য হয়। প্রতিটি তাকবীর অর্থাৎ "আল্লাহু আকবার" তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়, 
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও সাদাকা বলে গণ্য হয় ৷ তবে যোহা বা চাশতের 
মাত্র দু'রাকআত সালাত যদি সে আদায় করে তাহলে তা এ সবগুলোর যথেষ্ট হতে পারে । 


এই হাদীসটি সহীহ [৬৭৩] 
(৩) সালাতুষ যোহার রাকআত সংখ্যা । 

সবনিন্ন হলো দু'রাকআত ৷ কেননা এর দলীল পুবেই বর্ণিত হলো । আর মধ্যম হলো, চার 
রাকআত । 
নু'আইম ইবনু হাম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, তোমাদের রব আল্লাহ তাআলা বলেন, 

হা এরা )৩৫। ৩০৩১ ৩ পা ৬৩৩ সি ৩৪ 
হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্ের মধ্যে চার রাকআত সালাত আদায় করো, তাহলে 
আমি আখিরাতে তোমার জন্য যথেষ্ট হবো । এই হাদীসটি সহীহ |1৬৪] 

আর সবেচ্চি হলো, আট রাকআত। 

উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব রো) থেকে বর্ণিত। 


ধুতি 2 এতে 0] 4525 05 এও জি পপি খুলি ঞ। এতে ঞ॥। ৫১ তর শে (৬ ৩৫৩ ধা 
এ ভিত উড ৩ ৬তি 2 ০৬ হট এরি এও পুত ৩০ ০৬ এ শি 


মন্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন । তিনি 
তখন মক্কার উচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
গোসল করতে গেলে ফাতিমা তাকে আড়াল করেন। এরপর তিনি নিজের কাপড় নিয়ে 
পরিধান করলেন । তারপর আট রাকআত চাশতের সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি 


সহীহ | ৬৭৫] 


[৬৭৩] সহীহ মুসলিম, হা/৭২০, আবু দাউদ, হা/১২৮৫, মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৬৭। 
[৬৭৪] আবু দাউদ, হা/১২৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৮৭। 
[৬৭৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৬। 


৩৫৭ 


সালাতুষ যোহা আদায়ের সবেত্তিম সময়। 
যায়দ ইবনু আরকাম রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৬৫ থি ওচঘ। 89 2 ৬০) 59৭ (2 স্ও ৩ এ 6 পুতি ঞ চি শে 
এল ৬ এ 

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীদের এলাকায় গেলেন। সে সময় 
তারা সালাত আদায় করছিলেন। এ দেখে তিনি বললেন, "সালাতুল আওওয়াবীন* বা 
চাশতের সালাতের উত্তম সময় হলো যখন সূর্যতাপে বালু গরম হাওয়ার কারণে উটের 
বাচ্চাপ্তলোর পা উত্তপ্ত হতে শুরু করে । এই হাদীসটি সহীহ |1৬৭৬] 
২০. পবিত্রতা অর্জন করার পরে সালাত আদায় করা । 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা 
ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, 

গে উচু এড ১ ৬ ওপর সু এ৫ে এ ০৩3 9৮ এ? ও ভিড জা 
হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টিজনক যে আমল তুমি করেছো, তার কথা 
আমার নিকট ব্যক্ত করো । কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ 
শুনতে পেয়েছি । বিলাল (রা) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে (অধিক) সন্তষ্টিজনক হয় 


এমন কিছুতো আমি করিনি । দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, 
তখনই সে পবিত্রতার দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার 


তাকদীরে লেখা ছিল । এই হাদীসটি সহীহ |1৬০৭] 
২১. ইস্তেখারার সালাত। 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের সকল কাজের জন্য ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে তিনি কুরআনের সুরা শিক্ষা 
দিতেন । (বলতেন) যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ করার ইচ্ছে হয়, তখন সে 
যেন দু'রাকআত সালাত আদায় করে এরূপ দুআ করে। 

চি এ ১ চা ৩৪ ৯:82 ৬৭4৪ 5 তি 110 ০00১2 4১82 ১৯০ 4০ যা 8 


৩৮৫ ৩ ০১৬০ ৬৯ & এ 2৪ 2ঘা ৩ তা প্ড ৫৩) তি) 5 ১5 ওঠ এটি ও 


[৬৭৬] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৮, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৬৬। 
[৬৭৭] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৮। 


৩৫৮ 


৩ ৪৯৩৫ ১ ও এ ৪ গা ও ও পু অর ৬5 এট উ3৩ একটা ৬৫ ০৬ ও এও 
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হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং 
আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজে সক্ষম হতে চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ 
প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনি জানেন 
আর আমি জানি না। আপনিই গায়িব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন । হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে 
এ কাজটিকে আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণে ও পরিণামে- রাবী বলেন, কিংবা 
তিনি বলেছেন- আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন তাহলে 
তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আমার এ কাজটি আমার দীনের ব্যাপারে, 
জীবন ধারণে ও পরিণামে- রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন- দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের দিক দিয়ে আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে আপনি তা আমা 
হতে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা হতে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য 
মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত 
রাখুন। রাবী বলেন, সে যেন এ সময় তার প্রয়োজনের নিদিষ্ট বিষয়ের কথা উল্লেখ করে। 
এই হাদীসটি সহীহ |1৬৮] 


35581 ১০৮১ ০১9১৬ ১৯০৮০ ০৯৫৮ ১০৮১ ০৮১৭ ০৮] 
ষষ্ঠ অধ্যায়: সিজদায়ে সাহু, সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর। 


5৭01 ১৮০ এম 00 
প্রথম পরিচ্ছেদ: সিজদায়ে সাহু। 


১. সিজদায়ে সাহু এর তিনটি কারণ রয়েছে। 
ক. সালাতে কোন কিছু বাড়তি করলে। 


কোন মুসল্লী যদি সালাতের কিয়ামে, বা রুকৃতে বা সিজদাতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়তি করে, 
তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে । আর যদি ভুলবশত করে এবং সালাত শেষ করার 
পরেই স্মরণ হয়, তাহলে এর জন্য তাকে শুধু সাহু সিজদা দিতে হবে এবং তার সালাত 


[৬৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৮২, আবু দাউদ, হা/১৫৩৮, তিরমিযী, হা/৪৮০, নাসাঈ, ৬/৮০, ইবনে মাজাহ, 
হা/১৩৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৪৪ | 


৩৫৯ 


সঠিক হবে। আর যদি সালাত চলা অবস্থাতেই স্মরণ হয়, তাহলে সেখানে ফিরে যাওয়া 
আবশ্যক হবে এবং এর জন্য সাহু সিজদা দেয়াও আবশ্যক হবে, আর তার সেই সালাত 
সঠিক হবে। 


খ. সালাতে কোন কিছু কমতি করলে । 


সালাত বাতিল হয়ে যাবে । আর যদি ভুলবশত সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং অনেক পরে সেটি 
এক মিনিট বা দুই মিনিট পরে মনে পড়ে, তাহলে সে সেই সালাত পুরো করে সালাম ফিরিয়ে 
সাহু সিজদা করবে, তারপর আবার সালাম ফিরাবে । 


হয়, তাহলে তার সালাতই হবে না, হোক সে তাকবীরে তাহরীমা ইচ্ছা করেই ছাড়ক অথবা 
ভ্ুলবশতই ছাড়ুক, কেননা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া তো তার সালাতই শুরু হয়নি। 


দেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে । আর যদি ভুলবশত ছেড়ে দেয়, আর দ্বিতীয় 
রাকআতের সেই স্থানে পৌঁছে যায়, তাহলে সেই রাকআত বাতিল হয়ে যাবে, যেই রাকআত 
রুকন ছেড়ে দিয়েছে । আর পরের রাকআতটি সেই রাকআতের স্থলাভিষিক্ত হবে । আর যদি 
পরের রাকআতের সেই স্থানে না পৌঁছে, তাহলে ছেড়ে দেয়া রুকনে ফিরে যাওয়া আবশ্যক 
হবে । সুতরাং সেখানে ফিরে গিয়ে সেই রুকন এবং তার পরের অংশ আদায় করবে । আর 
এই দুই অবস্থাতেই সালামের পরে সাহু সিজদা দেয়া আবশ্যক । 


আর মুসল্লী যদি ভুলবশত মাঝের তাশাহুদ ছেড়ে দেয়, আর সালাতের সেই স্থান থেকে 
উঠার আগেই স্মরণ হয়, তাহলে সেখানে ফিরে তাশাহুদ পড়বে, আর এর জন্য তাকে আর 
কিছুই করতে হবে না। আর যদি সেই স্থান থেকে উঠার পরে এবং পরের রুকনে যাওয়ার 
আগেই স্মরণ হয়, তাহলে সেখানে ফিরে এসে তাশাহুদ পড়ে সালাত পুরা করবে । তারপর 
শেষে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে । আর যদি পরের রুকন শুরু 
করার পরে স্মরণ হয়, তাহলে সেই তাশাহুদ পড়বে আর ফিরে আসবে না, বরং সেটি মাফ 
হয়ে যাবে। ফলে সে তার সালাতের পরের অংশ চালিয়ে যাবে এবং শেষে সালামের পূর্বে 
সাহু সিজদা করবে । 


গ. সন্দেহ হলে। 


কোন মুসল্লী যদি তার সালাতে সন্দেহ করে এবং দু'টি বিষয়ের কোন একটি তার কাছে 
প্রাধান্য পায়, তাহলে প্রাধান্যযোগ্য বিষয়ের ওপরই আমল করবে, তার ওপর ভিত্তি করে 
সালাত পুরা করবে । তারপর শেষে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে । 


৩৬০ 


আর যদি দু'টি বিষয়ের একটিও তার কাছে প্রাধান্য না পায়, তাহলে ইয়াকীনের ওপর আমল 
করবে, আর সেটি হলো কম রাকআত সংখ্যাটি (অর্থাৎ তিন রাকআত হলো না চার রাকআত 
হলো এই নিয়ে সন্দেহ হলে তিন রাকআতের ওপর নির্ভর করবে)। আর এর ওপর ভিত্তি 
২. দুই ক্ষেত্রে সালামের আগেই দু'টি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে । 

ক. সালাতে কোন কমতি করার কারণে । 
আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ তে এক এরও এ ০ ও 5 এ ০2 5 ডি পুত) এতে ক 025 8 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের দু'রাকআত আদায় করে (তাশাহুদে 
না বসেই) দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকআতের পর তিনি বসলেন না। সালাত শেষে তিনি দু'টি 
সিজদা করলেন এবং অতঃপর সালাম ফিরালেন | এই হাদীসটি সহীহ ॥৬৮৷ 

খ. সালাতে এমন কোন সন্দেহ হলে, যাতে দু'টি বিষয়ের কোন একটিকেও প্রীধান্য 
দেয়া যায় না। 

আবু সাঈদ আল খুদরী (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
২০৫টি ভিলিন ভ এডি 25 ৬ ত্র পা মি ৪১6 এ ্র25 03 2৯০ ও 24 এ 9 
১26 ৮০ এ শ৭ ৩৩ একি ৩৫ 815 এ এ ৩ এ এরি ৩৫8 এ ৬0 ০০৬০ 
তিন রাকআত আদায় করা হলো না চার রাকআত আদায় করা হলো- সালাতের মধ্যে 
তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকআত আদায় করেছে বলে নিশ্চিত হবে 
(তিন রাকআত) সে কয় রাকআতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে । এরপর সালাম 
ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে । (এখন) সে যদি পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে 
তাহলে এ দু" সিজদা দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে । আর যদি তার সালাত 
চার রাকআত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সিজদা দু'টি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল 
হবে । এই হাদীসটি সহীহ ।৬৮০] 


[৬৭৯] সহীহ বুখারী, হা/১২২৪- ১২২৫, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭০। 
[৬৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৫৭১, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৭২। 


৩৬১ 


৩. আর দু'টি ক্ষেত্রে সালামের পর সিজদায়ে সাহু করতে হবে । 
ক. সালাতে কোন কিছু বাড়তি করার কারণে । 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
:00$ ৫415 5 :46 €১৩০। ও ৩ হাতে 0০৫ 280 একি নু এ এ একি এ॥। 4525 রত 
০ ৬22৩ 80532587558 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত পাঁচ রাকআত আদায় 
করলেন । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বললেন, এ প্রশ্ন কেন? প্রেশ্নকারী) বললেন, আপনি তো পাঁচ রাকআত সালাত 
আদায় করেছেন । অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন । এই হাদীসটি 


সহীহ | ৬৮১] 


খ. সালাতে এমন কোন সন্দেহ হলে, যাতে দু'টি বিষয়ের কোন একটিকেও প্রাধান্য 
দেয়া যায়। 


আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
2 এ তি এ রড ০০0 পর 29৯০ ও ৫425 051%5 


তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে 
এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। অতঃপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা দেয় । 


এই হাদীসটি সহীহ | ৬৮২] 

৪. তাকবীর বলে দু'টি সিজদায়ে সাহু দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে। 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৭৪ 8৯ এপ ৩৮৮৪ 4৩ ভে 2০ ০1 শি এআ এত এ ০০০৪ এত 
2৫2৩ 6৩৩ এ ও 20 এড এ 1 বালি ০ ৫ এক ৬ ৩৬০৮৫ 
558৮ এড এ এত ৬৮9 এল ও ৬৩৪ চা এ এজ ৮৫ ৮০৪ ০০৪ 
১2৪ ১৫৫ 95951 35 ০] ০০৪ 1985 ০৩৮ ভাঠ ৩ ১৪০০৭ এড ০৮] 


[৬৮১] সহীহ বুখারী, হা/১২২৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭২। 
[৬৮২] সহীহ বুখারী, হা/৪০১, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭২। 


৩৬২ 


শি সর্ট এআ 4555 6:06 এ 5১ এ 0৫০ এ ও ৩ 2৪1 ও6 ০৫ তা ও 
৬০৪ 642 ০ :1919 9 9১ 054: সু :09 .১285৫% 1৫ :0৬ ১০) ০১০৪ 
৪১৮০০ ৯ ৩০০০ 0৫6 0 ৪ ৪? এগ ঠ ৯৮০ 08 5 (রি কালি তি 5 ও 
86:০৬ ০০৮ ও 975 ৪ ৬৪:55 দিতি 905 ৫৪ ডি 2০ ৬৮৫ এগ ঠ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের বিকালের এক সালাতে (যুহর 
অথবা আসরের সালাতে) ইমামত করলেন । ইবনু সীরীন (রহি) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) 
সালাতের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি 
আমাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর মসজিদে রাখা 
এক টুকরা কাঠের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন । তাকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল । তিনি তার ডান 
হাত বা হাতের ওপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ 
করালেন । আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের ওপর রাখলেন । যাদের তাড়া ছিল তারা 
মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বললেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে 
গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু বকর রো) এবং উমার (রা)ও ছিলেন। কিন্তু তারা 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের 
মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে “যুল-ইয়াদাইন* বলা হতো, তিনি বললেন, 
হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলিনি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয়নি । 
অতঃপর (অন্যদের) জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তারা বললেন, হাঁ। 
অতঃপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাকী অংশটুকু আদায় করলেন । অতঃপর 
সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ 
সিজদা করলেন । অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর মাথা উঠালেন। পরে পুনরায় তাকবীর বললেন 
এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘসিজদা করলেন । অতঃপর তাকবীর বলে 
তাঁর মাথা উঠালেন। লোকেরা ইবনু সীরীন (রহি) কে জিজ্ঞেস করতো, পরে কি তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়েছিলেন? তখন ইবনু সীরীন (রহি) বলতেন, 
আমার নিকট বণনা করা হয়েছে যে, ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, 
অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়েছিলেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |[৬৮৩] 


[৬৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭৩। 


৩৬৩ 


৫. ইমাম যদি ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু করে, তবে মুক্তাদীও তার অনুসরণ করবে। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
45198 ১৬ এ ৫14 (৬ ৩৬ ৫. 
ইমাম নিরধরিণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য । কাজেই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করবে 

না। এই হাদীসটি সহীহ ॥1৬৮৪] 


৮] ১০৮০ ই] ৮০] 


১. কুরআনুল কারীমে সিজদায়ে তিলাওয়াত এর স্থানসমূহ । 
ইবনু হাযম(রহি) বলেন, কুরআনে চৌদ্দটি সিজদা রয়েছে। 
১. সুরা আল আরাফের শেষে ২০৬ নম্বর আয়াতে । 

২. সুরা আর রাদের ১৫ নম্বর আয়াতে 

৩. সুরা আন নাহলের ৫০ নম্বর আয়াতে । 

৪. সুরা বানী ইসরাঈলের ১০৯ নম্বর আয়াতে । 
৫. সুরা মারইয়ামের ৫৮ নম্বর আয়াতে । 


৬. সুরা আল হাজ্জের ১৮ নম্বর আয়াতে । কিন্তু সূরা আল হাজ্জের প্রায় শেষের দিকে 
৭৭ নম্বর আয়াতে সিজদা নেই। 


৭. সুরা আল ফুরকানের ৬০ নম্বর আয়াতে । 
৮. সুরা আন নামলের ২৬ নম্বর আয়াতে । 
৯. সুরা আস সাজদাহ এর ১৫ নম্বর আয়াতে । 
১০. সুরা স্ব-দ এর ২৪ নম্বর আয়াতে । 


[৬৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৭২২, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৪। 


৩৬৪ 


১১. সুরা ফুসসিলাত এর ৩৮ নম্বর আয়াতে । 

১২. সুরা আন নাজমের শেষে ৬২ নম্বর আয়াতে । 

১৩. সূরা ইনশিকাক এর ২১ নম্বর আয়াতের “লা ইয়াসজুদুন” অংশে । 

১৪. সূরা আল আলাকের শেষে ১৯ নম্বর আয়াতে 1১৮৫ 
২. সিজদায়ে তিলাওয়াত এর হুকুম। 
অধিকাংশ আলেমের নিকটে সিজদায়ে তিলাওয়াত হলো সুন্নাত। সালাতের জন্য যেমন 
পবিব্রতাসহ আরো অন্যান্য কিছু শর্ত, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য তেমন কিছুই শর্ত নয়। 


মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস সানআনী (রহি) বলেন, আসল হলো, দলীল ছাড়া পবিত্রতা 
শর্ত বলা যাবে না। আর সালাতের জন্য পবিভ্রতা ওয়াজিব হওয়ার দলীল বর্ণিত হয়েছে। 
কিন্ত সিজদাকে তো সালাত বলা হয় না। সুতরাং যারা সিজদার জন্য পবিব্রতাকে শর্ত বলে, 
দলীলসমূহ তাদেরই বিপরীতে । অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ 
করা হয়েছে। কিন্তু এতে শুধু সিজদা অন্তর্ভূক্ত হবে না ॥৬৮৬। 

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, সিজদায়ে তিলাওয়াত ফরয নয়, বরং এটি মুস্তাহাব । ফরয ও 
নফল উভয় সালাতের এই সিজদা করা যাবে । এমনটি সালাত ছাড়াও অন্য সবসময়ই এই 
সিজদা করা যাবে । এছাড়াও সূর্য উদিত হওয়ার সময়ে, সূর্য ডুবার সময়ে, কিবলামুখী হয়ে, 
কিবলামুখী হওয়া ছাড়াই, পবিত্র অবস্থাতে এবং পবিব্রতা অবস্থা ছাড়াও এই সিজদা করা 
যাবে 1৬৮৭ 


৩. সিজদায়ে তিলাওয়াত ফরয নয়, বরং এটি সুন্নাত হওয়ার দলীল। 
ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩39 85556 ৩৮) 2 এ পই৬ এল শি পুত ও এত উঠ ৬ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন নাজম তিলাওয়াতের পর সিজদা করেন এবং 


তাঁর সাথে মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সিজদা করেছিল। এই হাদীসটি 
সহীহ |৬৮৮1 যায়দ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৩9 5০54 60 পে নু এজ ঞ। এতে এ) এত এ 


[৬৮৫] আল মুহাল্লা, ৫/১০৫- ১০৬। 

[৬৮৬] সুবুলুস সালাম, ২/৩৭৯। 

[৬৮৭] আল মুহাল্লা, ৫/১০৬। 

[৬৮৮] সহীহ বুখারী, হা/১০৭১, তিরমিযী, হা/৫৭৫। 


৩৬৫ 


আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সূরা আন নাজম তিলাওয়াত করলাম । 
এতে তিনি সিজদা করেননি । এই হাদীসটি সহীহ |1৬৯৯] 


আমি (লেখক) বলছি, প্রথম হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা আন নাজম 
পাঠ করে সিজদা করেছেন আর দ্বিতীয় হাদীসে করেননি । এটি সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয 
হওয়ার বণনা । আর সিজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নাহ্‌, ফরয নয় |1৬৯০] 


৪. সিজদায়ে তিলাওয়াত ওযু ছাড়াই, কিবলামুখী হওয়া ছাড়াই যেভাবে সম্ভব সেভাবেই 
করা যাবে। এর দলীল হলো, 


কেননা সিজদায়ে তিলাওয়াত সালাত নয়। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


হাদীসটি সহীহ ৬৯১ সুতরাং দুই রাকআতের কম হলে সেটি সালাত নয় । তবে যেগুলোকে 
স্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে সালাত বলা হয়েছে সেগুলো ভিন্ন । যেমন এক রাকআত ভয় ভীতির 
সালাত, বিতর সালাত, জানাযার সালাত । কিন্তু সিজদায়ে তিলাওয়াতকে স্পষ্ট দলীলের 
মাধ্যমে সালাত বলা হয়নি ।৬৯২ 


৫. সিজদায়ে তিলাওয়াত এর ফযীলত 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
৫:১৫ 29) 35 856 558 জে ০৬৪৫৪] এ ০ 8০ 65 ও) ঠি 2 
3৫1 9 ৬৪ ১24৮ ৬৮টি এড এ ৪ 98৭৬ ঠা ডা 97৬ 
আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে 
কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়! আমার দুর্ভাগ্য! ইবনু কুরায়বের বণনায় 
রয়েছে, হায়রে, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে 
সিজদা করলো এবং এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত নিরধারিত হলো । আর আমাকে সিজদার 
জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম 
নির্ধারিত হলো । এই হাদীসটি সহীহ 1৬৯৩ 


[৬৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১০৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭৭, মুসনাদে আহমাদ, &/১৮৬। 
[৬৯০] ফাতহুল বারী, ২/৫৫৫। 

[৬৯১] সহীহ বুখারী, হা/৯৯০, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯, মুসনাদে আহমাদ, ২/১০২। 
[৬৯২] আল মুহাল্লা, ৫/১১১। 

[৬৯৩] সহীহ মুসলিম, হা/৮১। 


৩৬৬ 


৬. সিজদায়ে তিলাওয়াত এ যা বলবে। 
আয়িশা (৪) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে 
কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা করতেন এবং সিজদাতে বারবার বলতেন, 
5555 455 ৮5 এ $53 এর ভন) ই এপ 

আমার মুখমণ্ডল এ সন্বাকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার শক্তি দিয়ে 
তিনি কানে শ্রবণশক্তি এবং চোখে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৬৯০] 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ এুর্ভ ৩ 5 ৪ ৪৩। শি 3:0৩ 525 266 পন্ড পু ই গতি ভে এ শপ 
3527 220৯ 28546 $2১০3 ০৪354 15464) 935০5 ০5355 80544 48 ০ এ ্ 

৮0 ৩৪ ৬৪ 88 ভি ভি ৫ ৯৮৮ ও ৩৮ 2০০৪ এল তি শি 
আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছিলাম । তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট 
উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় সালাত 
আদায় করছি এবং তাতে আমি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছি । তারপর আমি সিজদা 
করলাম এবং গাছটিও আমার অনুরূপ সিজদা করলো । আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম, হে 
আল্লাহ! এই সিজদার দ্বারা আমার গুনাহ অপসারিত করুন, আমার জন্য পুরস্কার নির্ধরিণ 
করুন এবং এটাকে আপনার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখুন । ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, 


আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা 
দিতে দেখেছি এবং তাকে তার সিজদায় সেই দুআ করতে শুনলাম, গাছটির যে দুআ এ 


ব্যক্তি তাকে অবহিত করেছিল এই হাদীসটি হাসান [৬৯৫] 


[৬৯৪] আবু দাউদ, হা/১৪১৪, তিরমিযী, হা/৫৮০, নাসাঈ, ২/২২২, মুসনাদে আহমাদ, ৬/২১৭। 
[৬৯৫] ইবনে মাজাহ, হা/১০৫৩, তিরমিযী, হা/৫৭৯। 


৩৬৭ 


৩ ১৪০ ৬০] /৪। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সিজদায়ে শুকর । 
কোন ব্যক্তির নিকটে কোন নিয়ামত আসলে বা কোন শাস্তি প্রতিহত হলে বা তার জন্য 
আনন্দদায়ক কোন কিছুর সুসংবাদ দেয়া হলে আল্লাহর জন্য সিজদায় পড়া মুস্তাহাব । 
আবূ বকরাহ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৬ এ 41৬ ০৩ 5৮ ০ 2৫ 585 সিভি 9 ৩৫ নও প্রতি আ। এজি ভে এ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কোনো খুশির খবর আসলে অথবা তিনি 
কোনো সুসংবাদ পেলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়াস্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন । এই হাদীসটি 
হাসান ।1৬৯৬1 আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


৮ ০30 00৯৮ ৩৮:0৬ ঠ০ ঠ্ভ রি ৮৪০ ৫65 - ৮৮6 এ এ এ _ উঠ এপি 


একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুলে 
বললেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন । সেজন্য 
আল্লাহর কাছে শুকরিয়াস্বরপ আমি সিজদা দিলাম । এই হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও সমর্থক 
হাদীসের ভিত্তিতে এটি সহীহ ॥১৯৭ 

বারা ইবনু আযিব (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আলী (রা) কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন । তারপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন । তাতে 
তিনি বলেন, 


এ ক ৫1৩৮০ ৪ ক _ ৮০ এত ক ৪৩০ _ এ 4৯০০ ঠি এ$ 9৯5৮ ৮০ ০৪৫ 

৬১ ৬ 
আলী (রা) ইয়ামানবাসীর ইসলাম গ্রহণের খবর দিয়ে পত্র লিখলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পত্র পেয়ে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়াস্বরূপ সিজদাতে পড়ে 


গেলেন। এই হাদীসটি সহীহ ।৬৮ আর সিজদায়ে শুকর এর হুকুম হলো, সিজদায়ে 
তিলাওয়াতের মতোই । 


[৬৯৬] আবু দাউদ, হা/২৭৭৪, তিরমিযী, হা/১৫৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৩৯৪। 
[৬৯৭] মুসনাদে আহমাদ, ১/১৯১, হাকিম, ১/২২২- ২২৩। 
[৬৯৮] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ২/৩৬৯। 


৩৬৮ 


০৯০৩৩ ৪১৩০ শ ৮. ০এ। 
সপ্তম অধ্যায়: সালাতুল কুসুফ বা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত। 


১. সালাতুল কুসুফের জন্য আহ্বান করা । 
আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
£22৩ 6১৩ 6১9 _ দি পুতি পা এতে _ ডে ৯ এ তাই ৬৫০৫ এ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় সুযপ্রহণ হলে “আস-সালাতু জামিআহ" বলে 
ঘোষণা দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ |1৬৯৯, 
২. এর পদ্ধতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ হলো, এই সালাত 
হবে দুই রাকআত, যার প্রতি রাকআতে দু'টি করে রুকু হবে। 
আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
টিডিও ০৫ 2০৫ ৬৭৫ ৫৮০ এত এ 62৪ পতি রতি ই এত টা মে ও ৩। ০০৪ 
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(৫০৫ 415 0৮ ৮ এ) ও ৫6 এ০তি এ এড ও এব ০৯৮ তি এ এ 
রে 41858 ও ঞ। ৬ এডি 262 ০০ 805 ৩৭ ৩এ$ ০74০ তা ও ০৬৪ পর 
৪৮ 119912৮0196 ৩ 3 ৮৪১৪ ১৩০ উ এ তা ত আরা ৪ ৬ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় একবার সূযপ্রহণ হয়। তখন তিনি 
মসজিদে গমন করেন । বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। 


তিনি তাকবীর বললেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ 
কিরাআত পাঠ করলেন। অতঃপর তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকৃতে থাকলেন । 


অতঃপর :5-৫ 92) 4| (5 বলে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ 
কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চেয়ে কম দীর্ঘ করলেন। অতঃপর 
তিনি আল্লাহু আকবার বললেন এবং দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ 
ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, 4:41 066) অতঃপর সিজদায় গেলেন । অতঃপর তিনি 


[৬৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১০৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৯১০, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৯৮। 


৩৬৯ 


পরবর্তী রাকআতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজদার সাথে চার রাকআত পূর্ণ 
করলেন । তাঁর সালাত শেষ করার পৃবেই সুযগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে 
আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন, সৃযপ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন 
সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র । কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই 
যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সালাতের দিকে গমন করবে । এই 
হাদীসটি সহীহ |৭০০] 


আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


1 পর পতি ও এত ও ৫ এড পি পতি জ। এডি ও 056 সি এড তা ৩৪৪ 
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নাৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় সুযগ্রহণ হলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সূরা আল-বাকারাহ পাঠ করতে 
যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন৷ অতঃপর দীর্ঘ রুকু করেন । অতঃপর মাথা 
তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। আবার 
তিনি দীর্ঘ রুকু করলেন । তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি সিজদা 
করেন । আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন । তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে কম 
দীর্ঘ ছিল। অতঃপর আবার দীর্ঘ রুকু করেন, তবে তা পূর্বের রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। 
অতঃপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পযন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম 
অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু করেন, তবে তা প্রথম রুকু অপেক্ষা কম 
দীর্ঘছিল। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং সালাত শেষ করেন । ততক্ষণে সুযপ্রহণ মুক্ত 
হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে 
দু'টি নিদর্শন । কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা 


গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে । এই হাদীসটি সহীহ |] 


[৭০০] সহীহ বুখারী, হা/১০৪৬, সহীহ মুসলিম, হা/৯০১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৯৮। 
[৭০১] সহীহ বুখারী, হা/১০৫২, সহীহ মুসলিম, হা/৯০৭, মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৫৮। 


৩৭০ 


ইমাম শাওকানী রেহি) বলেন, “সালাতুল কুসুফ ফরয নয়, বরং এটি সুন্নাত" এই বিষয়ে 

আলেমগণের মাঝে একমত্য রয়েছে। কিন্ত এর পদ্ধতি নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ 

রয়েছে, যেমনটি ইমাম নববী (রহি) তার “শারহু সহীহ মুসলিম" কিতাবে এবং আল মাহদী 

(রহি) তার “আল বাহর' কিতাবে বর্ণনা করেছেন ।%২ 

৩. সালাতুল কুসুফে স্বরবে কিরাআত করা হবে । 

আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৩১৩০০ ৫০$-১ ও ৩৫ তত পি 4958 ০১৫৭ ৪৮৩ ও পভ নিও এরি এত (৪ তা 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসুফে স্বরবে কিরাআত করেছেন । তিনি এই 

সালাতে দুই রাকআতে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা করেছেন । অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে, 

ক ভগ ০5 ০৭ ৪৩ পরত 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসুফ আদায় করেছেন । এতে তিনি স্বরবে 

কিরাআত করেছেন । ইমাম তিরমিযী (হি) এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে সহীহ 

বলেছেন। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে, 

চি ৬ সি 2 একতা এডি _ লও পরত এ _ ক ০১০ এ এ ভাস ৬৪০৯ 
1530 এ ৪৬ এ 

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সুযগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের স্থানে এসে সালাতের তাকবীর দিলেন। 
লোকজনও তাকবীর দিলো । তারপর তিনি স্বরবে কিরাআত করলেন এবং দীর্ঘ কিয়াম 


করলেন। ইমাম আহমাদ (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন [৭৩] 


৪. সালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো, মানুষদের সামনে খুতবা 
দেয়া। 


কেননা এর পক্ষে ২ নং এ আয়িশা ঞসস্ট) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


[৭০২] নাইলুল আওতার, ১৩২৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা । 
[৭০৩] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৬৫, সহীহ বুখারী, হা/১০৬৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯০১, তিরমিযী, হা/৫৬৩। 


৩৭১ 


৫. সূর্যও চন্দ্র গ্রহণের সালাতে সাদাকা, ইস্তেগফার এবং যিকির করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। 
আসমা বিনতে আবী বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০৪ ১১৬ জেড ৮১ ৬ আ। এক _ 4৮০ এ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুযগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নিদেশ 

দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ |] 

আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৮ ও 1৮৯১৩ ৩১৪৪9 ০৩৮১6 ৮৮৮৮৪ ১৬৪৯ ১ এ ভা ৬ ওরা কাঠ ৩৮ এ 
745 1442 


নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন কারো মৃত্যু বা জন্মের 
কারণে সূযগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা 
আল্লাহর নিকট দুআ করবে । তার মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও 
সদাকাহ প্রদান করবে । এই হাদীসটি সহীহ |] 


আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ হলো । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে বললেন, 

955 ৩5 1 59১ এ11989$ ৩১ ৬? এড 2 এ! 
যখন তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত অবস্থায় আল্লাহর যিকর, দুআ এবং 
ইস্তিগফারের দিকে ধাবিত হবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৭০৬ 


৬. সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ শেষে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলেই এই সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে 
যায়। 


মুগীরাহ ইবনু শুবাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৬০৫ :৮০৫। 0৪ ০৮96 ০৩69 _ 9০১ 4৩ ঝ। ৬৮০ _ এ ০১০০ ১৫০ ৬ ॥ 2] ০৫০৫ 
&। ৩৫ 8 এরা 526 ০৮৪] 8] ০০ এ ঞ এ _ ও 4520 ৫৬ পিঠ) ০5০ ৩৪৪ 
০৮০৫6 ী রে 1৫04 ্ ডি ১০:৮৩ 4 
গেট এ জে ৬ এপ ০9৯১৬ ৮198 এ ২ ৯ ০১৭ ৩৩০ ১ 


[৭০৪] সহীহ বুখারী, হা/১০৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯২, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩৪৫। 
[৭০৫] সহীহ বুখারী, হা/১০৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯০১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/১৬৪। 
[৭০৬] সহীহ বুখারী, হা/১০৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/৯১২। 


৩৭২ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র ইব্রাহীম (রা) যে দিন ইন্তিকাল করেন, সে 
দিন সূযগ্রহণ হয়েছিল। লোকজন বলল, ইব্রাহীম (রা) এর মৃত্যুর কারণেই সুযগ্রহণ 
হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র 
আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন । কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টোর গ্রহণ 
হয় না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া 
পযন্ত আল্লাহর নিকট দুআ করবে এবং সালাত আদায় করতে থাকবে । এই হাদীসটি 
সহীহ |1৭৭] 


৮০১০ ১০০ ৬ 0] কত 
অষ্টম অধ্যায়: সালাতুল ইস্তেসকাহ বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত 


১. অনাবৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ 

ইবনু উমার রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৪1215 দত ১ ৮5 পণ 265 ৭৬ 9 বি 40956 011৮ 1 
৪৬৫৭ ৩ 952115%58 ১ 4892 


যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুভিক্ষি, 
শাসকের তরফ থেকে অত্যাচার, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যখন যাকাত আদায় করে না 
তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বণ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি হাসান |1৭০৮] 


২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃষ্টি প্রার্থনার প্রকারসমূহ। 


প্রথম. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের স্থানে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন 
এবং খুতবা দিয়েছেন । 


দ্বিতীয়. জুমআর দিনে খুতবা চলা অবস্থাতেই মিশ্বারের ওপর থেকে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। 


[৭০৭] সহীহ বুখারী, হা/১০৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৯১৫, মুসনাদে আহমাদ, ৪8/২৪৫। 
[৭০৮] ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৯, হাকিম, 8/৫৪০। 


৩৭৩ 


তৃতীয়: মদীনার মিম্বারের ওপর থেকে তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন । এতে তিনি জুমআর দিনে 
বাদে অন্য দিনেই শুধু বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন, তার থেকে এখানে সালাত আদায়ের কথা 
সংরক্ষিত নয়। 


চতুর্থ: মসজিদে বসে থাকা অবস্থাতেই তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। এতে তিনি দুই হাত 
উত্তোলন করে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। 


পঞ্চম: মসজিদের দরজার বাহিরে “আয-যাওরা' নামক স্থানের নিকটে “আহজারুয যাইত" 
নামক স্থানে থেকে তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। 


ষষ্ঠ: কিছু যুদ্ধে যখন মুশরিকরা আগেই পানির স্থান দখল করে নিয়েছে, তখন তিনি বৃষ্টি 
প্রার্থনা করেছেন। 


প্রথম প্রকারের দলীল: 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

255 5 ৩ 75 ০ ও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ী ও নশ্রভাবে, সাধারণ পোশাক পরে, ভীত 


বিহুল হয়ে রওয়ানা করে ধীরপদে (মাঠে) পৌঁছে দু'রাকআত সালাত পড়লেন, যেভাবে তিনি 
ঈদের সালাত পড়েন । কিন্ত তিনি তোমাদের এই খুতবার ন্যায় খুতবা দেননি । এই হাদীসটি 


হাসান ॥৯] 

দ্বিতীয় প্রকারের দলীল: 

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩ ০25 এডি আআ একি ও 45৮৫6 ০ 35 ৪৪ ৩৫ 5৫ ৬৫ এ এ) 055 ১2০ তা 
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জনৈক ব্যক্তি জুমআর দিন মসজিদে নবাবীতে “দারুল কাযা” এর দিকে স্থাপিত দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন । 


সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (অনাবৃষ্টির ফলে) মাল সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পথ 


[৭০৯] মুসনাদে আহমাদ, ১/২৩০, নাসাঈ, ৩/১৬৩, তিরমিযী, হা/৫৫৯, ইবনে মাজাহ, হা/১২৬৬। 


৩৭৪ 


রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান 
করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু হাত উঠিয়ে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! 
আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ণ করুন, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আমাদেরকে বৃষ্টি দান 


করুন। এই হাদীসটি সহীহ |৯০] 
তৃতীয় প্রকারের দলীল: 
শুরাহবীল ইবনূস সামত (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি কাব (রা) কে বলেন, 
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৫ ৩৬ 
হে কাব ইবনু মুররা! আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস 
বর্ণনা করুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন| তিনি (কাব) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট বৃষ্টির 
জন্য প্রার্থনা করুন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুহাত তুলে দুআ করেন, 
হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করুন যা সুপেয়, ফসল উৎপাদক, পযপ্তি, 
বিলম্বে নয়, অবলম্বনে, উপকারী এবং ক্ষতিকর নয়৷ কাব (রা) বলেন, জুমআর সালাত শেষ 
না হতেই বৃষ্টি হয়ে গেলো । পরে লোকেরা তাঁর নিকট এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করলো 


এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বাড়িঘর ধ্বসে যাচ্ছে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের 
ওপর নয়, আমাদের আশেপাশে বধিত হোক। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ মেঘমালা টুকরা টুকরা 


হয়ে ডানে-বামে সরে গেলো । এই হাদীসটি সহীহ |[*১] 
চতুর্থ প্রকারের দলীল: 
জাবির ইবনু আবদুললাহ রো) থেকে বরণিত। তিনি বলেন, 
2৮ ৫25 ৬৫৫৮ :33 ৭০ ৪ 


[৭১০] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৭। 
[৭১১] ইবনে মাজাহ, হা/১২৬৯, হাকিম, ১/৩২৮, বাইহাকী, ২/৩৫৫- ৩৫৬, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৩৬। 


৩৭৫ 


একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কতিপয় লোক (বৃষ্টি না হওয়ায়) 
ত্রন্দনরত অবস্থায় এলে তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিলম্বে নয় বরং 
তাড়াতাড়ি ক্ষতিমুক্ত-কল্যাণময়, তৃপ্তিদায়ক, সজীবতা দানকারী, মুষল ধারায় বৃষ্টি বণ 
করুন । বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাদের ওপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় (এবং বৃষ্টি 
হয়)। এই হাদীসটি সহীহ |1২] 

পঞ্চম প্রকারের দলীল: 

বনী আবুল লাহমের মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে “'আয-যাওরার' নিকটবর্তী 'আহজারুয যাইত' নামক স্থানে বৃষ্টি প্রার্থনার 
সালাত আদায় করতে দেখেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৩] 

ষষ্ঠ প্রকারের দলীল: 

ইবনুল কাইয়্যিম (হি) বলেন, কোন এক যুদ্ধে মুশরিকরা যখন মুসলিমদের আগেই ময়দানে 
অবস্থিত পানির স্থান দলখ করে নিল এবং মুসলিমগণ পিপাসাতে কাতর হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলেন, তখন তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে 
দুআ করলেন। তখন মুনাফিকরা বলছিল যে, তিনি যদি সত্যিই নাবী হয়ে থাকেন, তাহলে 
তিনিও তার জাতির লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে পানি প্রার্থনা করবেন । তাদের এই কথা 
যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি তাই বলেছে? আমি আশা করি, অচিরেই তোমাদের রব 
তোমাদেরকে পানি পান করাবেন। অতঃপর তিনি দুই হাত প্রসারিত করে দুআ শুরু 
করলেন । তিনি আকাশে মেঘ তাদেরকে ছায়া দান করা এবং বৃষ্টি শুরু না হওয়া পযন্ত হাত 
নামাননি ৷ তারপর তাদের ওপর বৃষ্টি শুরু হলো, এমনকি পুরো উপত্যকা ছড়িয়ে পড়লো । 
আর মানুষজন পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলো ॥%৪. 


৩. বৃষ্টি প্রার্থনা করার সময় দুই হাত উত্তোলন করা সুন্নাত। 
আনাস ইবনু মালিক (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
5% ৬ ৬9 ৫5 4০৪০৯ ও ৯ এক ৬ গড ও ৪ ৬ উপ পি ঞ। পরও উঠ ৩৩ 


[৭১২] আবু দাউদ, হা/১১৬৯, বাইহাকী, ৩/৩৫৫, হাকিম, ১/৩২৭। 
[৭১৩] আবূ দাউদ, হা/১১৬৮, তিরমিযী, হা/৫৫৭, মুসনাদে আহমাদ, ৫/২২৩, নাসাঈ, ৩/১৫৯। 
[৭১৪] যাদুল মাআদ, ১/৪৪১। 


৩৭৬ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোথাও দুআর মধ্যে হাত 
উঠাতেন না। তিনি হাত এতটুকু ওপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো। 


এই হাদীসটি সহীহ [৭] 
৪. খুতবাতে যেই বিষয়গুলো থাকবে। 
খুতবাতে থাকবে যিকির, আনুগত্যের বিষয়ে উৎসাহিতকরণ এবং পাপাচার থেকে 
সতর্ককরণ । ইমাম ও তার সাথে যারা থাকবে সকলেই অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য বেশি বেশি 
ইস্তেগফার ও দুআ করবে । কেননা এর পক্ষে আবু ইসহাক আস সাবিঈ এর হাদীস রয়েছে, 
যেটি ইমাম বুখারী (রহি) বর্ণনা করেছেন ।”১৬ এছাড়াও ইবনু মাসউদ (রা) এর হাদীস 
রয়েছে, যেটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহি) বর্ণনা করেছেন ৭ এছাড়াও আনাস 
(রা) এর হাদীস রয়েছে, যেটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহি) বর্ণনা করেছেন ।%১৮। 
৫. কিবলামুখী হওয়ার সময়ে ইমাম তার চাদর উল্টিয়ে ধরবে । 
আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন বৃষ্টির দুআর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আমি তা 
দেখেছি। ব্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকে তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে 
দুআ করলেন । অতঃপর তিনি তাঁর চাদর উল্টে দিলেন। আমাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত 
আদায় করলেন। তিনি উভয় রাকআতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৭৯] 


[৭১৫] সহীহ বুখারী, হা/১০৩১, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৫, মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৮২। 
[৭১৬] সহীহ বুখারী, হা/১০২২। 
[৭১৭] সহীহ বুখারী, হা/৪৮২১, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯৮। 

[৭১৮] সহীহ বুখারী, হা/১০১৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৭। 

[৭১৯] সহীহ বুখারী, হা/১০২৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪, আবূ দাউদ, হা/১১৬২, নাসাঈ, ৩/১৫৭ । 


৩৭৭ 


০৭১৮ শআ এ 
নবম অধ্যায়: সফরের সালাত। 


১. সফরে কসর করা ওয়াজিব । 


আয়িশা নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে সালাত দু'দু'রাকআত করে ফরয করা 
হয়েছিল৷ তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলে চার রাকআত ফরয 
করা হয় । আর সফরের সালাত পূর্বের মতো দু'রাকআত করে রেখে দেয়া হয় । এই হাদীসটি 


সহীহ [৭২০] 


ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে 
জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এ আশঙ্কা 
থাকলে সালাত কসর করতে তোমাদের কোন দোষ নেই। (সুরা আন নিসা: ১০১)। কিন্তু 
এখন তো লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছেন। (সুতরাং এখন কসর সালাত আদায় করার 
প্রয়োজন কী?) এ কথা শুনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, তুমি যে কারণে বিস্মিত 
হয়েছো আমিও ঠিক একই কারণে বিস্মিত হয়েছিলাম । তাই উক্ত বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটি তোমাদের জন্য 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাদাকা । সুতরাং তোমরা তার দেয়া সাদাকা গ্রহণ করো । এই হাদীসটি 
সহীহ 11৭২১] 

ইবনু উমার (রো) হতে বণ্িত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি সফরে দু'রাকআতের অধিক আদায় করতেন না। আবু 
বকর, উমার ও উসমান (রা) এর রীতিও এমনটিই ছিল এই হাদীসটি সহীহ |1৭২২] 


ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, সফরে সালাত কসর করা ও সিয়াম ভঙ্গ করার বিষয়ে 
দলীলসমূহের বাহ্যিক অর্থতে নেকীর সফর না পাপের সফর এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য 
করা হয়নি, বিশেষ করে সালাত কসর করার বর্ণনাগ্তুলোতে । কেননা আল্লাহ তাআলা 
মুসাফিরদের জন্য এমন সালাতই বিধিবদ্ধ করেছেন । আল্লাহ তাআলা যেমন মুকীম ব্যক্তির 
জন্য পুরো সালাত আদায় করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতে তিনি আনুগত্যকারী ও অবাধ্য 
ব্যক্তির মাঝে কোন পার্থক্য করেননি, আর এই বিষয়ে কোন মতভেদও নেই, ঠিক তেমনই 
আল্লাহ তাআলা মুসাফিরদের মাঝে কোন পার্থক্য করা ছাড়াই তাদের জন্য দুই রাকআত 


[৭২০] সহীহ বুখারী, হা/৩৯৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৫। 
[৭২১] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৬, আবু দাউদ, হা/১১৯৯, তিরমিযী, হা/৩০৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/১০৬৫। 
[৭২২] সহীহ বুখারী, হা/১১০২, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৯। 


৩৭৮ 


সালাত আদায় করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন । আর সালাত কসর করার দলীলসমূহ পাগীকেও 
অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু সিয়াম ভঙ্গ করার দলীলসমূহ নয় । কেননা সালাতে কসর করা হলো, 
শরীআতের বিধান, যেটি শুধু নেককার লোকদের জন্য বিধিবদ্ধ হবে, কিন্তু পাপীদের জন্য 
হবে না, বিষয়টি এমন হতে পারে না। বরং এটি নেককার ও পাপী সকল লোকদের জন্যই 
শরীআতসম্মত। পক্ষান্তরে সিয়াম ভঙ্গ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটি হলো মুসাফির 
ব্যক্তির জন্য ছাড় । আর মুলগতভাবে ছাড় শুধু নেককার লোকদের জন্য হয়, অন্যদের জন্য 
নয়, যদিও তাতে ব্যাপক বর্ণনা থাকে । এখানে উদ্দেশ্য হলো এই কিয়াসকে বাতিল 
করা ॥৭২৩। 


২. কসর করার দূরত্ব। 


ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহি) বলেন, কসর ও সিয়াম ভঙ্গ করাতে এই উম্মতের 
জন্য নিদিষ্ট সফরের দুরত্ব দেয়া হয়নি। বরং সেটিকে সাধারণভাবে সফর ও জমিনে বের 
হওয়া দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনভাবে প্রতিটি সফরের জন্যই তায়াম্মুমের কথা 
সাধারণভাবে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে সফরের দূরত্ব নির্ধরিণে যে একদিন বা দুইদিন বা দিন 
দিনের পথ নিধরিণ করার বিষয়ে যে বর্ণনাগ্ডলো এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। 
আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত ।1৭১৪] 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (েহি) বলেন, প্রতিটি যেই নামে ভাষাগতভাবে ও 
শরীআতগতভাবে সীমা নেই, তার জন্য প্রচলিত রীতির দিকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং 
প্রণেতা সফরের বিধান দিয়েছেন। 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, সফরে সালাত কসর করার দূরত্ব নিয়ে আলেমগণের মাঝে 
অনেক বেশি মতভেদ রয়েছে। এতে প্রায় বিশটি মত রয়েছে । আর আমরা ইবনু তাইমিয়্যাহ 
ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) থেকে যেটি বর্ণনা করেছি সেটিই বেশি সঠিক এবং ইসলামের 
সহজতার সাথে বেশি মানানসই | কেননা একদিন বা তিনদিন বা অন্যান্য নিদিষ্ট দূরুত্তের 
সফর হলেই তাতে কসর করার নির্দশটা, যেই পথ অতিক্রম করবে তা হিসেব রাখার 
নিদেশকে আবশ্যক করে । আর এটি অধিকাংশ মানুষই করতে পারবে না, বিশেষ করে যদি 
এমন পথ আগে অতিক্রম না করে। 

এই হাদীসে আরেকটি উপকারিতা রয়েছে; সেটি হলো, কসর শুরু হবে নিজ শহর অতিক্রম 
হওয়ার পর। আর এটিই হলো অধিকাংশ আলেমের মত, যেমনটি “নাইলুল আওতার' 
(৩/৮৩) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে । তিনি আরো বলেছেন, কিছু কিছু কৃফাবাসীদের মতে, যখন 
থেকে সফরের ইচ্ছা করবে, তখন থেকেই সালাত দুই রাকআত করে আদায় করবে, যদিও 


[৭২৩] ওয়াবলুল গমাম, ১/৩৪৯- ৩৫০। 
[৭২৪] যাদুল মাআদ, ১/৪৬৩। 


৩৭৯ 


সে তার বাড়িতেই থাকে । তাদের কেউ কেউ বলেছেন, যখন বাহনে চড়বে, তারপরে সে 
চাইলে কসর করতে পারবে । ইবনে মুনযির (হি) প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, 
আলেমগণ একমত যে, যখন বাড়ি ছেড়ে যাবে, তখই সে কসর করতে পারবে । কিন্তু বাড়ি 
ছাড়ার আগে কসর করতে পারবে কিনা এই নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 
সুতরাং তাকে আসল অনুযায়ীই পুরো সালাত আদায় করতে হবে, যতক্ষণ না তার জন্য 
কসরের বিধান সাব্যস্ত হয় । তিনি আরো বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা 
থেকে বের হওয়া ছাড়াই মদীনাতে থাকতেই কোন সফরে তিনি কসর করেছেন বলে আমি 
জানি না। 


আমি (আলবানী) বলছি, এই অর্থে অনেক হাদীস রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস 
আমি “আল ইরওয়া” কিতাবে বণনা করেছি। যেমন, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনু আব্বাস 
(রা)সহ অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হাদীস 1২৭ শুবা (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি ইয়াহইয়া 
ইবনু ইয়ামীদ আল হুনায়ী (রহি) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
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আমি আনাস ইবনু মালিক (রা) কে সফররত অবস্থায় সালাতে কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিন মাইল অথবা তিন 
ফারসাখ দূরত্বে সফরে বের হতেন তখনই দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন । ইয়াহইয়া 
ইবনু ইয়াীদ আল হুনায়ী তিন মাইল দূরত্বের কথা বলেছেন, না তিন ফারসাখ দূরত্বের কথা 
বলেছেন তাতে শুবার সন্দেহ রয়েছে ।1৭২৬] 
শাইখ আলবানী (রহি) তার “সিলসিলা সহীহাহ' (/৩০৭- ৩০৮) কিতাবে বলেন, এই 
হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মুসাফির ব্যক্তি যদি তিন ফারসাখ (এক ফারসাখ হলো, প্রায় আট 
কিলোমিটার) সফর করে, তাহলে তার জন্য সালাত কসর করা জায়েয । আর আল-খাত্তাবী 
(রহি) তার “মাআলিমুস সুনান” (২/৪৯) কিতাবে বলেন, এই হাদীসটি যদি প্রমাণিত হয়, 
তাহলে সালাত কসর করার জন্য তিন ফারসাখ দূরত্ব নির্ধারিত সীমা হবে । কিন্তু কোন ফকীহ 
এমনটি বলেছেন বলে আমি জানি না” 
এই বক্তব্যে কয়েক দিক থেকে আপত্তি রয়েছে। 


প্রথম: এই হাদীসটি প্রমাণিত । আর তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম মুসলিম (রহি) 
এটি বণনা করেছেন, আর অন্য কেউ এটিকে যঈফ বলেননি । 


[৭২৫] সিলসিলা সহীহাহ, ১/৩১০- ৩১১। 
[৭২৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬৯১। 


৩৮০ 


দ্বিতীয়: আর কোন ফকীহ না বলাতে এই হাদীসের কোন সমস্যা হবে না এবং এটি আমল 
করাকেও বাধা দিবে না। 


তৃতীয়: এমনটি বলেছেন এই হাদীসের রাবী আনাস ইবনু মালিক (রা)। আর এটি দিয়েই 
ফাতওয়া দিয়েছেন আনাস (রা) থেকে বণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াধীদ আল হুনায়ী, 
যেমনটি পৃবেই বণ্িত হয়েছে। 


হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে 
বেশি সহীহ আর যারা এর বিপরীত কথা বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত দূরত্ব দিয়ে উদ্দেশ্য 
হলো, যাতে কসর করা শুরু হয়, সফরের চুড়ান্ত দূরত্ব উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য 
সঠিকতা থেকে অনেক দূরে হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট |] 


৩. কোন ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজন পুরো করার জন্য কোথাও অবস্থান করে, কিন্তু (নির্দিষ্ট 
সময়) থাকার নিয়্যাত করেনি, সে বিশদিন পথন্ত কসর করবে। 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৪ ০৩ 0 ৩৮৪ 458 1৭4 এড ঝ। এল | 4৯০ চর 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে বিশ দিন অবস্থানকালে সালাত কসর 
করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ |7৯৬1 


আর যদি (নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত) অবস্থান করার দৃঢ় সংকল্প করে, তাহলে উনিশ দিন পর পুরো 
সালাত আদায় করবে । 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
35 69510 55:16 এ পুণে ৮৯ ৪5 এ 1 পর এও এত এ এ 82। 2৫ ৫ 
এ 6১ 819 625 ৮৯ ৪৪ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় উনিশ দিন পযন্ত অবস্থানকালে 
সালাত কসর করেন। সেহেতু আমরাও উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর 


চেয়ে অধিক হলে পূর্ণ সালাত আদায় করি । এই হাদীসটি সহীহ 1৭৯] 


[৭২৭] ফাতহুল বারী, ২/৫৬৭- ৫৬৮। 
[৭২৮] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৯৫, আবু দাউদ, হা/১২৩৫ । 
[৭২৯] মুসনাদে আহমাদ, ১/৩১৫, সহীহ বুখারী, হা/১০৮০, ইবনে মাজাহ, হা/১০৭৫। 


৩৮১ 


৪. সফরে নফল সালাত আদায় করা । 

ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) বলেন, সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হলো, 
শুধু ফরয সালাতের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা । আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
সংরক্ষিত নেই যে, তিনি সফরে ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাতগুলো আদায় 
করেছেন। তবে বিতর ও ফজরের সুন্নাত ব্যতীত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এগুলো বাড়িতেও ছাড়তেন না, আবার সফরেও ছাড়তেন না 15৩৭ 

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাকে সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলো, তখন তিনি বললেন, 


ঢা ৬৩৯৫৫ ০ হি এত ১৪৫ গত ২ ঠ$ 569 ৫ ০০৩ এ এ। ০ 28 45৮০ ৬০৯০০ ভু 
1 উস ক 255 ও (রে 94১4) আ॥। 16 48 এ ২ ৬৮ চল এ &% 2 ৩৩৪ 
আমি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থেকে দেখেছি আমৃত্যু 
তিনি দু'রাকআতের অধিক আদায় করেননি । আমি সফরে আবূ বকরের সাথে থেকে দেখেছি 
আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান না করা পযন্ত তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন। আমি 
সফরে উমারের সাথে থেকে দেখেছি তিনি দু'রাকআত সালাতই আদায় করেছেন। আর 
আল আহযাব: ২১)। এই হাদীসটি সহীহ 1৭৩১. 
তারপর ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) বলেন, তবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
এটি সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বাহনের ওপরে সালাত আদায় করেছেন, সেই 
বাহন যেই দিকেই ফিরুক না কেন। 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে 
তার উটের ওপরই নফল সালাত আদায় করতেন, সে উট যে দিকেই ফিরুক না কেন। এই 
হাদীসটি সহীহ 11৭৩২; 


৫. জুমআর দিনে সফর করা । 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, সাধারণভাবে জুমআর দিনে সফর করা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে 
হাদীসের কোন বর্ণনা নেই। বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে 


[৭৩০] যাদুল মাআদ, ১/৪৫৬। 
[৭৩১] সহীহ বুখারী, হা/১১০১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৯। 
[৭৩২] সহীহ বুখারী, হা/১০০০, সহীহ মুসলিম, হা/৭০০। 


৩৮২ 


যে, তিনি জুমআর দিনে দিনের প্রথম ভাগেই সফর করেছেন । কিন্তু এই বণনাটি মুরসাল 
হওয়ার কারণে যঈফ 1৩৩ 

আল-আসওয়াদ ইবনু কায়স (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে সফরের প্রস্তুতি নেয়া অবস্থাতে দেখলেন । সেই 
ব্যক্তিকে উমার (রা) বলতে শুনলেন যে, আজকে যদি জুমআর দিন না হতো, তাহলে আমি 
অবশ্যই সফরে বেরিয়ে যেতাম । তখন উমার (রো) বললেন, তুমি সফরে বেরিয়ে যাও। 
কারণ জুমআ সফর থেকে বিরত রাখে না । এই আসারের সনদ সহীহ 11৭৩৪; 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, যুহরী (রহি) এর হাদীসটি1৭৩৫; মুরসাল, কিন্ত এর অর্থ 
সহীহ । এর অর্থ হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আযান শুনেনি, ততক্ষণ সে সফরে বের হতে পারবে । 
আর যখন জুমআর আযান শুনবে, তখন তাতে উপস্থিত হওয়া তার জন্য ফরয হবে । আর 


আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত |[৭৩৬] 

৬. সফরে দুই সালাত একত্রে জমা করা 

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

56 ০০ এষ এ 2 1 ৩ ভ৮ ও 0 010 055 এত এ ক 45 ৩৬ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর শুরু করলে আসরের 

ওয়াক্ত পযন্ত যুহরের সালাত বিলম্বিত করতেন । অতঃপর অবতরণ করে দু* সালাত একসাথে 

আদায় করতেন । আর যদি সফর শুরু করার পুবেই সূর্যঢলে পড়তো তাহলে যুহরের সালাত 

আদায় করে নিতেন । অতঃপর সওয়ারীতে চড়তেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৭৩৭] 


মুয়ায ইবনু জাবাল (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

র্‌ রর রর 2 রা রা যারা যারা রা ॥ ও 2 
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[৭৩৩] সিলসিলা যঈফাহ, ১/৩৮৬- ৩৮৭ । 

[৭৩৪] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ৩/১৮৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ২/১০৫। 
[৭৩৫] মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাষযাক, ৩/২৫১। 

[৭৩৬] তামামুল মিন্নাহ, ৩২০ পৃ.। 

[৭৩৭] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৪, সহীহ বুখারী, হা/১১১২, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৪। 


৩৮৩ 


5 ৬৯০ পলা তত ০০৭ এত 02005 সেও ভি রঞ্ু ভঁ আলা ৮০৮০ 0 

৮ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে 
নিজের তীঁবু ত্যাগ করলে যুহরের সালাত দেরি করে আসরের সাথে একত্রে আদায় করতেন । 
তিনি সূর্যটলে যাওয়ার পর তীবু ত্যাগ করলে আসরের সালাত এগিয়ে এনে যুহরের সাথে 
একত্রে আদায় করতেন । তিনি মাগরিবের আগে তাঁবু ত্যাগ করলে মাগরিব দেরি করে ইশার 
সাথে একত্রে আদায় করতেন । তিনি মাগরিবের পর তীবু ত্যাগ করলে ইশাকে এগিয়ে এনে 
মাগরিবের সাথে একত্রে আদায় করতেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৭৩৮] 


৭. বাড়িতে থাকাবস্থাতেও দুই সালাত একত্রে জমা করা । 


ইমাম নববী (রহি) বলেন, একদল ইমামের মতে, বাড়িতে থাকলেও সালাত জমা করা 
জায়েয, এ ব্যক্তির প্রয়োজনে যে ব্যক্তি এটিকে অভ্যাস বানিয়ে নেয় না। এটি হলো ইবনু 
সীরীন (রহি) এর মত এবং ইমাম মালিক (রহি) এর ছাত্র আশহাব এর মত । আল খাত্তাবী 
(রহি) এই মতটি বণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর ছাত্র কাফফাল আশ শাশীল 
কাবীর থেকে ইসহাক আল মিরওয়াধী, একদল আসহাবুল হাদীস থেকে । ইবনে মুনযির 
(রহি) এই মতটি পছন্দ করেছেন ॥৭৩॥ এই মতকে সমর্থন করে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত 
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যাতে তিনি বলেন, 
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সফররত বা ভীতিকর অবস্থা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় 
অবস্থানকালে যুহর এবং আসরের সালাত একসাথে আদায় করেছেন । আবৃয যুবায়র (রহি) 
বলেছেন, (এ হাদীস শুনে) আমি সাঈদ ইবনু যুবায়রকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস 
করলে আমিও তেমনি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) কে (বিষয়টি) জিজ্ঞেস করেছিলাম। 
জবাবে তিনি আমাকে বলেছিলেন, এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
ইচ্ছা ছিল তার উম্মাতের মনে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্ন্দব না থাকে ।1৭০] 


[৭৩৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৪১, আবু দাউদ, হা/১২০৬, তিরমিযী, হা/৫৫৩। 
[৭৩৯] শারহু সহীহ মুসলিম, ৫/২১৯। 
[৭৪০] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫। 


৩৮৪ 


সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আরেকটি বণনাতে রয়েছে, 
05১6 ০৮ 26 ও এড গল6 সাও ০০০৪ ৮৯ 38 ০০৪ ০ এপ | 4৮ তর 
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মদীনায় অবস্থানরত কোন ভীতিকর পরিস্থিতি কিংবা বৃষ্টি-বাদল ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর, আসর সালাত জমা করছেন এবং মাগরিব ও ইশার সালাত জমা 
করেছেন । (আবু কুরাইবের হাদীসে রয়েছে), বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা) 
কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এমনটি করেছেন? তখন 
তিনি বললেন, যাতে তার উম্মতের জন্য কষ্ট না হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ 1৭১] 


পুবেই বর্ণিত হলো যে, প্রয়োজনের সময়েই জমা করা জায়েয হওয়ার মাসআলাই এখানে 
উদ্দেশ্য । কেননা ইবনু আব্বাস (রো) এর কথার বাহ্যিক অর্থ এটি প্রমাণ করে, যেখানে তিনি 
বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য কষ্ট না রাখার ইচ্ছা 
করেছেন। এখানে তিনি সালাত জমা করার জন্য অসুস্থতা বা অন্য কোন কিছুকে কারণ 
হিসেবে বণনা করেননি । বরং তিনি কষ্ট ও সংকীর্ণতাকে দূর করাই কারণ হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন । সুতরাং বিষয়টি যতক্ষণ এমন থাকবে, ততক্ষণ প্রয়োজনের জন্য সালাত জমা 
করা জায়েয হবে। 


৮. দুই সালাতের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় না করে, এক আযান ও দুই ইকামত 
দিয়ে দুই সালাত জমা করা । 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণিত । তিনি বলেন, 


০০ ও এও জগত চি ০৬ ১৩1? এ 3৮ 2 ১৮৮৫ এক 0৮9 ৬ এ এ াঁ 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে একই আযান ও দুই ইকামতে দুই সালাত 
আদায় করেছেন। তারপর তিনি মুযদালিফাতে এসে একই আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব 
ও ইশার সালাত আদায় করেছেন । এই দুই সালাতের মাঝে অন্য কোন নফল সালাত আদায় 
করেননি । তারপর তিনি ফজর হওয়া পযন্ত শয়ন করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |%২] 


[৭৪১] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫। 
[৭৪২] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩২০, সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, নাসাঈ, ৫/২৬০। 


৩৮৫ 


৩১১৩৪১৩৩৮১০ কতা 
দশম অধ্যায়: দুই ঈদের সালাত। 


১. দুই ঈদের সালাতের বিধান। 


ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব । কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা 
এই সালাত আদায় করার পাশাপাশি এই সালাতের জন্য বের হওয়ারও আদেশ করেছেন। 


উম্মু আতিয়্যাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

52487 ৩০০ ৩০ পো এ ৯ ও ৫৮৮ উ পল এ ঝ। এক ও 425 ৪ 
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আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন 
পরিণত বয়স্কা, খতুবতী ও গৃহবাসিনী সব মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে 
বের করে আনি । তবে খতুবতী মহিলারা সালাত থেকে বিরত থাকবে । বাকী পুণ্যের কাজে 
ও মুসলিমদের দুআয় শরীক হবে । আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো 
চাদর ওড়না নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য তার বোন 
তাকে নিজ চাদর বা ওড়না পরিয়ে দিবে । এই হাদীসটি সহীহ 15৩ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫০: ঈদের সালাতের বিধান 
ঈদের সালাতের ব্যাপারে আলেমগণ তিন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন: 
প্রথম অভিমত: ঈদের সালাত ওয়াজীব। 


এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর দু'টি অভিমতের একটি এবং ইমাম আহমাদ ও 
কতিপয় মালিকী অনুসারী বিদ্বানগণের অভিমত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহি. এ 
অভিমতকে উত্তম বলেছেন। (ইবনু আবেদীন ২/১৬৬, দাসুকী ১/৩৯৬, ইনসাফ ২/২৪০ 
মাজরূ ফাতাওয়া ২৩/১৬১, সায়লুল জারীর ১/৩১৫)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


2৫9 ৩০ 0 


[৭৪৩] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৮৪, সহীহ বুখারী, হা/৯৭৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯০। 


৩৮৬ 


অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত পড়ুন ও কুরবানী করুন (সূরা কাউসার 
১০৮২) । এ আয়াতে আদশে সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা ওয়াজিব হওয়া বুঝায় । 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
(635 6 ৩৩ &01124 

আর মহান আল্লাহ তোমাদেরকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এজন্য তার বড়ত্ব ঘোষণা করবে 
(সূরা আল বাকারা ২:১৮৫)। 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাদাই দুই ঈদের সালাত আদায় করেছেন। আর 
কোন ঈদেই এ সালাত ত্যাগ করেননি । পরবতীতে মুসলিম জনগণ ও খলীফাগণ সর্বদা এ 
সালাত আদায় করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে এ সালাতের 
জন্য ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মহিলাদেরকেও, তাদের মধ্যে যারা 
পর্দানশীল ও খতুবতী তাদেরকেও এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর খতুবতী মহিলাগণ সালাত 


আদায়কালে ঈদগাহ হতে দূরে থাকবেন । এমনকি যে সব মহিলার লম্বা চাদর কিংবা বোরখা 
নেই তাদেরকে অন্য মহিলার বোরখা বা চাদরে জড়িয়ে আসতে বলা হয়েছে ।%5 


দ্বিতীয় অভিমত: ঈদের সালাত ওয়াজীবে কিফায়াহ। 


যদি মুসলিম জনগণের কতিপয় লোক আদায় করে তাহলে সকলের জন্য আদায় করা হয়। 
আর এটা হাম্বলী ও কতিপয় শাফেয়ী বিদ্বানের অভিমত 1 তাদের দলীল প্রথম অভিমত 
পোষণকারীদের প্রদত্ত দলীলসমূহ ৷ তবে তারা বলেছেন, ঈদের সালাত ফরযে আইন নয়। 
কারণ এর জন্য আযান বৈধ নয়। সুতরাং এটা ফরযে আইন সালাত নয়। বরং তা জানাযার 
সালাতের ন্যায় ফরযে কিফায়াহ। আর যদি ফরযই হতো তাহলে এর জন্য খুতবা দেয়া 
আবশ্যক হতো এবং জুমআর খুতবার ন্যায় তা শ্রবণ করা ফরয হয়ে যেত। 

তৃতীয় অভিমত: ঈদের সালাত সুন্নাতে মুআকাদাহ, ওয়াজিব নয়। 

এটা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও তাদের অনুসারী অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত 1০৬ নাবী 
জনৈক বেদুঈন লোককে বলেছেন যখন পাচ ওয়াক্ত সালাতের আলোচনা হয়েছিল । তখন এ 
ব্যক্তি বল, এ সালাতসমূহ ব্যতীত অন্য কোন সালাত আদায় করা আমার জন্য কী 


আবশ্যক । তিনি বললেন: না। তবে তুমি অতিরিক্ত কিছু সালাত আদায় করলে করতে 
পারো 11৭5৭ 


[৭88] সহীহ বুখারী হা/৯৭৪, ৯৮০-৯৮১। 

[৭8৫] আল মুগনী ২/৩০৪, কাশফুল কান্না ২/৫০, মাজনূ ৫/২। 

[৭৪৬] মাজমূ' (৫/২), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ফিকহুস সুন্নাহ, মাওসূআতুল ফিকহিল ইসলামী । 
[৭৪৭] সহীহ: ইতিপূর্বে একাধিকবার এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


৩৮৭ 


এ সালাত রুকু ও সিজদা বিশিষ্ট এমন সালাত যার জন্য কোন আযান বৈধ করা হয়নি। 
সুতরাং শারঈ ফরয হিসাবে আদায় করা আবশ্যক নয় । এটা যোহার সালাতের ন্যায় সুন্নাত । 
সহীহ ফিকনহুস সুন্নাহ ১/৫৯৮। 

অগ্রগণ্য মত: আলেমদের বিশুদ্ধ মতে ঈদের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর এটা অধিকাংশ 
আলেমের মত । দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় ঈদের সালাত সুন্নাতে মুয়ান্কাদা, ওয়াজিব নয় 17৪০ 
২. ঈদের সালাতের ওয়াক্ত 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) থেকে 
বর্ণিত। 
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একদা তিনি লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতে 
যান। (সালাত আরম্ভ করতে) ইমাম দেরী করায় তিনি অসন্তষ্টি প্রকাশ করে বললেন, 
(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) যুগে এ (যোহার সালাতের) সময় আমরা 
ঈদের সালাত আদায় শেষ করতাম । এই হাদীসটি সহীহ |] 

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সূর্য উঠার (প্রায় ১৫ মিনিট) পরে ঈদের সালাতের ওয়াক্ত শুরু 
হয়। অনুরূপভাবে এই হাদীস আরো প্রমাণ করে যে, তাড়াতাড়ি ঈদের সালাত আদায় করা 
মুস্তাহাব, আর প্রচলিত রীতি থেকে দেরীতে আদায় করা মাকরহ। 

৩. দুই ঈদের সালাতে কোন আযান ও ইকামত নেই, এমনকি “আস সালাতু জামিআহ” বলে 


আহ্বান করাও যাবে না । ইবনু আব্বাস ও জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল আনসারী (রা) থেকে 
বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, 
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[৭৪৮] ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা। পূ. ১১৭ 


[৭৪৯] আবু দাউদ, হা/১১৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৩১৭। এক বর্শা পরিমাণ (তিন মিটার) সূর্য আকাশে 
উঠার পর থেকেই ঈদের সালাতের সময় শুরু হয় অর্থাৎ সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ মিনিটি পর হতে শুরু হয়। 
আর দ্ি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সালাতের সময় থাকে । অধিকাংশ বিদ্বান: যেমন হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীগণ এ 
মতই ব্যক্ত করেছেন। সহীহ ফিকনুস সুন্নাহ। 


৩৮৮ 


(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়) ঈদুর ফিতরের দিন এবং ঈদুল 
আযহার দিন (ঈদের জন্য) আযান দেয়া হতো না। ইবনু জুরায়জ বলেন, কিছু সময় পর 
আমি আতাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বলেন, আমাকে জাবির ইবনু 
আবদুল্লাহ আল আনসারী (রো) জানিয়েছেন, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের জন্য 
আযানও নেই, ইকামতও নেই । কোন ডাক বা কোন প্রকার ধ্বনিও নেই। এ দিন ঈদের 
জন্য কোন আযান ও ইকামতের নিয়ম নেই । ইমাম (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার সময় 
এবং বের হওয়ার পরেও কোন আযান নেই। এই হাদীসটি সহীহ 11০] 


৪. দুই ঈদের সালাতের রাকআত সংখ্যা ও তাকবীর সংখ্যা । 


ঈদের সালাত দুই রাকআত । কিরাআতের আগে প্রথম রাকআতে (তাকবীরে তাহরীমা 
বাদেই) সাত তাকবীর, আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে । 

দুই তাকবীরের মাঝে সামান্য সময় নীরব থাকবে । এই তাকবীরপগ্ুলোর মাঝে কোন নিদিষ্ট 
যিকির সংরক্ষিত হয়নি । তবে ইমাম বাইহাকী (রহি) ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বণনা 
করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এই তাকবীরপ্তলোর মাঝে আল্লাহ তাআলার গুণগাণ ও প্রশংসা 
করবে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত পাঠ করবে 1] 


ইবনু উমার (রা) প্রত্যেক তাকবীর বলার সময়ে রাফউল ইয়াদাইন করতেন 1৭২ 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন বের 

হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোন সালাত আদায় 

করেননি । অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট আসলেন। এ সময় তার সাথে বিলাল (রা) 

ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাদাকা করতে আদেশ 

করলেন। মহিলারা নিজ নিজ কানের দুল ও গলার হার দিতে লাগলো । এই হাদীসটি 

সহীহ |1৭৩] 


[৭৫০] সহীহ বুখারী, হা/৯৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬। 


[৭৫১] তাকবীর সমূহের মাঝে চুপ থাকবে, কারণ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্দিষ্ট কিছু 
বলা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সহীহ ফিকনহুস সুন্নাহ। ইসনাদ হাসান বায়হাকী ৩/২৯১। 


[৭৫২] যাদুল মাআদ, ১/৪৪৩। 
[৭৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৯৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪। 


৩৮৯ 


আয়িশা ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
9 5 ৩ ৩০ ৯ ও সিএ ১৪ ও 5 ৫০১ এত আআ এক ঞ এ ৬ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে প্রথম 
রাকআতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকআতে পার্টবার তাকবীর বলতেন, রুকুর দুই তাকবীর 
ব্যতীত | এই হাদীসটি হাসান 1৭৫৪1 
আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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ঈদুল ফিতরের সালাতের তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাকআতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে 
পাঁচটি এবং উভয় রাকআতেই তাকবীরের পর কিরাআত পড়তে হবে । এই হাদীসটি 
হাসান |. 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫১: ঈদের সালাতে তাকবীরের সংখ্যা । 


এই মাসআলাতে কয়েকটি মত রয়েছে । তবে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী মত হলো দু'টি। 
সেগুলো হলো, 


প্রথম মত: ঈদের সালাতের কিরাআতের আগে প্রথম রাকআতে সাতটি আর পরের 
রাকআতে পাঁচটি দিতে হবে। এটি হলো অধিকাংশ আলেমের মত । এছাড়াও একদল 
সাহাবী ও তাবেঈ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে। 


তারপর তারা মতভেদ করেছেন যে, এই সাত তাকবীরের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমাকে গণ্য 
করা হবে কিনা? 

তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তাকবীরে তাহরীমাকে সাত তাকবীরের মধ্যেই গণ্য করতে 
হবে তের্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ সাত তাকবীর দিতে হবে)। এই মত দিয়েছেন ইমাম 
মালেক ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুমাল্লাহ ৷ ইবনু আব্বাস রাছিয়াল্লাহ আনহুমা থেকেও এটি 
সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (২/১৭৩) রহিমাহুল্লাহ 
বণনা করেছেন । আর এটি আবু হুরায়রা রাঘিয়াল্লাহ আনহুর আমল, যেমনটি আল মুআত্তা 


[৭৫৪] আবু দাউদ, হা/১১৪৯, ১১৫০, ইবনে মাজাহ, হা/১২৮০। 
[৭৫৫] আবু দাউদ, হা/১১৫১। 


৩৯০ 


(১/১৮০) কিতাবে ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩/২৯২) কিতাবে সহীহ সানাদে বর্ণিত 
হয়েছে। 


আবার তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তাকবীরে তাহরীমাকে সাত তাকবীরের মধ্যে গণ্য 
করা হবে না (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই সাত তাকবীর দিবে) । এই মত দিয়েছেন 
ইমাম শাফেয়ী, লাইস এবং আওযায়ী রহিমাহুমুল্লাহ। 


আমি (লেখক) বলছি, এই বিষয়ের হাদীসে দু”টিরই সম্ভাবনা রয়েছে । আর ইবনু আব্বাস 
রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ। 


আমার (লেখকের) নিকট সঠিক মনে হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা এই সাত তাকবীরের 
অন্তভৃক্ত হবে না (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা বাদেই সাত তাকবীর দিবে)। কেননা এই 
বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোতে বাহ্যিকভাবে তাকবীরে তাহরীমা বাদেই অন্য তাকবীরের কথা 
বলা হয়েছে। 


দ্বিতীয় মত: প্রথম রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে, এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও 
রুকুর তাকবীরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে । অর্থাৎ চার তাকবীর দিয়ে কিরাআত শুরু করবে । আর 
দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে কিরাআত করা শুরু করবে, তারপর রুকুর তাকবীর দিয়ে চার 
তাকবীর দিবে । এই মতটি ইবনু মাসউদ রাছিয়াল্লাহ আনহু থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত 
হয়েছে। এছাড়াও এক বণ্ণনাতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। 
এছাড়াও ইবনু মাসউদ রাছিয়াল্লাহ আনহু থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি 
হুযাইফাহ এবং আবু মুসা রাছিয়াল্লাহ আনহুমার উপস্থিতিতে এমন ফাতওয়া দিয়েছেন, 
যেমনটি আল আওসাত (৪/২৭৫) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এমন মত দিয়েছেন 
নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী এবং কুফাবাসীগণ (দেখুন, আল আওসাত, ৪২৭৩, আল মুগনী, 
৩/২৭২) | ৭৫৬] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫২: ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার 
বিধান 


অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার যেসব হাদীস এসেছে তার কোনটাই সাব্যস্ত 
নয়। সাহাবীদের থেকে যেসব আসার এসেছে সেগুলোও সাব্যস্ত নয়। তাই দলীলের 
আলোকে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া হাত ইন্তোলন করবে না । আর দলীল না থাকার কারণে 
অতিরিক্ত তাকবীরের সময় হাত উত্তোলনও করবে না। অতিরিক্ত তাকবীরে হাত উত্তোলন 


[৭৫৬] ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল 
ফাদ্বলী আল “বাদানী ৩/৩১০। 


৩৯১ 


না করার ব্যাপারে ইমাম মালিক, সাওরী, ইবনে আবী লাইল, আবূ ইউসুফ ও ইবনে হাযম 
বলেছেন। দেখুন, মুহাল্লা ৩২৯৩, মুগনী ২২৮১, আল মাজমু &/২৬, আল জামিউ 
আহকামিল ঈদাইন পৃ. ১৭৭। মিসকুল খিতাম ২/৮৯। 


৫. দুই ঈদের সালাতের কিরাআত। 


উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ (েহি) আবু ওয়াকিদ আল লায়সী (রা) থেকে 

বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 

এ) ও :৩129 90 08 ৮45 এ ঝা এক 28 4525 8 ডি এ :০৮। ঠ ১০ ভাঁদি 
1» আচ” ও) 5 4৬৭ 

আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব রো) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে কোন সুরা পড়েছেন? আমি উত্তরে বললাম, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইক্কতারাবাতিস সা-আতু (সূরা আল কামার) এবং কাফ, ওয়াল কুরআ-নিল 


মাজীদ (সূরা কাফ) পাঠ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ |৭৭ 

নুমান ইবনু বাশীর (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

35) 5 (এড এ নিল শি) ও এছ ও লা ও ও ৭9 আত ঝ। এ ঞ| 4০5 ৩৫ 
১ ও ৫ টি ০৮6 2৫ ও এর | 51195 206. (দ্রিউএ। ৬০০৬ 46 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ঈদের সালাতে ও জুমআর সালাতে 

“সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা- (সুরা আল আলা) ও "হাল আতা-কা হাদীসুল গাশিয়াহ" 

(সূরা আল গাশিয়াহ) পাঠ করতেন । বর্ণনাকারী বলেন, ঈদ ও জুমআ একই দিন হলেও 

তিনি উভয় সালাতে এ সূরাদ্ধয় পাঠ করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৮] 

৬. ঈদের সালাতের পর খুতবা হবে। 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

9৫৫3 ০০ ৯ ০০ 3৮৮$ 255 ৩৫ ওঠ এত ৩ ঝ। এ 0 250 ভ জি ৬১৪ 
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[৭৫৭] সহীহ মুসলিম, হা/৮৯১। 
[৭৫৮] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮। 


৩৯২ 


আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমার এবং উসমান (রা) এর সঙ্গে 
সালাতে উপস্থিত হয়েছি। তারা সকলেই খুতবার আগে সালাত আদায় করতেন । এই 
হাদীসটি সহীহ ৯ 


ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ) 03 ক 30০ সে ঝ। ৩০০ ১ ৪ গাও এত ঝ। এ | 45 ৩৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এবং উমার (রা) উভয় ঈদের সালাত 
খুতবার আগে আদায় করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |৭৬০]1 


প্রাসঙ্গিক সংযৌজন-৫৩: ঈদের সালাতের খুতবা একটি নাকি দু'টি? 


প্রথম মত: ঈদের সালাতের খুতবা দু'টি । এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু হাযম 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। তাদের দলীল: 
ইবনু আব্বাস, সাদ ইবনু আবী ওয়াকান্কাস ও জাবের রাদিআল্লাহু আনহুম এবং উবাইদুল্লাহ 
ইবনু উতবা রহিমানুল্লাহ এর মুরসাল হাদীস, সেখানে আছে, ঈদের সালাতের খুতবা দু'টি । 
এই দুই খুতবার মাঝে বসে পাথক্য সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু এই হাদীসপ্তলো একটাও বিশুদ্ধ 
নয়। 


দ্বিতীয় মত: ঈদের সালাতের খুতবা একটি । এটা শাইখ আলবানী, আমাদের শাইখ মুকবিল 
ও ইয়াহইয়া আল হাজুরী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তাদের দলীল: বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত ঈদের সালাতের খুতবা একটি । এর মাঝে উল্লেখযোগ্য দলীল হলো লেখক ইবনু 
উমার রদিইয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। 


সঠিকের নিকটবর্তী মত: বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে ঈদের 
সালাতের খুতবা একটি । দলীলের মাঝে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নারীদের কাছে এসে তাদের ওয়াজ নসিহত করতেন। এই দলীল প্রমাণ করে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস করে নারীদের বিশেষ উপদেশ দিতেন। এই 
মাসালার পরেই এর আলোচনা আসছে । এই দলীলটা পূর্বে বর্ণিত অধিকাংশ বিদ্বান যে 
দলীল দিয়েছেন, “ঈদের সালাতের খুতবা দু'টি | এই দুই খুতবার মাঝে বসে পাথব্য সৃষ্টি 
করতে হবে। এই দুই খুতবা ব্যতীত নারীদের বিশেষ উপদেশ দিতে হবে” এর সাথে 
সাংঘষিক নয়। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন । (আওসাত ৪/২৮৬, মুগনী ২৩৮৪, মাজমু 
৫/২৮, যাদুল মাআদ ১/৪৪৭, সুবুলুস সালাম ২/১৪৫) ৷ মিসকুল খিতাম ২/৯৬। 


[৭৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৯৬২, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪। 
[৭৬০] সহীহ বুখারী, হা/৯৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৮। 


৩৯৩ 


ইমাম ঈদের সালাতের পর মিম্বারের উপর নয় বরং জমিনের উপর দাঁড়িয়ে, দুইটি নয়, বরং 
একটি খুতবা প্রদান করবেন। আর এটিই সুনাত। এভাবেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশিদীন করতেন । আর দুইটি খুতবাহ্‌ প্রদান করা 
প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্ত যঈফ । মহান আল্লাহই অধিক জানেন । সহীহ ফিকহুস 
সুনাহ ১/৬০৭। 

৭. ঈদ ও জুমআ একই দিনে হলে জুমআর সালাতের বিধান। 

একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলে, যে ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায় করবে, তার থেকে জুমআর 
ফরযিয়াত আবশকতা) মাফ হয়ে যাবে, আর সে জুমআর স্থানে একাকী যুহরের সালাতও 
আদায় করতে পারবে । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


3524 619 এ 65 ধরি লিও ৩ 15145 6 ও তক 

আজ তোমাদের এ দিনে দু'টি ঈদের সমাগম হয়েছে । তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে (জুমআ 

ত্যাগ করবে), তার জন্য ঈদের সালাতই যথেষ্ট । তবে আমরা দু'টিই (ঈদ ও জুমআর সালাত 

উভয়টি) আদায় করবো । এই হাদীসটি হাসান ।1৭৬১] 

আত্বী ইবনু আবী রাবাহ (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

59423 পে এ উন এ এ ৪ ০৬০ ৩৪ জী ও এক্দ  এ 2 ৬৪ প্র 
2০ ০৬০% :৫ এয 105 64 9 4 ০548৬ ০০৩ ৫ ৩৫৫ 

একদা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ির (রা) জুমআর দিনে আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সালাত আদায় 

করেন । অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে একটু হেলে যাওয়ার পর আমরা জুমআর সালাতের জন্য 

গেলাম, কিন্তু তিনি না আসায় আমরা একা একা (যুহরের) সালাত আদায় করে নিলাম | এ 

সময় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) তায়েফে ছিলেন । তিনি তায়েফ হতে ফিরে এলে আমরা 

তার কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম । তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ির সুন্নাত অনুযায়ী 

কাজ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ | 


৮. কোন ব্যক্তির ঈদের সালাত ছুটে গেলে সে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে। 
উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু বকর ইবনু আনাস ইবনু মালিক (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ ও | ৪১৩০ 0৯ 5 পঞ্ডি অর তত 5) ভি রা 8১৩ এ ভরত ওর্ত 


[৭৬১] আবূ দাউদ, হা/১০৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৩১১। 
[৭৬২] আবূ দাউদ, হা/১০৭১। 


৩৯৪ 


আনাস (রা) এর কখনো ইমামের সাথে ঈদের সালাত আদায় করা না হলে, তিনি তার 
পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করতেন, তারপর তাদেরকে নিয়ে তিনি ইমামের সাথে 
ঈদের সালাত আদায় করার মতো সালাত আদায় করতেন । এই বণনাটি হাসান লি 
গয়রিহী ৭৬৩ ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, যে ব্যক্তির ঈদের সালাত ছুটে যাবে, সে ইমামের 
সাথে আদায় করার মতোই দুই রাকআত সালাত আদায় করে নিবে 1৭১৪ 

৯. যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পরে ঈদ হওয়ার খবর জানতে পারে, তাহলে পরের 
দিনে ঈদের সালাতের জন্য বের হবে। 

আবু উয়াইমির ইবনু আনাস ইবনু মালিক (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী, যিনি আমার এক চাচা আমার নিকট বণনা 
করেন, 


95 0258 ৩56 ০৬ ৫9৬ চ্  ৩৮ ০৮০ এত ঝ একি উর এ %৬ ও ও 
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একটি কাফেলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে গতকাল চাঁদ দেখার 
সাক্ষ্য দিলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেদেরকে সিয়াম ভঙ্গ করার 
নিদেশ দিলেন এবং পরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নিদেশ দিলেন । এই হাদীসটি সহীহ 11৭৬৫ 
ইবনে মুনযির রেহি) বলেন, যদি ঈদের খবর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার আগে না পায়, 
তাহলে পরের দিনে ঈদগাহে বের হয়ে ঈদের সালাত আদায় করবে ॥৭৬৬| 
১০. ঈদের দিনে যে কাজগ্তলো করা মুস্তাহাব । 
(১) সৌন্দর্যতা অবলম্বন করা ও সবোত্তিম কাপড় পরা । আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রো) 
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ 05০9 6:04 ৮৮০১ ৬ এ এ এ 4555 ভি ৬০ ৮৭ ও €এ 38 ৮০ পর 2০ 
এ ৩৮০ 3 ৩ ৮৩ দত এর ক) এ এ এপ 5 এ ৩৩ ১99 সঃ ও ৩৪ ৮৬৬৫ 
বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুববা নিয়ে উমার (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি ক্রয় করে 
নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত 


[৭৬৩] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৩/৩০৫ । 

[৭৬৪] আল ইকান, ১/১১০। 

[৭৬৫] আবু দাউদ, হা/১১৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৫৩, নাসাঈ, ৩/১৮০। 
[৭৬৬] আল ইকান, ১/১১০। 


৩৯৫ 


করবেন । তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এটি তো 

তার পোশাক, যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। এই হাদীসটি সহীহ | 
(২) সালাতের জন্য নিজ শহরের বাহিরে বের হওয়া। 

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন 
এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হলো সালাত । আর সালাত শেষ করে 
তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন । তিনি 
তাঁদের উপদেশ দিতেন এবং নিদেশ দান করতেন । যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা 
করতেন অথবা যদি কোন বিষয়ে নিদেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা করতেন। 
অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।[৭৬৮] 

(৩) রাস্তা পরিবর্তন করা । 


জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৫0) ৩৮ সপ 0 9815 ০১ এ এ এপ হর ০৫ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার পথে) রাস্তা পরিবর্তন 
করতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।1৭১৯] 


(8) ঈদুল ফিতরের সালাতে বের হওয়ার আগে কিছু খেয়ে বের হওয়া, কিন্তু ঈদুল 
আযহাতে নয়। 


আনাস ইবনু মালিক (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


56 (৫6 ৫৪ 9528 ১ ০০ এ ঝ। এ এ 450 ৩৫ 


[৭৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৯৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৮। 
[৭৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৯৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯। 
[৭৬৯] সহীহ বুখারী, হা/৯৮৬। 


৩৯৬ 


আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে 
বের হতেন না। এই হাদীসটি সহীহ |] বুরাইদা (রা) থেকে ব্ণিতি। তিনি বলেন, 
গে ভা ক ১ ক ৬ ০91 0 6 3০9 এড ঝ এ ৫ 0৫ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খাওয়া পযন্ত বের হতেন 
না এবং ঈদুল আযহার দিন সালাত না আদায় করা পযন্ত কিছু খেতেন না। এই হাদীসটি 
হাসান |[৭১] 
(৫) দুই ঈদের দিনগুলোতে তাকবীর পাঠ করা । 
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আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য 


তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সুরা আল 
বাকারা: ১৮৫) । এটি ঈদুল ফিতরের দিনে। 


€৬১59455 2 ও 8015৮ 
আর তোমরা নিদিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো (সুরা আল বাকারা: ২০৩)। 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল হাজ্জে বলেন, 


৫৫০৩৬ ৬ তু 09৫ ৬৬৪০ এ 
এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের বশীভ্ভত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব 
ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন (সূরা আল হাজ্জ: ৩৭)। 
এটি হলো ঈদুল আযহার দিনে । 
ঈদুল ফিতরের দিন এর ওয়াক্ত হলো, ঈদগাহে বের হওয়া থেকে ঈদের সালাত আদায় 
করা প্যন্ত। 


[৭৭০] সহীহ বুখারী, হা/৯৫৩। 
[৭৭১] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৫৩, তিরমিযী, হা/৫৪২। 


৩৯৭ 

যুহরী (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

(0 পে ৬ এরি 3৮ ৫৮ 2 8 ঠা ৩৫ ৭০০৫ এ ঞ। এ এ 655 ঠা 
2951 তা 8১৩] ৩০50 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের ফিতরের দিনে বের হয়ে ঈদগাহে আসা 


পযন্ত, এমনকি ঈদের সালাত আদায় করা পথন্ত তিনি তাকবীর দিতেন । সালাত শেষ হলে 
তিনি তাকবীর দেয়া বন্ধ করতেন । এই সনদ সহীহ ॥”২ 


আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

ত/৭৫ ০৪ এ ১১৪ ভন ০ এত চক ও ৪ ৩44১ ৮ এ এ. ও 155 6৫ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, 
ইবনু উম্মে আয়মান (রো) কে নিয়ে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে দুই ঈদের সালাতের 
জন্য বের হতেন। তিনি একরাস্তা ধরে ঈদগাহে আসতেন, আবার সালাত শেষ করে তিনি 
অন্যরাস্তা পথ ধরে তার বাড়িতে ফিরে আসতেন । এই হাদীসটি সহীহ |৭৭৩| 
তাশরীকের শেষ দিন পযত্ত। 

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, আলী (রা) থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি 
তাকবীর দিতেন, এমনকি তিনি আসরের সালাতের পরেও তাকবীর দিতেন । ইবনু আবী 
শায়বাহ (রহি) দু'টি সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তার একটি সনদ উত্তম। এমনভাবেই 
ইমাম বাইহাকী (রহি)ও এটি বণনা করেছেন । তারপর এমন বর্ণনা ইবনু আব্বা (রা) থেকেও 
বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সনদ সহীহ । ইমাম হাকিম (রহি) (১/৩০০) ইবনু আব্বাস (রা) 
থেকে এবং ইবনু মাসউদ (রা) এটি বর্ণনা করেছেন ॥৪ 


[৭৭২] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ২/১৬৪, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৭১। 
[৭৭৩] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৩/২৭৯। 
[৭৭৪] আর ইরওয়া, ৩/১২৫। 


৩৯৮ 


শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, ইবনু মাসউদ রো) থেকে দুইবার আল্লাহু আকবার বলার কথা 
প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আইয়্যামে তাশরীকের দিনগ্তলোতে বলতেন, “আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল 
হামদ" । ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রেহি) (২/১৬৭) এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। 
কিন্তু তিনি অন্য স্থানে একই সনদে তিনবার আল্লাহু আকবার বলার কথা বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম বাইহাকী (রহি) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি হাকাম (ইবনু ফারওয়াহ আবু 
বাক্কার) থেকে, তিনি ইকরিমাহ থেকে আর তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে তিনবার আল্লাহু 
আকবার বলার কথা বর্ণনা করেছেন । আর সেই সনদও সহীহ ।৭৭৫ 


০১১1 ৪১৩০/০ ৬১৩ তত 
একাদশ অধ্যায়: সালাতুল খাওফ বা ভয়ভীতির সালাত। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম 
করবেন, তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশন্ত্র থাকে। 
তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল 
যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন 
সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে (সুরা আন নিসা: ১০২)। 


ভয়ভীতির সালাতের প্রকারসমূহ: 

প্রথম: ইমাম প্রত্যেক দলকে নিয়ে দুই রাকআত করে সালাত আদায় করে সালাম ফিরাবে। 

জাবির (রো) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 
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[৭৭৫] আল ইরওয়া, ৩/১২৫। 


৩৯৯ 


অতঃপর সালাতের জন্য আযান দেয়া হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দলের 
সাথে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন । অতঃপর এ দলটি পিছনে সরে গেল এবং তিনি 
অপর দলের সাথে আরো দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। বণনাকারী বলেন, তাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হলো চার রাকআত এবং লোকদের হলো 


দু'রাকআত । এই হাদীসটি সহীহ 1৬] 


ছ্িতীয়: দুই দলই ইমামের সাথে সালাতে শরীক হবে । (এক রাকআত পরে) দ্বিতীয় সারির 
সকলেই একসাথে সালাম ফিরাবে। 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। 
তিনি আমাদেরকে দু'দলে বিভক্ত করলেন। একদল ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর পিছনে আর শক্রবাহিনী ছিল আমাদের ও কিবলার মাঝখানে । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বললে আমরাও সকলে তাকবীরে 
তাহরীমা বললাম । তিনি রুকু করলে আমরা সকলেই রুকু করলাম অতঃপর তিনি রুকু থেকে 
মাথা উঠালে আমরা সকলেই মাথা উঠালাম। অতঃপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং তার 
দাঁড়িয়ে থাকল । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করলেন এবং তার 
নিকটস্থ কাতারও দাঁড়িয়ে গেল, তখন খানিক দূরের কাতারটি সিজদায় গেল। আর এরা 
দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর পিছনের দলটি সামনে আসল এবং সামনের দলটি পিছনে সরে 
গেল। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলে আমরাও সকলে রুকু 
করলাম । অতঃপর তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালে আমরাও সকলে মাথা উঠালাম। অতঃপর 


[৭৭৬] সহীহ বুখারী, হা/৪১২৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪৩। 


৪০০ 


তিনি সিজদায় গেলেন এবং তার নিকটবর্তী দলটি যারা প্রথম রাকআতে পিছনে ছিল, 
তারাও । আর খানিক দূরের দলটি শত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল। নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটবর্তী দলটিসহ সিজদা সমাপ্ত করার পর খানিক 
দূরের দলটি সিজদায় গেল এবং এভাবে সালাত আদায় করলো । অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালে আমরাও সালাম ফিরালাম | জাবির (রা) বলেন, যেমন 


তোমাদের প্রহরীগণ তাদের আমীরগণকে পাহারা দেয় |*৭] 

নিজেরা এক রাকআত করে আদায় করে নিবে। 

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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6 %3155 ৪ ৪35 ০০ টি ০০০ ৯০ ঝা এত উঠ নি তি 145 ৬০৪ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি দলের এক দলের সাথে এক রাকআত 
সালাতুল খাওফ আদায় করেন, তখন অপর দলটি শত্রবাহিনীর মুকাবিলায় রত ছিলেন। 
অতঃপর প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের স্থানে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে এবং 
শেষোক্ত দলটি আসলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে এক রাকআত 
সালাত আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর উভয় দল পৃথক পৃথকভাবে এক রাকআত 
করে সালাত আদায় করে 1৮1 
চতুর্থ: ইমামের সাথে দুই দলই শুধু কিয়াম ও সালামে শরীক হবে। 
মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রহি) থেকে বর্ণিত যে, 
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[৭৭৭] সহীহ মুসলিম, হা/৮৪০। 
[৭৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৯৪২, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৯। 


৪০১ 
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তিনি আবু হুরায়রা (রা) কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সাথে ভয়ভীতির সালাত আদায় করেছিলেন? তখন আবু হুরায়রা (রা) 
বললেন, হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন, কখন? তিনি বললেন, নজদের জিহাদের বৎসর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাতে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে একটি দল 
দাঁড়িয়ে গেল। আর অন্য দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। আর তাদের পিঠ কিবলামুখে 
ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললেন । যারা তার সাথে 
ছিল তারাও সকলে তাকবীর বলল । আর যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল তারাও । তারপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু আদায় করলেন এবং যারা তার সাথে ছিল 
তারাও তার সাথে রুকু আদায় করলো । তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং যে দল তার 
সাথে ছিল তারাও সিজদা করলো । আর দ্বিতীয় দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইল । তারপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং যে দল তার সাথে ছিল 
তারাও দাঁড়িয়ে গেল এবং শত্রুর অভিমুখে চলে গেল এবং তাদের মুখোমুখী হলো । আর যে 
দল শত্রুর মুখোমুখী ছিল তারা এসে গেল এবং রুকু ও সিজদা করলো । আর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ ছিলেন সেরূপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তারাও 
দাঁড়িয়ে গেল তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় আরও একটি রুকু আদায় 
করলেন, আর তারাও তার সাথে একটি রুকু আদায় করলেন এবং তিনি সিজদা করলেন 
তো তারাও তার সাথে সিজদা করলো । তারপর এ দল আসল যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল। 
তারা রুকু করলো ও সিজদা করলো, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং 
যারা তার সাথে ছিল তারা বসে রইল । তারপর সালাম ফিরানো বাকী থাকলে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন এবং সকলে সালাম ফিরালেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'রাকআত আদায় হয়েছিল আর উভয় দলের 
প্রত্যেকেরও দুই দুই রাকআত আদায় হয়েছিল । এই হাদীসটি সহীহ |৯ 


নিজেদের আরেক এক রাকআত করে আদায় করা পযন্ত ইমাম অপেক্ষা করবে। 


[৭৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৪১২৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪২। 


৪০২ 


সালিহ ইবনু খাওওয়াত (রহি) যাতুর রিকা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায়কারী এক সাহাবীর থেকে বণনা করেন যে, 
৭4৮4৭ 5 ৫ ৬৫ এ ঞ5 ৩ এন্ড এ এ 8০ এও ৩৫০ ৬৫০ ০ ঠা 
১6০3৩ তি এও জা এট এন্ড ৩৪) 20 ভগ চা 59 ১59৮ 
25 নিল 6 ৭৮৯3 
একটি দল কাতারবন্দী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত 
আদায় করলো এবং অপর দল শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকল । তার 
সাথের দলটিকে নিয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকআত সালাত আদায় 
করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা নিজস্বভাবে আরেক রাকআত আদায় 
করলো । অতঃপর তারা সরে গিয়ে শত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে কাতারবান্দী হয়ে দাঁড়াল । অতঃপর 
পরবর্তী দলটি এগিয়ে আসলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট 
এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, অতঃপর বসে থাকলেন এবং তারা নিজস্বভাবে আরো 
এক রাকআত আদায় করলো । এই হাদীসটি সহীহ 11৮০] 
আমি (লেখক) বলছি, এই সবগুলো পদ্ধতিতেই সালাত যথেষ্ট হবে । কেননা এই সালাত 
বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বণিতি প্রত্যেক 
হয়, সেটিই পালন করবে । আর যখন ভয়ভীতি অনেক বেশি হবে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চলবে, 
তখন বাহনের ওপর অথবা হাঁটতে হাঁটতেই সালাত আদায় করে নিবে, যদিও সেটি 
কিবলামুখী না হয় এবং যদিও তা ইশারার মাধ্যম হয়। 


ইবনু উমার রো) হতে বর্ণিত সূরা আল বাকারার তাফসীরে রয়েছে, 
25 সমু 8৫০ ও জগ এ এড বডি তে 4405 ৬ এপ 9০০৪ ৩৩১ 
£482৩ এ 


ভয়-ভীতি অধিক হলে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহী অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে 
বা যেদিকে সম্ভব মুখ করে সালাত আদায় করবে |1১ 


[৭৮০] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৯। 
[৭৮১] সুনান নাসাঈ, ৩/১৭৩, আবু দাউদ, হা/১২৪০। 


2০৪1৪১৬০7০৮ 9। কু 
দ্বাদশ অধ্যায়: জুমআর সালাত। 


১. প্রত্যেক মুকাল্লাফ বা শরীআতের দায়িত্প্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর জুমআর সালাত ফরয । তবে 
মহিলা, দাস, মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর ফরয নয়। 


আল্লাহ তাআলা সূরা আল জুমুআতে বলেন, 
রা 1959 এ ১৫১ 17০6 সএঞ্রা 1 ৩০ -90 ৩৯৪ ্%95 এমা 
হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা 


আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ করো, এটাই তোমাদের জন্য সবে্তিম, 
যদি তোমরা জানতে (সুরা আল জুমুআ: ৯)। 


তারিক ইবনু শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

১০৮ ঠ ৫০০ সঁ উট ঠঁ এগ ০ ভয ঘতী ও ৮০৪ তত এ তক্চাঠ উ৮ 
জুমআর সালাত সত্য, যা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামাআতের সাথে আদায় করা ফরয। 
তবে চার শ্রেণির লোকের জন্য ফরয নয় । তারা হলো ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও রোগী |1৮২] 
হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

9৩৩5 এক ৩৯০ পট 85 
জুমআর জন্য মধ্যাহ্দতে যাওয়া প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব । এই হাদীসটি 
সহীহ |1৭৮৩] 


[৭৮২] আবূ দাউদ, হা/১০৬৭। 
[৭৮৩] নাসাঈ, ৩/৮৯। 


8০8 


২. জুমআর সালাতের হিফাযত করা এবং তার জন্য দ্রণত যাওয়া । 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

রা 2 

৮০ কি পের এ ২৬৭ ও 60 ৩০ এ উর্ব ০ পের এ ২৭৫] ও 6 ৬০ ৬৪ 
এ 525 ধস ৩৮০ 85)। 2190 এ (রিও ০৪৫7 ৭ ও 60 ৩৪ 

যে ব্যক্তি জুমআর দিন অপবিত্রতার গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন 

করে সে যেন একটি উট কুরবানি করলো । যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন 

একটি গাভী কুরবানি করলো । তৃতীয় পায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট 

দুম্বা কুরবানি করলো । চতুর্থ পায়ে আগমন করলো সে যেন একটি মুরগী কুরবানি করলো। 


পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করলো সে যেন একটি ডিম কুরবানি করলো । পরে ইমাম যখন 
খুতবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফিরিশতাগণ খুতবা শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। 


এই হাদীসটি সহীহ |] 


সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


তি 5 ৩০৮ ৬৫ ৬ 9 9৪৩ ৬৫ ৬৯০ লক ৩৩ 6৪ 5 এ এ ডি ৩5 এ এ 
ওহ 2 বু রি 0 ০৯ ০০০৫৫ এ অর্পাড পু তি টে এ 84 35 ০৮০০] ৫1 09 

৩০৪) এ এ| এ 
যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও 
নিজের তেল হতে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং 
দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর তার ভাগ্যে যা রয়েছে সে সালাত আদায় করে 
এবং ইমামের খুতবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমআ হতে আরেক জুমআ 
পযন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ |৭৮৫7 


[৭৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৮৮১, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫০, আবূ দাউদ, হা/৩৫১, তিরমিযী, হা/৪৬০। 
[৭৮৫] সহীহ বুখারী, হা/৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪৩৮। 


8০৫ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


এ 25645298৩22 ভর ভি 2 ও অজি এ ভরি ও ৬৪ 

6 ৬১৩ ১৪ ০8 ক 2 হে 
যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর সালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত নফল সালাত আদায় 
করলো, অতঃপর ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পযন্ত নীরব থাকল, অতঃপর ইমামের সাথে 
(জুমআর) সালাত আদায় করলো, এতে তার দু'জুমআর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো 
তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ |৮৬: 


৩. জুমআর সালাতে অবহেলা করা থেকে সর্তকতা। 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা জুমআর সালাত থেকে 
পিছিয়ে থাকে তাদের সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


এ 


2৫ চর ০ ৩94৯5 ৩৬৪ এ ভাত ৮৫৬ এ ১5 পা ৬৫৫২ 

আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন এক ব্যক্তিকে সালাতে ইমামতি করার নিদেশ দেই আর আমি 
গিয়ে যারা জুমআর সালাত আদায় করতে আসে না, আগুন লাগিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে 
দেই | এই হাদীসটি সহীহ 1৭৮৭] 

আবদুল্লাহ ইবনু উমার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, 

08800) 52054 ৫ 9 এত আল 227 65১5 ৪০ (9 ও 
অবশ্যই এসকল লোক যেন জুমআর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হয়, নইলে আল্লাহ 
তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে । এই 
হাদীসটি সহীহ 1৭৮৮] 
আবুল জাদ আয যমরী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাহাবী ছিলেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


ঠা এত &| ত ও উ8এ তা ৬১৫ ৬০ 


[৭৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫২। 
[৭৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫২, মুসনাদে আহমাদ, ১/৪০২। 
[৭৮৮] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৫, মুসনাদে আহমাদ, ২/৮২। 


৪8০৬ 


যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিন জুমআ ত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে 
দেন। এই হাদীসটি সহীহ |৭৮৯ 
৪. যুহরের ওয়াক্তই হলো জুমআর সালাতের ওয়াক্ত। 
কেননা জুমআ হলো যুহরের সালাতের বদলে ৷ আবার এমন বর্ণনা রয়েছে, যা প্রমাণ করে 
যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার আগেও আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে । 
সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৯ ৮০ ১৮ ১৩০৯ ৩৫5 ১০ ও এত ও এত উল ও পু 
আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুমআর সালাত আদায় করতাম। 


তারপর এমন সময়ে আমরা ফিরতাম, যখন দেয়ালের কোন ছায়া পড়তো, যাতে আমরা 
ছায়া গ্রহণ করতে পারি । এই হাদীসটি সহীহ ॥৭৯০ 


আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


আমরা তাড়াতাড়ি জুমআর সালাতে যেতাম এবং জুমআর পরে দুপুরের বিশ্রাম করতাম । 
এই হাদীসটি সহীহ 11৭৯১ 

সাহল ইবনু সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জুমআ (সালাতের) পরই আমরা দুপুরের 
বিশ্রাম এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম, ইবনু হাজার (রহি) আরো বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে । এই হাদীসটি সহীহ |1৯২. 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রো) হতে বণ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জুমআর সালাত শেষ করতেন । তারপর সাহাবীগণ তাদের উটের পালের নিকট 
যেতেন এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পযন্ত সেগুলোকে বিশ্রাম দিতেন । এই হাদীসটি 
সহীহ |৭৯৩] 


[৭৮৯] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪২৪, আবু দাউদ, হা/১০৫২, তিরমিযী, হা/৫০০। 
[৭৯০] সহীহ বুখারী, হা/৪১৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/৪৩৮। 

[৭৯১] সহীহ বুখারী, হা/৯০৫। 

[৭৯২] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫৯। 

[৭৯৩] সহীহ মুসলিম, হা/৮৫৮। 


€. কতজনের মাধ্যমে জুমআ অনুষ্ঠিত হয়? 


হাফিয ইবনু হাজার রেহি) এই বিষয়ে পনেরটি মত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই 
বিষয়ে আলেমগণের মাঝে প্রায় পনেরটি মত রয়েছে। 


(১) একজনের মাধ্যমেও জুমআর সালাত সঠিক হবে । এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু হাযম 
(রহি)। 


(২) সালাতের জামাআতের মতো দুইজন লাগবে, এটি নাখঈ, যাহেরীদের এবং হাসান 
ইবনু ইয়াহইয়া (রহি) এদের মত। 


(৩) ইমামের সাথে আরো দুইজন লাগবে । এটি আবু ইউসূফ ও মুহাম্মাদ রেহি) এর 
মত। 


(8) ইমামের সাথে আরো তিনজন লাগবে । এটি ইমাম আবু হানীফা (রহি) এর মত। 
(৫) সাতজন লাগবে । এটি ইকরিমা (রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

(৬) রবীআহ (হি) এর মতে, নয়জন লাগবে । 

(৭) অন্য বণনাতে রবীআহ (রহি) এর মতে, বারোজন লাগবে । 

(৮) ইসহাক (হি) এর মতে, ইমাম বাদেই বারো জন লাগবে । 

(৯) ইমাম মালিক (রহি) থেকে ইবনু হাবীব রেহি) এর বর্ণনাতে, বিশজন লাগবে । 
(১০) ইমাম মালিক রেহি) থেকে আরেকটি বর্ণনাতে, ব্রিশজন লাগবে । 

(১১) ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর মতে, ইমামসহ চল্লিশজন লাগবে । 


(১২) ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর আরেকটি মতে, ইমাম ছাড়াই চল্লিশজন লাগবে । আর 
এমনটিই বলেছেন উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহি) সহ একদল আলেম। 


(১৩) ইমাম আহমাদ (রহি) এর মতে, পঞ্জাশজন লাগবে । আর এটিই হলো, উমার 
ইবনু আব্দুল আযীয (রহি) থেকে কুলাইব (রহি) এর বর্ণনা । 


(১৪) আশিজন লাগবে । এই মত দিয়েছেন আল-মাধিরী (রহি)। 
(১৫) কোন নিদিষ্ট সংখ্যা ছাড়াই একদল মানুষ লাগবে । 
আর সম্ভবত এই মতটিই দলীলের দিক থেকে বেশি প্রাধান্যযোগ্য 1৭৯৪ 


ইবনু হাজার (রহি) এর এই কথা বর্ণনা করার পরে ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, জেনে 
রেখো, আশিজন অথবা ত্রিশজন অথবা বিশজন অথবা নয়জন অথবা সাতজন দিয়ে জুমআর 


[৭৯৪] ফাতহুল বারী, ২/৪২৩। 


8০৮ 


সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত করার বিষয়ে কোন দলীল নেই, যেমনভাবে একজনের মাধ্যমেও 
জুমআর সালাত সহীহ হওয়ার পক্ষে কোন দলীল নেই। আর যারা বলে যে, দুইজনের 
মাধ্যমে জুমআর সালাত সহীহ হবে, তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন যে, হাদীস ও ইজমার 
মাধ্যমে একের অধিক সংখ্যক লোক হওয়া ওয়াজিব । আমার (ইমাম শাওকানী) মতে, কোন 
নিদিষ্ট সংখ্যা দিয়ে জুমআর সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত করার বিষয়ে কোন দলীল প্রমাণিত 
নয়। অন্য সালাতে দুই জনের মাধ্যমে জামাআত সঠিক হয় । অনুরূপভাবে অন্যান্য জামাআত 
ও জুমআর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
এমন কোন বর্ণনা আসেনি যে, তিনি বলেছেন, অমুক সংখ্যক লোক ছাড়া জুমআ হবে না। 
আর এটিই আমার নিকটে প্রাধান্যযোগ্য মত ।7৯৫| 


৬. জুমআর খুতবাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ । 
(১) খুতবাতুল হাজা দিয়ে শুরু করা । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি খুতবাতুল হাজা 
দিয়ে তার খুতবা শুরু করতেন। সেটি হলো, তিনি বলেতেন, 
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[৭৯৫] নাইলুল আওতার, ১১৮৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা । 


৪০৯ 


সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছেই 
সাহায্য চাই, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নিজেদের অনিষ্ট ও 
আমাদের কর্মসমূহের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা যাকে 
হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে 
কেউ হিদায়াতদানকারী নেই । আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন 
মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই । আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে 
কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (সুরা আলে ইমরান: ১০২)। 


হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি 
থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু 
নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যার নামে তোমরা একে 
অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পকিতি 
আত্মীয়ের ব্যাপারেও । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক সুরা আন নিসা: ১)। 


হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে 
তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা 
করবেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য 
অর্জন করবে (সূরা আল আহযাব: ৭০- ৭১)। অতঃপর, 

সবচেয়ে সত্য কথা হলো, আল্লাহর কিতাব। আর সবেত্তিম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত। আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো (দীনের 
ব্যাপারে) নতুন উদ্ভাবন । আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই হলো বিদআত । আর প্রত্যেক 
8 7 2957 8৮8 ভাতে 


(২) সালাত দীর্ঘ করা আর খুতবা সংক্ষিপ্ত করা । 


আম্মার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 


০৮ ১৫ 52 615 12০৫ 855019250৪৯ ৩ 5 7০55 00890 2১০ 49৮ ৪ 


[৭৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৭, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩১০- ৩১১, নাসাঈ, ৩/১৮৮। 


৪১০ 


কোন ব্যক্তির দীর্ঘ সালাত ও সবক্ষপ্ত ভাষণ তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক । অতএব, তোমরা 
সালাতকে দীর্ঘ এবং ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করো । অবশ্যই কোন কোন বক্তব্যে যাদুকরি প্রভাব 


থাকে । এই হাদীসটি সহীহ [৭৯] 

(৩) মিম্বরের ওপর থেকে খুতবা দেয়া। 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
মিম্বারের ওপর হতে খুতবা দিতে শুনেছি । তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর সালাতে আসে 
সে যেন গোসল করে নেয় । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৮] 


€৪) দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া ও দুই খুতবার মাঝে বসা। 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৩খু। 356564556০5? ৬ ৩৪৮ ৮১ ৬৩ ঝা এল টি ৩৫ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন । অতঃপর বসতেন এবং পুনরায় 
দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাকো । এই হাদীসটি সহীহ 1৯. 


(৫) খুতবাতে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা । 
আবু ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কে মিশ্বারের ওপর থেকে পাঠ করতে শুনলেন, তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! 
(জাহান্নামের দারোগা) (সূরা যুখরুফ: ৭৭)। এই হাদীসটি সহীহ 1৮০০ 
উম্মু হিশাম বিনূত হারিসাহ ইবনু নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি 
জুমআর খুতবা দেয়ার সময়ে এ সুরা পড়তেন । এই হাদীসটি সহীহ |, 


(৬) প্রয়োজনে খুতবাতে উচু স্বরে কথা বলা। 


[৭৯৭] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৯। 

[৭৯৮] সহীহ বুখারী, হা/৯১৯। 

[৭৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৯২০, সহীহ মুসলিম, হা/৮৬১। 

[৮০০] সহীহ বুখারী, হা/৮১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৭১। 

[৮০১] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৩, আবু দাউদ, হা/১১০২, নাসাঈ, ৩/১০৩, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৬৩। 


৪১১ 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, 
552 ধর্রি ৮ 5 6 2৮০ ১৪6 এ ভি ও 9 ০৮৩ আআ কা এত এ 5৮6 ঠ৫ 
(৩৫০০8 এ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তার চোখ দু'টি 
লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তার রাগ বেড়ে যেতো, এমনকি মনে হতো, 
তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে । এই হাদীসটি সহীহ |৮০২ 
(৭) খুতবাতে কাউকে আঘাত ও নিন্দা করা ছাড়াই ভুল ক্রুটি নিয়ে আলোচনা করা । 


শাবীব ইবনু আবু রাওহ (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর এক সাহাবী হতে বণনা করেন যে, 


না 1 2 09 ঠা ৩ 00 ডি 1৫ এ ০483 42 ঠ ০: 2১০ ডি ঠা 
এ তাও ৩০ ০ ৫ 54 
একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং তাতে 
সূরা আর রূম তিলাওয়াত করলেন । সালাতের মধ্যে তিলাওয়াতে তিনি ভুলে গেলেন । সালাত 
শেষে তিনি বললেন, মানুষের কি হলো! তারা আমার সাথে সালাত আদায় করছে অথচ 
উত্তমরূপে ওযু করছে না। তারাই সালাতে আমার কিরাআতে গোলযোগ সৃষ্টি করে। এই 
হাদীসটি হাসান ৮৩1 আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
695৮9 4৬৮০ 8 350 456 চি ০ 3 496 এ ৪৮৮ ক ৪০ এ 4525 558 ২6 
৪5০৭ ক 6৮৮8 ৩৬৪ 46 5 1149 ৮৬ ঞ। এক 8:45 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষভাগে আবার সওমে বিসাল 
(ধারাবাহিক সিয়াম পালন) করতে আরম্ভ করলেন। এ দেখে কতিপয় সাহাবীও সওমে 


বিসাল শুরু করলেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকদের কী 
হলো, তারা যে সওমে বিসাল আরম্ভ করেছে! তোমরা আমার মতো নও । এই হাদীসটি 


সহীহ | ৮০৪] 


[৮০২] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৭, ইবনে মাজাহ, হা/৪৫। 
[৮০৩] নাসাঈ, হা/৯৪৭ । 
[৮০৪] সহীহ মুসলিম, হা/১১০৪। 


৪১২ 


(৮) দ্বিতীয় খুতবাতে দুআর সময় দুই হাত উত্তোলন না করা । 
উমারাহ ইবনু রুয়াইবাহ (রা) থেকে বণ্িত। 
2105:4015040 এ ৩ ১ আশ 20 2 0০ ৮28 এত 05 ৩2 ও 
৮০] ৩০৮ 9৬ঠি 14৫5 52 ৫9 ৩ এতি 80 ৮৮০১০ 
তিনি বিশর ইবনু মারওয়ানকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে তার উভয় হাত উত্তোলন করতে দেখে বলেন, 


আল্লাহ এ হাত দুটিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত আর কিছু দেখিনি । বর্ণনাকারী, তার তর্জনী দ্বারা ইশারা 


করেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৮০] 


(৯) খতীব যেন দুআর জন্য মিম্বারের নিচের দিকে না দাঁড়ায়, মিশ্বারে উঠতে যেন 
যেন দুআ করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়ে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) বলেন, মিম্বারে উঠার পরে ইমামের দুআ করার 
কোন ভিত্তি নেই ৮০৬ 


৭. জুমআর দিনে কোন ব্যক্তির যদি তন্দ্রা আসে, সে যেন তার স্থান পরিবর্তন করে। 


ইবনু উমার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


5 0] 465 এর । 66 5548 ও 1425০ 
জুমআর দিন তোমাদের কোন ব্যক্তির তন্দ্রা আসলে সে যেন নিজ জায়গা পরিবর্তন করে। 
এই হাদীসটি সহীহ ।1৮০৭] 
৮. খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা ওয়াজিব এবং কথা বলা হারাম। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


০85 586 ৩০ ১5৪ ৬০০ ০1৮ ৩৮৮৬০ এ গু 


[৮০৫] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৪। 
[৮০৬] আল ইখতিয়ারাত, 8/8৪০। 
[৮০৭] মুসনাদে আহমাদ, ২/২২, তিরমিযী, হা/৫২৬। 


৪১৩ 
ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল, "চুপ করো” তবে তুমি অনর্থক 
কাজ করলে । এই হাদীসটি সহীহ 1৮০৮] 

৯. যে ব্যক্তি জুমআর সালাতের এক রাকআত পেলো, যে যেন পুরো সালাতই পেল। 


ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


2১০ ০ রি ০০ রন 2810 ত্য এ/১ তিনে 


যে ব্যক্তি জুমআর সালাতের বা অন্য সালাতের এক রাকআত পেলো, সে তার সালাত পূর্ণ 
করলো । এই হাদীসটি সহীহ ।1৮০৯] 


১০. জুমআর সালাতে যা তিলাওয়াত করা হয়। 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০৪৩৫9 এই £9০ এ চ৩ ও 8 ৩৫০০৪ আও ঝ। এ০ ৪ 
জুমআর সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল জুমআ ও সূরা আল 
মুনাফিকুন পাঠ করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৮১০] 
নুমান ইবনু বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
2১০ ৬৮৪ এ 5৪6 অিডিএ। এ দিদি শর এ 35 ৩) ও 9৫ ৩৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের সালাতে ও জুমআর সালাতে 
“সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা" সুরা আল আলা), ও “হাল আতা-কা হাদীসুল গ-শিয়াহ' 
(সুরা আল গাশিয়াহ) সূরা দু'টি পাঠ করতেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৯] 

১১. জুমআর পর চোর বা দুই রাকআত) নফল সালাত আদায় করা । 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৩৫ 4 0০৩ জু (4০ প্রত 9 


[৮০৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫১। 
[৮০৯] নাসাঈ, হা/৫৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/১১২৩। 
[৮১০] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৯। 

[৮১১] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮। 


৪১৪ 


তোমাদের কেউ যখন জুমআর সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার পরে চার রাকআত 
(সুন্নাত) সালাত আদায় করে । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৯ 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
ও এ চি ৪ তন ৩৬ ০৮৩ এল ঞ এ টে 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর সালাত আদায় করে ফিরে এসে নিজ বাড়িতে 
দু'রাকআত সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৮১৩] 
১২. কোন ব্যক্তি জুমআর সালাতে আসলে ইমাম বের না হওয়া পর্্ত যত রাকআত ইচ্ছা 
সালাত আদায় করতে পারে। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

তা ৪6 056 5658 গু 6 এ 
যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর সালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (সুন্নাত) সালাত আদায় 
করলো, অতঃপর ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পযন্ত নীরব থাকল । অতঃপর ইমামের সাথে 
(জুমআর) সালাত আদায় করলো, এতে তার দু'জুমআর মধ্যকার দিনসমূুহের এবং আরো 
তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ 1৮৯ 
ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহি) বলেন, বিলাল (রা) এর আযান শেষ হলেই নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শুরু করতেন । এরপর আর কেউ দুই রাকআত সালাত 
আদায় করতে দাঁড়াতো না। আর তখন শুধু একটি আযানই ছিল। সুতরাং আযানের পরে 
তারা কখন সুন্নাত সালাত আদায় করতো?” 
১৩. জামে মসজিদে জুমআর সালাত আদায় করা । 
আয়িশা (৪৯) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 


৩9০1 52 08)06 ৩ ৪ 59৬5 ৩০ ৩৫ 


[৮১২] সহীহ মুসলিম, হা/৮৮১, আবু দাউদ, হা/১১৩১, তিরমিযী, হা/৫৩৩, ইবনে মাজাহ, হা/১১৩২। 
[৮১৩] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮২, আবু দাউদ, হা/১১৩২, তিরমিযী, হা/৫২১। 
[৮১৪] সহীহ মুসলিম, হা/৮৫৭। 

[৮১৫] যাদুল মাআদ, ১/৪১৭। 


৪১৫ 


লোকজন তাদের বাড়ি ও উচু এলাকা হতেও জুমআর সালাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। 
এই হাদীসটি সহীহ |1৮১৬] 


১৪. একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলে জুমআর সালাত আদায়ের বিধান । 

যায়িদ ইবনু আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তাকে মুআবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 
৩০০৫ 9 এট এ অতি ক এ পল ০৩ ৮০১ ৮৭ এক 4৮৮ 6 ৬৭৫০ ৩ 
আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একই দিনে দুই ঈদ (অর্থাৎ 
জুমআ ও ঈদ) উদযাপন করেছেন । তিনি (যায়িদ) বললেন, হ্যাঁ । মুআবিয়াহ (রা) বললেন, 
তিনি তা কীভাবে আদায় করেছেন? যায়িদ ইবনু আরকাম (রা) বললেন, তিনি ঈদের সালাত 
আদায় করেছেন । অতঃপর জুমআর সালাত আদায়ের ব্যাপার অবকাশ দিয়ে বলেছেন, কেউ 
জুমআর সালাত আদায় করতে চাইলে আদায় করে নিবে । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৮] 

১৫. (একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলেও) ইমামের জন্য জুমআ আদায় করা মুস্তাহাব, যাতে 
পারে। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


3522 619 এএ্ু। ৫ ৫6 লিড ৬০ 01514 ৫০6 ও তে ১ 
আজ তোমাদের এ দিনে দু'টি ঈদের সমাগম হয়েছে । তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে (জুমআ 
ত্যাগ করবে), তার জন্য ঈদের সালাতই যথেষ্ট । তবে আমরা দু'টিই (ঈদ ও জুমআর সালাত 
উভয়টি) আদায় করবো । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৯৮] 
১৬. জুমআর দিনে যেসব যিকির ও দুআ করা মুস্তাহাব । 


(১) বেশি বেশি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পাঠ 
করা । শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


[৮১৬] সহীহ বুখারী, হা/৯০২, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪৭। 
[৮১৭] মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৭২, আবু দাউদ, হা/১০৭০, ইবনে মাজাহ, হা/১৩১০। 
[৮১৮] আবু দাউদ, হা/১০৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/১১৩১। 


৪১৬ 


৪ ১৩0 ৩৫ তে 0 4 56 4০40 2৪ কস ও ১ জজ ৩৬ 
৩ ও এএুদ ৪১০ ৩০৪ 1 ৫০ ৪ ক এ পি এ রত ৩৪ 

গ্ধ। 5৫ ও ১ঘ প্রেত ৪৪ ঞ। 81:48 ৫৩৫ 
তোমাদের সবেত্তিম দিন হলো জুমআর দিন । এ দিন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে, এ দিন শিঙ্গায় ফুঁদেয়া হবে এবং তাতে বিকট শব্দ হবে । অতএব তোমরা এ দিন 
আমার বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো । তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। এক 


ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে 
অথচ আপনি তো মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ নাবীগণের দেহ 


ভক্ষণ করা মাটির জন্য হারাম করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 11৮১৯] 

(২) সূরা আল কাহাফ তিলাওয়াত করা । 
আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

১ ৩6 ৬ ০৪৪ হস জঞঞ্ু। ও খু ৮৯৮ তি ৩০৮ 

যে ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা আল কাহাফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবতীকাল 
জ্যোতিময় হবে । এই হাদীসটি সহীহ |1৮২০ 

(৩) দুআ কবুলের সময়ে দুআ করা হবে এই আশাতে বেশি বেশি দুআ করা। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
1252 4৬5 8৫) ঠ৮৮ এ লি আআ এডি লে 2 25589 3০৭ জু ও ৪] 
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জুমআর দিনে এমন একটি মুহুর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে 
দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন এবং 
তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহুর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত । এই হাদীসটি 
সহীহ |[৮১] 


[৮১৯] আবু দাউদ, হা/১৫৩১, ইবনে মাজাহ, হা/১০৮৫, নাসাঈ, হা/১৩৭৪। 
[৮২০] মুসতাদরাক হাকিম, ২/৩৬৮, বাইহাকী, ৩২৪৯, আল ইরওয়া, হা/৬২৬। 
[৮২১] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫২। 


৪১৭ 


2৮৬৪1৮১৩০7০ ৬এআ। ভগ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়: জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা । 


১. জামাআতে সালাত আদায়ের বিধান। 
প্রথমত: কিছু হাদীস প্রমাণ করে জামাআতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব । 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


ওঠ 15 উঠ টি এক ৩ ওত 26 এ 8৩ গা 8৫ ও এডি 2০ রাত 
৮৮৮ ৬:1৮ ৩৩৮ এত এরি ত৩৬ পে ১৩ কো? ক ৯৬ লা উ ৬ 

9613 পেত 36 80) 5349 3 2 এ 
ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সবাপেক্ষা কঠিন । তারা যদি জানতো 
যে, এ দু'টি সালাতের পুরস্কার বা সওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ দু' 
ওয়াক্ত জামাআতে উপস্থিত হতো । আমি ইচ্ছা করেছি সালাত আদায় করার আদেশ দিয়ে 
কাউকে ইমামতি করতে বলি । আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ যারা 
সালাতের জামাআতে আসে না তাদের কাছে যাই এবং আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে 


দেই। এই হাদীসটি সহীহ 1৮ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণিত ৷ তিনি বলেন, 
একতলা এ 356 5৬ ও ৩ হ) ৪ 4৯5 6:08 জপ তি 0০০ এ ঞ। এ (০ জো 
2৪:00 255 ৩6 ($ এ ০০৫ এ ও গে ৮ ৩০৮ এত ঝা এ 48 4520 এ 
৩৯ ৬ 5:08 8১৪ গএ। ৮০5৪ 
এক অন্ধ লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর 
রসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই। অতঃপর তাকে বাড়ীতে 
সালাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবেদন জানালো । তিনি তাকে বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি 
দিলেন। তারপর যে সময় লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? 


[৮২২] সহীহ বুখারী, হা/৬৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৬৫১, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৬৭। 


৪১৮ 


সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই) । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 

তাহলে তুমি তার উত্তর দিবে (অর্থাৎ মসজিদে জামাআতে আসবে)। এই হাদীসটি 

সহীহ |1৮২৩ 

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমরা দেখতাম যে, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউ-ই জামাআতে 

সালাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকতো না। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর জামানাতে এমন ব্যক্তি জামাআতে উপস্থিত হতো যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে 

ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। এই হাদীসটি সহীহ 1৮১৪ 


ছিতীয়ত: কিছু হাদীস জামাআতে সালাত আদায় করাকে ওয়াজিব থেকে সুন্নাহ এর দিকে 
নিয়ে আসে। 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


55 5৮59 ০০ সু এও 0 ৮৪০৭ ৩ 


জামাআতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি । এই 
হাদীসটি সহীহ |1৮২৫] 


মাহমুদ ইবনু রাবী আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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ইতবান ইবনু মালিক (রা) তাঁর নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন | তিনি ছিলেন অন্ধ | একদা 
তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো 
[৮২৩] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩, নাসাঈ, ২/১০৯। 


[৮২৪] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৪, আবু দাউদ, হা/৫৫০, ইবনে মাজাহ, হা/৭৭৭, নাসাঈ, ২/১০৮। 
[৮২৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬৫০। 


৪১৯ 


কখনো ঘোর অন্ধকার ও বষণ প্রবাহিত হয়ে পড়ে । অথচ আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ঘরে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করুন যে স্থানটিকে 
আমার সালাতের স্থান হিসেবে নিরধারিত করবো। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে এলেন এবং বললেন, আমার সালাত আদায়ের জন্য কোন 
জায়গাটি তুমি ভালো মনে কর? তিনি ইঙ্গিত করে ঘরের জায়গা দেখিয়ে দিলেন । আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানে সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি 
সহীহ 1৮২৬] মিহজান (রা) থেকে বর্ণিত। 
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তিনি এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন । এমন সময় 
আযান হয়ে গেল । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্যে দাঁড়িয়ে 
গেলেন ও সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে ফিরে আসলেন । দেখলেন মিহজান 
তার স্থানে বসে আছে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন। মানুষের সঙ্গে (জামাআতে) সালাত 
আদায় করতে তোমাকে কোন জিনিস নিষেধ করেছিল? তুমি কি মুসলিম না । মিহজান বলল, 
হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমি মুসলিম । কিন্তু আমি আমার বাড়িতে সালাত আদায় করে 
এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তূমি তোমার বাড়িতে সালাত 
আদায় করে আসার পর মসজিদে এসে সালাত হচ্ছে দেখলে লোকদের সঙ্গে (জোমাআতে) 
সালাত আদায় করবে, যদিও তুমি এর আগে সালাত আদায় করে থাকো । এই হাদীসটি 


সহীহ | ৮২৭] 

আবূ মুসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

(2৮০) ভি কু ৬ 44 2825 9 ০৩৫ 846 ১48১] ও 00০ 2 
07 এন ৪০ ৩1 


(মসজিদ হতে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য 
হবে । আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পযন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে 


[৮২৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩। 
[৮২৭] মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৪, নাসাঈ, ২/১১২, হাকিম, ১/২৪৪। 


৪২০ 


ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে । এই হাদীসটি 
সহীহ |1৮২৮. 


সুতরাং জামাআতে সালাত আদায় করা হলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, সবচেয়ে বড় ইসলামী 
নিদশনগ্তলোর অন্যতম এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় একটি মাধ্যম | কেননা এই বিষয়ে 
একটু আগেই সহীহ হাদীসসমূহ বর্ণিত হলো । 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৪: পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে পড়ার 
বিধান 


প্রথম মত: পুরুষের জন্য জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরযে আইন (অবশ্যই পড়তে 
হবে)। এটা আতা, আওযায়ী, আহমাদ, শাফেয়ী মাযহাবের একদল মুহাদ্দিস, যেমন: আবু 
সাওর, ইবনু খুযাইমা, ইবনূর মুনযির ও ইবনু হিব্বান রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। শাইখুল 
ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: আল্লাহর 
বানী, “তুমি তাদের মাঝে থাকলে তাদের নিয়ে সালাত পড়তে চাইলে তাদের মাঝে একদল 
যেন তোমার সাথে সালাতে দাঁড়ায়” । (সূরা আন নিসা ৪:১০২) 


তারা বলেন, জামাআতের সাথে সালাত যদি ওয়াজিব না হতো তাহলে অবশ্যই ভয়ের 
অবস্থায় জামাআতের সাথে সালাত না পড়ার অনুমোদন থাকতো | জামাআতের সাথে সালাত 
পড়া ওয়াজিব বিধায় এই অবস্থায়ও জামাআত বর্জন করা জায়েয নেই । অনুরূপভাবে লেখক 
যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাদের দলীল। অন্ধ ব্যক্তির ঘটনার হাদীসে 
আছে, “তুমি কি আযান শুনতে পাও”? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, “তাহলে সালাতে আসতে হবে”। কিছু বণনায় আছে, “তাহলে আমি 
তোমাকে অনুমতি দিতে পারছি না”। এই মতের প্রবক্তারা বলেন, ওজর ছাড়া কেউ যদি 
একাকি সালাত পড়ে তাহলে সালাত পুনরায় পড়া তার ওপর আবশ্যক নয়। 


দ্বিতীয় মত: জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরয । কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাআত বর্জন 
করে তাহলে তাকে পুনরায় ওই সালাত পড়তে হবে । এটা যাহিরী ও হাম্বলীদের কতিপয় 
বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন, আবুল হাসান তামীমী ও ইবনু আকীল । এই মতের 
দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, যা পূর্বে গত হয়েছে সেখানে আছে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংকল্প করেছেন, যারা জামাআতে আসবে না তাদের বাড়ি 
জ্বালিয়ে দিবেন। ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, “যে ব্যক্তি আযান শুনেও 
সালাতের জন্য আসবে না তার সালাত হবে না। তবে ওজর থাকলে ভিন্ন কথা” ।(ইবনু 
মাজাহ, হা/৭৯৩, হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে সহীহ) 


[৮২৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৬২। 


৪২১ 


“মসজিদের প্রতিবেশীদের মসজিদ ছাড়া সালাত হবে না” ।(ইরওয়াউল গালীর, হা/৪৯১, 
হাদীসটি দুবল) হাদীসটি যদি সহীহও ধরা হয় তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাফিয়ে 
কামাল, সিহহা উদ্দেশ্য নয় । 


তৃতীয় মত: জামাআতের সাথে সালাত ফরযে কিফায়া। এটা শাফেয়ী মাযহাবের বাহ্যিক 
মত । এ মতই ইমাম শাফেয়ীর পূবের অধিকাংশ ছাত্রের এবং এ মতই অধিকাংশ হানাফি ও 
মালেকীদের । 


চতুর্থ মত: জামাআতের সাথে সালাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । জামাআত ছেড়ে দিলে গুনাহ 
হবে না। এই মতটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহিমাহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
এটা আরো বর্ণিত হয়েছে যায়েদ ইবনু সাবিত ও হুযাইফা রদিআল্লাহু আনহুমা থেকে। 
তাদের দলীল হচ্ছে লেখক এই অধ্যায়ে ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, “জামাআতের সাথে সালাত একাকী আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি 
মযাদাপূর্ণ” ৷ আবু হুরায়রা রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, “জামাআতের সাথে সালাত পড়লে 
বাড়িতে ও বাজারে সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়” । আবু হুরায়রা 
রাদিআল্লাহু আনহুর যে হাদীসে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে তারা এর দশটা উত্তর 
দিয়েছেন। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ফাতহুর বারীতে তা উল্লেখ 
করেছেন । কেউ জানতে চাইলে ফাতহুল বারীতে চলে যাও। 


প্রীধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এর দলীলগুলো শক্তিশালী । 

আর সে-ই মতটি হচ্ছে কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাআতে না আসে তাহলে তার সালাত হয়ে 

যাবে, তবে সে গুনাহগার হবে । আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ২/১৭৬, মাজমু, ৪/৮৭, 

শারহে মুসলিম, (৬৫১), মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৩/২৩৯, ইবনু রজব, ৫/৪৫০, ফাতহুল 

বারী, ২/১২৬) | মিসকুল খিতাম ১/৩২৩। 

২. মসজিদে মহিলাদের উপস্থিত হওয়ার বিধান এবং বাড়িতে তাদের সালাত আদায়ের 

ফযীলত 

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
522 ১৩ ১৩০ এ পে ০ ৬919 

তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাবার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা না দেয়। এই 

হাদীসটি সহীহ |1৮২৯] 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 


[৮২৯] সহীহ বুখারী, হা/৫২৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৪৪২। 


৪২২ 


ঠথু। 5.০] 5 36৯৫ 51 ৬৪৬০ ছে এ 
যে কোন স্ত্রীলোক সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার সালাতে শামিল না 
হয়। এই হাদীসটি সহীহ 11৮৩০] 
ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

68 95 88৮5 এক বি 9৫ এ 

তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না । তবে ঘরই তাদের জন্য উত্তম । 
এই হাদীসটি সহীহ ॥1৮৩১] 
আব্দুল্লাহ ইবনু সুয়াইদ আল আনসারী (রহি) তার ফুফু আবু হুমাইদ আস সায়েদীর স্ত্রী উম্মে 
হুমায়েদ রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
৬4 3৫" :06 89৩ 800 ৩০ ৩ 99 ৫5 0 5৩ ৭৭০ এ ঞ এ (৫ ০০৬ এ 
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তিনি একদা নাবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 
হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে সালাত আদায় করতে ভালোবাসি । রাসুলুল্লাহ 
সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি জানি তুমি আমার সাথে সালাত আদায় 
করতে ভালোবাস। কিন্তু তোমার জন্যে ক্ষুদ্র কুঠুরীতে সালাত আদায় করা, বাড়ীতে (প্রশস্ত 
ঘরের মধ্যে) সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম । আর বাড়ীতে সালাত আদায় করা, বাড়ীর 
উঠানে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম । নিজ বাড়ীর উঠানে সালাত আদায় করা মহল্লার 


আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম ।' 


[৮৩০] সহীহ মুসলিম, হা/৪৪৪, আবু দাউদ, হা/৪১৭৫ । 
[৮৩১] আবু দাউদ, হা/৫৬৭। 


৪২৩ 


তারপর উম্মে হুমাইদ (রা) আদেশ দিলেন, ফলে তার জন্যে নিজ ঘরের ভিতরে অন্ধকার 

স্থানে একটি সালাতের জায়গা বানিয়ে দেয়া হলো । তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পযন্ত সেই ক্ষুদ্র 

অন্ধকার কুঠরীতে সালাত আদায় করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 11৮৩২] 

৩. দুইজনের মাধ্যমেও সালাতের জামাআত হবে । 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৩০৫ পচ ৪ ০ 6৬৫ ডি ঘর) ও 0 ৭০০ এড ও এ 8809 ৯ এ ৯ 
০ ৬ উস ৬৩৪ 

আমি (আমার খালা) মাইমুনাহ রো) এর ঘরে ঘুমালাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


সে রাতে তাঁর নিকট ছিলেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন । অতঃপর 
সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম । তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে 


নিয়ে আসলেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৩৩] 
৪. সালাতের জামাআতে লোকসংখ্যা বেশি হলে সওয়াবও বেশি হবে। 
উবাই ইবনু কা*ব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৩১৩ এসএ 2৫6 ও 296 ১3 3৯৮৪2008 পা ৩6 ০০০ এ ঝ| এ০ এ 520৩ এডি 
26 ধি এ 5 6১ 25 ৫০ 5 57950 এঠা ১৯৫০ ১৬ ৫1:46 4298 
৪১০ 85 8 28৮০ ড ৬ যু এসএ) ৩৬০ এ ৬6 এুথি। ৩৮০ 85 ভা এ 
পি 5৫৮5 এ ৬ ৮৯৫ ৬ আটা এডি ৬ একট এন সক ৩ আটা | ৬58 
০৯97৮ এ এ ৬০ 
একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের সালাত আদায় 
করার পর বললেন, অমুক হাজির আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুই ওয়াক্ত (ফজর ও ইশা) সালাতই মুনাফিকদের জন্য 
বেশি ভারী হয়ে থাকে । তোমরা যদি এই দুই ওয়াক্ত সালাতে কী পরিমাণ সওয়াব রয়েছে 
তা জানতে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই এতে শামিল হতে । জামাআতের প্রথম 
কাতার ফিরিশতাদের কাতারের সমতুল্য । তোমরা যদি এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে, 


তাহলে অবশ্যই তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্যয় দু'জনের জামাআত একাকী 
সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম । তিনজনের জামাআত দু'জনের জামাআতের চেয়ে উত্তম । 


[৮৩২] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩৭১, ইবনু খুযাইমাহ, ৩/৯৫। 
[৮৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬৩। 


৪২৪ 


জামাআতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশি পছন্দনীয়। 
এই হাদীসটি এর সমর্থক হাদীসের ভিত্তিতে হাসান ।1৮৩৪] 


€. প্রশান্তির সাথে মসজিদে যাওয়া । 
আবু কাতাদাহ (রা) হতে বণিত। তিনি বলেন, 


6.8 ৬:৫৫ এতে এড 559 ধর্জ ভে ৯৭০৩ ৪ ঝ। এ তে 2 পুলে 8 ৬ 
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14 
একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম । 
হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়াষ শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন তোমাদের কী হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে 
আসছিলাম । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ করবে না। যখন সালাতে 
আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে, ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু 
ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূর্ণ করবে । এই হাদীসটি সহীহ |৮৩৫] 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত 
স্থিরতা ও গান্তীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা 
আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৩৬] 

৬. বাড়ি থেকে বের হয়ে যা বলবে । আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৩৪4৫ 2) 408 ০৮ এ $$ 35 ৫১৮ ১ এ প্রচ শত ৮22 25 এত উঠ (1 ৪৯ এ৩ ৬৪ 
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[৮৩৪] মুসনাদে আহমাদ, ৫&/১৪০, আবু দাউদ, হা/৫৫৪, নাসাঈ, হা/৮৪৩। 
[৮৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৩। 
[৮৩৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/৬০২, মুসনাদে আহমাদ, ২/২৭০। 


৪২৫ 


যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 
আলাল্লাহ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত 
প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো । সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর 


হয়ে যায় । এই হাদীসটি সহীহ ।৮৩৭] 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের সালাতের সংবাদ দিলেন। তিনি ফজরের দু'রাকআত 
সুন্নাত আদায়ের পর মসজিদে যান এবং এ দুআ পাঠ করেন, 
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চোখে নূর দিন, নূর দান করুন আমার পেছনে ও সম্মুখভাগে এবং আমার ওপরে ও নিচে। 

হে আল্লাহ! আমাকে পথাণ্তি নূর দান করুন । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৩৮; 

৭. মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার দুআ । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন, 

৬০৩ এগ ও ৬৪ ৩১ ৬ 39 লি এ 35 এর 6 ৮৪ 


আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক । হে আল্লাহ! আমার 
গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন। 
আর তিনি মাসজিদ থেকে) বের হওয়ার সময় বলতেন, 


২১৬ আপা ও ২3 ৩৯১ ৬১88 নি ৩১০৫ ৩৪ ৫ ঞ ৮৪ 
আল্লাহর নামে (প্রস্থান) এবং আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি ব্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার 


গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন। 
এই হাদীসটি সহীহ |৮৩৯; 


[৮৩৭] আবু দাউদ, হা/৫০৯৫, তিরমিযী, হা/৩৪২২। 
[৮৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/৭৬৩, আবু দাউদ, হা/১৩৫৩। 
[৮৩৯] ইবনে মাজাহ, হা/৭৭১, তিরমিযী, হা/৩১৪। 


৪২৬ 


৮. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ। 
আবূ কাতাদাহ সুলামী (রা) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত সালাত আদায় 
করে। এই হাদীসটি সহীহ |1৮০] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫€: তাহিয়্যাতুল মাসজিদের বিধান 


প্রথম মত: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সুন্নাহ । এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু হাযম 
রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন । হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল 
বিদ্ধানের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য তারা সকলে একমত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের ব্যাপারে যে 
আদেশ বর্ণিত হয়েছে তা মুস্তাহাবের জন্য । ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাহিয়্যাতুল 
মাসজিদ মুস্তাহাব এব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত । তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে বসাকে 
তারা মাকরূহ মনে করেন। এই মতের দলীল: 


১. যে ব্যক্তি জুমার দিন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে আসছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে বলেন, “বসে যাও, তুমি তো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো”! এই দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ 
সে সালাত পড়েনি এখানে এ কথা নেই। 


২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীরা মসজিদে প্রবেশ করে বের হয়ে 
চলে আসতেন, কিন্তু সালাত পড়তেন না। 

দ্বিতীয় মত: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব । ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত এটা দাউদ 
যাহিরী ও তার ছাত্রদের মত। ইমাম শাওকানী ও আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুমাল্লাহ 
এই মতকে পছন্দ করেন । এই মতের দলীল: 

লেখক আবু কাতাদা রহিমাহুল্লাহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং জাবের রাদ্ধিআল্লাহু 
আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিন খুতবা দেয়া 
অবস্থায় একলোক মসজিদে প্রবেশ করে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, 
“হে অমুক! তুমি কি সালাত পড়েছো”? সে বললো, না। তিনি বলেন, “দাঁড়িয়ে দু'রাকআত 
সালাত পড়ো” । 


সঠিকের নিকটবর্তী মত: সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে ওয়াজিব । আল্লাহ ভালো জানেন। 


[৮৪০] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৪। 


৪২৭ 


(মুগনী, ২/১৩৫, মাজমু, 8/৫৪৪, মুফহিম, ২৩২৫, ইবনু রজব, ৩/২৭০, ফাতহুল বারী, 
১/৫৩৭, নাইলুল আওতার, ৩/৬৮)। মিসকুল খিতাম ১/৫৪০। 


৯. তাহিয়্যাতুল মাসজিদিল হারাম । 


(মক্কার) বাহিরের লোকজন মুহরিম অবস্থাতে মক্কাতে প্রবেশ করলে, সবপ্রথম সে তাওয়াফ 
করা দিয়ে শুরু করবে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাজ্জে 
করেছিলেন। কিন্তু এছাড়া এমন কোন বণনা আসেনি যেটি, পূর্বে বর্ণিত আবু কাতাদাহ আস 
সূলামী (রো) এর আম হাদীসের বিধান থেকে মাসজিদুল হারামের বিধানকে বের করে দেয়। 
সুতরাং অন্যান্য মসজিদ থেকে মাসজিদুল হারামের জন্য বিশেষ কোন তাহিয়্যাতুল মাসজিদ 
সালাত নেই। 


আর লোকজনের মুখে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, “বায়তুল্লার তাহিয়্যাত হলো তাওয়াফ করা' 
এর কোন ভিত্তি নেই, যেমনটি শাইখ আলবানী (রহি) তার “সিলসিলা যঈফাহ' (১০১২ হা/) 
কিতাবে বলেছেন যে, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বচনগত ও কমগত এমন 
কোন হাদীস পাইনি যা এমনটি প্রমাণ করে। বরং মসজিদে বসার আগে দুই রাকআত 
সালাত আদায় করার আম বর্ণনাটি মাসজিদুল হারামের জন্য প্রযোজ্য । আর যারা বলে যে, 
বায়তুল্লার তাহিয়্যাত হলো, তাওয়াফ করা' তাদের এই কথা পূর্বের আম বণনার বিরোধী । 
সুতরাং এটি প্রমাণিত হওয়া ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না । আর পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত 
যে, হাজ্জের সময়গ্তলোতে যখনই প্রবেশ করবে, তখনই প্রবেশকারীর জন্য তাওয়াফ করা 
সম্ভব হয় না। সুতরাং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি এই বিষয়ে 
প্রশস্ততা রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তোমাদের দীনে কোন সংকীর্ণতা 
রাখেননি সুরা আল হাজ্জ: ৭৭)।' 


আর এই বিষয়ে সতর্ক করা উচিত যে, এই বিধানটি হলো মুহরিম ছাড়া অন্যান্যদের জন্য। 
পক্ষান্তরে মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হলো, সে তাওয়াফ দিয়ে শুরু করবে, তারপর দুই 
রাকআত সালাত আদায় করবে। 


১০. ইমাম জুমআর খুতবা দেয়ার সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে করণীয়। 

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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জুমআর দিন সুলায়ক আল গাত্বাফানী এসে উপস্থিত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বসে পড়লে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে বললেন, হে সুলায়ক উঠে সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করো । অতঃপর তিনি 


৪২৮ 


বললেন, জুমআর দিন তোমাদের কেউ যখন আসে এমতাবস্থায় যে, ইমাম খুতবা দিচ্ছেন 
তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করে । এই হাদীসটি সহীহ |৮৮ 


১১. ইকামত হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করলে করণীয় । 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৫9৫0 খু, ৪০ ১৪১৩০ ৬০9 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতের ইকামত দেয়া হলে ফরয সালাত 
ছাড়া অন্য কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি সহীহ ।1৮৯২] 
১২. ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর পাওয়ার ফযীলত । 
আনাস ইবনু মালিক (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
3৩80 92 8906 ৩ 02 65 6৪5 ধা জর ৯ ৪০ 2) ৩ ও ৩ এ এতে ৪ 


কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার 
(প্রথম তাকবীর) সাথে জামাআতে সালাত আদায় করতে পারলে তাকে দু'টি জিনিস থেকে 
মুক্তি দেয়া হয়, সেগুলো হলো, জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি। এই হাদীসটি 
হাসান ।1৮৪৩] 


১৩. সালাতে মাসবুক ব্যক্তি ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেখানেই তার সাথে শরীক হবে । 
কিন্তু রুকু না পেলে সে রাকআত গণ্য হবে না। 
আলী ইবনু আবী তালিব ও মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

05) 8০ এ 0৬ এ 8535 8৩। (৫051 জা ৮ 
তোমাদের কেউ সালাত আদায় করতে এসে ইমামকে কোন এক অবস্থায় পেলে ইমাম যেরূপ 
করে সেও যেন অনুরূপ করে । এই হাদীসটি সহীহ ।1৮৪৪. 


[৮৪১] সহীহ বুখারী, হা/৯৩০, সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৫। 
[৮৪২] সহীহ মুসলিম, হা/৭১০। 

[৮৪৩] তিরমিযী, হা/২৪১, সিলসিলা সহীহাহ, হা/২৬৫২। 
[৮৪৪] তিরমিযী, হা/৫৯১, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১১৮৮। 


৪২৯ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


2০) 45১56 4৫) এ ৩৮6 এ 095 ১ 6944556 55০০ 85 21 এ 2 9 
আমাদের সিজদা দেয়া অবস্থাতে তোমাদের কেউ যদি সালাতে আসো, তাহলে আমাদের 
সাথে সিজদা করো, কিন্তু এটিকে তোমরা কিছু গণ্য করো না। আর যে ব্যক্তি (ইমামের 
সাথে) এক রাকআত পাবে, সে সালাত পেল । এই হাদীসটি হাসান 1৮5৫ 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


5১০ 493 529 ০) ৫ ১। ৩০ ৪ ঞ/3 ৪৪ 
যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকআত পায়, সে সালাত পেলো। এই হাদীসটি 
সহীহ 1৮৪৬] 


মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩৯ ২ ৩৫ এটি ৫০৯১ এসি 9 এ 6 ও ৮৮১ এত ঝ এ এ ১০ ৬ তর 
1 4-১ এ০৬ এ ৬৮ এ 05৮ 9৬ ক এড পদ এও ভতধি। জঞ। ০৭৫ € এজি পর্গ এ 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে দলের পিছনে ছিলাম। 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্্রাব পায়খানা সারলেন। তারপর সাহাবী নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযুর বণনা দিলেন। তাররপ তিনি মানুষদের সাথে 
একত্রিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন । এদিকে আব্দুর রহমান (রা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় 
করছিলেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সাথে শেষ রাকআত সালাত 
আদায় করলেন। আব্দুর রহমান (রা) সালাম ফিরালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত পুরো করে নিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সালাত পুরো করে তাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা উত্তম ও সঠিক কাজ 
করেছো । সঠিক সময়ে সালাত আদায় করাতে তিনি তাদেরকে নিয়ে গর্ব করলেন। এই 
হাদীসটি সহীহ ॥৮৪৭ 


[৮৪৫] আবূ দাউদ, হা/৮৯৩। 
[৮৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৮০, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৭। 
[৮৪৭] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৫১, সহীহ বুখারী, হা/১৮২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪। 


৪৩০ 


১৪. কাতারের পিছনে একাকী সালাত আদায়কারীর সালাত যথেষ্ট হবে, এটি হলো এই 
বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগ্ডলোর সমন্বয় । আলী ইবনু শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
" ০০১ এ ঝ। এত এ ৭১৮5 46 22 ০০০ এত এ তত এত এ ২5 ও 

৩৮০) ০০৬ ৯6 442 ৪৮০ ১০৪১৩ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সালাত শেষে এক ব্যক্তিকে কাতারের 
পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখলেন । রাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থামলেন এবং সে সালাত শেষ করলে তিনি তাকে বললেন, 
তুমি পুনরায় সালাত আদায় করো । কারণ যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দীঁড়ায় তার 
সালাত হয় না। এই হাদীসটি হাসান [৮] ওয়াবিসাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০) ৩ ৩ ৮55 535 ৩৪০। ৪ জে ১০ ও 4০১ এ এ ৮০ এ 4৯০ ৫ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে 


সালাত আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করার নিদেশ দিলেন। এই 
হাদীসটি সহীহ 1৮৯] আবূ বকরাহ (রা) হতে বর্ণিত । 


৩০ ৫ ৩০০ রে এ 10০ এ 08 শেঠ ০ 5 শত এ » এ০ ভে এ এগ 

১৩ ১9৩০ ই 490: ০৮০ এড আ 
তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রুকুতে ছিলেন। তখন কাতার পযন্ত পৌঁছার পৃবেই 
তিনি রুকুতে চলে যান। এ ঘটনা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ব্যক্ত করা 
হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন । তবে এ রকম 
আর করবে না। এই হাদীসটি সহীহ |1৮৫০; 


১৫. ইমামকে সালাত সংক্ষিপ্ত করতে আদেশ করা হয়েছে। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৭৫ 


৩ ৩ ০54৮8 এত 6 99 শিএ5 ০ ভি ৩6 ৩০৪ ০০৫ ৫34০ 9 


[৮৪৮] মুসনাদে আহমাদ, ৪8/২৩, ইবনে মাজাহ, হা/১০০৩। 
[৮৪৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২৮, আবূ দাউদ, হা/৬৮২, তিরমিযী, হা/২৩০, ইবনে মাজাহ, হা/১০০৪। 
[৮৫০] সহীহ বুখারী, হা/৭৮৩, আবু দাউদ, হা/৬৮৩, নাসাঈ, ২/১১৮। 


৪৩১ 


তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। 
কেননা, তাদের মাঝে দুবল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় 


করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে । এই হাদীসটি সহীহ |৮১] 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
এপ 535 205 ৬2 টি ৫53১০ ও ৪6 4০ গ৫ ৮৪6 ৭৮ 4965 2৮০ ও ত৫ঃ৭ ও) 
আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে সালাত সংক্ষেপ 
করে ফেলি । কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি । 
এই হাদীসটি সহীহ ।1৮৫২ আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

1535 8০0 ১৯ ০০১ এ ঝ এ. উল ৩৫ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন । 
অন্য ব্ণনাতে আছে, আনাস (রা) বলেন, 

1১ 4। এ 20 ৩5 ও 8 ৩ আএ 9 ভুত ৬ 

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গি সালাত আর কোন 
ইমামের পিছনে আদায় করিনি । এই হাদীসটি সহীহ |৮৫৩। 


১৬. ইমামের প্রথম রাকআত দীর্ঘকরা এবং কেউ মসজিদে প্রবেশ করছে বলে টের পেলে 
তার জন্য অপেক্ষা করা, যাতে সে সেই রাকআত ধরতে পারে। 


আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৬০০ 44526 62 25 ৬ ৮৮ অব ৫1 ৩৯৫ ৩৩৫ 0৪ 2৩০) ৬৩ ২ 
৫393৪ ৬০৭০৪ 


যুহরের সালাত শুরু হয়ে যেতো । অতঃপর কোন ব্যক্তি প্রয়োজন (প্রশ্বাব-পায়খানা) পূরণের 
জন্য বাকী নামক স্থানে যেতো । সে নিজের প্রয়োজন সেরে ওযু করে এসে দেখত- রাসূলুল্লাহ 


[৮৫১] মুসনাদে আহমাদ, ২/৪৮৬, সহীহ বুখারী, হা/৭০৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৭, আবু দাউদ, হা/৭৯৪, 
তিরমিযী, হা/২৩৬। 


[৮৫২] সহীহ বুখারী, হা/৭০৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪৭০। 
[৮৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৭০৬, ৭০৮, সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৯। 


৪৩২ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো প্রথম রাকআতেই আছেন । তিনি সালাত এতটা লম্বা 
করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৫৪; 
১৭. ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং তার আগে কোন কাজ করা নিষেধ । 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
ও (৫9 29586 ৫5৩ ৩৭ (38105 19৫ ৮195 এ ১৬ ১০৪ ভি 45) 0 এ 
ত$ 2১০] ও ৩৬০ 9ঠি ৩০৪৪ 155 541 92218 6944-5$ (০০195 এরা 
১৮৫০ ০০০ ৬০ ৩৮০ £98 
অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি 
যখন রুকু করেন তখন তোমরাও রুকু করবে । তিনি যখন £- 92] 2881৯ বলেন, তখন 
তোমরা 4:41 90163 বলবে । তিনি যখন সিজদা করবেন তখন তোমরাও সিজদা করবে। 
তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে। 
সৌন্দযের অন্ততৃক্ত । এই হাদীসটি সহীহ 11৮৫৫] 
আমি (লেখক) বলছি যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ইমাম বসে সালাত 
আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে, এই অংশটি মানসুখ হয়েছে। 
আয়িশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
359 :6% বর্গ ০ 04 ০৮৮ ও ৬৫০ 2 ৩5৫৫ ৭০০০ ৬ একি 2॥ 4১ 9 
5৮০) ০৫ এ ভি এড ৫ 6 45 ৮100 (৪8 445 9৮ & ০৮০ এ ঝা এত | ২৮৮ 
74 % ০4৫ পভ ও] এ ও গি৩৩ ০০০ এ ঞ। এত এ এ এ ভিউ ক 9 
এ এ 9০ ৩2 0৫5 ৫৭০০ এ ঞ। ৫৮০ &॥ ১০ ১১৩ পু 
যেই রোগে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করেন সেই রোগের সময় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রা) কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে 
নিদেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন । উরওয়াহ (রহি) 


বর্ণনা করেন, ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু সুস্থতাবোধ 
করলেন এবং সালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন । তখন আবু বকর (রা) লোকদের ইমামতি 


[৮৫৪] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৪, নাসাঈ, ২/১৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/৮২৫ । 
[৮৫৫] মুসনাদে আহমাদ, ২/২৩০, সহীহ বুখারী, হা/৭২২, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৪। 


৪৩৩ 


করছিলেন । তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইঙ্গিত করলেন যে, যেভাবে আছো সেভাবেই 
থাকো । অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা) এর বরাবর 
তাঁর পাশে বসে গেলেন। তখন আবু বকর (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকেরা আবূ বকর (রা) কে 


অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিল । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৫৬] 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের সালাত আদায় করালেন। তিনি সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে 
বসে বলেন, 

০১৮০১৭৬৯9৮১ ৯৫৬ ১ 08৬ ৬৩ ১ এ ভু ৮৪ ও 
হে লোকেরা! আমি তোমাদের ইমাম ৷ অতএব, তোমরা আমার আগে রুকু-সিজদায়, উঠা- 
বসা করবে না। এই হাদীসটি সহীহ |”; আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

2৩৯ ৮১০ 26১০ & 
তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, 
আল্লাহ তা“আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি 
করে দিবেন। এই হাদীসটি সহীহ ।৮৫৮] 

১৮. ইমামতির অধিক হকদার কে? 

আবূ মাসউদ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

(23 26০ এ) ও 19৫ ৬ সিএ দএুতিডি 2 ভা ও 9৫ 5 ও ৮৩৪ 8 ৪ 1% 
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[৮৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৮। 
[৮৫৭] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১০২, সহীহ মুসলিম, হা/৪২৬। 
[৮৫৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৪২৭, আবূ দাউদ, হা/৬২৩, তিরমিযী, হা/৫৮২। 


৪৩৪ 


যে সবপেক্ষা বেশি কুরআনের পাঠক ও কুরআনী জ্ঞানের অধিকারী সে-ই লোকজনের 
ইমামতি করবে । সবাই যদি কুরআনের জ্ঞানের সমপরযাঁয়ের হয় সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নাত 
সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত হবে সেই ইমামতি করবে । সুন্নাহর জ্ঞানেরও সবাই সমান হলে 
হিজরতে যে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে । যদি হিজরতের ক্ষেত্রেও সমান পর্যাঁয়ের হয়, 
তাহলে যে ব্যক্তি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই ইমামতি করবে । কোন ব্যক্তি অন্য কোন 
ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না কিংবা তার অনুমতি ছাড়া তার 
বাড়ীতে তার বিছানায় বসবে না। বর্ণনাকারী আশাজ্জ তার বণনায় ৫), (ইসলাম) শব্দের 
স্থানে (১ (বয়স) শব্দ উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ ॥৮৯] 

১৯. শিশুর ইমামতি করা । 


আমর ইবনু সালামাহ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬০:0৩ 755 ৩ ৮৯০৮ ৩ ও 5৩ বাস 8 ৪ 5৯5 বি এ চি ৩৩ এ 
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এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল । এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে 
লাগলো । আমাদের কওমের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। 
তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সত্য নাবীর নিকট 
থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময় তোমরা অমুক সালাত 
এবং অমুক সময় অমুক সালাত আদায় করবে । এভাবে সালাতের সময় হলে তোমাদের 
একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন অধিক জানে সে সালাতের ইমামতি 
করবে । সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজলেন। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা 
একজনকেও পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে কুরআন 
শিখেছিলাম। কাজেই সকলে আমাকেই তাদের সামনে এগিয়ে দিল । অথচ তখনো আমি 
ছয় কিংবা সাত বছরের বালক । আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সিজদায় যেতাম তখন 
চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতো । তখন গোত্রের জনৈকা 
মহিলা বলল, তোমরা আমাদের দৃষ্টি থেকে তোমাদের কারীর নিতম্ব আবৃত করে দাও না 


[৮৫৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪.১১৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩। 


৪৩৫ 


কেন? তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল । এ জামা পেয়ে আমি 
এত খুশি হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত খুশি হইনি । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৬০] 
২০. অন্ধ ও দাসের ইমামতি করা । 
আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এপ সি পুত এ এ ও উপ ও এ ৮০০ এত এপ ঞ| ৩০ ৬ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু উম্মু মাকতৃমকে দুইবার তার স্থলাভিষিক্ত 
করেছিলেন । তিনি লোকদের ইমামতি করতেন অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন। এই বর্ণনার সনদ 
হাসান ।[৮৬; ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


78 ৩৩৫০১ ৬ ঝা ৬৮ 0 ৬ 33 ও ৬৮৮ গন 9৮ ও ৩৯ 2 ৩ 
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মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবতরণের পুবেই মুহাজিরদের 
প্রথম দলটি মদীনায় এসে 'আল-উসবাহ' নামক স্থানে অবতরণ করলে আবু হুযাইফাহ (রো) 
এর মুক্ত দাস সালিম (রা) তাদের ইমামতি করেন । তিনি ছিলেন তাদের মধ্যকার কুরআনকে 
সবধিক মুখস্থকারী ৷ আর তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবু সালামাহ ইবনু আবদুল 
আসাদ (রো) ও ছিলেন । এই হাদীসটি সহীহ [৮৬২] 
২১. পুরুষরা মহিলাদের ইমামতি করবে, কিন্তু এর বিপরীতটি নয় (অর্থাৎ মহিলারা পুরুষদের 
ইমামতি করতে পারবে না)। 
আনাস ইবনু মালিক রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৫ রা ৬ বা 
এপ এ| রঃ এ রি ৫ 4০ 15 ও ৩ রা ১৮6? রা ৫ ৬২৫০ রি এ] এ ৩ 
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তার দাদী মুলাইকাহ তার নিজের হাতে প্রস্তুত করা একটি খাবার খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাওয়াত দিলে তিনি তা খেলেন । খাওয়া শেষে তিনি বললেন, 


[৮৬০] সহীহ বুখারী, হা/৪৩০২, আবু দাউদ, হা/৫৮৫, নাসাঈ, ২/৮০- ৮১। 
[৮৬১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১৯২, আবু দাউদ, হা/৫৯৫। 
[৮৬২] সহীহ বুখারী, হা/৬৯২, আবু দাউদ, হা/৫৮৫। 


৪৩৬ 


তোমরা সবাই উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের জন্য সালাত আদায় করবো । আনাস ইবনু 
মালিক (রা) বলেন, আমি উঠে গিয়ে আমাদের একটি চাটাইয়ের ওপর দাঁড়ালাম যা দীর্ঘদিন 
ধরে ব্যবহারের ফলে কালো বর্ণ ধারণ করেছিল। আমি সেটির ওপর কিছু পানি ছিটিয়ে 
দিলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চাটাইয়ের ওপর দাঁড়ালেন । আর আমি 
ও ইয়াতীম বালক তার পিছনে দাঁড়ালাম । আর বৃদ্ধ মহিলা দাঁড়ালেন আমাদের পিছনে । 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে দু'রাকআত 
সালাত আদায় করলেন এবং তারপর চলে গেলেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৬৩] 

(রা) এর মা উম্মু সুলাইম (রা)। 

২২. নফল সালাত আদায়কারী ফরয সালাত আদায়কারীদের ইমামতি করতে পারবে এবং 
এর বিপরীতটাও করা যাবে । জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

পরও ৮ এ ৬ 7 উস 2 9 আ্ ঝ এক পর ৩5 ৬ পু এও ১৩ 
মুয়ায রো) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইশার সালাত আদায় করে নিজ 
গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সেই সালাতের ইমামতি করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |৮৬% 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাত আদায় করেছেন আর তার সাথে ইবনু আব্বাস রো)ও 
সালাত আদায় করেছেন। আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস, ইয়াতীম 
বালক ও বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। এছাড়াও আরো প্রমাণ রয়েছে। 
আর এই সবগুলোই সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে। 


ইয়াধীদ ইবনু আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। 

০৮6 ও এ & ০১৩০ এ ও ৬ এ ৮০০ এ ঝ। এপ ক ৩৮০ ভু এক 
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তিনি যুবক বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় 


করেন। সালাত শেষে দেখা গেল, দু'জন লোক সালাত আদায় না করে মসজিদের কোণে 
বসে আছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন । তারা এরূপ অবস্থায় 


[৮৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৮৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৮। 
[৮৬৪] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৬৯, সহীহ বুখারী, হা/৭১১, সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫। 


৪৩৭ 


আসল যে, ভয়ে তাদের পাঁজরের গোশত কাঁপছিল। তিনি বললেন, আমাদের সাথে সালাত 
আদায় করতে কোন জিনিস তোমাদেরকে বাধা দিল? তারা বলল, আমরা তো ঘরে সালাত 
আদায় করেছি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তোমাদের কেউ ঘরে সালাত 
আদায়ের পর ইমামকে এসে সালাত আদায়রত পেলে সে যেন তার সাথে সালাত আদায় 


করে । যা তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৬৫1 
২৩. কোন ব্যক্তির এমন লোকজনের ইমামতি করা, যারা তাকে অপছন্দ করে। 


আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলতেন, 


৩5৯0৫ 2) 885 ১5 ৪৫: 5 আআ 2 এ 8১ 

তিন ব্যক্তির সালাত আল্লাহ কবুল করেন না। (এক) যে ব্যক্তি নিজে আগে বেড়ে ইমামতি 

করে অথচ লোকেরা তাকে অপছন্দ করে । হাদীসের এই অংশটি সহীহ |1৮৬৬] 

আবু উমামাহ (রো) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

2 85056 ০৮৩ ডি ক ৬০ 95 দল ও ভা এ নীতা ক 9 ১ ৪৯ 
৩৯৫৭] 

তিন ব্যক্তির সালাত তাদের কান অতিক্রম করে না (কবুল হয় না)। পলায়নকারী দাস যে 

পযন্ত তার মালিকের নিকটে ফিরে না আসে; যে মহিলা তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে রাত 


কাটায় এবং যে ইমামকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পছন্দ করে না। এই হাদীসটি 
হাসান ।1৮৬৭] 


২৪. কাতার সোজা করা এবং মাঝের ফাঁকা স্থান পূরণ করা । 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৪১৩ ত্র ৬৫ ৩৪ ঘি ৩0 ০৫৩৬০ ০০ 

তোমরা তোমাদের কাতারপগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সালাত 

কায়েমের অন্তভুক্ত। এই হাদীসটি সহীহ |1৮৬৮] 


[৮৬৫] আবু দাউদ, হা/৫৭৫, তিরমিযী, হা/২১৯, নাসাঈ, ২/১১২। 
[৮৬৬] আবূ দাউদ, হা/৫৯৩, ইবনে মাজাহ, হা/৯৭০। 

[৮৬৭] তিরমিযী, হা/৩৬০, সহীহুত তারগীব, হা/৪৮৬। 

[৮৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৭২৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪৩৩। 


৪৩৮ 
আনাস ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
+551৮০৮ ০৯5 5 এ 3 সি এ 0৯8 4০১ এপ ঝা ৩ ৯ ০৮০ ৩৩ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দেয়ার আগে আমাদের দিকে 
মুখ করে তাকাতেন, আর বলতেন, তোমরা কাতার সোজা করে নাও ও মিলে দাঁড়াও । এই 


হাদীসটি সহীহ 1৮৬৯] 

নুমান ইবনু বশীর রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগ্জলো এমনভাবে সোজা করতেন 

যেরূপ তীরের ফলা সোজা করা হয় । এমনকি তিনি যখন বুঝতে পারলেন, আমরা এ সম্পর্কে 

তার শিক্ষা আত্মস্থ করেছি ও বুঝেছি, তখন একদা তিনি (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে 

পেলেন, একজনের বুক সামনে দিকে এগিয়ে আছে। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! 

তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারায় 

বৈপরিত্য সৃষ্টি করে দিবেন । এই হাদীসটি সহীহ |/৮০] 

643 শব্দটি হলো ০ শব্দের বহুবচন এটি হলো, সেই তীর যাতে এখনো ফলা স্থাপন 

করা হয়নি ।1৮৯] 

২৫. কিভাবে কাতারকে সোজা করতে হবে? 

আনাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


নে ৫ তি ৪ 2 2 ঈদ 2১2 ৮৫4 ৫ 
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[৮৬৯] সহীহ বুখারী, হা/৭১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪৩৪। 
[৮৭০] সহীহ মুসলিম, হা/৩৪৬, আবু দাউদ, হা/৬৬৩, তিরমিযী, হা/২২৭, ইবনে মাজাহ, হা/৯৪৪। 
[৮৭১] নাইলুল আওতার, ১১৩০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা । 


৪৩৯ 


তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও । কেননা, আমি আমার পিছন হতেও তোমাদের 
দেখতে পাই । আনাস (রা) বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে 
কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দিতাম । এই হাদীসটি সহীহ ।1৮৭২] 
২৬. সালাতে পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার বেশি উত্তম, আর মহিলাদের জন্য শেষের কাতার 
বেশি উত্তম। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
ওঠ ৬৫০৪ ৬১৯ ৮০০৫। ০১১২০ 55 ০৩2 ৬০৩ এ ৩৩ ০৯৮৬০ সু 

পুরুষদের জন্য সবেত্তিম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো শেষের 
কাতার । আর মহিলাদের জন্য সব্কেত্তিম কাতার হলো শেষের কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ 
কাতার হলো প্রথম কাতার । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৭৩ 
২৭. প্রথম কাতার ও কাতারের ডান দিকের ফযীলত। 
বারাআ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
:4$ গড 0১ ৬০৪ ৮6 এ এ ৬০ ৩৬০০ এ ৪০০ আআ এত এ ১০ ৩্ড 

১০ ৩১৫] এ ৩৮০ এস ০৯ ৮৭ 348 ওত ণর:6 ০৫৪ ১৪ ও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে 
আমাদের বুক ও কাঁধ সোজা করে দিতেন, আর বলতেন, তোমরা কাতারে বাঁকা হয়ে দাঁড়িও 


না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেন, নিশ্চয় প্রথম 
কাতারসমূহের প্রতি মহান আল্লাহ রহমত বণ করেন এবং তার ফিরিশতাগণ দুআ করেন। 


এই হাদীসটি সহীহ 11৮৭৪] 
বারাআ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
:0$ .548% ও 058 5৪ ৬6 6১৫ ৮005 এ ঝা এত এ ০5 ওএুজ (্রি০ 9 প্র 


রর 2 রাকা ৪ পু 2০ &৯০ ৫ 
4945 _ 8০ 35 জঞ চ ৬৬ জে ৩ 20520 22525 


[৮৭২] সহীহ বুখারী, হা/৭২৫। 
[৮৭৩] সহীহ মুসলিম, হা/৪৪০, আবু দাউদ, হা/৬৭৮, তিরমিযী, হা/২২৪। 
[৮৭৪] আবু দাউদ, হা/৬৬৪। 


88০ 


আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করতাম তখন 
পিছনে তার ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম যাতে তিনি ঘুরে বসলে আমাদের দিকে মুখ 
করে বসেন। বারা ইবনু আযিব বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, হে আমার রব! যেদিন 
আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন অথবা বলেছেন, একত্রিত করবেন 
সেদিনের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন৷ এই হাদীসটি সহীহ 11৮] 


২৮. প্রথম কাতারের অধিক হকদার হলো, যারা অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। 
আবূ মাসউদ আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ 


৫95 826 9 35 084৭ ০585 2১ ও ডা (9০০ ৩ ঝা এ 8 45 ৩৫ 

2সও 5202 156 জে তি ০95 টৈজধি। সঠ 59 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, 
তোমরা সোজাসুজি দাঁড়াও এবং আগে পিছে হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের 


অন্তরসমূহে বৈপরিত্য সৃষ্টি হয়ে পড়বে । বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি 
দাঁড়াবে । অতঃপর এ গ্ণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পযয়িক্রমে এদের কাছাকাছি 


দাঁড়াবে । এই হাদীসটি সহীহ |৮৭৬] 

২৯. মুক্তাদীদের জন্য দুই খুঁটির মাঝে কাতার করা মাকরূহ । 

আবদুল হামীদ ইবনু মাহমুদ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

(৫৮:৮৫ ৮৫48 দলে (16 ১4)50 ৫ ০ 54৫1 60:০3 গে ৩2 এত ডি 
৮৮5 শপ ঝ|। এ ও ০১৮০ ৯৪০ ৬০৩ জা 

আমরা জনৈক আমীরের পেছনে সালাত আদায় করলাম । লোকের এত ভীড় হলো যে, 

আমরা বাধ্য হয়ে দুই খুঁটির মাঝখানে সালাতে দাঁড়ালাম । যখন সালাত শেষ করলাম, তখন 

আনাস ইবনু মালিক (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

সময়ে (এভাবে দাঁড়ানো) এড়িয়ে যেতাম । এই হাদীসটি সহীহ 11৮1 


[৮৭৫] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৯। 
[৮৭৬] সহীহ মুসলিম, হা/৪৩২, নাসাঈ, ২/৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/৯৭৬। 
[৮৭৭) আবূ দাউদ, হা/৬৭৩, তিরমিযী, হা/২২৯, নাসাঈ, ২/৯৪। 


৪৪১ 


৩০. দুই খুঁটির মাঝে একাকী সালাত আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই। 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


4০৫৮ ০.০ 9০ রি ০ রা £ু ৯ ০:০৭ ০ ৬ | 7 ৫ 
12৩ ৫৪ 2০ 2 ০১৪$ ০০১5 286 ৫3 ০8 এ৩। (৪$ ৮৮9 আপ এ ৪৩০ এ॥। ০০ ০ 
৩৪136 0:৫৩ ৫০০১ ৪ ঝ এ উঠ ৮০ ৬ 0৪ ৩৩ 3১০ ৬৫ ৭৪ ৬৫ জুলি 


ঠু ৮০৫5৪ ২ ব্রার ০৫9৫ ৫৫ ০:৮-5: 106-,%5 টি 
ভি তি এতদ আড এ সি অপ ০৬০ ৪০6 ইল ৪১৩৪ এ 1১১$ ০০ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা ইবনু যায়দ, বিলাল এবং উসমান ইবনু 
তালহা হাজাবী (রা) কা'বায় প্রবেশ করলেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
প্রবেশের সাথে সাথে উসমান (রা) কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন । তারা কিছুক্ষণ ভিতরে 
ছিলেন । বিলাল (রা) বের হলে আমি তাকে বললাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কী করলেন? তিনি বললেন, একটা খুঁটি বাম দিকে, একটা খুঁটি ডান দিকে আর তিনটা খুঁটি 
পেছনে রাখলেন । আর তখন বায়তুল্লা ছিল ছয়টি খুঁটি বিশিষ্ট । অতঃপর তিনি সালাত আদায় 
করলেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৮ 


৩১. মসজিদে জামাআতে সালাত ত্যাগ করার ওজরসমূহ। 

(১) খুব ঠাভভা, বৃষ্টি হওয়া। 
ইবনু উমার (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ মু 35 2988 গু ও 1৮9 ও 1: ৩ 5১62 22৮ ১৫৫ ও 5 ৩৫ 

রি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা তীব্র শীতের রাতে 
মুয়াযযিনকে আযান দিতে বলতেন এবং সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করতে বলতেন যে, 
তোমরা নিজ বাসস্থুলে সালাত আদায় করে নাও । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৯] 

(২) খাবার উপস্থিত হওয়া । 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


এ ঃ 5. 8৫ 26 ৯5 1৮% রি 5% ৫1০12 
১১] ০০ 818 25 2৪৮ পে ৩ ০৯ ১৬ ০১] এ 68০০ ৩419 


[৮৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৫০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৯। 
[৮৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৩২, সহীহ মুসলিম, হা/৬৯৭, মুসনাদে আহমাদ, ২/৪। 


৪৪২ 


তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাকো, তখন সালাতের ইকামত হয়ে গেলেও তার 
প্রয়োজন পুরো না করে তাড়াহুড়া করবে না। এই হাদীসটি সহীহ |] 


(৩) প্রস্রাব পায়খানার বেগ চেপে রাখা । 


আয়িশা (সস) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


3৬৪৪ 2284 586 35 ০০৬ ৮০ ৪৯৮০ উ 


খাবার উপস্থিত হলে কোন সালাত নেই । কিংবা পায়খানা-প্রত্বাবের বেগ নিয়ে কোন সালাত 
নেই। এই হাদীসটি সহীহ 11৮৮১ 


[৮৮০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৪। 
[৮৮১] সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০, আবূ দাউদ, হা/৮৯। 


৪৪৩ 


017৯৪ 2০ তত 
চতুর্দশ অধ্যায়: জানাযা 
[১০৬ ০৬০ :5991 ০৮21] 
প্রথম পরিচ্ছেদ: মুমূর্ষ ব্যক্তির বিধিবিধান 


১. অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো, তার রবের ওপর সুধারণা রাখা । 
জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর 
তিন দিন আগে তাকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, 
৩৮0 ৫৮ ৮৫ 9 4055 ২ 
তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা অবস্থায় মারা যায় । এই হাদীসটি 
সহীহ 1৮৮২] 
কাছে তাওবা করা। আল্লাহ তাআলা সুরা আন নূরে বলেন, 
৩5০ এ ৩৯০$০ টাও এক এ এ 1:55 
হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে 
পারো (সুরা আন নূর: ৩১)। আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাহরীমে বলেন, 
€155 2 20117515822 গা পিকে 
হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা (সূরা আত তাহরীম: ৮)। 


আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


নু 2৮51 বু (জা ৪:72 £ রি / রা ৮১১৬০০৪৮০১০, 
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[৮৮২] সহীহ মুসলিম, হা/২৮৭৭। 


888 


বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে তখন আল্লাহ এ লোকের চেয়েও বেশি আনন্দিত 
হন, যে মরুভূমিতে নিজ সওয়ারীর ওপর আরোহিত ছিল। তারপর সওয়ারটি তার হতে 
হারিয়ে যায়। আর তার ওপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয় । এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি 
গাছের ছায়ায় এসে আরাম করে এবং তার উটটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। 
এমতাবস্থায় হঠাৎ উটটি তার কাছে এসে দীঁড়ায়। অমনিই সে, তার লাগাম ধরে ফেলে। 
এরপর সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার 
রব। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ভুল করে ফেলেছে । এই হাদীসটি সহীহ |৮৮৩] 

৩. অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো, সকল ধরনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া এবং অসীয়ত লিখে 
রাখা। 

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বণিতি। র সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৮৫5 2৫ 2০ 3 উগ্র ভগ এ ০৮৪ ইত ঘ 9৩৪ (৮ ৪ ও 
কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়তযোগ্য কিছু রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে 
অথচ তার নিকট তার অসীয়ত লিখিত থাকবে না । এই হাদীসটি সহীহ 11৮৮1 
৪. সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত হলো, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া 
আবু হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
আমি বলতে শুনেছি যে, 
৬০৮ 9 প15 গড 636 ০১০৮৭। 296 95 2 তি 0 এ গু ৬৪ 

০৮এ| 

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি: ১. সালামের জওয়াব দেয়া, ২. অসুস্থ 
ব্যক্তির ক্তর খোঁজ-খবর নেয়া, ৩. জানাযার অনুসরণ করা, ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং €. 
হাঁচিদাতাকে উত্তর দেয়া (আল-হামদু লিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)। এই হাদীসটি 
সহীহ 1৮৮৫1 


[৮৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৩০৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪৭। 
[৮৮৪] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭। 
[৮৮৫] সহীহ বুখারী, হা/১২৪০, সহীহ মুসলিম, হা/২১৬২। 


88৫ 


৫. সুন্নাতের অন্তর্তুক্ত হলো, মুমৃষূ ব্যক্তিকে দুই শাহাদাত (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ 
নেই আর মুহাম্মাদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল) এর তালকীন দেয়া । 

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


3 ৭) 3৫6 ৮ 
তোমরা মুমূর্ধ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই) এর তালকীন 
দাও । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৮৬] 


246১ 19 অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে তাকে তোমারা 
কালিমাতৃত তাওহীদ স্মরণ করে দাও। সেটি হলো, তার নিকটে তোমরা কালিমাতৃত 
তাওহীদ উচ্চারণ করো । 


৬. সুন্নাতের অন্ততুক্তি হলো, অসুস্থ ব্যক্তি মারা গেলে তার চোখ বন্ধ করে দেয়া এবং তার 
জন্য দুআ করা। 
উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০০৪15) 6 8 :066 4০০৮ ০ 3৪ 6 হল ওঁ ৭০১ এপ ঞ। এ ৪ ৯১০ তে 
৬:০০ 0528 ৫9) 9 2 3 ৫৮ 9 3058 এস ১ ৩০ ৮০ এ আঃ 
৫ 585 ০৮22] ও 526 3 22079 852 এ হও 5 হত ৬ ৯৯ নি ৫৬৫ এ%% 
£8 476 ৬ ও এ ৮০৪৪ এ] ৩০৫ & 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু সালামাহকে দেখতে এলেন, তখন চোখ 
খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন রূহ কবয করা হয়, 
তখন চোখ তার অনুসরণ করে। আবু সালামাহ এর পরিবারের লোকেরা কান্না শুরু করে 
দিল। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভালো কথা ছাড়া কোন খারাপ 
কিছু বলাবলি করো না। কেননা, তোমরা যা কিছু বল তার স্বপক্ষে ফিরিশতাগণ আমীন বলে 
থাকেন। এরপর তিনি এভাবে দুআ করলেন, হে আল্লাহ আবু সালামাহ কে ক্ষমা করুন এবং 
হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মরযাদাকে উচু করে দিন, আপনি তার বংশধরদের অভিভাবক 
হয়ে যান। হে রাবুবল আলামীন তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তার কবরকে প্রশস্ত 
করুন এবং তা জ্যোতির্ময় করে দিন। এই হাদীসটি সহীহ 1৮৮1 


[৮৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/৯১৬। 
[৮৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯২০। 


৪৪৬ 


৭. সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো, একটি কাপড় দিয়ে মৃতের পুরো শরীর ঢেকে দেয়া । 
আয়িশা (ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

০০3৪ ৩০০ ৩ ৮৮9 এ ঝ। এপ এ0। ৫১5 (৮ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলে তাকে ইয়ামানী চাদর দিয়ে ঢেকে 
দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ |1৮৮৮: 
৮. সুন্নাতের অন্ততূক্তি হলো দ্রুত তাকে জোনাযা ও দাফনের জন্য) প্রস্তুত করা ও বের করা। 
আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলো । কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে 
তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে 
তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে জলদি নামিয়ে ফেলছ। এই হাদীসটি সহীহ ।1৮৮৯] 
৯. দ্রুত মৃতের খণ পরিশোধ করা 
আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
মুমিন ব্যক্তির রহ তার খণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা 
হয়। এই হাদীসটি সহীহ |1৮৯] 
১০. মৃতের মুখমণ্ডল উন্মোচন করা ও তাকে চুমু দেয়া জায়েয । 
আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


০৮5 6৭0 ৬৪ এ এ 5 ১৮5 2 ৩৬ এপ ০55 আপ ঝ এক এ ৮০ ৬ 


[৮৮৮] সহীহ বুখারী, হা/১২৪১, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪২। 
[৮৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৩১৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৪। 
[৮৯০] তিরমিযী, হা/১০৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৪১৩। 


88৭ 


আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসমান ইবনু মাযউনের লাশে চুমু খেতে 
দেখেছি । আমি তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে দেখেছি । এই হাদীসটি এর সমর্থক হাদীসের 
ভিত্তিতে সহীহ 1৮৯] 


১১. মৃতের কিটাত্মীয়দের কর্তব্য হলো, ধৈর্যধারণ করা, তাকদীরের ওপর সন্তষ্টি রাখা ও ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করা। 


আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 

০৮2৮০ + ডি. ৮৬৯ 2৫০ প৮ হী 555 22০৯ 
5329 ৮৯9 ০০৯ উঠি ৩৪ ৩৪ ০৪০১০ 6১৯০ ০৯৮৯ ৩৪ ৯২১৪৯৭5 % 
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৪) ৩9520 ৮৯ এ9 8৯59 ০86 ৩৩ ৩৮০০ 
আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন 
ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা । আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈযশীলদেরকে । যারা তাদের ওপর 
বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই । আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই 
প্রত্যাবর্তনকারী । এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রবের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং 
রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত (সূরা আল বাকারা: ১৫৫- ১৫৭)। 


আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
8:4৫ 56 4৩ ৬ 50০ ঝ। জর্জ 0 ও এ ভর্তি ৬ ৭১ এ এআ এপ ভা 5 
৫০ ৪ এ এ. উট ০৫ ভরত 1৭০6 এড ঞ। এলি 2 0৫ 0 45 35 ০ 
(58 ৮5৫০1 3০ 25 ৫: এ? 0 4৪ 8৩5 ২ 25 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পার্খ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে মহিলা কবরের 
পার্থ কান্না করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় 
করো এবং ধৈর্যধারণ করো । মহিলাটি বললো, আমার নিকট থেকে প্রস্থান করুন । আপনার 
ওপর তো আমার মত বিপদ উপস্থিত হয়নি । সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
চিনতে পারেননি । পরে তাকে বলা হলো, তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 


তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরজায় উপস্থিত হলো, তার কাছে কোন 
প্রহরী ছিল না। সে বললো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি । তিনি বললেন, ধৈর্য তো 


[৮৯১] আবূ দাউদ, হা/৩১৬৩, তিরমিযী, হা/৯৮৯। 


৪৪৮ 


বিপদের প্রাথমিক অবস্থাতেই ধারণ করতে হয়। এই হাদীসটি সহীহ 1৯৯২ আবু সাঈদ 
আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
(০ 043 ০৪5 25০55 এ গে ৩% 55255 486 55168 0৫১০৪ ০৭৮ 312 
:06 ৭১285 এলে ৩ 01 56 ৫৬০৯ ৫ 5 এ ভ তত (৪ সে ৩ 5: 4৪ 
মহিলা সাহাবীগণ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, পুরুষেরা আপনার 
নিকট আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে । তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি 
দিন নিধধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন, সে দিন 
তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নসীহত করলেন ও নিদেশ দিলেন । তিনি 
তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি 
সন্তান পৃবেই পাঠাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে । তখন জনৈক 
স্ত্রীলোক বলল, আর দুর্টি পাঠালে? তিনি বললেন, দু'টি পাঠালেও। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৮৯৩] 
উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
৩এজঠি ০৪৮০০ ও ৬210 4০৮ প্র) 606 9 6 জজ ঠর্ণ ৩৫985 8০ ২০ 955 ৩৫ ৩ 
(57875 0 পে হত গর ভ5 এরও ভি পতি চি হু হ। এমি এও 9 এ 
৬৮ 90 ৫৮৮6 ৬ & 6 পু ভু ডি 9 এ ও এপ 90 ৩৯৮ ৫ 2 আন ওর ও 
৮৮5 এ এ 
কোন মুসলিমের ওপর মুসীবত আসলে যদি সে বলে, 
6:০1 ঠ 28 প্র ও এ 9 তু ৩এ৩ঠি ৭৪০৮০ ও একা বি 35 পু) 615 9 ৫ 
আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তারই কাছে ফিরে যাবো । হে আল্লাহ! আমাকে আমার 
মুসীবতে সওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বন্ত দান করুন। 


তাহলে আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বন্ত দান করে থাকেন । উম্মু সালামাহ্‌ (রা) বলেন, 
এরপর যখন আবু সালামাহ ইনতিকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কোন মুসলিম আবু 
সালামাহ থেকে উত্তম? তিনি সবপ্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


[৮৯২] সহীহ বুখারী, হা/১২৮৩। 
[৮৯৩] সহীহ বুখারী, হা/১০১, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৩। 


৪৪৯ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছে গেছেন। এতদসত্বেও আমি এ দুআগুলো পাঠ 
করলাম । এরপর মহান আল্লাহ আবু সালামার স্থলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর মতো স্বামী দান করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ৮৯৪; 
১২. মৃতের নিকটাত্মীদের জন্য যে কাজগ্ডলো করা হারাম। 

(১) বিলাপ করা 

আবু মালিক আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
06 2০৪০৯$ ৬ত ও ৬০ ৪৩৭ ও ১1:58 3 ৯৫ ১৬ ও ও ভা 
৮৮৫ ৬৮ ০৯ 3956 ৩2 5 ভি হও 6 08 ৭9 0 ৩ 612 ৪৫ 06 45393 
আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলী যুগের চারটি কু-প্রথা রয়ে গেছে যা লোকেরা পরিত্যাগ করবে 
না। (ক) বংশের গৌরব, খে) অন্যকে বংশের খোঁটা দেয়া, (গ) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য 
প্রার্থনা করা, ঘঘে) মৃতের জন্য বিলাপ করা । তিনি আরও বলেন, বিলাপকারী যদি মৃত্যুর 
পূর্বে তাওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তার গায়ে 
আলকাতরার খসখসে চাদর থাকবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৯৫ 

(২) গাল চাপড়ানো ও জামা ছিড়ে ফেলা। 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

20৯৩1 458 5 টঁ কে9। ভে এ 92) ০০ ৩ ৬ এপি 
যারা শোকে গাল চাপড়ায়, জামা ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা 
আমাদের দলভুক্ত নয় । এই হাদীসটি সহীহ |1৮৯৬] 

(৩) মাথা মুগ্ডন করা । আবু বুরদাহ ইবনু আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
১৫৮৪5 নু এ তত তে ৩০০০ এ ভিত সর ৯ ও 5 এডি তে এ ৬ গত 
৬০ | ৫১25801043৬ ০ 2 4555 2259 225৮ 0:0 ওর্জ এ ৭ পি 9 

84509 52049 52000 ৩৫ ডে ৮০১ এ এ 


[৮৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/৯১৮। 
[৮৯৫] সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৪। 
[৮৯৬] সহীহ বুখারী, হা/১২৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩। 


8৫০ 


আবু মূসা আশ'আরী (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তিনি অজ্ঞান হয়ে 
পড়লেন । তখন তার মাথা তার পরিবারভুক্ত কোন এক মহিলার কোলে ছিল । তিনি তাকে 
কোন জবাব দিতে পারছিলেন না। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সঙ্গে 
আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক ছিন্ন 
করেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব নারীর থেকে সম্পর্ছেদের 
কথা প্রকাশ করেছেন, যারা চিৎকার করে ক্রন্দন করে, যারা মাথা মুণ্ডন করে এবং যারা জামা 


কাপড় ছিন্ন করে। এই হাদীসটি সহীহ |1৮৯] 
(8) চুল এলোমেলো করা। 
বায়আত গ্রহণকারী জনৈক মহিলা সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
3৮ 2 ৮০৫ মুত ঝরতে এ জি ০3০] ও ৮০০ এ ঝা এল 452 পরও 351 ৮ ৩৬ 
০5:53 3 ও গল ভ 36 ১১86 সিএ 36 এ ৩৬৪ ২ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে যেসব সৎকাজের বাই'আত 
গ্রহণ করেছিলেন তাতে এটাও ছিলো, আমরা তাঁর অবাধ্য হবো না, মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত 
করবো না, বুক চাপড়াবো না, ধ্বংসের আহবান করবো না, কাপড় চোপড় ছিড়বো না এবং 
চুল এলোমেলো করবো না। এই হাদীসটি সহীহ 11৯৮] 


[4১1 ০ 3৬1] ০০০১ [01] 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া । 


১৩. মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া জীবিতদের ওপর ফরয। 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। 

1043 ৬ এ এ. ও 06 এক 06 এ 20 ৬৮ ৪ 886৪ ৩০ ৩০ 
6 51 05 ৬০৪ ৪6 ০5 36 ৭০৫ 3 এই ও ৮3 ৪১০৩ ৪ ৯০৯ 

জনৈক সাহাবীর উট তার ঘাড় মটকে দিল ফেলে তিনি মারা গেলেন)। সে সময় আমরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম । এ ব্যক্তি ছিল ইহরাম অবস্থায় । 


[৮৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১২৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০৪। 
[৮৯৮] আবু দাউদ, হা/৩১৩১, বাইহাকী, 8/৬৪। 


৪৫১ 


তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল 
দাও এবং দু'কাপড়ে তাকে কাফন দাও । তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত 
করো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে মুলাবিব (অর্থাৎ লাব্বাইক 


আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলা অবস্থাতেই) অবস্থায় উঠানো হবে । এই হাদীসটি সহীহ |৮৯৯] 
১৪. স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গোসল দেয়ার বেশি হকদার। 
আয়িশা (ঞস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


4০619: ও ৮ ও ৩৩৩ এও ৩ শুর ৩2৭০9 ৪৬ এ ৬৬ এ ৩৯০ ৬ 
৫৫ ০৩৩ এডি ৬৪ এ ৩ 2 ৩০ ৬1:৫৪ 18৮০5 18545 ঢ 69:08 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী কবরস্থান থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা 
ব্যথায় যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পেলেন । তখন আমি বলছিলাম, হে আমার মাথা! তিনি বলেন, 
হে আয়িশা! আমিও মাথা ব্যথায় ভগছি। হে আমার মাথা! অতঃপর তিনি বলেন, তুমি যদি 
আমার পূর্বে মারা যেতে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হতো না। কেননা আমি তোমাকে 
গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার সালাত পড়তাম এবং তোমাকে দাফন 


করতাম । এই হাদীসটি হাসান |1৯০০ 

১৫. তিনবার বা পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি সংখ্যকবার পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল 
দিবে । আর শেষে কর্পুর দিবে। 

উম্মু আতিয়্যাহ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৩ গা 9 লী ওঁ ০১ 9 058 আত ০ ৩৮ ৭০০ এপ ঝা এক 2॥ ২১ এডি 0৪5 


356 8১610542555 জা) ও 800] ৪ 4১৫] এত ৩৮ 85৯৮ ০৮৪ এস 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা যায়নাব (রা) ইন্তিকাল করলে তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাকে তিনবার বা 
পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল 


দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে । তোমরা শেষ করে 
আমাকে খবর দাও । আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম । তখন তিনি তাঁর চাদরখানি 


[৮৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১২৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২০৬। 
[৯০০] ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৫, দারেমী, ১/৩৭- ৩৮। 


৪৫২ 


আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তাঁর শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও । অন্য বণনাতে আছে, 
আমরা তার চুলগ্তলোতে তিনটি বেনী করে দিয়েছিলাম । এই হাদীসটি সহীহ 11৯০১ 
১৬. নিকটাত্ীয় তার নিকটাত্ীয়কে গোসল দেয়ানোর বেশি হকদার, যদি তারা একই 


শ্রেণির হয় (র্থাৎ পুরুষ পুরুষকে, নারী নারীকে), বিশেষ করে যদি তারা গোসলের সুন্নাতি 
নিয়ম সম্পর্কে বেশি জানে। 


আলী ইবনু আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

1৮ 94 (65 00 ভুল ৫58 ৬ 2 এও 0০৩ এড এ এ ক) 505 ৬4৫৩ 
৮5 এ এআ ৩৮ ০০৫ 

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দিয়েছিলাম । মৃতের থেকে যা 

(নাপাকি) বের হয়, আমি তা তার মধ্যে কিছুই পাননি । আলী (রা) বলেন, তিনি ছিলেন 

জীবিত ও মৃত উভয় জীবনেই পবিত্র । এই হাদীসটি সহীহ ।[৯০২। 

১৭. শৈরীরের) ডান অঙগগুলোকে আগে ধৌত করতে হবে। 

উম্মু আতিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 

মেয়ে যায়নাব (রা) কে গোসল করানোর সময় তাঁদের বলেছিলেন, 


৬৯৮৮] ৮৮৪5 2৬ 

তোমরা তার ডান দিক হতে এবং ওযুর অঙ্গ হতে ধৌত করা আরম্ভ করো । এই হাদীসটি 
সহীহ | ৯০৩] 
১৮. যুদ্ধের মাঠের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয় না। 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
4:45 6 956 এ ও ১ এডি ৬ ১01 ৫ ৮ ০৫৫ এত ঝ। এ০০ 48 ০১ ঠা 
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2550 পি) 6 5 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের দুই দু'জনকে একই কাপড়ে 
(কবরে) একত্রে দাফন করার ব্যবস্থা করে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআন 


[৯০১] সহীহ বুখারী, হা/১২৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯। 
[৯০২] ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৭, হাকিম, ১/৩৬২। 
[৯০৩] সহীহ বুখারী, হা/১৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯। 


৪৫৩ 


সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত? যখন তাদের একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হতো, তখন তিনি তাঁকে 
প্রথম কবরে রাখতেন । আর বলতেন, আমি তাদের জন্য সাক্ষী হব (কিয়ামতে)। তিনি 
তাঁদের রক্ত-মাখা অবস্থায় দাফন করার নিদেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের জানাযার 
সালাতও আদায় করেননি । তাদের গোসলও দেননি । এই হাদীসটি সহীহ |1৯০৪] 

ইমাম নববী (রহি) বলেন, যেসব শহীদরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়নি, যেমন পেটের 
রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, ডুবে যাওয়া ব্যক্তি, কোন কিছুতে চাপা 
পড়ে মৃত ব্যক্তি, এদেরকে গোসল দিতে হবে এবং এদের জানাযার সালাতও আদায় করতে 
হবে । আর এই বিষয়ে কোন মতভেদ নেই 1৯০৫ 


আল মাহদী (রহি) ও এমন ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, তাদেরকে গোসল দিতে হবে ।৯০৬ 


[০। ৩৪০ :৩৫এা] ০ [0] 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মৃতকে কাফন দেয়া। 


১৯. মৃতের শরীর ঢাকে এমন কাপড় দিয়ে কাফনা দেয়া ফরয, যদিও সে সেই কাপড় ছাড়া 
অন্য কিছুর মালিক না হয়। 


আবুষ যুবরাইর (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রো) কে বলতে 

শুনেছেন। 
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একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে গিয়ে তার সাহাবীগণের মধ্যে 

জনৈক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন । তিনি মারা গেলে তাকে অপযাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া 


হয় এবং তাকে রাবত্রিবেলা কবর দেয়া হয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
এই বলে তিরস্কার করলেন যে, কেন তাকে রাত্রিবেলা দাফন করা হলো । অথচ তিনি তার 


[৯০৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩৪৭। 
[৯০৫] আল মাজমূ, ৫/২৬৪। 
[৯০৬] আল বাহর, ১/৯৬। 


৪৫৪ 


জানাযা পড়তে পারলেন না? কোন মানুষ নিরুপায় না হলে এরূপ করা ঠিক নয় । এ প্রসঙ্গে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভাইকে 
কাফন দিবে সে যেন ভালো কাপড় দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করে । এই হাদীসটি সহীহ 1০৭ 


খাববাব ইবনুল আরাত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৫ 0৫ট? ৬৩ ৩5 ৩৩ এ এ উই এ লিও তর ০০৩ এপ বে ৪ ৩৮- 
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/১)। ৩5 4৯) এত (৫ ওঠ 4০6 ০৮০ তা 
আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
কামনা করেছি। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্র নিকটে নির্ধারিত হয়ে আছে। অতঃপর 
আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন । কিন্তু তারা তাদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে 
যাননি । তাদেরই একজন মুসআব ইবনু উমাইর (রা) আর আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও 
আছেন যাদের প্রতিদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তারা তা ভোগ করছেন । মুসআব 
(রা) উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন । আমরা তাকে কাফন দেয়ার জন্য এমন একটি চাদর 
ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তার মস্তক আবৃত করলে তার দু'পা বাইরে থাকে 
আর তার দু'পা আবৃত করলে তার মস্তক বাইরে থাকে । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর মস্তক আবৃত করতে এবং তার দু"খানা পায়ের ওপর ইযখির (ঘাস) দিয়ে 
দিতে আমাদের নিদেশ দিলেন । এই হাদীসটি সহীহ ।৯০৮। 


২০. আর সক্ষম হলে এর অতিরিক্ত করাতেও কোন সমস্যা নেই, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না 
থাকে। 


আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[৯০৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৩। 
[৯০৮] সহীহ বুখারী, হা/১২৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪০। 


৪৫৫ 


8 এপ ৫6366 25 মুড % 2 ণ। & ৯০৪৮ ৬৮ তি 8 46 গত ও ৫ বু 

6০১৫ ১0: ৩১১৫ ৮৮১ খু 
আমি আবু বকর রো) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কয়টি কাপড়ে তোমরা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাফন দিয়েছিলে? আয়িশা (নস্ট) বললেন, তিনটি 
সাদা সাহুলী [স্থানের নাম) কাপড়ে, যার মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি আবার 
জিজ্ঞেস করলেন, কোন্‌ দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল 
করেন? আয়িশা (নস্ট) বলেন, সোমবার । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী বার? তিনি 
(আয়িশা (লস্ট) বললেন, আজ সোমবার । তিনি (আবু বকর (রা) বললেন, আমি আশা 
করি এখন হতে আগত রাতের মধ্যে (আমার মৃত্যু হবে)। অতঃপর অসুস্থকালীন নিজের 
পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে জাফরানী রং এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, 
আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দু'খন্ড কাপড় বৃদ্ধি করে আমার কাফন দিবে । 
আমি (আয়িশা) বললাম, এটা (পরিধেয় কাপড়টি) পুরাতন । তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তি 
অপেক্ষা জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক । আর কাফন হলো বিগলিত দেহের 
হয়েছিল । এই হাদীসটি সহীহ ।০৯. 


২১. কাফন সাদা রঙের হওয়াই বেশি উপযুক্ত। 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

৫6৮ ও 9 ৫5৩ 9 ৩ ৫৮ ৩ নিও ৬৮ 
তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো । কেননা তা তোমাদের উত্তম পোশাক । আর তা দিয়ে 
তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও । এই হাদীসটি সহীহ |৯৯০ 
২২. শহীদকে সেই কাপড়েই কাফন দিতে হবে, যেই কাপড়ে সে মারা গেছে। 


কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ের ১৮ নম্বরে জাবির ইবনু আবিল্লাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। 


[৯০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৩৮৭। 
[৯১০] আবু দাউদ, হা/৩৮৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৫৬৬, তিরমিযী, হা/৯৯৪। 


৪৫৬ 


[5৬1 ০১০০ :0১01] 0০১ [01] 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জানাযার সালাত। 


২৩. মৃতের জানাযার সালাত আদায় করা ফরয (ফরযে কেফায়া)। 


কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও সাহাবীগণের আমলের মাধ্যমে মৃত 
ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে । এটি ফরযে 
কিফায়ার অন্তভূক্ত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কোন কোন সাহাবী 
ওয়াসাল্লামকে জানাতেন না। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, 
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কালো এক পুরুষ বা এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেননি । একদা তার কথা উল্লেখ করে 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী হলো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে 
তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা রা আমাকে জানাওনি কেন? সে ছিল এমন এমন বলে 
তাঁরা তার ঘটনা উল্লেখ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তার মরাদাকে খাটো করে 
দেখলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তার কবরের কাছে আসলেন এবং তার জানাযার সালাত 
আদায় করলেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥৯১) 


২৪. শিশু ও শহীদ ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করা ফরয নয়। 


শিশুর বিষয়টি, কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছেলে ইবরাহীম (রা) এর 
জানাযার সালাত আদায় করেননি । আয়িশা (সস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


এ। এ এ ১০5 এডি ০০ 2 সে 2৩ ভি ভা ভি পাত এ০ | এ উল্টা ৬৩ 


প5 4০ 


[৯১১] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৬। 


৪৫৭ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র ইবরাহীম (রা) আঠার মাস বয়সে মারা যান। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা সালাত পড়েননি । এই হাদীসটি 
সহীহ ॥৯১২ 

পক্ষান্তরে শহীদের বিষয়ে, এই অধ্যায়ের ১৮ নম্বরে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রো) থেকে 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

২৫. শিশু ও শহীদ ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করা ফরয না হওয়া দ্বারা তাদের 
জানাযার সালাত আদায় করা শরীআতসম্মত হওয়াকে নাকোচ করে না। 


আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
এ ৩৮:৬3 2৩ ৬৫৩ পুত প্র এলসি ১৪৬ উল ০5 ৬ আ এক্স ০৩ 
355 পক ৯১ ১20 ও ৩ ৪ ০৪ সা এ৬ ৪7515 এল মজ। ৪৩ ৬ 
নাড়া ০৯৩৭ ও %গ্র ১৬ ৫ 256 580 35 ৭০ ০৯৩৩ ও (4৫25 ১৫ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে একটি আনসার নাবালক বাচ্চার জানাযা 
নিয়ে আসা হলে তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করেন । এরপর আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ নাবালকটি তো সৌভাগ্যবান। সে তো 
জান্নাতে চড়ুই পাখিদের থেকে একটি চড়ুই পাখি । সে পাপকর্ম করেনি এবং পাপ তাকে 
স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু আছে, হে আয়িশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তা'আলা জান্নাতের জন্য উপযুক্ত অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে, যাদেরকে সে উদ্দেশ্যেই 
সৃষ্টি করেছে অথচ তখন তারা তাদের বাপ দাদাদের ওরসে ছিল। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন 
যাদেরকে জাহান্নামের জন্য, তারা তখন তাদের বাপ দাদাদের ওরসে ছিল । এই হাদীসটি 
সহীহ |৯১৩৷ শাদ্দাদ ইবনু হাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[৯১২] মুসনাদে আহমাদ, ৬/২৬৭, আবু দাউদ, হা/৩১৮৭ । 
[৯১৩] মুসনাদে আহমাদ, ৬/২০৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৬২। 


৪৫৮ 


এ 036 ৩৬৪০ ও লিও 6৮ এ 01 ০ ৬ 26 ৪ ৩4৫ পু এন জি? 

৬০ এ এজি ও 
একজন গ্রাম্য ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে তাঁর উপর ঈমান 
আনলেন এবং তার অনুসরণ করলেন । অতঃপর বললেন যে, আমি আপনার সাথে 
হিজরতকারী অবস্থায় অবস্থান করব । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
সম্পর্কে কোন সাহাবীকে অসীয়ত করলেন । খায়বার যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম গণীমত স্বরূপ কিছু বন্দী হস্তগত হলো । তিনি সেগুলো বন্টন করে দিলেন এবং 
এ গ্রাম্য সাহাবীকেও দিলেন। তার অংশ একজন সাহাবীকে দিলেন। তিনি অন্যান্য 
সাহাবীদের উট চরাতেন। যখন তিনি আসলেন সেগুলি তাকে দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, এগ্ডলো কি? তারা বলেন, তোমার অংশ যা তোমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি সেগুলো নিলেন এবং সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, এগ্ডলো কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এগুলো আমি তোমার জন্য বন্টন করেছি। তখন তিনি বললেন, এ জন্য আমি 
আপনার অনুসরণ করিনি বরং এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি 
তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করলো এবং শহীদ হতে পারি 
ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলেই 
থাকো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার সে আশা সত্য করে দেখাবেন । অল্প কিছুক্ষণ পরেই 
তিনি শক্রদের সাথে লড়াই করতে গেলেন। অতঃপর তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সামনে আনা হলে দেখা গেল ঠিক এঁ স্থানেই তার বিদ্ধ ছিল যে দিকে তিনি 
ইঙ্গিত করেছিলেন । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কি সেই ব্যক্তি? 
সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ । তিনি বললেন, সে আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, 
আল্লাহ তা'আলাও তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বীয় জুববা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাকে সম্মুখে রেখে তার 
জানাযার সালাত আদায় করলেন । তার জানাযা সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যা বলেছিলেন তা হলো, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা সে তোমার রাস্তায় মুহাজির 
অবস্থায় বের হয়েছিল । এখন সে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছে আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম। 
এই হাদীসটি সহীহ ॥৯১ 


[৯১৪] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/৯৫৯৭, নাসাঈ, ৪/৬০, শারহুল মাআনী, ১/২৯১। 


৪৫৯ 


২৬. জানাযার সালাতের ফযীলত এবং জানাযা ও দাফন উভয়টিই করার কারণে যেই 
সওয়াবের আশা করা যায়। 


আবু হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
৩০০ 55:05 96০5 হও ৩5 ৫৮ 0৩৫5 5 ০৮৮5 হুড কুদি এপ ভগ ঠু। এজ ৪৫ 
১০৬এ। এ ২৪:5৪ 
যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পযন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক 
কীরাত সওয়াব রয়েছে, আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পযন্ত উপস্থিত থাকবে তার 
জন্য দু'কীরাত সওয়াব রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো দু'কীরাত কী? তিনি বললেন, দু'টি 
বিশাল পর্তত সমতুল্য (সওয়াব) । এই হাদীসটি সহীহ |৯৭ 


মালিক ইবনু হুবাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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কেউ মারা গেলে এবং মুসলিমদের তিন কাতার লোক তার জানাযা পড়লে সেই মৃত ব্যক্তিকে 

ক্ষমা করে দেয়া হয়। বণনাকারী বলেন, এ কারণে মালিক ইবনু হুবাইর (রা) জানাযায় লোক 


খ্যা কম হলে তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করতেন, এ হাদীস মোতাবেক আমলের 
উদ্দেশ্যে । এই হাদীসটি হাসান ।৯১৬| 


আয়িশা (৪৯) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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কোন মৃত ব্যক্তির ওপর যখন একদল মুসলিম যাদের সংখ্যা একশ হবে, জানাযার সালাত 
আদায় করে এবং সবাই তার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে, তবে তার জন্য এ সুপারিশ 
কবুল করা হবে । এই হাদীসটি সহীহ ।৯১ 


[৯১৫] সহীহ বুখারী, হা/১৩২৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৫। 
[৯১৬] আবু দাউদ, হা/৩১৬৬, তিরমিযী, হা/১০২৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯০, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৭৯। 
[৯১৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৭, তিরমিযী, হা/১০২৯, নাসাঈ, 8/৭৫, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪০। 


৪৬০ 


২৭. পুরুষ ও মহিলাদের অনেকগ্তলো জানাযা একত্রিত হলে, তাদের সকলের জন্য একবারই 
সালাত আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ ব্যক্তিকে যদিও সে ছোট হয়, ইমামের নিকটবর্তী 
আর মহিলাদেরকে কিবলার দিকে রাখতে হবে। 


নাফি (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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ইবনু উমার (রা) একত্রে নয় জনের জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন, পুরুষদের জানাযা 
ইমামের সম্মুখে আর মহিলাদের জানাযা কিবলার দিকে রেখেছিলেন, সমস্ত জানাযা এক 
কাতারে রাখা ছিল। উম্মে কুলছুম বিনত আলী, উমর ইবনু খাত্তাব (রা) এর স্ত্রী এবং তার 
এক ছেলে যাকে যায়দ বলা হতো তাদের জানাযা একত্রে রাখা হয়েছিল৷ সেই সময় আমীর 
ছিলেন সাঈদ ইবনু আস (রা) আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইবনু উমার, আবু 
হুরায়রা, আবূ সাঈদ এবং আবু কাতাদা (রা) প্রমুখ । ইমামের সম্মুখে পুরুষদের রাখা 
হয়েছিল। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি বলল, পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে রাখা) আমি 
বিশ্বাস করতে পারলাম না। রাবী বলেন যে, আমি ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ 
এবং আবু কাতাদা (রা)-এর দিকে তাকালাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত 
কি? তারা বললেন, এটাই সুন্নাত। এই হাদীসটি সহীহ ॥৯৯৮। 


২৮. ইমামের জন্য একত্রিত অনেকগুলো জানাযার প্রত্যেকটির জন্য পৃথকভাবে সালাত 
আদায় করাও জায়েয । কেননা এটিই হলো আসল । আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের ক্ষেত্রে এমনটি করেছিলেন। 


আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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উহদের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদেশে হামযা (রা) কে একটি 
চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। তারপর তিনি হামযা (রো) এর জানাযার সালাত আদায় 


[৯১৮] নাসাঈ, হা/৪/৭১- ৭২, ইবনুল জারূদ, হা/৫৪৫। 


৪৬১ 


করলেন । তাতে তিনি নয়টি তাকবীর দিলেন । তারপর অন্যান্য নিহত সাহাবীদেরকে নিয়ে 
এসে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এবং 
তাদের সাথে হামযা (রা) এর জানাযার সালাত আদায় করলেন । এই হাদীসটি হাসান ।৯ 


২৯. মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয । 
আয়িশা (৪) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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যখন সা'দ ইবনু আব ওয়াক্কাস (রা) ইনতিকাল করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর স্ত্রীগণ তার লাশ মসজিদে নিয়ে আসার জন্য বলে পাঠালেন যাতে তারাও তার জানাযা 
আদায় করতে পারেন। উপস্থিত লোকেরা তাই করলো। তাকে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের 
ঘরের সামনে রাখা হলো এবং তারা তার জানাযার সালাত আদায় করলেন । অতঃপর তাকে 
বাবুল জানায়িয (জানাযা বের করার দরজা) দিয়ে যা মাকাইদ এর দিকে ছিল, বের করা 
হলো । লোকেরা এ খবর জানতে পেয়ে বলল, কি ব্যাপার! জানাযা মসজিদে ঢুকানো হয়েছে? 
আয়িশা নস্ট) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি বললেন, লোকেরা কেন এত শীন্তর 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলো, যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই? মসজিদে জানাযা নিয়ে 
যাওয়ার ব্যাপারে লোকেরা সমালোচনা করলো অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সুহায়ল ইবনু বায়যা এর জানাযার সালাত মসজিদের ভিতরেই আদায় করেছেন। 
এই হাদীসটি সহীহ ॥৯২০৷ 


৩০. তবে উত্তম হলো, মসজিদের বাহিরে জানাযার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানেই জানাযার সালাত 
আদায় করা । আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[৯১৯] মাআনীল আসার, ত্বহাবী, ১/২৯০। 


[৯২০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৩, আবু দাউদ, হ/৩১৮৯, তিরমিযী, হা/১০৩৩, নাসাঈ, ৪/৬৮, ইবনে মাজাহ, 
হা/১৫১৮। 


৪৬২ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ইয়াহুদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক 
স্ত্রীলোককে হাজির করলো, যারা ব্যভিচার করেছিল । তখন তিনি তাদের উভয়কে রজমের 
(পাথর নিক্ষেপে হত্যা) নিদেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের নিকটে তাদের 
দু'জনকে রজম করা হলো । এই হাদীসটি সহীহ |৯২১ 
হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, ইবনু উমার (রা) এর হাদীসটি প্রমাণ করে যে, জানাযার 
সালাত আদায় করার জন্য নিদিষ্ট স্থান ছিল। এই হাদীসটি থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, 
কিছু জানাযা মসজিদে হয়েছিল বিশেষ কোন কারণে অথবা মসজিদে জানাযার সালাত 
আদায় করা জায়েয এটি বর্ণনা করার জন্য । আর আল্লাহ তাআলাই সবাঁধিক অবগত ।৯২২ 
৩১. মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম সাহেব তার মাথা বরাবর আর মহিলা হলে তার মাঝ 
বরাবর দাঁড়াবে । 
আবু গালিব (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আনাস (রা) এর সাথে আমি এক লোকের জানাযার সালাত আদায় করলাম | তিনি লাশের 
মাথা বরাবর দাঁড়ালেন । তারপর লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে আসলো । 
তারা বলল, হে হামযার পিতা! এর জানাযা আদায় করুন । তিনি তার খাটিয়ার মাঝ বরাবর 
দাঁড়ালেন। তাকে আলা ইবনু যিয়াদ (রহি) বললেন, স্ত্রীলোকটির খাটিয়ার মাঝ বরাবর এবং 
পুরুষ লোকটির মাথা বরাবর আপনি যেভাবে দাঁড়ালেন, এভাবে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়াতে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ । সালাত শেষে তিনি 
বললেন, তোমরা এই নিয়ম ভালোভাবে স্মরণ রাখো । এই হাদীসটি সহীহ ॥৯২৩ 
৩২. জানাযার সালাতের পদ্ধতি । 
(১) চারটি তাকবীর দিবেন। 


জাবির রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[৯২১] সহীহ বুখারী, হা/১৩২৯। 
[৯২২] ফাতহুল বারী, ৩/১৯৯। 
[৯২৩] আবু দাউদ, হা/৩১৯৪, তিরমিযী, হা/১০৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৪। 


৪৬৩ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহামা নাজ্জাশীর জানাযার সালাত আদায় করলেন, 
তাতে তিনি চার তাকবীর দিলেন । এই হাদীসটি সহীহ |৯২৪ 
(২) অথবা পাঁচটি তাকবীর দিবেন । 

আবদুর রহমান ইবনু আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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যায়দ (রা) আমাদের জানাযাসমূহে চারটি তাকবীর উচ্চারণ করতেন। আর তিনি কোন 

জানাযায় পাঁচ তাকবীরও দিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ (পৌঁচবার) তাকবীর দিতেন। এই হাদীসটি 

সহীহ ॥1৯২৫] 

(৩) অথবা ছয়টি তাকবীর দিবেন। 

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩ 9৩ হর) 0 ভু এ রি এ প্র 3 ৩ ৮ ০০ এজ এত ০০ এড 5৫ 

১৬ ৫০৯ নাকি ৬৩ ৩ 0৬ ৩৪৪৪ এ ১9০ অই 3৬৪ আআ ৬ ৬৪ চি ৪ 

দর পর্ব 5 পভ 9 বর গু এ৬ তি ভিড ক এ ৩৮6 ও এর 5 ৫ 2 
১৫ ১? ৬$ ১ 

আলী ইবনু আবী তলিব (রা) সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) এর জানাযার সালাত আদায় 

করলেন । এতে তিনি ছয়টি তাকবীর দিলেন । তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ইনি 

বাদরী সাহাবী । আশ শাবী রেহি) বলেন, আলকামাহ (েহি) শাম থেকে আগমন করে ইবনু 

মাসউদ (রা) কে বললেন, শামে থাকা আপনাদের ভাইয়েরা তাদের জানাযার সালাতে পাঁচটি 

তাকবীর দেয়। সুতরাং যদি আপনি একটি সময় নিধারণ করুন, তাহলে আমরা এতে 

আপনার অনুসরণ করতাম । তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) কিছু সময় চুপ থাকলেন। 

তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের জানাযার দিকে তাকাও, আর তোমাদের ইমাম যত 

তাকবীর দেন, তোমরাও তত তাকবীর দিবে, এতে কোন সময় না, কোন সংখ্যা না। এই 

বর্ণনার সনদ সহীহ 1৯২৬] 


[৯২৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫২। 
[৯২৫] সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৭। 
[৯২৬] আল মুহাল্লা, ৫/১২৬। 


৪৬৪ 


(৪) অথবা সাতটি তাকবীর দিবেন। 
আবু মুসা ইবনু আবিল্লপহ ইবনু যায়িদ (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
(০ 9৩৩০ এ 2৫ চি এ এত এ ৬ 
আলী (রা) আবী কাতাদাহ (রা) এর জানাযার সালাত আদায় করলেন । এতে তিনি সাতটি 
তাকবীর দিলেন । আর তিনি ছিলেন বাদরী সাহাবী । এই বণনার সনদ সহীহ ॥৯২৭ 
(৫) অথবা নয়টি তাকবীর দিবেন । 
এর দলীল এই অধ্যায়ের ২৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে ।৯২৮। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৬: জানাযার সালাতে তাকবীরের সংখ্যা 


প্রথম মত: চার তাকবীর দিবে । এর চেয়ে বেশিও দেয়া যাবে না এবং কমও দেয়া যাবে না। 
এটা অধিকাংশ আলেমের মত । এই মতের দলীল: 


আবু হুরায়রাহ (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাদশা নাজ্জাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন 
সেদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দিলেন। 
অতঃপর, ঈদগাহে সাহাবীদেরকে নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে চার তাকবীরে জানাযার সালাত 
আদায় করেন । [সহীহ বুখারী, হা/ ১৩৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫১] 


ইবনু আব্বাস ৪স্ট) হতে বর্ণিত, লাশ দাফনের পরে সেই কবরকে সামনে করে নাবী 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করেন । [সহীহ বুখারী, 
হা/১৩১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৪] 

আবু হুরায়রাহ ও ইবনু আব্বাস (স্ঞ্ট) এই দু'জন সাহাবী ব্যতীত আরো সাহাবী থেকে এই 
সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় মত: পাঁচ তাকবীর দিবে । ইবনু মাসউদ ও যায়েদ ইনবু আরকাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা 

থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে। এই মতের দলীল: মুসলিমে ভরত 
আরকাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি কোনো এক জানাযার সালাতে পাঁচ তাকবীর 
দেন। তারপর তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পাঁচ তাকবীর দেন। 


[৯২৭] তাহাবী, ১/২৮৭, বাইহাকী, ৪/৩৬। 
[৯২৮] চার তাকবীর বা পাঁচ তাকবীরের বেশি দেয়া বিশুদ্ধ নয়। ফাদ্বলু রব্বল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল 
বাহিয়্যা পৃ. ১৪৬। 


৪৬৫ 


তৃতীয় মত: তিন তাকবীর দিবে । এই মত বর্ণিত হয়েছে ইবনু আব্বাস, আনাস, জাবের 
ইবনু যায়েদ রদ্িইয়াল্লাহ আনহুম থেকে । বকর ইবনু আবিল্লাহ আল মুযানী রহিমাহুল্লাহ 
বলেন, তিন তাকবীরের কম ও সাত তাকবীরের বেশি দেয়া যাবে না। 

চতুর্থ মত: চার তাকবীরের কম ও সাত তাকবীরের বেশি দেয়া যাবে না। এখানে অবশ্য 
আরেকটা মত আছে যা ইবনে মুনষির রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন আর তা হচ্ছে আট 
তাকবীরের বেশি দেয়া যাবে না। 

প্রাধান্তযোগ্য মত: দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে চার তাকবীর দিবে । কারণ এ 
আলোকে কখনো কখনো পাঁচ তাকবীর দেয়াও জায়েয আছে। ওপরে বাকি যে মতগুলো 
বর্ণিত হয়েছে এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস 
আমি পাইনি । তবে সাহাবীদের থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে আসার বর্ণিত হয়েছে । কেউ যদি কখনো 
কখনো এগ্ডলোর উপর আমল করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কেউ করলে তা অস্বীকার 
করাও যাবে না। উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। আল্লাহ 
তাআলা ভালো জানেন। 

(আওসাত ৫/৪২৯, মুগনী ২/৫১৪, মাজমু ৫/১৮৯, মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৭০)। মিসকুল 
খিতাম ২/১৭৮। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৭: জানাযার সালাতের রুকন সমূহ 
জানাযার সালাতের রুকন ছয়টি: 
১. চার তাকবীরে সালাত আদায় করা তেবে পাঁচ তাকবীর দেয়া মুসতাহাব)। 
২. সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা 
৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করা 
৪. মৃতদের জন্য দুআ করা 
৫. ডান দিকে সালাম ফেরানো (বাম দিকে সালাম ফেরানো মুসতাহাব)। 


৬. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা । কারণ এটি একটি ফরয সালাত এবং ফরয সালাতের 
সময় দাঁড়ানো ওয়াজিব, যেমনটি সালাতের বর্ণনাষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা 
অধিকাংশ শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মত । ইবনে কুদামা, “আল-মুগনী” গ্রন্থে বলেছেন, 
আরোহণ অবস্থায় জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয নয়; কেননা তাতে দাঁড়ানো ওয়াজিব 
তা ত্যাগ করে। আর এটি আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং আবু সাওরের অভিমত । আর আমি 
এ বিষয়ে কোন মতভেদ জানি না। ফাতহুল আল্লাম ৩/৪৮৯। 


৪৬৬ 


(৬) শুধু প্রথম তাকবীরের সময়ে দুই হাত উত্তোলন করা শরীআতসম্মত। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 
জানাযা আদায়ে "আল্লাহু আকবার' বললেন এবং প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত দুটোকে উঠালেন 
(রাফউল ইয়াদাইন করলেন) । ডান হাতকে তিনি বাম হাতের উপর রাখলেন । এই হাদীসটি 
হাসান লি গয়রিহী ।1৯২৯] 


শাইখ আলবানী রেহি) বলেন, প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য তাকবীরগুলোর সময়ে হাত উঠানো 
শরীআতসম্মত হওয়ার বিষয়ে কোন হাদীস আমরা পাইনি। সুতরাং আমরা এটিকে 
শরীআতসম্মত মনে করি না। এটিই হলো ইমাম আবু হানীফা (রহি)সহ অন্যান্যদের মত। 
আর এই মতটিই ইমাম শীওকানী রেহি)সহ আরো অন্যান্য মৃহাক্কিক পছন্দ করেছেন। আর 
ইবনু হাযম (রহি) (৫/১২৮) এই মতের দিকেই গিয়েছেন। তিনি বলেন, আর হাত 
উত্তোলনের বিষয়ে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোন বর্ণনা আসেনি 
যেটি প্রমাণ করে যে, জানাযার সালাতে তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীরের সময়ে 
হাত উত্তোলন করেছেন ।1৯৩০] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৮: জানাযার সালাতে তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার 
বিধান। 

প্রথমত কথা হচ্ছে, ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লীকে জানাযার সালাতের প্রথম 
তাকবীর দেয়ার সময় হাত উত্তোলন করতে হবে এ বিষয়ে সকাল বিদ্বান একমত । বাকি 
তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে কিনা এ বিষয়ে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 
প্রথম মত: জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করতে হবে । এটা অধিকাংশ বিদ্বানের 
মত । ইবনু উমার রদ্িইয়াল্লাহ আনহু থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় মত: শুধু প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে । এটা সুফিয়ান সাওরী, 
আসহাবে রায়, হাসান ইবনু সালেহ ও ইমাম মালেক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। 
প্রীধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। ইবনু হাযম, শাওকানী, আলবানী ও 
মুকবিল রহিমাহুমুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রথম 
হাদীস পাইনি ।তাই আমরা মনে করি হাত উত্তোলন করা শরীআতসম্মত নয় । 


[৯২৯] তিরমিযী, হা/১০৭৭, দারাকুতনী, ২/৭৫, বাইহাকী, ৪/৩৮। 
[৯৩০] আহকামুল জানায়িয, ১৪৮ পৃ. । 


৪৬৭ 
(ইশরাফ ২/৩৫৯, মুহাল্লা ৩৪০৮, মাজমু ৫/১৯০, নাইলুল আওতার ৫/১১৪, আহকামুল 
জানায়েয (১৪৭) । মিসকুল খিতাম ২/১৭৯। 

(৭) ডান হাতকে বাম হাতের কজি ও বাহুর ওপর রেখে বুকের ওপর রাখবে । 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 
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আমরা নবীগণের দল, আমাদেরকে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে ও দেরীতে সাহরী করতে 
আদেশ করা হয়েছে। আমাদেরকে আরো আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন সালাতে 
আমাদের বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখি । এই হাদীসটি সহীহ ।[৯১] 

(৮) প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহাসহ আরেকটি সূরা পাঠ করবেন ।৯০২ 
তালহাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আওফ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৫০ ৫1504 :46 তে 5 ভি ওক এ ০৪৪ ও ৩৯ এডি ৩) ৩ ভঞুদি 
আমি ইবনু আব্বাস (রা) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম । তাতে তিনি সূরা 
ফাতিহা পাঠ করলেন এবং (সোলাত শেষে) বললেন, (আমি সুরা ফাতিহা পাঠ করলাম) 
যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত। এই হাদীসটি সহীহ 1৯৩৩] 
ইমাম নাসাঈ (রহি) এই শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, 

2 
ইবনু আব্বাস (রা) সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন এবং এতটুকু 


উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করেছিলেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছিলাম । যখন তিনি অবসর 
হলেন আমি তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক । এই 


হাদীসটি সহীহ |1৯৩৪] 
(৯) সূরা ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সূরা নীরবে পাঠ করবে। 


[৯৩১] ইবনু হিব্বান, হা/৮৮৫, তাবারানী, কাবীর, হা/১০৮৫১। 


[৯৩২] সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ করা বিশুদ্ধ নয় । ফালু রবিবল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা 
পৃ. ১৪৬। 


[৯৩৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩৫। 
[৯৩৪] নাসাঈ, হা/১৯৮৭ । 


৪৬৮ 


আবূ উমামাহ সাদ ইবনু সাদ ইবনু হুনাইফ আল আনসারী (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
3২5 (28016 6১6 72 2 ক৬ টা ্ এ ৮৫৫) & ও ছি ৩ 1 এ 2১০] ও 82 

৮০ 
জানাযার সালাতে সুন্নাত হলো, প্রথম তাকবীরের পরে নীরবে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে। 


তারপর তিনটি তাকবীর দিবে । আর শেষের তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে । এই হাদীসটি 
সহীহ 11৯৩৫ 


(১০) দ্বিতীয় তাকবীরের পরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ 
করবে। 

আবু উমামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) ইবনুল মুসায়্যিব (রহি) কে বণনা করেন যে, 

2৮০১ এ ও ৩ উর এত প্রতি এ 8 নও এক এ 5 ৬৬ ৯ ও ৪ 
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জানাযার সালাতে সুন্নাত হলো, তুমি তাকবীর দিয়ে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে । তারপর নাবী 

সাদা জানাহাতারিাউি ভর উন পীর উস জনা ভারে 


দুআ করবে । আর তুমি প্রথম তাকবীরের পর ছাড়া (কুরআন) পাঠ করো না। তারপর তুমি 
নিজে ডানদিকে সালাম ফিরাবে | এই হাদীসটি সহীহ ॥৯৩৬ 


(১১) তারপর অন্যান্য তাকবীরগুলো দিবে এবং এই তাকবীরগুলোর মাঝে মৃতের জন্য 
খালেসভাবে দুআ করবে । 


আর এই বিষয়ে ওপরে আবু উমামাহ (রো) থেকে হাদীস বর্ণিত হলো । 

(১২) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দুআগুলো দিয়ে দুআ করবে। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জানাযার সালাতে এ দুআ করতেন, 
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81 মি নি 
হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ-নারী এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে 
ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের 


[৯৩৫] নাসাঈ, হা/১৯৮৮, আল মুহাল্লা, ৫/১২৯। 
[৯৩৬] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৬৪২৮, মুনতাকা ইবনুল জারূদ, হা/৫৪০। 


৪৬৯ 


উপর জীবিত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দিবেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু 
দিন। হে আল্লাহ! এর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং এর পর 
আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না। এই হাদীসটি সহীহ |[৯৩৭] 


আওফ ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এক জানাযায় এই দুআ পড়তে শুনলাম, তিনি বলেছিলেন, 
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হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন ও তার প্রতি দয়া করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন ও তার 
ত্রুটি মার্জনা করুন । তাকে উত্তম সামগ্রী দান করুন ও তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত করে দিন। 
তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা মুছে দিন এবং পাপ থেকে এরূপভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে 
দিন যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাকে তার ঘরকে উত্তম ঘরে 
পরিণত করুন, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান করুন, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী 
দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে 
বাঁচান। এই হাদীসটি সহীহ । 
বর্ণনাকারী আওফ ইবনু মালিক বলেন, তার দুআ শুনে আমার মনে আকাঙ্খা জাগল, আমি 
যদি সে মৃত ব্যক্তি হতাম ।[৯৮1 
ওয়াসিলাহ ইবনুল আকসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে মুসলিমদের এক লোকের জানাযার সালাত আদায় 
করলেন। তখন আমি তাকে এ দুআ করতে শুনেছি, 
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হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার দায়িত্বে থাকলো, আপনি তাকে কবরের ফিতনা ও 
জাহান্নামের আগ্তন থেকে রক্ষা করুন । আপনি তো প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী 


[৯৩৭] আবূ দাউদ, হা/৩২০১, তিরমিযী, হা/১০২৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৮। 
[৯৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৩, নাসাঈ, ৪/৭৩। 


8৭০ 


হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন । কেননা আপনিই 
একমাত্র ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৩৯] 


(১৩) দুইদিকে সালাম ফিরাবে, একটি ডান দিকে, আর আকেটি বাম দিকে। 
ইবনু মাসউদ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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তিনটি কাজ, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, কিন্ত মানুষজন সেগুলো 


ছেড়ে দিয়েছে । সেগুলোর একটি হলো, সালাতে সালাম ফিরানোর মতোই জানাযার সালাতে 
সালাম ফিরানো । এই বর্ণনার সনদ হাসান ॥৯০ 


(১৪) একদিকে সালাম ফিরানোর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকাও জায়েয । 
এই বিষয়ে ওপরে আবূ উমামাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৯: জানাযার সালাতে সালামের সংখ্যা 


প্রথম মত: দুইটা সালাম ফিরাতে হবে । এটা আবু হানিফা, শাফেয়ী ও তার ছাব্রদের মত, 
হাম্বলীদের মাঝে কাষী ইয়ায রহিমাহুমল্লাহর মত। শাবী ও আবু ইসহাক রহিমাহুমাল্লাহ 
থেকেও এই এমন মত বর্ণিত হয়েছে। এই মতের দলীল: এই মতের দলীল অন্যান্য 
সালাতের সাথে কিয়াস করে নেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ অন্যান্য সালাতে যেমন দুইটা সালাম 
ফিরাতে হয় অনুরূপ জানাযার সালাতেও দুইটা সালাম ফিরাতে হবে। 


দ্বিতীয় মত: একটা সালাম ফিরাতে হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আহমাদ 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, জানাযার সালাতে একটা সালাম ফিরাতে হবে মর্মে ছয়জন সাহাবী 
থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ মতভেদ করেননি । ইবনুল 
মোবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে জানাযার সালাতে দুই দিকে সালাম ফিরায় সে মূর্খ, সে 
মূর্খ। এক দিকে সালাম ফিরানোকে ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করে বলেন, সকল 
বিদ্বান একমত এক দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত থেকে বের হওয়া যাবে। 


প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত । অন্যান্য সালাতে যেহেতু দুই সালাম 
ফিরাতে হয়, সেহেতু জানাযার সালাতেও দুই সালাম ফিরাতে হবে। কারণ জানাযার 
সালাতও একটা সালাত । আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, 


[৯৩৯] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪৯১, আবু দাউদ, হা/৩২০২, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৯। 
[৯৪০] বাইহাকী, 8/৪৩। 


৪৭১ 


তিনটা কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, কিন্তু মানুষরা তা বর্জন করেছে। 
এর মাঝে একটি হলো অন্যান্য সালাতের ন্যায় জানাযার সালাতেও সালাম ফিরানো । 
বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটা বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,এই 
হাদীসের সনদ হাসান । 
এরপর কথা হচ্ছে, কেউ যদি এক সালাম ফিরায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এমনিভাবে 
এটাকে অস্বীকার করাও যাবে না। কারণ এ বিষয়ে সাহাবীদের থেকে কিছু বিশুদ্ধ আসার 
বর্ণিত হয়েছে । যেমন মুজামুল আওসাত ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটা হাদীস বণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযার সালাত পড়েন । সেখানে চার তাকবীর দিয়ে 
এক দিকে সালাম ফিরান। তিনি বলেন, হাদীসটি দারাকুতনী, হাকেম ও বাইহাকী 
রহিমানুমল্লাহ বর্ণনা করেন । এই হাদীসের সনদ হাসান | আলবানী রহিমাহুল্লাহ জানাযার 
সালাতে ফরয সালাতের ন্যায় দুই দিকে সালাম ফিরানোকে পছন্দ করেছেন । আর শুধু প্রথম 
সালাম ফিরানো জায়েয আছে। (আওসাত &/৪৪৪, মুগনী ২/৪৯১, মাজমু ৫/২০৪, 
আহকামুল জানায়েয (১৬২) । মিসকুল খিতাম ২/১৮৭। 

১৫. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সালাতের নিষিদ্ধ তিন সময়ে জানাযার সালাত আদায় করা 
জায়েয নয়। 
কেননা এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়: সালাতের ওয়াক্তসমূহ এই অধ্যায়ের ৯৯ নম্বরে উকবাহ 
ইবনু আমির (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


[১৬৮৬ ৬৪৮ ০৮1] ০০121] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: লাশের পিছনে পিছনে চলা । 


৩৩. জানাযা নিয়ে দ্রুত হাঁটা সুন্নাত। 
আবূ বকরাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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আমরা দুই কাঁধ ঝুঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে (লাশ নিয়ে) 
অনেক দ্রুত চলেছি। এই হাদীসটি সহীহ |1৯৯১] 


[৯৪১] আবু দাউদ, হা/৩১৮২, নাসাঈ, ৪/৪৩। 


৪৭২ 


৩৪. জানাযার সাথে সাথে হাঁটা সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
42০ 
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যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলিমের জানাযার অনুগমন করে এবং 
তার জানাযার সালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পযন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই কীরাত 


সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হলো উহুদ পর্বতের মতো । আর যে ব্যক্তি শুধু তার 
জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পৃবেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব 


নিয়ে ফিরবে। এই হাদীসটি সহীহ |৯২] 
৩৫. জানাযা বহন করা সুন্নাত। 


আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে সৎ হলে 


বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও । আর সৎ না হলে সে বলতে থাকে, হায় 
আফসোস! তোমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার 


শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। এই হাদীসটি সহীহ |1৯৪৩] 
৩৬. জানাযার সামনে দিয়ে যাওয়া ও পিছন দিয়ে যাওয়া উভয়ই সমান। 


মুগীরা ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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[৯৪২] সহীহ বুখারী, হা/৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৫ । 
[৯৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩১৪। 


৪৭৩ 


দিয়ে যেতে পারবে এবং শিশুর (লাশের) জানাযাও আদায় করা যাবে। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৯৪৪] 

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, জানাযার সামনে দিয়ে হাঁটা উত্তম না হলেও, কমপক্ষে এটি 
ফযীলতের দিক থেকে জানাযার পিছনে পিছনে হাঁটার মতোই । আর এই বিষয়ে কোন সহীহ 
ও হাসান হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, জানাযার পিছনে পিছনে হাঁটা বেশি উত্তম। আর 
সাহাবীগণের মতামত এই বিষয়ে বিভিন্ন রকমের |1৯৪৫] 


৩৭. জানাযার সাথে বাহনে চড়ে যাওয়া মাকরূহ। 
সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


155 & ১ 2 উড রর ০৮ টিনা £ ৬ ৪:74 ৫ 
5 সাও খে ৮৮০ ৩ পেরি এ এও 50৭ 6 9 সাও তে এ এ এ এ ক ০৯০০ ০ 
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একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য একটি বাহন আনা হলো । তিনি 
তখন একটি লাশের সাথে সাথে চলছিলেন। তিনি সওয়ারীতে চড়তে অসম্মতি জানালেন। 
অতঃপর (লাশ দাফন থেকে) অবসর হলে তাঁকে সওয়ারী দেয়া হলে তিনি তাতে চড়লেন। 
তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ফিরিশতারা পায়ে হেঁটে লাশের সাথে 
যাচ্ছিলেন। তাদের হেঁটে যাওয়া অবস্থায় আমার বাহনে চড়ে যাওয়া সংগত মনে করিনি । 
অতঃপর তারা যখন চলে গেলেন তখন আমি সওয়ারীতে আরোহণ করলাম । এই হাদীসটি 
সহীহ 11৯৪৬] 


৩৮. জানাযা বহনের জন্য ঠেলাগাড়ী অথবা বাস অথবা জানাযা বহনের জন্য নির্ধারিত গাড়ি 
এবং জানাযার অনুসরণকারীদের এমন গাড়িতে করে আসা এগুলোর কোনটিই 
শরীআতসম্মত নয় । কয়েকটি কারণে এগ্ডলো শরীআতসম্মত নয়। 
এক. এগ্ডলো কাফিরদের অভ্যাস । আর শরীআতের সিদ্ধান্ত হলো, এগতলোতে কাফিরদের 
তাকলীদ করা জায়েয নয় । আর এই বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। 
দুই. এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত এবং সুন্নাত পদ্ধতিতে জানাযা বহন কাধের বিপরীত । 
আর এই সকর নতুন কাজ যে ভ্রষ্টতা এই বিষয়ে সকলেই একমত । 


[৯৪৪] আবু দাউদ, হা/৩১৮০, তিরমিযী, হা/১০৩১, নাসাঈ, 8/৫৮। 
[৯৪৫] ওয়াবলুল গমাম আলা শিফায়িল আওয়াম, ১/৩৮৮। 
[৯৪৬] আবু দাউদ, হা/৩১৭৭। 


৪৭৪ 


তিন. এটা জানাযা বহনের ও অনুগমনের সীমা ছাড়িয়ে দেয় অথচ এর উদ্দেশ্য হলো এটা 
যেন পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জানাযা গাড়িতে করে বহন করাতে মানুষের মহৎ 
উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি অথবা এর চেয়ে কিছু কম পরিমাণ নষ্ট করে দেয়। 


চার. গাড়িতে জানাযা বহন করলে জানাযার অনুসরণকারীর সংখ্যা কম হয় এবং সওয়াব 
অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ কম হয়, যেই সওয়াবের বিষয়ে পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এটা 
এজন্য যে, প্রত্যেকে জানাযা বহন করার জন্য গাড়ি ভাড়া করতে সক্ষম হবে না ।৯৪৭ 

৩৯. নাঈ (শোক সংবাদ উচ্চস্বরে ঘোষণা করা) করা হারাম। 


হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৬৪০ 

আমার মৃত্যু হলে এই বিষয়ে তোমরা কোন ঘোষণা দিবে না। আমার ভয় হয় যে, এটা 

মৃত্যুর সংবাদ প্রচার বলে ধরা হবে । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু 

সংবাদ প্রচার করা নিষেধ করতে শুনেছি। এই হাদীসটি হাসান 1৯৪৮] 

নাঈ হলো, কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর দেয়া। 


আমি (লেখক) বলছি, জাহেলী যুগের মতো মৃত্যু সংবাদ দেয়া হারাম। সেটি হলো, 
আরবদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা নিহত হলে, তারা বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে 
একজন আরোহীকে পাঠিয়ে দিতে । সে এই বলে শোক করতো যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে, 
অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে আরবরা ধ্বংস হয়ে গেছে। 

আমি (লেখক) আরো বলছি, কিন্তু শুধু মৃত্যুর খবর দেয়া জায়েয, যদি তাতে জাহেলী যুগের 
মৃত্যু সংবাদ দেয়ার সাথে সাদৃশ্যতা না থাকে । আবার কখনো কখনো মৃত্যু সংবাদ দেয়া 
ওয়াজিব, যখন তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো এবং তার জানাযার সালাত আদায় করার 
মতো কেউ না থাকবে। 


আবূ হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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[৯৪৭] আহকামুল জানায়িয, ৯৯-১০০ পৃ. । 
[৯৪৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৮৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৭৬, তিরমিযী, হা/৯৮৬। 


৪৭৫ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীগণকে নাজ্জাশীর ইনতিকালের সং 
শুনালেন, যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন । অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাতের স্থানে 


গিয়ে চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি সহীহ [৯৯] 

৪০. মৃতের জন্য বিলাপ করা হারাম। 

কেননা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ের ১২ নম্বরে আবূ মালিক আল আশআরী (রো) থেকে হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। 

৪১. আগুন নিয়ে জানাযার অনুসরণ করা হারাম । 

আবু বুরদা (হি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আবু মুসা আল আশআরী (রো) এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি অসীয়ত করলেন যে, তোমরা 
আমার লাশের সাথে আগুন নিয়ে যেও না। তারা তাকে বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু 
শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। 
এই হাদীসটি হাসান ।৯৫০ 


আমি (লেখক) বলছি, জানাযার সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলাও বিদআতের অন্তভক্ত। কেননা 
কায়স ইবনু উব্বাদ (রহি) বলেন, 


ক 4৪ ৩০১০০ 6 3১3০3 এ ঞ। এ এ ৩৯১৩ ৩৬ ৩৩ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ জানাযার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলাকে 
অপছন্দ করতেন |[৯৫১] 


আবার এতে নাসারাদের সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে। কেননা তারা তাদের ইনজিল পাঠ করা ও 
যিকির আযকার করার সময়ে লম্বা সুর দিয়ে ও দুঃখ প্রকাশ করে উচ্চ স্বরে পাঠ করতো । 

ইমাম নববী (রহি) বলেন, জেনে রেখো, সঠিক কথা হলো, যার ওপর সালাফগণ ছিলেন, 
তা হলো, জানাযা হওয়ার সময় নীরব থাকা । সুতরাং এই সময়ে উচ্চ স্বরে কোন কিরাআত 
ও যিকির আযকার করা যাবে না । আর এর হিকমাত স্পষ্ট । সেটি হলো, নীরব থাকাই হলো 
জানাযা সম্পকীতি বিষয়গ্তলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার বেশি উপযুক্ত । আর এই অবস্থাতে 


[৯৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১২৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫১। 
[৯৫০] মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৮৭, বাইহাকী, ৩/৩৯৫। 
[৯৫১] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, 8/৭৪। 


৪৭৬ 


এটিই কাম্য । আর এটিই সঠিক । সুতরাং এর বিপরীত লোকদের সংখ্যা বেশি দেখে প্রতারিত 
হয়োনা। 

আবু আলী ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহি) এই বিষয়ে বলেছেন, “হিদায়াতের পথগুলোকে 
আঁকড়ে ধরো, এই পথে চলা লোকের সংখ্যা কম দেখে যেন তুমি প্রতারিত হয়ো না। আর 
গোমরাহীর পথগ্তলো থেকে সাবধান থেকো । আর এই পথে চলা লোকের সংখ্যা অনেক 
বেশি দেখে যেন তুমি প্রতারিত হয়ো না। তারপর তিনি কায়স ইবনু উব্বাদ (রহি) এর 
কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন । আর দিমাশকে জানাযার সামনে দীর্ঘ করে কিরাআত করা, 
যথাস্থান ছাড়া অন্য স্থান থেকে কথা বের করা, এগুলো আলেমগণের এক্যমতে হারাম ।1৯২] 


৪২. সুন্নাহ হলো, জানাযা নামানো পযন্ত অনুসরণকারী বসবে না। 
আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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তোমাদের কেউ যখন কোন জানাযা যেতে দেখবে, যদি সে তার সহযাত্রী না হয় তাহলে সে 
ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না তা চলে যায় অথবা নামিয়ে না রাখা হয় । এই হাদীসটি 
সহীহ |1৯৫৩] 
৪৩. জানাযা দেখে দাঁড়ানোর বিধান মানসূখ হয়ে গেছে। 
অনেকগুলো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বসে থাকা ব্যক্তির পাশ দিয়ে জানাযা 
অতিক্রান্ত হলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায় । 
আমির ইবনু রাবী“আহ (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে 
দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে 
যায় অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়। এই হাদীসটি 


সহীহ 1৯৫৪] 


[৯৫২] আল আযকার, ৪/১৮৩। 
[৯৫৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩১০, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৯। 
[৯৫৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩০৮, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৮। 


৪৭৭ 


কাষী ইয়া রেহি) বলেন, একদল সালাফের মতে, জানাযা দেখে দাঁড়ানোর বিধানটি সহীহ 
মুসলিমে বর্ণিত ওয়াকিদ ইবনু আমর ইবনু সাদ ইবনু মুয়ায (রহি) এর হাদীসের মাধ্যমে 
মানসুখ হয়ে গেছে। তাতে রয়েছে, ওয়াকিদ ইবনু আমর ইবনু মুয়ায রেহি) থেকে বণিত। 
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আমরা এক জানাযায় দাঁড়িয়ে ছিলাম । এমন সময় নাফি ইবনু জুবায়র আমাকে দেখতে 
পেলেন । তিনি তখন লাশ নিচে রাখার জন্য বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন । তিনি আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমি উত্তর দিলাম । লাশটি রাখার 
অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কেননা আবু সাঈদ আল খুদরী (রো) এর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। 
নাফি' (রা) এ কথা শুনে বললেন, মাসউদ ইবনু হাকাম (েহি) আলী ইবনু আবু তলিব (রো) 
এর থেকে আমাকে জানিয়েছেন । তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রথমে দাঁড়িয়েছেন পরে বসে গেছেন (এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন) |1৯৫৫] 


[০৮1 ০৪১ :৮১০এ। ০০০] 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মৃতকে দাফন করা 


8৪. কবরস্থানে প্রবেশ করার সময় অথবা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যা বলতে হবে। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন, 

০১২৮১ 2 ও 95 ৩1 61 452 06 95 (পভ টে 
আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কবরবাসী মুমিনগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও 
আপনাদের সাথে এসে মিলবো । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৬] 


বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, তারা যখন কবরস্থানে যেতেন, তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই দুআ পড়তে শিক্ষা দিতেন, 


[৯৫৫] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬২। 
[৯৫৬] মুসনাদে আহমাদ, ২/৩০০, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৯, নাসাঈ, ১/৯৪। 


৪৭৮ 


হণ ৫ এ ঞ। এ 4১8 ঞ। নও 8) 616০9915216 ওত ৩১051 08 ডি ৩ 
হে কবরবাসি মুমিন ও মুসলিমগণ! আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও 
ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হবো । আমরা আল্লাহর কাছে আমাদেরও আমাদের 
জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৫৭ 

8৫. মৃতকে এমন গর্তে দাফন করা ফরয যা তাকে হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা করবে। 
হিশাম ইবনু আমির (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শহীদদের কথা বলা হলে তিনি বললেন, 

0549 এত ৩৩৩ বে 1৯56 ০৩5 26 ও ৪5 ৩৪১ ১%$ 4৯৮৯ ৭৯ 42281 
প্রশস্তভাবে কবর খনন করো, সৌহার্যপূর্ণ আচরণ করো এবং একই কবরে দুই-দুইজন 
অথবা তিন-তিনজনকে দাফন করো । এদের মধ্যে যে কুরআনে বেশি পারদর্শী ছিল তাকে 
সম্মুখে (কিবলার দিকে) রাখো । ব্নাকারী বলেন, আমার পিতাও মারা যান। তাকে 
দু'জনের সামনে রাখা হয় । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৮] 


৪৬. যরহ (সোজা গর্ত করে কবর বানানো) কবর করাতে কোন সমস্যা নেই । তবে লাহদ 
(বোগলী) কবরই করাই বেশি উত্তম। 


ইবনু আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
695 8216 1৫ 42৭ 

লাহদ কেবর) আমাদের জন্য, শান্ধ (কবর) আমরা ব্যতীত অন্যদের জন্য । এই হাদীসটি 

হাসান ।1৯৫১] 

৪৭. মৃতকে তার পায়ের দিক দিয়ে কবরে প্রবেশ করাতে হবে। 

আবূ ইসহাক আস সাবেঈ (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

90 শি পুজি একে এ এ ৬০১ টক এ ১৮ ৩ এ॥ এ পুতি পক ৩৬১৩ ০৮ 
20 ০145 এ$6 ১ 1৯ এ ০ 


[৯৫৭] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৪৭। 
[৯৫৮] নাসাঈ, হা/২০১০, তিরমিযী, হা/১৭১৩। 
[৯৫৯] আবু দাউদ, হা/৩২০৮, তিরমিযী, হা/১০৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৫৪। 


৪৭৯ 


আল হারিস (রো) তার মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়ামীদ (রা) যেন 
তার জানাযা সালাত পড়ান। সুতরাং তিনি তার জানাযা পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাকে 
পায়ের দিক থেকে কবরে রাখলেন। তিনি বললেন, এটাই সুন্নাত। এই হাদীসটি 


সহীহ |1৯৬০] 
৪৮. যে ব্যক্তি মৃতকে কবরে নামাবে তার জন্য “বিসমিল্লাহ ওয়া আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহ' 
বলা সুন্নাত। 
ইবনু উমার (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে 
লাশ রাখার সময় বলতেন, 

9 এ এ] এত এ 5১০০ ভুত এত এ ৮৪ 
আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তারীকার উপর রাখলাম । 
এই হাদীসটি সহীহ | ৯৬১] 
৪৯. মৃতকে কিবলামুখী করে তাকে ডান দিকের ওপর ভর করে রাখতে হবে । এতে তার 
মুখমগ্ল কিবলার দিকে, তার মাথা ও দুই পা কিবলার ডানে ও বামে থাকবে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের এই সময় পর্যন্ত এভাবেই মুসলিমদের 
আমল চলে আসছে। 
৫০. উপস্থিত সকলের জন্য তিন আজলা মাটি দেয়া মুস্তাহাব । 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩১6 ৮ ৩৪ ৬৫ তি এ কি 9 আঁটি ক এ একি ৮৮৩ এপ ঝ এপ ঞ 4৯০ ৬ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার সালাত পড়লেন, অতঃপর 


মৃতের কবরের নিকট এসে তার মাথার দিকে তিনবার মাটি ছড়িয়ে দিলেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |[৯৬২] 


[৯৬০] আবূ দাউদ, হা/৩২১১। 
[৯৬১] আবু দাউদ, হা/৩২১৩, তিরমিযী, হা/১০৪৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৫০। 
[৯৬২] ইবনে মাজাহ, হা/১৫৬৫। 


8৮০ 


৫১. এক বিঘতের বেশি কবরকে উচু করা যাবে না। 

আবৃল হাইয়্যাজ আল আসাদী (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

১৪ 3৩৭০১ এ ঝ। এ৮ এ ২৮ পি ৪6 5 এত ওঠ 2০০৫ এত 8 এ 43 
2225 মা ৬7১৫0 3 এ মা 

আলী রো) বলেন, আমি কি তোমাকে এমনভাবে পাঠাবো না, যে কাজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে কোন (জীবের) প্রতিকৃতি বা ছবি 
দেখলে তা চুর্ণ-বিচুর্ণকরে দিবে এবং কোন উচু কবর দেখলে তা ভেঙ্গে দিবে । এই হাদীসটি 


সহীহ | ৯৬৩] 
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
75 20 ০০৬। ৩৫ 86 ০6 ৭৫ তি রত ০৮5 & ৪৮০ এত ঞ। এ 2 ঠা 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লাহদ কবর খনন করা হয় । আর তার কবরের 
ওপর কাচা ইট গেড়ে দেয়া হয়। আর তার কবরকে এক বিঘত উচু করা হয়৷ এই হাদীসটি 
সহীহ 1৯৬৪ 


৫২. কবরকে উটের কুঁজের মতো (মাঝখানে) উচু করা যাবে। 
সুফিয়ান আত তাম্মার (রহি) থেকে বণ্ণিতি। 

(০ ৮০5 এপ ঝ। ৬৮০ উম 95 9 হা 
তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের মাঝে উচু দেখেছেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |৯৬৫। 
৫৩. পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে কবরকে চিহ্িত করা যাবে। 
আল মুভ্তালিৰ (রহি) থেকে ব্ণিতি। তিনি বলেন, 
২৮৪5 86 এ উট ৬ 95৮9 ৯৬ ৩০ ভ। 56 453 স্ও ৪৮19৯৮5৬০৬5 ৫ 
345 9 ওম ৫6:৩4] 0৫ ১9৫46 90১ ৩6 255৮ এ এপ এ 4৯5 2 এ 


[৯৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯, আবু দাউদ, হা/৩২১৮, তিরমিযী, হা/১০৪৯। 
[৯৬৪] ইবনু হিব্বান, হা/৬৬৩৫ । 
[৯৬৫] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯০। 


৪৮১ 


তে ৩৮৮ ০৮০১ এড ও ৩৮ 28 455 ড৪০১ ৬০৫ এ ঠা 3৫:06 ৮43 এ ঝ। ভপ এ ৩৯১০ ৩৪ 
এ ৬০৩ ৬ পর ৬১5 ও 9 ও পা এড ০০ এ ভ৯ এত হি 
উসমান ইবনু মাযউন (রা) মারা গেলে তার লাশ আনা হলো, তারপর লাশ দাফন করা 
হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে একটি পাথর নিয়ে 
আসার জন্য নিদেশ দিলেন। কিন্তু লোকটি তা বহন করতে অক্ষম হলো। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার আস্তিন 
গুটালেন। বর্ণনাকারী কাসীর রেহি) বলেন, আল-মুত্তালিব বললেন, আমাকে যে ব্যক্তি এ 
ঘটনা অবহিত করেছেন তিনি বললেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি যখন তিনি তাঁর জামার আস্তিন গুটিয়েছিলেন। 
অতঃপর তিনি পাথরটি দু'হাতে তুলে এনে (উসমান ইবনু মাযউনের) শিয়রে রাখেন। 
অতঃপর তিনি বললেন, এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারবো এবং আমার 
পরিবারের কেউ মারা গেলে তার কাছে দাফন করবো । এই হাদীসটি হাসান | ৯৬৬] 


৫৪. কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতকে অটল রাখার জন্য দুআ করতে হবে। 

উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

9 78৮৫1285100 এডি 6 ৩৪৭ ১১5 ৩ 6659 ০০০ ৬ ক ৬০ উঠ ৩৬৫ 
৪0 ওযু হও 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন, 
তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেজন্য 


দুআ করো । কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । এই হাদীসটি সহীহ |৯৬৭] 


[৯৬৬] আবূ দাউদ, হা/৩২০৬, বাইহাকী, ৩/৪১২। 
[৯৬৭] আবূ দাউদ, হা/৩২২১, হাকিম, ১/৩৭০, বাইহাকী, হা/৪/৫৬। 


৪৮২ 


[520 2১৬) :৮। 02801] 
সপ্তম পরিচ্ছেদ: কবর যিয়ারত 


৫৫. কবর যিয়ারত করা শরীআতসম্মত জোয়েয, মুস্তাহাব)। 
বুরায়দাহ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন 


1৯9১95০১921 ৪০৬) ৩০ ০৪ 
আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করতাম । এখন তোমরা কবর যিয়ারাত 
করতে পারো । এই হাদীসটি সহীহ |[৯৬৮] 


এ গিরি হিনি রে 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কবর যিয়ারাত করতে গেলেন। তিনি 
কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন । তিনি বললেন, আমি আমার রবের নিকট 
মায়ের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি চাইলাম । কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। আমি 
তার কবর যিয়ারাত করার জন্য অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। অতএব 
তোমরা কবর যিয়ারাত করো । কেননা কবর যিয়ারাত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। এই হাদীসটি সহীহ |৯৬৯] 
কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব হওয়ার বিধানে মহিলারাও পুরুষদের মতো । এর কয়েকটি 
কারণ রয়েছে, 

১. কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমভাবে (ব্যাপকভাবে) বলেছেন যে, 
এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো । এতে মহিলারাও অন্তভুক্ত। 


২. যে কারণে কবর যিয়ারত করাকে শরীআতসম্মত করা হয়েছে সেই কারণে পুরুষদের 
মতো মহিলারাও শামিল। সেই কারণটি হলো, কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। 


[৯৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৭। 
[৯৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৬। 


৪৮৩ 


৩. আয়িশা (সস) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর 
রসূল! আমি কবরবাসীর জন্য কীভাবে দুআ করবো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তুমি বলো, 


১161 ৮১৮৮০২0৩০৩০ ০১৬০] | ৮0 ০৪1৮9 ১৮0 ৪০ ১৫1 ০৯ ৬ ১ 
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এ বাসস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলিমদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য 


থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পিছনে বিদায় নিয়েছে সবার প্রতি আল্লাহ 
দয়া করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো । এই হাদীসটি 


সহীহ |1৯৭০] 
৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকাহ রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

96 52 6 এ তা তি ও ৫26 এ ৪৩৭) এ 2 ১ অব থিএ৬ ঠা 
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একদিন আয়িশা (৪) কবরস্থান থেকে ফিরে আসলেন । তখন আমি তাকে বললাম, হে 
উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি বললেন, আমার ভাই আব্দুর রহমান 
ইবনু আবী বকর (রা) এর কবর থেকে । আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করতেন, তারপর কবর যিয়ারত করতে আদেশ 
করেছেন এই হাদীসটি সহীহ |৯১] 


মহিলাদের জন্য চিৎকার করা, কবরকে বিনোদনের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়। 
কেননা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস 
বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারিণী মহিলার ওপর লানত করেছেন । এই হাদীসটি হাসান ॥৯২ 
যে ব্যক্তি অমুসলিম অবস্থাতে মারা গেছে তার শুধু কবর যিয়ারত করা জায়েয । কেননা এই 
বিষয়ে পূবেই আবু হুরায়রা (রা) এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


[৯৭০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪। 
[৯৭১] মুসতাদরাক হাকিম, ১/৩৭৬। 
[৯৭২] মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৩৭, তিরমিযী, হা/১০৫৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৭৬। 


৪৮৪ 


কবর যিয়ারতকারীর জন্য বর্ণিত দুআগুলো দিয়ে দুআ করা সুন্নাত, যেমনটি এই অধ্যায়ের 
8৪ নম্বর অনুচ্ছেদ ও ৫৫ অনুচ্ছেদের ৩ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। 
৫৬. যিয়ারতকারী ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। 
আল-বারাআ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
422 4০৮85 2 এ ডিও এডি ৩৫ ৬৪০ ভি এ পচাঠ এ আআ ও 4৯ ৬ জকি 
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আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আনসারদের এক ব্যক্তির জানাযা 
পড়ার জন্য বের হলাম । আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি, তখনো কবর খনন শেষ হয়নি। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসলেন । আমরাও তাঁর সাথে বসে গেলাম । 
এই হাদীসটি সহীহ |[৯৭৩] 
৫৭. মৃতের পরিবারকে সাত্বনা প্রদান করা শরীআতসম্মত। 
উসামাহ ইবনু যায়দ (রা) হতে বর্ণিত যে, 
৫৩০ 5 35০5 073 এ ঝা এপ উত € 9 পর) ০০ ০০০ এ ঞ ৪০ চে ৪ ৬ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক কন্যা যোইনাব) তাঁর কাছে খবর দিয়েছেন, এ 
সময় উসামাহ, সা'দ ও সম্ভবত "উবাই (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে 
ছিলেন। খবর এই ছিল যে, (যায়নাৰ বলেছেন) আমার এক শিশুকন্যা মৃত্যুর দুয়ারে 
উপনীত। কাজেই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে সালাম পাঠিয়ে বলে দিলেন, আল্লাহ যা চান নিয়ে নেন, যা চান দিয়ে 
যান । তাঁর কাছে সব কিছুরই একটা নিদিষ্ট সময় আছে । কাজেই তুমি ধৈর্য ধরো এবং উত্তম 
বিনিময়ের আশা পোষণ করো । অতঃপর পুনরায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে কসম ও তাগিদ দিয়ে প্রেরণ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে 


দাঁড়ালেন । আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম । এরপর শিশুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কোলে তুলে দেয়া হলো । এ সময় তার নিঃশ্বাস দ্রুত উঠানামা করছিল । নবী সাল্লাল্লাহু 


[৯৭৩] আবু দাউদ, হা/৩২১২, নাসাঈ, ৪/৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৪৮। 


৪৮৫ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো । সা*দ (রা) বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! এটা কী? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, এটা হলো 
রহমত । আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে করেন তার হৃদয়ে এটি দিয়ে দেন। 
আর আল্লাহ তার দয়ার্র বান্দাদের প্রতিই দয়া করে থাকেন। এই হাদীসটি সহীহ |1৯] 
৫৮. মৃতের পরিবারের লোকজনকে খাবার দেয়া সুন্নাতের অন্তভুক্তি। 
আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, 

84৯ ১৭803 2 গত ০৪ ৩৭1 
তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী করো । কারণ তাদের কাছে এমন দুঃসং্‌ 
এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৯৫] 
৫৯. কবরকে মসজিদ (সিজদার স্থান) হিসেবে গ্রহণ করা, তাকে সুসজ্জিত করা এবং তার 
ওপর কোন কিছু লিখা হারাম । আয়িশা (সস) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

2৮৮০ ভা 2 9 ৪০০5 22 আও 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে রোগে মৃত্যু হয়েছিল, সে রোগাবস্থায় তিনি 
বলেছিলেন, ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের 
নেবীদের) কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এই হাদীসটি সহীহ |[৯৬] 


জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৩ এই 3 ০৪৩ ৪ ১5 এ অজ অ ৪০ সতঞ এক | ৩১০ ও 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের 
উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ |1৯৭৭. 

৬০. কবরের ওপর বসা হারাম। 


[৯৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯২৩। 
[৯৭৫] হাসান: আবু দাউদ, হা/৩১৩২, ইবনে মাজাহ, হা/১৬১০, তিরমিযী, হা/৯৯৮ | যঈফ: ফাছলু রব্বিল 
বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা। 


[৯৭৬] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩০, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩২। 
[৯৭৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭০, আবু দাউদ, হা/৩২২৫, তিরমিযী, হা/১০৫২। 


৪৮৬ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

9 ৩৫৩4৪ উঠ তি কস এ ৩ এও ৩৯৩ চি এ বিল ৩ তবু 
তোমাদের কারো জলন্ত অঙ্গারের উপর বসে থাকা এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে গিয়ে 
শরীরের চামড়া দগ্ধীভূত হওয়া কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম | এই হাদীসটি সহীহ |/৯৮] 
৬১. কবরের নিকটে সালাত আদায় করা হারাম, যদিও সেটি কিবলার দিকে না হয়। 
আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

15476 55 ১ 485 এক ০৮৭ 
গোসলখানা ও কবরস্থান ছাড়া সমগ্র জমিনই মসজিদ তেথা সালাতের স্থান হিসেবে গণ্য) । 
এই হাদীসটি সহীহ |[৯৭৯] 
৬২. কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা হারাম। 
আবু মারসাদ আল গানবী (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

1924 ২65৮0 ৫11 ২ 

তোমরা কখনো কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাতও আদায় করবে 
না। এই হাদীসটি সহীহ ।[৯৮০] 


৬৩. কবরকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা যে, নিদিষ্ট সময়ে সেখানে আসার ইচ্ছা করা, নিদিষ্ট 
মৌসুমে সেখানে ইবাদত করা এগুলো [যেমন, মাজার] সবই হারাম। 

আতা ইবনু ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, 


৮০০ কতা 981৯৩ 235 এপি ক ৩০৪ উন পি ৩6 গা ৪ 3 2 


[৯৭৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭১, আবু দাউদ, হা/৩২২৮। 
[৯৭৯] আবু দাউদ, হা/৪৯২, তিরমিযী, হা/৩১৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭8৫। 
[৯৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭২। 


৪৮৭ 


হে আল্লাহ আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না, যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির 


পরিণত করেছে। এই হাদীসটি সহীহ |[৯৮ 
৬৪. মৃতদেরকে গালি দেয়া হারাম। 
আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
1549 0 ৫11১০ 3 25 ০5152811582 ২ 
তোমরা মৃতদের গালি দিও না। কারণ, তারা স্থীয় কর্মফল পযন্ত পৌঁছে গেছে। এই হাদীসটি 
সহীহ |1৯৮২. 
৬৫. মৃত ব্যক্তি অন্যের যেসব আমল থেকে উপকৃত হয়। 
(১) মৃত ব্যক্তির জন্য কোন মুসলিমের দুআ করা । যখন তার সেই দুআতে দুআ কবুলের 
শতগুলো পাওয়া যাবে । আল্লাহ তাআলা সুরা আল হাশরে বলেন, 


১ 3 ৩০৪৪ ৩১৮০ ড1398) এ ১ ৩৮8 ৯০ ৬০০৪৪ জটিল 
০৯১১ ও.) ৮6 ৬এ০ ১৪ ৩১১ ও 
আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী 
আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে 
বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার, পরম দয়ালু সুরা আল হাশর: 
১০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩000 0 7 4৯ 5 ৫৮৫ উরি টি 25 জি ১ নি ৬৭ 0১) 520 59৮5 
একজন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করলে তা কবুল হয়। 


তার মাথার নিকটে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য 
প্রার্থনা করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকে আমীন এবং তোমার জন্যও তাই । এই 


হাদীসটি সহীহ |৯৮৩] 


[৯৮১] মালিক, ১/১৮৫- ১৮৬, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৫৮৭। 
[৯৮২] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৩। 
[৯৮৩] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৩, আবু দাউদ, হা/১৫৩৪, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৫২। 


৪৮৮ 


(২) মৃত ব্যক্তি তারপর যেই সৎ আমল ও সাদকায়ে জারিয়া রেখে যায় । 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


এ 556 শ4০ 85 ঠা && তে ওঁ সু) এ ভে ৩2 3 গুলি হও ০ হু ০54 
যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া । 


১. সাদাকা জারিয়াহ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান 
যে তার জন্যে দুআ করতে থাকে । এই হাদীসটি সহীহ |৯৮৪] 


(৩) মৃত ব্যক্তির মানত করা সিয়াম তার ওলী বা অভিভাবকরা রাখলে সে উপকৃত হবে । 
আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
249 26 8৩০ (৩ পল ৩৩ ৩৪ 
সিয়ামের কাষা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ 

হতে সিয়াম আদায় করবে । এই হাদীসটি সহীহ |৯৮৫: 


(৪) মৃতের অভিভাবক হোক বা অন্য কেউ হোক যে কোন ব্যক্তি মৃতের খণ পরিশোধ 
করলে সে উপকৃত হবে । কেননা আবু কাতাদাহ (রা) মৃতের পক্ষ থেকে দুই দীনার খণও 
পরিশোধ করেছিলেন। 


(৫) মৃতের সৎ সন্তানরা যেসব সৎ কাজ করবে, তার জন্য সে উপকৃত হবে । 
আল্লাহ তাআলা সুরা আন নাজমে বলেন, 
৫০৩ 31০38 এ ও 
আর মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে (সূরা আন নাজম: ৩৯)। 


উমারাহ ইবনু উমাইর (রেহি) তার ফুফুর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আয়িশা (স্ট) কে 
জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রতিপালনে একটি ইয়াতীম রয়েছে । আমি কি তার মাল থেকে 
খেতে পারি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


5১৫ ৩2:29 এঠ 65 এই ৩2 850 এ ৬ এক ৪ 


[৯৮৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১, আবু দাউদ, হা/২৮৮০, তিরমিযী, হা/১৩৭৬। 
[৯৮৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৭ । 


৪৮৯ 


কোনো ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য সবেত্তিম খাদ্য ৷ তার সন্তানও তার উপার্জন 
বিশেষ । এই হাদীসটি সহীহ ।1৯৮৬] 


আর জানাযা সম্পকতি বিদআতসমূহ থেকে দূরে থাকতে এবং অন্যদেরকে এগুলো থেকে 
সতর্ক করতে দেখুন শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি) এর রচিত কিতাব “আহকামুল 


জানায়িয ওয়া বিদাউহা” (৩০৫- ৩৩৬)। 


[৯৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩১, আবু দাউদ, হা/৩৫২৮, নাসাঈ, ৭/২৪০। 


৪৯০ 


১ শা ৩এ্। ভা 
তৃতীয় পর্ব: সিয়াম 


টা] ০৩ ৬ ৭3 শপ 
প্রথম অধ্যায়: সিয়ামের বিধিবিধান 
০০০০১ ৫5৮ ৮৮3 5581 এ 
প্রথম পরিচ্ছেদ: রমজানের সিয়ামের আবশ্যকতা । 
71 ০১৬৮ ওরা এস 
১9201 5০০ ৩৪৪ এ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সিয়ামের কাযা আদায় করা । 
(92016 ও শত 
দ্বিতীয় অধ্যায়: নফল সিয়াম। 
4০9 শস্পপন্ ৩:03 ০০1 
প্রথম পরিচ্ছেদ: যেসকল সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব । 
4৪৪৮ ০১৩ ৮ ও ০০০] 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগ্ুলো পালন করা মাকরহ। 
০০] 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগ্ডলো পালন করা হারাম । 
৮১৪ট। 0 শ্। 


৪৯১ 


৪৯২ 


2৮। ০৩৩ শড 3ম শপ 
প্রথম অধ্যায়: সিয়ামের বিধিবিধান 
০০০০) ৫৮০ ৩৯৯9 0981 ০4 
প্রথম পরিচ্ছেদ: রমজানের সিয়ামের আবশ্যকতা । 


১. শাব্দিক অর্থে সিয়াম: সার্বিকভাবে এর অর্থ হলো বিরত থাকা । এই অর্থে (কবিতাংশের) 
আবৃত্তি হলো,৯৮৭ 

৬৪ 405 ৩১৯ তা ০৩৫... ৮০৮০ ০৩ ০৬১ ০৩০ ৩৬ 
থেমে থাকা ঘোড়া ও চলমান ঘোড়া, শোরগোলের মাঝে এবং অন্য ঘোড়াগুলো মুখের লাগাম 


চর্বন করে। অর্থাৎ কোন কোন ঘোড়া চলাচল করা থেকে থেমে থাকে আবার কোন কোন 
ঘোড়া থেমে থাকে না। 


বলা হয়ে থাকে, ৮৬। ০০৬০ এটি এ ঘোড়াকে বলা হয়ে থাকে যখন সে চলাফেরা থেকে 


বিরত থাকে । আর ০, ০০ এ বাতাসকে বলা হয় যখন প্রবল বায়ু প্রবাহ থেকে বিরত 
থাকে। 


২. শরাঈ অর্থে সিয়াম: ফজর উদিত হওয়া থেকে সুযস্তি পযন্ত নিয়্যাতের সাথে সাথে খাবার, 
পানীয় এবং সহবাস (অর্থাৎ সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হতে দূরে থাকে) থেকে বিরত থাকাকে 
সিয়াম বলে। 


কিছু কিছু মুফাসসির বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনে সিয়াম দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
এক. সিয়ামের প্রচলিত শারঈ অর্থে। এই অর্থে আল্লাহর বাণী, 
রথ 0914215 3৪৯ 
তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে (সুরা আল বাকারা: ১৮৩)। আল্লাহ তা“আলা 
আরো বলেন, 


রর 1৫ ০৯211 55 ৮২:০১ 
২০০৩ ০৪১৮৪ ২৪০ ৩০৯৯ 


[৯৮৭] আন নাবিগাতুষ যাবাইয়ানী তার 'দায়াওয়ানাহ* ১১২ পৃষ্ঠাতে এই কবিতাংশটি বলেছেন। 


৪৯৩ 


তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন সিয়াম পালন করে (সুরা আল বাকারা: 
১৮৫) । 


দুই. চুপ থাকা ॥৯৮৮ এই অর্থে আল্লাহর বাণী, 
৩৩০ ৩৪৪৩০ ৫৮ 
আমি রহমানের (দেয়াময়ের) উদ্দেশ্যে চুপ থাকার মানত করেছি (সূরা মারইয়াম: ২৬)। 
৩. কেউ যদি বলে “রমজান এসেছে" “রমজান চলে গেছে' এরূপ বলা মাকরুহ নয় । আর 
এটিই অধিকাংশ আলেমের মাযহাব । আবু হুরায়রা (৮স্ট) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৮৮৮৫] ০৪০ ০৫৫ ৬০৪ ভু এর এগ ভি ৩০ ৪ গ্ 
যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ 
বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। আর এটি সহীহ 
হাদীস ॥৯৮৯ 
আর মাকরূহ হওয়া কোন শারঈ নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। আর এই বিষয়ে শরীআত 
প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়নি । 
পক্ষান্তরে আবু হুরায়রা (সল্ট) -এর হাদীস, যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন 
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তোমরা রমজান বলো না। কেননা রমজান আল্লাহর নামসমূহের একটি । বরং তোমরা বলো, 
রমজান মাস। এটি যঈফ হাদীস |৯৯০ 


[৯৮৮] লিসানুল আরব ইবনে মানযূর, ১২/৩৫০-৩৫১, নুঝহাতুল আইয়ুনিন নাওয়াধির ইবনুল জাওযী, পৃ. 
৩৮৬-৩৮৭ 

[৯৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯, সহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯ 

[৯৯০] ইমাম বায়হাকী তার “আস সুনানুল কুবরা” ৪/২০১ তে, ইবনু “আদী তার “আল কামিল ৭/২৫১৭ 
তে এবং ইমাম যাহাবী তার “আল মীযান” কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী তার “আল 
মাজমূ ৬/২৪৮ কিতাবে বলেছেন, এটি যঈফ হাদীস । আর এই হাদীসের দুর্বলতা স্পষ্ট । এই হাদীসের 
রাবীগ্ুলোর একজন হলো নাজীহ আস সানাদী। সে হলো দুর্বল এবং তার স্মতিশক্তি খুবই খারাপ । 


৪৯৪ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬০: সিয়ামের রুকনসমূহ 
সিয়ামের রুকন দুটি; 
(১) নিয়্যাত করা 
(২) ফজর উদিত হওয়া থেকে সৃযাস্তি পযন্ত সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হতে দূরে থাকা ।৯৯১ 


৪. সিয়ামের বিধান । 


রমজানের সিয়াম হলো ইসলামের একটি রুকন । আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে 
বলেছেন, 


৫৭৮ ৩ এক্স কর্ড এ টি গুড বর্জ পি এগ ওডে 


হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল 
তোমাদের পৃববতীদের ওপর যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো (সুরা আল বাকারা 
২:১৮৩)। 

ইবনু উমার ্ছ্ট) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

ডেঠি। 9819 ১৩৩। 615 এ|| 0৯501428 6$ি এ খু এ! 255৩০ লী ৬ (১০)। ও 
ইসলাম পাঁচটি স্তম্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূুল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা । সালাত 


কায়িম করা । যাকাত প্রদান করা । হাজ্জ সম্পাদন করা এবং রমজানের সিয়াম পালন করা । 
এটি সহীহ হাদীস |৯৯২ 


[৯৯১] আল ওয়াজিয ফি ফিকৃহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয- আব্দুল আযিম ইবনে বাদাভী ইবনে 
মুহাম্মদ । সিয়াম অধ্যায় । 


[৯৯২] সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬। 


৪৯৫ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬১: সিয়ামের প্রকারভেদ 
সিয়াম দু'প্রকার; 
(১) ফরয সিয়াম । এটি আবার তিন প্রকার; 
ক. রমজানের সিয়াম 
খ. কাফফারার সিয়াম 
গ. নযর বা মানতের সিয়াম 
(২) নফল সিয়াম 1৯৯৩ 


৫. সিয়ামের ফযীলত। 


প্রথমত: আল্লাহর কিতাবের অনেক স্পষ্ট আয়াত আছে যা সিয়ামের প্রতি উৎসাহিত করে 
যে, এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এবং সেই আয়াতগুলো সিয়ামের ফযীলতও স্পষ্ট 
করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


€৩৮:5526 ৩1:৬৫ 25৮৮৬৯ 
সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণের যদি তোমরা জানতে (সুরা আল 
বাকারা: ১৮৪)। 


যেহেতু এই পরিস্থিতিগুলোতেও সিয়ামের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তাই এখানে ইচ্ছাশক্তির 
নিয়ন্ত্রণ, সহনশক্তি মজবুতকরণ এবং আরামের ওপর আল্লাহর ইবাদতকে প্রাধান্য দেয়ার 
বিষয়টি প্রকাশ পায় । আর এই সবগুলো ইসলামী শিক্ষার কাভিখত বিষয় । যেমনভাবে অসুস্থ 
ব্যক্তি ছাড়াও অন্যান্যদের জন্য সিয়াম পালনের যে সহীহ ফযীলতগ্তলো আছে তা আমাদের 
সামনে প্রকাশিত হয়, এমনকি সিয়াম পালনকারীর যদিও এতে কষ্ট অনুভব করে |৯৯৪। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
55১2০195350 85929 $9 এয? এস? জা ও ৯ 
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[৯৯৩] আল-মাউসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারাহ-হুসাইন ইবনে আওদাহ আল-ওয়াইশাহ 
[৯৯৪] ফী যিলালিল কুরআন, ১/১৭১ 


৪৯৬ 


নিন নিহিত রি ৫2 42 


নি 
নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈযশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও 
বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী 
স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও 
মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন (সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৫)। 


দ্বিতীয়ত: আল্লাহর কিতাবের অনেক আয়াত বর্ণনা করে যে “সিয়াম কাফফারাস্বরূপ' ৷ যেমন 
কুরবানির পশু জবাইয়ের সক্ষমতা না থাকলে, চুক্তিবদ্ধ কাউকে ভুলবশত হত্যা করলে, শপথ 
দেয়ার কথা কুরআনের অনেক আয়াত বর্ণনা করে)। 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 
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আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত 
হও তাহলে যে পশু সহজ হবে (তো জবাই করো)। আর তোমরা মাথা মুগ্তন করো নাযে 
পযন্ত না পশু তার স্থানে পৌঁছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় 
কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু জবাই দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে । 
অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হাজ্জের সঙ্গে 
মিলিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য পশু জবাই করবে । কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, 
তবে তাকে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম 
পালন করতে হবে । এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। 
আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি 
দানে কঠোর (সূরা আল বাকারা ২:১৯৬)। 


৪৯৭ 


আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 
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আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার 
পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যে এর সামর্থ্য রাখে 


না, সে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে । তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান । 
আর আল্লাহ সবজ্জ, প্রজ্ঞাময় (সুরা আন নিসা: ৯২)। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8521 ১-৪০ ০১৮৯৪ ৩৪৪৪ 235 পন নে 
পা 45348 রঃ ০৪৯৯১ 71758552725 & 
ভি চিভাাচিভা চলনা 
ভ32/445 14 496 এ 
তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমরা 
ইচ্ছে করে যেসব কসম কর সেগ্তলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন । তারপর 
এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের 
পরিজনদেরকে খেতে দাও বা তাদেরকে বস্ত্রদান কিংবা একজন দাস মুক্তি। অতঃপর যার 
সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা কসম করলে এটাই তোমাদের 
কসমের কাফফারা । আর যদি তোমরা কসম কর, তাহলে তোমরা তোমাদের কসমের 


হিফাযত করো । এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে 
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সুরা আল মায়েদা ৫:৮৯)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
71, 
2 টি 2০5০19১432৫ ১৪ ও৪ এ ৩ 
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৪৯৮ 


হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকাবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না তোমাদের মধ্যে 
কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্যা করলে, যা সে হত্যা করলো তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ 
গৃহপালিত জন্ত, যার ফায়সালা করবে তোমাদের র মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক- কুরবানির 
জন্ত হিসেবে কা“বাতে পৌঁছাতে হবে বা সেটার কাফফারা হবে দরিদ্বকে খাদ্য দান করা 
কিংবা সমান সংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে তার নিজের কৃতকমের ফল ভোগ করে । 
যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারো করলে আল্লাহ তার থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সুরা আল 
মায়েদা ৫:৯৫) । আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
১95 0 9$ ৩৪ পুঠ ৯০৮19৩ ০09১0 0 ৩০ ৩3596 9৯ 
3105 ৩৪ ৩৩৩ ৩৪০৯৪ টি এ তি ৩৩ 0 গ ওএএ ৪ ডি 4৪ ৩০৪০৪ 
৯৫5 88. 1? হ এ 648. ৯. হতে নর পু $0৮151৫ 5 2:52: 2:55 
9১১১৩ ৩039 -8555 2051৮258 ৩5 ৩০০ ৪৮ 04৮৬ ৪৫৪ ৬ এল 
€$ ৩৩৩ ৩:১৫ 


আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে 
একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ 
দেয়া যাচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত । কিন্তু যার এ সামর্থ্য 
থাকবে না, একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করতে 
হবে। যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে, এটা এ জন্যে যে, তোমরা 
যেন আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান আন । আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; আর 
কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সুরা আল মুজাদালাহ: ৩-৪)। 


তৃতীয়ত: সিয়াম পালনকারী ও কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য সিয়াম ও কুরআন শাফা“আত 
করবে। 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (্ছ্ট) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য শাফাআত করবে । 
সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার ও প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি । তাই তার 
ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন৷ আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুমানো 
থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন । তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তাদের উভয়েরই শীফাআত কবুল করা হবে । আর এটি 
সহীহ হাদীস |৯৯৫ 


[৯৯৫] আল মুনযিরী তার “আত তারগীব ওয়াত তারহীব' (২/৮৪) কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর 
তিনি এরপরে বলেছেন, ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে আহমাদে (২/১৭৪), তাবারানী “আল কাবীর' কিতাবে 


৪৯৯ 


চতুর্থত: সিয়াম পালনকারীর জন্য রাইয়্যান নামক দরজা রয়েছে। 
সাহল (ঞস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
বৈ টি 5 তত ত2 3 নএঞা 6 80৩1 5 85 তাহা 3৪ 
পা হত 04৫ 05488105519 ৭85 পঠিত তি 355 55545) 
জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে রাইয়্যান বলা হয়। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন 
সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে । তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ 
করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে । 
তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না । তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ 
করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। এটি সহীহ 
হাদীস |[৯৯৬] 


আবু হুরায়রা (৮৭) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


১১০০ এ 52 ৩৩৬০ পি 55 ৪ এ ৫ হুর এ 5 3৯ এ 0৮০ এ এক ও ৬৪ 
৫0৩0 এ৪ 52 ৩৫ ৮5 0 ০৫ ৩2 0৪৫ সন এম ৩ ৩৩৩5 2১৩০ ০৫ ৪ ৪ 
৩ এ 5 ঞউ। ০৮ এ পা 0 ৭৫ ০৫ ৩৪ 2৫ 5০ 03৪2 ৩৫৩%5 9 ০৫ ৩? 
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(85 ৩5৩ ৩ 52১9 4৪:৩৬ গুও 
যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকা 
হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী হবে, তাকে 
সালাতের দরজা হতে ডাকা হবে । যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে । 
যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান নামক দরজা হতে ডাকা হবে । যে সাদাকা দানকারী, 


তাকে সাদাকার দরজা হতে ডাকা হবে। তখন আবূ বকর (ন্ট) বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, সকল দরজা হতে কাউকে ডাকার 


হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । “আস সহীহ'তে এই রাবীগুলো দিয়ে দলীল পেশ করা হয়েছে। ইবনু আবীদ 
দুনিয়া তার “আল জু কিতাবেসহ আরো অন্যান্যরা হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন । ইমাম হাকিম 
(১/৫৫৪) বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ, কিন্ত তিনি তা বর্ণনা করেননি । ইমাম যাহাবী 
তার মতই বলেছেন। আমি বলছি, ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীও তার “তাহকীকুল মিশকাত" (১/৬১১, 
১৯৬৩ নম্বর হাদীস) কিতাবে ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবীর মতোই বলেছেন। 


[৯৯৬] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫২। 


৫০০ 


কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা হতে ডাকা হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে । এটি সহীহ 


হাদীস ।1৯৯৭] 
পঞ্চমত: সিয়াম হলো মুসলিম বান্দার জন্য জাহান্নামের আগ্তন থেকে রক্ষার মাধ্যম । 
আবূ উমামা আল-বাহিলী (্প্) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

১০৫6 ৪০৭ ৩8 ৮৫৬৬ ১৫ এ এআ এ ও ০৮০ ও 9৫ ৪ ৩ 
কোন ব্যক্তি যদি একদিন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সিয়াম পালন করে, তাহলে আল্লাহ 
তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানের দূরত্বের সমতুল্য 
একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন । এটি হাসান হাদীস |[৯৯৮] 
উসমান ইবনু আবুল আস (সস) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 

০ 

যুদ্ধের মাঠে তোমাদের ঢালের মতো, সিয়াম হলো জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ |৯৮ 


আবু সাঈদ আল খুদরী (লস্ট) হতে বণ্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 


৮ ৩৫০ 900 ০৪ উড | এ এ এলে ও 0 চি ৩ 
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমগ্লকে জাহান্নামের 
আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন। এটি সহীহ হাদীস |১০০০] 


[৯৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১০২৭ | 

[৯৯৮] তিরমিযী, হা/১৬২৪, ইমাম তিরমিষী বলেন, এটি গারীব হাদীস । শায়খ আলবানী তার “সহীহুত 
তারগীব ওয়াত তারহীব' (৯৮১হা/) কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি হাসান। অনুরূপভাবে তার “সিলসিলা 
সহীহহা' €৫৬৩হা/) কিতাবেও এমনটিই বলেছেন। ইমাম তাবারানী তার “আল কাবীর* (হা/৭৯২১) 
কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 

[৯৯৯] নাসাঈ, হা/২২৩১, ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৮৯১, আল আ“যামী বলেন, এই হাদীসের সনদ হাসান, 
মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬২৭৮, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত তার “তাখরীজু জামি“ইল উসূল' 
(৯/৪৫৫, ৭১৩১হা/) কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি হাসান । 

[১০০০] সহীহ বুখারী, হা/২৮৪০, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৩ 


৫০১ 


আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (৪৯) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছুল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 


সিয়াম হলো ঢালস্বরূপ যতক্ষণ পযন্ত তা ভেঙ্গে না ফেলে । এটি হাসান হাদীস |১০০) 

আয়িশা (সস) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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সিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ । তাই যে ব্যক্তি সিয়াম পালনরত অবস্থায় ভোর 
করে, সে যেন অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার না করে। অন্য কেউ যদি তার সাথে অজ্ঞ ব্যক্তির 
ন্যায় আচরণ করে তবে সে যেন তার সাথে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করে এবং গালি না 
দেয়। বরং সে যেন বলে যে, আমি সিয়াম পালনকারী | এ সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, সিয়াম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) 
মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিসকের সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয় । এটি সহীহ 


হাদীস ।1১০০২ 
আবু হুরায়রা (৪) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
পা 5 39 4৪৮ ৩ ১৪৫ ০6 ঞ। 255 ১৮০ ও ও মি ৬৪ 
যে লোক একদিন আল্লাহ তা'আলার পথে সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে 


জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের (পথের) দূরত্বে রাখবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চল্লিশ বছর । 
এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী |1১০০৩] 


[১০০১] নাসাঈ, হা/২২৩৩, দারেমী, হা/১৭৭৩, আবু মুহাম্মাদ দারেমী (তস্ট) বলেন, “যতক্ষণ পযন্ত তা 
ভেঙ্গে না ফেলে' অর্থাৎ গীবতের দ্বারা। শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত শ্প) তার “তাখরীজু 
জামিইল উসূল' (৯/৪৫৫) কিতাবে বলেন, হাদীসটি সহীহ । 

[১০০২] নাসাঈ, হা/২২৩৪, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (৮৯৯) তার “তাখরীজু জামিইল উসূল' 

(৯/৪৫৫) কিভাবে বলেন, হাদীসটি সহীহ । 

[১০০৩] তিরমিযী, হা/১৬২২, ইমাম তিরমিযী €শস্ট) বলেন, এই দিক থেকে এটি একটি গারীব হাদীস, 
নাসাঈ, হা/২২৪৪, শায়খ আলবানী (৪) তার “সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' হা/৯৮০) কিতাবে 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 


৫০২ 


ষষ্ঠত: সিয়াম জান্নাতে প্রবেশ করায়। 


আবু উমামাহ নস্ট) থেকে বণিতি, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমাকে এমন একটি ইবাদতের আদেশ করুন যা আমি 
আপনার নিদেশক্রমে পালন করবো । তিনি বললেন, 
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তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো । কেননা এর কোন বিকল্প নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আদেশ করুন যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে 
উপকৃত করবেন, তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো । কেননা এর কোন বিকল্প 
নেই। অন্য বণনায় আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 
কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আকড়ে ধরো । কেননা এর 
কোন বিকল্প নেই। অন্য বণনায় আছে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি 
আমলের আদেশ করুন । তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো । কেননা এর কোন 
বিকল্প নেই । আবু উমামাহ বলেন, আমি আবার বললাম, আমাকে একটি আমলের আদেশ 
করুন। তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো । কেননা এর কোন বিকল্প নেই। এটি 
সহীহ হাদীস 1১০০৪ 
হুযায়ফাহ (জট) থেকে বণিতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের সাথে ভর 
দিয়ে বললেন, 
এ 235 9551 6 ৩ ৬ এ। 05 ৩ লি আড 2ঞ উড ৫6 এ ১ ৭৫৩ ৩ 
ধিক ৩5 এ ঘি তি ক ও ০ 4 ও এ এচ্ ত লি 
যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া 
সত্যিকার কোন মাবুদ নেই* আর এর ওপরই তার পরিসমাপ্তি হবে সে জান্নাতে প্রবেশ 


করবে । আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিন সিয়াম পালন করবে আর এর ওপরই 
তার পরিসমাপ্তি হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 


[১০০৪] নাসাঈ, হা/২২২০, ২২২১, ২২২২, ২২২৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৪৯, ইমাম যাহাবী (স্প) 
বলেন, হাদীসটি সহীহ, ইবনু হিব্বান, হা/১৪৬, ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৮৯৩। 


৫০৩ 


সাদাকা করবে আর এর ওপরই তার পরিসমাপ্তি হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ৷ এটি সহীহ 
হাদীস ॥১০০৫ 


সপ্তমত: সিয়াম পালনকারীদেরকে বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে। 


আবু হুরায়রা (৮৭) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


2 1 1:05 % ৬ ৮৯০৮ অজি এ! ডিও 9৯৩ ইলা ০৬৬ চা জা ৮০ ৫ 
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আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিন্তু সিয়াম 
ছাড়া, কেননা তা আমার জন্য । তাই আমি এর প্রতিদান দেবো । সে একমাত্র আমার জন্য 
তার প্রবৃত্তি ও খাবারকে পরিত্যাগ করে । সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি খুশি, যখন 
সে ইফতার করে, তখন সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে । অবশ্যই 
সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিক্কের গন্ধের চাইতেও অধিক পছন্দনীয়। 
এটি সহীহ হাদীস ।১০০৬ 


অষ্টম: সিয়াম যৌন কামনাকে দুর্বল করতে সাহায্য করে। 

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়ামীদ (শট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

4 ও 0 ন্ট পি একি ডট (এ ২ ৫৮6 এ ১৫ এ 2ধঠ এত ৪ ৪5 
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আলকামা ও আল আসওয়াদ €স্ট)-এর সাথে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ €ভ্ট)-এর 

নিকটে আসলাম । তখন আব্দুল্লাহ সস) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

সঙ্গে আমরা কতক যুবক ছিলাম, আর আমাদের কোন কিছু ছিল না। এই অবস্থাতে 


আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের 
মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে 


[১০০৫] আল মুনযিরী তার “আত তারগীব ওয়াত তারহীব' (২/৮৫) কিতাবে বলেছেন, ইমাম আহমাদ তার 
মুসনাদে আহমাদে (২৩৩২৪ হা/) এবং আল আসবাহানী এমন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে কোন 
সমস্যা নেই। আমি বলছি, শায়খ আলবানি €শ্স্ছ) তার “সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' (৯৭৬হা) 
কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 


[১০০৬] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৪, সহীহ মুসলিম, হা//১১৫১। 


৫০৪ 


যত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্ঘ্ নেই, সে যেন 
সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার যৌনতাকে দমন করবে । এটি একটি সহীহ 


হাদীস 1১০০৭] 

৬. রমজানের ফযীলত এবং তাতে আমল করার মর্যাদী। 
প্রথমত. রমজান কুরআন নািলের মাস। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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রমজান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের 
স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (সুরা আল বাকারা: ১৮৫)। 


কল্যাণকর রমজান মাসের লায়লাতুল কদরের রাতে আল্লাহ তা“আলা তার মহান নবীর ওপরে 
তার শ্রেষ্ঠ কিতাব নাধীল করেছেন, বান্দাদের অন্তরের হিদায়াতস্বরূপ, হক ও বাতিলের 
মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে, কল্যাণের পথকে স্পষ্ট কারীরূপে এবং তা থেকে গোমরাহী ও 
অকল্যাণের পথকে পার্থক্যকারীরূপে । 


দ্বিতীয়ত: রমজানে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় ও জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় 
এবং শিকল বেড়ীর দ্বারা অবাধ্য শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়। 


আবু হুরায়রা (সস) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন যে, তোমাদের নিকট রমজান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের ওপরে এই মাসের সিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের 
দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য 
শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয় । এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার 
মাস অপেক্ষাও উত্তম । যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃতপক্ষে 


বঞ্চিত । এটি হাসান হাদীস ।[১০০৮] 


আবু হুরারাহ শট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


] 
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[১০০৭] সহীহ বুখারী, হা/৫০৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০০। 
[১০০৮] নাসাঈ, হা/২১০৬, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (তস্ট) তার “সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' 
(৯৮৯হা) কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি হাসান। 


৫০৫ 


যখন রমজান আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ 
বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। এটি সহীহ হাদীস |[১০৯] 
আনাস ইবনু মালিক (ন্ট) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


১৬৫৭ এ ০০৭০৪ ১৫ আগ এ 985 এ তা শি শত ২ ০4158 
এটি হলো রমজান, যা তোমাদের মাঝে এসেছে, এই মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে 


দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা 
হয়। এটি সহীহ হাদীস |1১০১০] 
আরফাজা (৪৯) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, 
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১০ 990 (৯০ 9 বা 3৪7 ক ৪ আর 0১৩ ১৫ কলর 
আমরা উতবা ইবনু ফারকাদকে দেখতে গিয়ে আমরা সেখানে রমজান মাস সম্পর্কে 
আলোচনা করছিলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছো? 
আমরা বললাম, রমজান মাস সম্পর্কে। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, রমজান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, 
জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের গলায় লোহার শিকল পরানো 
হয়। আর প্রত্যেক রাতে একজন আহবানকারী ডাক দিয়ে বলে, হে কল্যাণকামীগণ তোমরা 
নেক কাজের দিকে এগিয়ে আসো, হে পাপিষ্ঠগণ তোমরা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকো । এটি 
হাসান হাদীস ১১৯, 


তৃতীয়ত: রমজান হলো গুনাহ মোচনের মাস। আবু হুরায়রা (৪স৯) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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[১০০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯, 

[১০১০] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৪৭৪, নাসাঈ, হা/২১০৩, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (-স্) 
তার “তাখরিজু জামিইল উসুল” (৯/২৬০) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

[১০১১] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪৯১, নাসাঈ, হা/২১০৭, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (সদ) 
তার “তাখরিজু জামিইল উসূল' (৯/২৬০) কিতাবে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন । 


৫০৬ 


যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমজানের সিয়াম পালন করবে, তার পের সকল 
গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে । এটি সহীহ হাদীস ।1+১২; 


আবু হুরায়রা (স্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


ঠ্ঞ। ০৪ 91 ৪5 ৬ 04০ ৩৬5 ৬ ১৩০০৩ 4৬1 এ! &5 এনা ০8] 
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রমজান থেকে অপর রমজান, 


তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যাবে যদি কাবীরাহ গুনাহ ১০১৩] হতে বেঁচে 
থাকে |[১০১৪] 


কা“ৰ ইবনু উজরাহ (৪স৯) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, 
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তোমরা মিম্বারের কাছে উপস্থিত হও । তারপর আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম । প্রথম ধাপে 
চড়েই বললেন, আমীন । অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, আমীন । অনুরূপ তৃতীয় 
ধাপেও চড়ে বললেন, আমীন । যখন তিনি মিম্বার থেকে নামলেন, আমরা বললাম, হে 
আল্লাহর রসূল! আপনাকে আজ এমন কিছু বলতে শুনলাম যা আগে শুনিনি । তখন তিনি 
বললেন, আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমজান 
পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারলো না আল্লাহ তাকে দূর করেন। তখন আমি (প্রথমে) 
“আমীন” বললাম । যখন দ্বিতীয় ধাপে উঠলাম, তখন তিনি বললেন, যার নিকট আপনার 
(নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর 
করুন| এতে আমি (দ্বিতীয়বার) “আমীন” বললাম । যখন তৃতীয় ধাপে উঠলাম, তখন তিনি 


[১০১২] সহীহ বুখারী, হা/৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬০। 


[১০১৩] এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কবীরা গ্তনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধম্যে সগীরা গুনাহের কাফফারা 
হয়ে যায় । আর এটিই আহলুস সুন্নাতের মত। পক্ষান্তরে শুধু তাওবা অথবা আল্লাহ তাআলার দয়া অনুগ্রই 
কবীরা গুনাহকে মোচন করতে পারে (তুহফাতুল আহওয়াযী, ১//৬২৮)। 


১০১৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৩৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/৯১৯৭। 


৫০৭ 


বললেন, যে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল 
অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন। এতে আমি 
(তৃতীয়বারে) “আমীন” বললাম । এটি সহীহ হাদীস |1১০১৫] 


চতুর্থত: যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল এই দুই সাক্ষ্য দিবে, ফরয সালাত আদায় করবে, যাকাত 
আদায় করবে এবং রমজানের সিয়াম পালন করবে সে সিদ্দীক বা মহাসত্যবাদী ও শহীদদের 


এর 


অন্তভৃক্ত 
আমর ইবনু মুররা আল জুহানী (ঞসস্ট) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, 
এ৫$ এ খু) এ 3 ৬ ৬২৫৪ ও) এপ্চি এ ৫5৮ 6:08 ৭৭০ শু ঞ। এতে উঠ ৫ ৩: ৪৬ 
(০ :0৬ 6 ৩৫৯ 22556 ০৮ ০০১০৫ ে্। ৬ দে 5/%। ৮৮4০ এ] কাত 
৮05 95৩) 
এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! 
আমি যদি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর 
রসূল, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়িম করি, যাকাত আদায় করি এবং রমজানের সিয়াম পালন 


করি, তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, সিদ্দীক বা 
মহাসত্যবাদী ও শহীদদের অন্তভূক্তি হবে । এটি সহীহ হাদীস 1১০১৬ 

পঞ্চমত: দান করা ও কুরআন পাঠ করা সর্বদাই মুস্তাহাব । তবে রমজানে এই দু'টি আমল 
আরো বেশি তাগীদপূর্ণ । 

ইবনু আব্বাস (দ্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


পু এ 


২ ১৩৮ 54০5 & 55৫ 5 ঠা 94 98৬ ০০৫ 5৯ 855 এড | এ &। ৩4 
20-2 শৈ%1 ও )৪$ ১৩৫ ১৩৭। 4 ০ ৪5 :ঢা১। ৮০ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল 


ছিলেন। রমজানে জিবরাঈল ২৯) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো 
অধিক দান করতেন । রমজান শেষ না হওয়া পযন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (২৯) তাঁর 


[১০১৫] হাকিম, হা/৭২৫৬, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৯৯৫, শায়খ আলবানী €তস্ট) হাদীসটিকে 
সহীহ লি গয়রিহী বলেছেন। 
[১০১৬] ইবনু হিব্বান, হা/১৮৬, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১০০৩, শায়খ আলবানী (ষ্জ্জ) 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 


৫০৮ 


সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন । আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন 
শোনাতেন। জিবরাঈল (৯) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ 
প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন । এটি সহীহ হাদীস ১১] 
ষষ্ঠত: যে ব্যক্তি কোন সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে তার জন্য রয়েছে বিপুল 
প্রতিদান। 
যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

চর * ৮০৫3 ও 9 ৬৯8 হা ৩৫ উর 2 ৩৫ 
কোন সিয়াম পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও সিয়াম পালনকারীর 
সমপরিমাণ প্রতিদান রয়েছে। কিন্তু এর ফলে সিয়াম পালনকারীর প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্র 
কমানো হবে না। এটি সহীহ হাদীস ।[১০৯৮] 


সপ্তমত: রমজানের শেষ দশকে আমল করাতে পরিশ্রম করা । 
বস তিনি বলেন, 


০৫ 4. ৫৩ 


যখন রমজানের রা দিদি 
কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের জন্য জোর প্রস্ততি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন 
ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন । এটি সহীহ হাদীস 1১১৯] 


আয়িশা (সস) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, 

36 3 2 ৩ ০৪ এ] ও এও পি পু আআ এত ঞ॥। ৫5৮ ৩৫ 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমজানের) শেষ দশকে (ইবাদত করাতে) এতো 
পরিশ্রম করতেন যা অন্য কোন সময় তিনি করতেন না। এটি সহীহ হাদীস ।1১০২০; 


[১০১৭] সহীহ বুখারী, হা/১৯০২, সহীহ মুসলিম, হা/২৩০৮। 

[১০১৮] তিরমিযী, হা/৮০৭, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৪৬। 

[১০১৯] সহীহ বুখারী, হা/২০২৪, মিশকাত, হা/২০৯০। 

[১০২০] সহীহ মুসলিম, হা/১১৭৫, তিরমিযী, হা/৭৯৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৬৭। 


৫০৯ 


৭. পযয়িক্রমে সিয়াম বিধিবদ্ধ করা । 


মুয়ায ইবনু জাবাল (তসস) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, সালাতের অবস্থা পযয়িক্রমে তিনবার 
পরিবর্তন হয়েছে। অনুরূপ সিয়ামের অবস্থাও তিনবার পরিবর্তন হয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী 
সিয়াম সম্পর্কে বলেন, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন এবং আশুরার দিন সিয়াম 
পালন করতেন। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয 
করা হলো যেরূপ তোমাদের পৃববরতীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া 
অবলম্বন করতে পারো । নিদিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য । তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, 
কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে এই সংখ্যা পুরণ করে নেবে । আর যাদের জন্য 
তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদইয়া - একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা । অতএব 
যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে । আর সিয়াম পালন 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান (সূরা আল বাকারা: ১৮৩-১৮৪)। এতে কেউ 
একজন মিসকীনকে আহার করাতো। এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। (সিয়ামের প্রাথমিক 
অবস্থা এরপই ছিল) অতঃপর এ বিধান পরিবর্তন করে আল্লাহ এ আয়াত নাধিল করলেন, 
রমজান হচ্ছে মহিমান্বিত মাস, যে মাসে কুরআন নাধিল করা হয়েছে যা মানব জাতির 
পথপ্রদর্শক, হিদায়াতের স্পষ্ট দলীল এবং হোক ও বাতিলের মধ্যে) পার্থক্যকারী ৷ তোমাদের 
যে কেউ রমজান মাস পেলে সে যেন সিয়াম পালন করে । আর কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে 
থাকলে সে পরবর্তা সময়ে তা কাযা করে নিবে (সুরা আল বাকারা: ১৮৫)। 


এরপর থেকে রমজান মাস প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সিয়াম ফরয হয়ে যায় এবং 
মুসাফিরের জন্য এর কাযা আদায় ফরয সাব্যস্ত হয়। আর ফিদইয়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় 
সিয়াম পালনে অপারগ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য । এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী 1১২১ 


[১০২১] আবু দাউদ, হা/৫০৬, ৫০৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১২৪ 


৫১০ 


সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ 
৮. সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ: 
[১] মুসলিম হওয়া: তাই কাফিরের সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না। 
[২] বিবেকবান হওয়া: তাই পাগলের সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না। 
[৩] রাতেই নিয়্যাত করা: তাই রাতে নিয়্যাত ছাড়া সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না। 


[৪ বাধা থেকে মুক্ত হওয়া: তাই খতুবতী ও নিফাস হওয়া মহিলার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে 
না। 
[৫] সময় অনুযায়ী হওয়া: সেটি হলো সময় শুরু হওয়া থেকে (সুবহে সাদিক থেকে) 
সৃযস্তি পযন্ত । 
আয়িশা (রদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


35 ৬ ১১৯০ ৩০ পি ৬ উকি ১০ ০৬৪৪৪ ৬ গত ৬৪ ১১ ৩৪ গিঞ 


তিন শ্রেণির মানুষের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না 
জাগ্রত হয়, (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হয় এবং (৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ 
না তার বিবেক ফিরে আসে । এটি সহীহ হাদীস | 


আবূ সাঈদ খুদরী সস) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৩১ ০৩০৫ ৬৫১৩ " ৩ -৩৫ ৩ ০ 66 ৩০৭ ৬০৬ পু ও 
হায়েয অবস্থায় মহিলারা কি সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তারা বললেন, হ্যাঁ। 
তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি | এটি সহীহ হাদীস 1১০২৩] 


হাফসা (ন্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


এ 0 95 ভা এ শিক শি? ৬ 


১০২২] আবু দাউদ, হা/৪৪০৩, নাসাঈ, হা/৩৪৩২, মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৫৬। 
[১০২৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯। 


৫১১ 


ফজরের পৃবেই যে ব্যক্তি সিয়াম রাখার নিয়্যাত করেনি তার সিয়ামই হয়নি ।[১২৪] 
উমার ইবনু খাত্তাব (ভস্৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

(9৩০0 ০ 556 ৫) ৩৫ ৭৬ 5 35) গত 4৬ ৬ এ 09 
যখন রাত্র সে দিক হতে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক হতে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, 
তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করে । এটি সহীহ হাদীস |১০২৫7 


রমজানের শুরু ও শেষ যেভাবে সাব্যস্ত হয়। 


৯. একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই রমজানের সিয়াম রাখা ফরয। 
ইবনু উমার ৪.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

(৮ ৩৭ চি 64 এ উনিও পুত ই একি | 55 ৬৮৪6 03 ১ 4 
লোকজন রমজানের চাঁদ অন্বেষণ করছিল। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি । অতঃপর তিনি নিজেও সিয়াম রাখলেন 
এবং লোকদেরকেও রমজানের সিয়াম পালনের নিদেশ দিলেন। এটি সহীহ হাদীস ।1১২৬] 


১০. অথবা (অর্থাৎ চাঁদ দেখা না গেলে) শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করার পরে রমজানের 
সিয়াম রাখা ফরয । 


আবু হুরায়রা (৪৯৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


০8৯ 04 54154 শত ওঠ ৩ 471555 ০ 


[১০২৪] তিরমিযী, হা/৭৩০, আবু দাউদ, হা/২৪৫৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৭০০, শায়খ আলবানী (৮) তার 
“আল ইরওয়া” (৯১৪হা) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 

[১০২৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১০০। 

১০২৬] আবূ দাউদ, হা/২৩৪২, দারেমী, হা/১৭৩৩, দারাকুতনী, হা/২১৪৬, ইমাম হাকিম (ঞস্ট) ইমাম 
মুসলিমের শর্তে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাযম (৪"স্*) তার “আল মুহাল্লাহ' (৬/২৩৬) কিতাবে 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর শায়খ আলবানী (৮) তার “আল ইরওয়াহ' (৯০৮হা) কিতাবে 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 


৫১২ 


তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে । আকাশ 
যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শাবানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে। এটি সহীহ 
হাদীস ।[১০২৭] 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (্) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন, 

21536 ৫৫৫6 ৮ ১ 47 ৬1558 35 4911 ৬৮৮০ এ 
চাঁদ না দেখা পযন্ত তোমরা সিয়াম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ 
করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণকরবে। 


এটি সহীহ হাদীস [৯৯1 
গ্বতী ও দদ্ধদানকারিণী মহিলার সিয়াম 


১১. গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলা যদি সিয়াম পালনে সক্ষম না হয় অথবা তাদের 
আবশ্যক হবে ।১০৯। 


ইবনু আব্বাস (€স্ঘ্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৩৩০ ৩৫ ৪০ ৪108 ১0০ 9৬ এট ৩১ ও ভ। ১এঠ রা ৬০ ০০ 

[1/০ এরা] (9 সিন এত এও ৬৪) হয এভ ও ৩০০ ৮৪ এ ৫৫ 
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অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য সিয়াম পালনের ব্যাপারে অবকাশ দেয়া হয়েছিল, যদিও তারা 


প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে । আর এতে তাদের ওপর সেই সিয়ামের 


[১০২৭] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৯, সহীহ মসলিম, হা/১০৮১। 
[১০২৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮০। 
[১০২৯] অন্য মতে ফিদইয়া দিবে না, কাযা আদায় করতে হবে । ফাতহুল আল্লাম ৪/৩৯২। 


৫১৩ 


কোন কাযা নেই। তারপর এই আয়াতের মাধ্যমে সেই বিধানকে মানসুখ করা হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে, সে যেন এই 
মাসে সিয়াম পালন করে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫) । 

তবে এই বিধানটি বলবত থেকেই যায় অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য, যদি তারা সিয়াম পালনে 
সক্ষম না হয় এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য যদি তারা (তাদের সন্তানের 
ক্ষতির ব্যাপারে) আশংকা করে। এক্ষেত্রে তারা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিন একজন 
মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে । এই হাদীসের সনদ সহীহ ।১০৩৭ 

এই আয়াতে থেকে ইবনু আব্বাস (€স্ছ্ট) যেই বিধানটি বণনা করলেন, এতে সাহাবীগণের 
মধ্যে তার বিরোধিতাকারী নেই। বরং তাদের থেকেও এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। 


ইবনু আব্বাস (€স্ঘ্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৫৩৫৫ ১০০০ 598 ৭ ৩৩০ ও ৪০ ৩৪ ৪৮5 ৬৮৪ এ ৬ ৬০ এ 
রমজান মাসে গর্ভবতী যদি নিজের ব্যাপারে এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলা তার সন্তানের 
ক্ষতির ব্যাপারে আশংকা করে, তাহলে তিনি বলেন, তাহলে তারা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং 


এর স্থানে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে । আর এতে তাদের ওপর কোন 
কাযা নেই। এই হাদীসের সনদ সহীহ ॥১০৩১ 


ইবনু আব্বাস €ত্্ট) থেকে আরো বর্ণিত যে, তিনি গর্ভবতী অথবা দুপ্ধদানকারিনী তার 
সন্তানের মাকে দেখে বললেন, 
৩০ 9৩০ ও ০ ৩2 8 0 ৬৫০ ভে উপ ০2885 এ ও 25 

যে সিয়াম পালনে সক্ষম নয়, তুমি তার মতো । এতে তোমার জন্য আবশ্যক হলো, তুমি 
এই সিয়ামের স্থানে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে, এতে তোমার ওপর 
কোন কাযা নেই । এই হাদীসের সনদ সহীহ ।১০৩৭ 

ইবনু উমার (টু) কে গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যেই মহিলা সন্তানের 
ক্ষতির আশংকা করে, (এমন মহিলাকে কি সিয়াম পালন করতে হবে?) তখন তিনি বললেন, 


২০ ৬145 08 ৩৬ 9 48 
[১০৩০] ইবনুল জারূদ, হা/৩৮১, সুনানুল কুবরা বায়হাকী, হা/৮০৭৭। 


[১০৩১] তাফসীরে ত্ববারী জামেউল বায়ান, ৩/৪২৭। 
১০৩২] তাফসীরে ত্ববারী জামেউল বায়ান, ৩/৪২৮। 


৫১৪ 


সে সিয়াম ভঙ্গ করবে । আর প্রতিদিন একজন মিসকিনকে এক মুদ গম দিবে । এই হাদীসের 
সনদ সহীহ ১০৩৩ তিনি (৪ঞ্ট) আরো বলেছেন, 
৩১৪১6 ১৮ ৬৪ 0৩ 
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী সিয়াম ভঙ্গ করবে, আর এতে তাকে কোন কাযা আদায় করতে 
হবে না। এই হাদীসের সনদ হাসান |১০৩৪ 
এক মহিলা ইবনু উমার (টু) জিজ্ঞেস করলো, তখন সেই মহিলা গর্ভবতী ছিলো, ইবনু 
উমার (ন্ট) বললেন, 
৬০০২৪ 3 ৩০5 08 ৬6 ৬৯৪ ৩৮ 

তুমি সিয়াম ভঙ্গ করবে, আর প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে, আর এতে 
তোমার কোন কাযা করতে হবে না। এই হাদীসের সনদ হাসান 1১০৩৫, 
সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ৫৯) আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে বলেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা 
আল বাকারা: ১৮৪) । তিনি বলেন, 
যা তা 

৩৮০০ (০5 ৩৯ পি ৩ ৩৮ 3৩:৩৫ ৪০৬ 
(ফিদইয়া দিবে) সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি যে সিয়াম পালন করতো, কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সিয়াম 
পালনে অক্ষম হয়ে গেছে । আর গর্ভবতী মহিলা যার ওপর সিয়াম আবশ্যক নয়। এই দুই 


শ্রেণির সকলকেই রমজান শেষ হওয়া পযন্ত প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে এক মুদ 
গম দিতে হবে | এই হাদীসের সনদ হাসান ১০৩৬] 


আনাস ইবনু মালিক আল কাবী শ্স) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৩০৯৯ :00 0৩০ টা ৩৭৪: ৫৫ ১৯:৫৫ ১৫৮ 25 2: তা 6 ৬০৬ 
(6 ৮৮১ 90237 90 ০০ 2১0 9০5 লী ০৫ ৪০৮ ও ক | ০3০0 ০০ 42০1 


১০৩৩] মুসনাদে শাফেয়ী, হা/৬৫৩, সুনানুল কুবরা বায়হাকী, হা/৮০৭৯। 
[১০৩৪] দারাকুত্বনী, হা/২৩৮৫। 


১০৩৫] দারাকুত্বনী, হা/২৩৮৮। 
[১০৩৬] তাফসীরে ত্ববারী জামেউল বায়ান, ৩/৪২৯। 


৫১৫ 


550 সৈ ৩৫ ৬০ ৬৫১৬ ভে ও ও 39] এক ৫5৮০ ৫ ওত ০9 - ৫4 ঠা 
আমাদের উপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী অতর্কিত 
হামলা করলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসি । এ সময় তিনি 
আহার করছিলেন। তিনি বললেন, বসো এবং আমার সাথে খাও । আমি বললাম, আমি 
সিয়াম অবস্থায় আছি। তিনি বললেন, বসো আমি তোমাকে ছাওম অথবা সিয়াম সম্পর্কে 
কিছু বলবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের থেকে অর্ধেক সালাত কমিয়ে দিয়েছেন এবং 
দুপ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতীদের থেকে সিয়ামকে মাফ করে দিয়েছেন । (বণনাকারী বলেন), 
আল্লাহর শপথ! তিনি একই সাথে এ শব্দ দু'টি (দুপ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী) অথবা এর 
একটি শব্দ বলেছেন। বণনাকারী বলেন, পরে আমি এজন্য অনুতপ্ত হলাম যে, আমি কেন 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহারে অংশগ্রহণ করলাম না। এটি 
হাসান হাদীস |1১০৩৭] 


১২. যখন কোন দেশের লোকজন চাঁদ দেখে, তখন অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের জন্য তা 
মেনে নেয়া আবশ্যক হয়। 


কেননা অনেক হাদীস চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করার বিষয়টি 
স্পষ্ট করে, যেমনটি আবু হুরায়রা ও ইবনু উমার (রস্ু) -এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 


আবু হুরায়রা (ত্মস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে । আকাশ 


যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শাবানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে । এটি সহীহ 
হাদীস |1১০৩৮] 


[১০৩৭] আবূ দাউদ, হা/২৪০৮, তিরমিযী, হা/৭১৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৬৭। 
[১০৩৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৯, সহীহ মসলিম, হা/১০৮১। 


৫১৬ 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (দ্্) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন, 
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চাঁদ না দেখা পযন্ত তোমরা সিয়াম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ 
করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণকরবে। 
এটি সহীহ হাদীস ।[১০৩] 


আর এই সম্বোধনটি উম্মতের সকলের জন্য । সুতরাং কোন স্থানে এই উম্মতের কোন ব্যক্তি 
যদি চাঁদ দেখে তাহলে সেটি সকলের দেখা বলেই গণ্য হবে। 


কুরায়ব স্টল) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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হারিসের কন্যা উম্মুল ফাষল তাকে সিরিয়ায় মুআবিয়াহ (ম্স্ট) এর নিকট পাঠালেন। 
কুরায়ব বলেন, অতঃপর আমি সিরিয়া পৌঁছে তার প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করলাম । আমি 
সিরিয়ায় থাকতেই রমজান এসে গেল । আমি জুমআর রাতে রমজানের চাঁদ দেখতে পেলাম । 
অতঃপর মাসের শেষদিকে আমি মদীনায় ফিরে এলাম । আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (র্ট) 
চাঁদের কথা উল্লেখ করে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, 
আমি তো জুমআর রাতেই চাঁদ দেখেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজেই কি 
তা দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে এবং তারা সিয়াম পালন 
করেছে। এমনকি মুআবিয়াহ (লন৯)-ও সিয়াম পালন করছেন । তিনি বলেন, আমরা তো 
শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি, আমরা পূর্ণ ত্রিশটি সিয়াম পালন করবো অথবা এর আগে যদি 
চাঁদ দেখতে পাই তাহলে তখন সিয়াম ভঙ্গ করব। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়াহ 
(৪৯) এর চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন করাকে (রমজান মাস শুরু হওয়ার জন্য) যথেষ্ট মনে 


[১০৩৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮০। 


৫১৭ 


করেন না? তিনি বললেন, না, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এভাবেই 
চোঁদ দেখে সিয়াম পালন করা ও সিয়াম ভঙ্গ করার জন্য) নিদেশ দিয়েছেন ।[১০5০; 


এই হাদীস এবং এটি দিয়ে দলীল পেশ করার ব্যাপারে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (্স্) 
সবে্তিমভাবে সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেছেন, ইবনু আব্বাস (র্ছ্ট) এর হাদীসটি এ 
ব্যক্তির সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তার নিজের দেশের চাঁদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম 
রেখেছেন । তারপর রমজান মাসেই তার কাছে খবর পৌঁছলো যে, অন্য দেশের লোকজন 
তাদের দেশে সেই দিনের আগেই চাঁদ দেখেছে । এমন পরিস্থিতিতে সেই ব্যক্তি ত্রিশ দিন 
পূর্ণ করা পযন্ত অথবা চাঁদ দেখা পযন্ত তার নিজের দেশের লোকদের সাথেই সিয়াম পালন 
করা চালিয়ে যাবে । এর মাধ্যমে মুশকিল দূর হয়ে যাবে । আর অবশিষ্ট আবু হুরায়রা (লট) 
ও অন্যান্যদের হাদীস আম অথেই থাকবে । যার অন্তর্ভুক্ত হলো, প্রকৃতপক্ষে কোন দৃরুত্বকে 
সীমাবদ্ধ করা ছাড়াই কারো কাছে যেকোন দেশ বা অঞ্চল থেকেই চাঁদ দেখার খবর পৌঁছালে 
(সেটি তার জন্য আবশ্যক হবে) আর এমনটিই ইবনু তাইমিয়্যাহ (০স্*) তার ফাতওয়াতে 
(২৫/১০৭) বলেছেন। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬২: কোন এলাকা বা রাষ্ট্রে চাদ দেখা গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের 
লোকজনের জন্য সিয়াম রাখা কি আবশ্যক? 


এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে বহু মতানৈক্য তৈরি হয়েছে । এমনকি এ মাসআলাকে কেন্দ্র 
করে আট ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমনটি 'আল্লামাহ ছিদ্দীকব ইবনে হাসান রাওযাতুন- 
নাদীয়াহ (১/২২৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 


ইমাম শাওকানী (৪স্*) এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যার 
নাম হলো: 
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ইত্ৰিলা*উ আরবাবিল কামাল “আলা মা ফী রিসালাতিল জুলাল ফিল হিলাল মিনাল 
ইখতিলাল। 
এসব অভিমতের মধ্য থেকে তিনটি অভিমত অধিক শক্তিশালী: 


প্রথম অভিমত: অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জন্য সিয়াম রাখা ওয়াজিব। এটি ইমাম মালিক, 
শাফেয়ী, আহমাদ, লাইছ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের অভিমত । এটি মুহাকীকৃ বিদ্বানগণের 
সমন্বিত অভিমতসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য অভিমত । যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ 


১০৪০] সহীহ মুসলিম, হা/১০৮৭, তিরমিযী, হা/৬৯৩। 
[১০৪১] তামামুল মিন্নাহ, ৩৯৮ পৃ. 


৫১৮ 


(স্*) “মাজরমূউিল ফাতাওয়াহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । আর ইমাম শাওকানী, ছিদ্দীকৃ ইবনে 
হাসান, 'আল্লামাহ আলবানী এবং আল্লামাহ বিন বায রহ। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর বাণী: “তোমরা (শাবানের) চাদ দেখে সিয়াম রাখা শুরু কর এবং 
(রমজানের) চাদ দেখে সিয়াম ছেড়ে দাও” দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন । 


'আল্লামা শাওকানী (স্পট) বলেছেন: এটা এককভাবে কোন এক অঞ্চলের লোকজনের জন্য 
নির্দিষ্ট বিষয় নয়। বরং এটা সকল মুসলিমের কল্যাণের স্বার্থে সম্বোধিত বিষয় । সুতরাং চাদ 
দেখা প্রমাণিত হলে এর দ্বারা অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জন্য দলীল গ্রহণ করা আবশ্যক হওয়া 
বিষয়টি অধিক স্পষ্ট, দলীল গ্রহণ না করা আবশ্যক হওয়ার চেয়ে । কেননা যখন কোন 
অঞ্চলের মুসলিমগণ চাদ দেখবে তখন তাদের জন্য যা আবশ্যক হবে অন্যান্য অঞ্চলের 
লোকজনের জন্যও তাই আবশ্যক হবে। ইমাম শাওকানীর বক্তব্য সমাপ্ত। যা নায়লুল 
আওতার থেকে সংকলিত । 


দ্বিতীয় অভিমত: অন্যান্য যে সব রাষ্ট্রের সাথে চন্দ্র উদয়স্থলের মিল রয়েছে সে সব রাষ্ট্রের 
লোকদের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক । এটি ইমাম শাফেয়ী (সপ) এর অভিমত এবং ইমাম 
আহমাদ (৮) এর একটি অভিমত । ইবনু “আব্দুল বার “তামহীদ” গ্রন্থে ও শাইখুল ইসলাম 
তার “আল ইখতিয়ারাত” গ্রন্থে এ অভিমতকে পছন্দ করেছেন এবং এটি মুব্ববিল বিন হাদী 
আল ওয়াদী ও শাইখ ইবনু “উছাইমীন ও অন্যান্য বিদ্বানগণের অগ্রগণ্য অভিমত । 


তারা দলীল প্রদান করেছেন: 
১. মহান আল্লাহর বাণী: 


2444307648৬ 


সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে । 
সুরা আল বাকারা আয়াত ১৮৫ । 


তারা এটাও বলেছেন যে, যাদের সাথে নতুন চাদ দেখার উদয়গ্থলের মিল নেই, তাদেরকে 
তো বলা যাবে না যে, তারা চাদ দেখতে পেয়েছে। প্রকৃতভাবেও নয় ও বিধানগতভাবেও 
নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সিয়াম ফরয করেছেন যারা নতুন চাদ দেখতে 
পেয়েছে। 


২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা (শাবানের) নতুন চাদ দেখে 
সিয়াম রাখো ও (রমজানের) নতুন নুর বিনীত কনা হারালে কে 
চন দেখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা চন উদয়ছলের বিপীতে রয়েছে ও 
চন্দ্র দেখতে পারেনি তাদেরকে বলা যাবে না যে, তারা চন্দ্র দেখেছে। প্রকৃতপক্ষেও বলা 
যাবে না ও বিধানগতও বলা যাবে না। 
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৩. ইবনু 'আব্বাস র্ঘ্ট) এর হাদীস, যা সহীহ মুসলিমে (১০৮৭) বর্ণিত হয়েছে: ইবনু 
'আব্বাস টু) কুরাইবকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কখন (শাবানের) নতুন চাদ দেখতে 
পেয়েছে? তখন সে শাম দেশে ছিল । সে বলল: আমরা জুমআর রাত্রিতে নতুন চাদ দেখেছি। 
ইবনু আব্বাস (্ষ্ট) বলেন: কিন্তু আমরা শনিবারের রাত্রিতে দেখতে পেয়েছি। সুতরাং 
যতক্ষণ না আমরা নতুন চাদ দেখতে পাব কিংবা রমজানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করব ততদিন 
আমরা সিয়াম রাখতেই থাকব । তখন কুরাইব বলেন: মুআবীয়াহ ৫৮.) এর দেখাই কি 
আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তখন ইবনু আব্বাস (্ট) বললেন: না । আর এভাবেই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। 


তৃতীয় অভিমত: এক রাষ্ট্রের লোকজনের নতুন টাদ দেখা দ্বারা অন্য রাষ্ট্রের লোকজনের জন্য 
সিয়াম রাখা আবশ্যক হবে না। তবে মুসলিম জনগণের ইমামে আযম তথা প্রধান শাসক 
যদি বিষয়টি প্রমাণ করে তাহলে অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জনগণের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক 
হবে । কারণ তার নিকট সকল রাষ্ট্র একই রাষ্ট্রের মত। তার হুকুম সকলের ক্ষেত্রে কার্যকর 
হবে। এটি ইবনুল মাজুশুন এর অভিমত । “আল্লামা ইবনুল “উছাইমিন বলেছেন: বর্তমান 
জনগণ এ অভিমতের উপর “আমল করছে। এটি সম্মিলিত দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিশালী একটি 
অভিমত। 


আমি বলি: প্রাধান্য দেয়ার পূর্বে, শাইখুল ইসলাম রহি: বলেছেন, যেমনটি মাজরমু'উল 
ফাতাওয়াতে রয়েছে (২৫/১০৩)। ইবনু 'আব্দিল বার বলেছেন, এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে 
যে, যে সমস্ত এলাকায় চন্দ্র উদয়ছ্থল একই হওয়া সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে । আর 
আন্দালুস ও খুরাসান এর মত যে সব এলাকা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার 
ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই, কেননা তাদের চন্দ্র উদয়স্থল এক নয়। এ মতের উপর ভিত্তি 
করে বলা যায় যে, পশ্চিম এলাকার অধিবাসীদের চন্দ্র দেখা পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের জন্য 
গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের চাদ দেখা পশ্চিম 
এলাকার অধিবাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা পূর্ব এলাকায় বসবাসকারীদের চন্দ্র 
উদয়্থল পশ্চিম এলাকায় অবস্থানকারীদের পরে । সুতরাং পূর্ব এলাকায় অবস্থানকারীগণ যখন 
নতুন চন্দ্র দেখবে তখন তাদের উক্ত দেখা পশ্চিম এলাকায় অবস্থানকারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য 
হবে । যদিও তারা তাদের থেকে দূরে অবস্থান করে । আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 
প্রথম দুই অভিমতই শক্তিশালী । আরো স্পষ্ট কথা হল এসবের মধ্যে প্রথম অভিমতটিই 
অধিক শক্তিশালী । তাদের প্রদত্ত “আম হাদীসের দলীল অনুসারে ৷ আর ইসলামী শারী'আতও 
“আম তথা সর্বজনীন । আর অন্য কোন বিধান যদি থাকত তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। 
দ্বিতীয় অভিমতের বিপক্ষে নিম্নে বর্ণিত উত্তর প্রদান করা হয়েছে: 

১. চন্দ্র উদয়ের ভিন্নতা এমন একটি বিষয় যা কোন নির্দিষ্ট সীমানার সাথে নিয়ন্ত্রিত 
নয়। সুতরাং এমন কোন নিয়ম কী রয়েছে যা প্রত্যেকটি উদয় অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলের 
মাঝে পার্থক্য করে। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী “তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন: চন্দ্র 


৫২০ 


উদয়ঙ্থলসমূহ আপেক্ষিক বিষয় । যার এমন কোন মৌলিক সীমা নেই যা মানুষ বর্ণনা করতে 
পারে। 


২. শাইখুল ইসলাম মাজমূ'উল ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন: যখন আমরা কোন সীমা নির্ধারণ 
করব বৃছরের দূরত্বের বা অঞ্চলসমূহের দূরত্বের মাঝে তখন কোন লোক উক্ত দূরত্ব ও 
অঞ্চলের শেষ প্রান্তে থাকলেও তার উপর সিয়াম থাকা, সিয়াম ছেড়ে দেয়া ও কুরবানী করা 
আবশ্যক | আর তার পার্শেই কোন লোক থাকবে যার মাঝে শুধু মাত্র একটি তীরের দূরত্বের 
মত ব্যবধান রয়েছে সে লোক এসব কোন 'আমল করবে না এমনটি মুসলিমদের দীনি কাজ 
হতে পারে না। 


৩. দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারী ব্যক্তিগণের প্রদত্ত আয়াত ও হাদীসের দলীল দ্বারা 
উদ্দেশ্য হল: রমজান মাস প্রবেশ করা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া । আর এটা নির্দিষ্ট কোন এক 
রাষ্ট্রের জনগণের চাদ দেখার মাধ্যমে জানা হয়েছে । একই রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক লোক চাদ 
রাষ্ট্রের লোকজনের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক হবে । 


ইবনু 'আব্বাস (মছ্ট) এর হাদীস দ্বারা তাদের প্রদত্ত দলীলের কয়েকটি উত্তর প্রদান করা 
হয়েছে: 


প্রথমত: কোন রাষ্ট্রের বা অঞ্চলের লোকজন চাদ দেখতে পেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজন 
“আমল করতে পারবে না এমনটি আদেশ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 
করেছেন এটা ইবনু “আব্বাস (ট) তাদেরকে স্পষ্ট করে বলেননি । বরং ইবনু “আব্বাস 
€স্ঞ্ট) ইচ্ছা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ত্রিশ দিন পূর্ণ 
করতে বলেছেন অথবা চাদ দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ কিতাবুস সিয়ামে (১/১৭৪) বলেছেন: এমনটি করাও 
জায়েয অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের বা অঞ্চলের লোকজন চাদ দেখতে পেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের 
লোকজন “আমল করতে পারবে । কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 
নতুন চাদ দেখে সিয়াম রাখতে বলেছেন এবং নতুন চাদ দেখে সিয়াম ছাড়তে বলেছেন। 
যতক্ষণ (শাওয়ালের) নতুন চাদ না দেখা যাবে কিংবা রমজানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হবে 
ততক্ষণ সিয়াম ছাড়বে না। যেমনটি ইবনু 'আব্বাস ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ব্যাখ্যা করে 
বর্ণনা করেছেন । ইবনু 'আব্বাস (ম্ঞ্ট) মনে করেছেন, যে সব রাষ্ট্রে বা অঞ্চলে চাদ দেখতে 
পাবে বা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে শুধু সে সব লোকই সিয়াম রাখবে । অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে যে, কিছু কিছু লোক চন্দ্র দেখতে পারলে সকলের জন্য দেখা সাব্যন্ত হয়। কেননা 
তাদেরকেই এই সম্বোধন করা হয়েছে । আর এ 'আমল অন্য রাষ্ট্রের লোকদের চাদ দেখার 
ভিত্তিতে ৷ ইবনু দাকীকুল ঈদ, ইমাম শাওকানী (নায়লুল আওতার গ্রন্থে) এবং সিদ্দীক ইবনে 
হাসান রোওযাতুন-নাদীয়াহ গ্রন্থে) এই একই উত্তর প্রদান করেছেন। 
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দ্বিতীয়: 'আল্লামাহ আলবানী €্*) তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন: ইবনু 'আব্বস (স্্ট) 
এর হাদীসটি সে লোকের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক তার রাষ্ট্রে নতুন চাদ দেখতে পেয়ে 
সিয়াম রাখা শুরু করেছে এরপর রমজান শুরু হওয়ার এক দিন পর তার নিকট সংবাদ পৌছে 
যে, অন্য রাষ্ট্রের লোকজন তাদেরও এক দিন আগে নতুন চাদ দেখতে পেয়েছে । এমতাবস্থায় 
উক্ত লোক তার রাষ্ট্রের লোকজনের সাথে সিয়াম থেকেই যাবেন । রমজানের ত্রিশ দিন পূর্ণ 
হওয়া কিংবা নতুন চাদ না দেখা পর্যন্ত। 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (সপ) ইতিপূর্বে এরকম একটি উত্তরের দিকে ইঙ্গিত 
করেছেন। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেমনটি মাজমুউিল ফাতাওয়ায় (২৫/১০৯) 
বর্ণিত হয়েছে। 


তৃতীয়: এটা কুরাইব রহি. এর সাক্ষ্য প্রদান। আর তিনি এককভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান 
করেন। অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইজনের সাক্ষ্য প্রদানের ভিত্তিতে সিয়াম 
রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন । তারা যদি তার একক সংবাদের ভিত্তিতে “আমল করে তথা সিয়াম 
রাখে তাহলে তারা একক ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদানের ভিত্তিতেও সিয়াম ছেড়ে দিবে। শাইখুল 
ইসলাম এমনটিই শারহুল “উমদাহ গ্রন্থে উত্তর প্রদান করেছেন এবং ইমাম নাববী শারহে 
মুসলিমেও এই উত্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন । আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। 


আমি বলি: এতে স্পষ্ট হয় যে, তারা যে হাদীসটির দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন সে 
হাদীসে এমন কোন কারণ উল্লেখ নেই, যে শাম ও মদীনা মুনাওয়ারাহ এর চন্দ্র উদয়স্ুল 
ভিন্ন ভিন্ন। বরং উভয় দেশের চন্দ্র উদয় স্থল একটিই। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক 
অবগত |১০২ দেখুন মাজমূ ৬/২৭৩-২৭৪, শারহু কিতাবিস সিয়াম মিনাল উমদাহ ১/১৭০-১৭৫, মুগনী 
৪/৩২৮, আল মুফহাম ৩/১৪২, ফাতহুল বারী ১৯০৬, শারহু মুসলিম ৭/১৯৭, নাইলুল আওতার ১৬৩৬, 
মাজমূ ফাতাওয়া ২৫/১০৩, রওদাতুন নাদীয়া ১/২২৪, তামামুল মিন্নাহ পৃ. ৩৯৮, শারহুল মুমতি ৬/৩২০- 
৩২৩, তাওযীহুল আহকাম ৩/১৪০। 


১৩. ফরয সিয়ামের ক্ষেত্রে সিয়াম পালনকারীর জন্য ফজরের আগেই নিয়্যাত করা ফরয। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (লস্ট) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


০০০০০০০ 


[১০৪২] ফাতহুল আলাম ৪/২৪৯। 


৫২২ 


যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সিয়ামের নিয়্যাত করেনি তার সিয়ামই হয়নি। এটি হাসান 
হাদীস 1১০৪৩ 


পক্ষান্তরে নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার আগে নিয়্যাত করলেও তা 
সহীহ হবে। 


উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (ঞদস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
১৮] 99:0৬ 0:08 ও লে 58:05 705 ৩১ শি গুড এ ৬৩ ভা পে ৫৯১ 
০৬৪৩০ ৬স্এ এ 480: ৩ এ ও 455 ৪ 24 চো ৩ 966 ৪৩ 
0 
একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন, তোমাদের কাছে 
কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করলাম । 
আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন । আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! 
আমাদেরকে “হায়স' ঘি বা পনির মিশ্রিত খেজুর) হাদীয়া দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 
আমাকে তা দেখাও, অবশ্য আমি সিয়াম অবস্থায় সকাল করেছিলাম । অতঃপর তিনি তা 
খেলেন । এটি সহীহ হাদীস 1১৪] 


১921 ০১৬০ এপ ০এ। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ । 


১-২. ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া ও পান করার দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হয়, এতে কোন মতভেদ নেই। 
পক্ষান্তরে ভুলবশত হলে তাতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। 


আবু হুরায়রা ৪») হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


05০ 28 এ ৫ 4৪০ নিএ$ ০১৪৩ ৫৫6 ০৮৫19 


[১০৪৩] হাসান: আবু দাউদ, হা/২৪৫৪, তিরমিযী, হা/৭৩০, ইবনে মাজাহ, হা/১৭০০। 
[১০৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪। 


৫২৩ 


সিয়াম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার 
সিয়াম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।এটি সহীহ 
হাদীস 11১০৪] 


৩. ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়, এতে কোন মতভেদ নেই। 

আবু হুরায়রা (স্টট) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 
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আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম । এমন সময় এক 
ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমি সিয়াম অবস্থায় আমার 
স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আযাদ 
করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে 
দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীন 
খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম । এ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে এক “আরাক পেশ করা হলো যাতে খেজুর ছিল । “আরাক হলো ঝুঁড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি । তিনি বললেন, এগুলো 
নিয়ে সাদাকা করে দাও । তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতেও বেশি 
অভাবপগ্রস্তকে সাদাকা করবো? আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের 
চেয়ে অভাবপ্রস্ত কেউ নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন 
এবং তাঁর দাঁত দেখা গেল । অতঃপর তিনি বললেন, এগ্ডলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও । 


এটি সহীহ হাদীস |] 


[১০৪৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৫ 
[১০৪৬] সহীহ বুখারী, হা/১৯৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১১১। 


৫২৪ 


অন্য বর্ণনাতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
28৩ 9৫০5 
তার পরিবর্তে একদিন সিয়াম পালন করো । এই বর্ণনাটিও সহীহ 1১০৪ 
৪. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়। 
আবু হুরায়রা (র্স্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
০০২৪ ০৪৬ 9 এ এ ও বে 9 ১ ৯১ ৬ 
সিয়াম থাকাবস্থায় কারো অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে তাকে তার কাযা করতে হবে না। তবে 
কেউ স্বেচ্ছায় বমি করলে সে যেন কাযা করে। আর এটি সহীহ হাদীস |[১০৯৮] 


সাওমে বিসাল (বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করা) হারাম । 
আয়িশা ঞ্সস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে 
সাওমে বিসাল হতে নিষেধ করলেন। তখন তারা বলল, আপনি যে সাওমে বিসাল করে 
থাকেন! তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার 
করান । আর এটি সহীহ হাদীস |1১০৯৯] 
৫. বীর্যপাত হলে সিয়াম ভঙ্গ হয়। 


কেননা এটি সাধারণত উত্তেজনাবশত এবং সজোরে নির্গত হয় । সেই বীযপাত হতে পারে 
স্ত্রীর সাথে রসিকতা করার সময় অথবা সম্ভোগের সময় অথবা (উত্তেজনায় বীযপাত করে 
এমন কোন জিনিস নিয়ে) চিন্তা করা ও দেখার সময়। 


[১০৪৭] আবু দাউদ, হা/২৩৯৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৭১। 
[১০৪৮] আবু দাউদ, হা/২৩৮০, তিরমিযী, হা/৭২০, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৭৬। 
[১০৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১০৫ । 


৫২৫ 


(১) আবু হুরায়রা (রস্ট্) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
35৫ ৬৮ ৬39 ০ (৫ ও ৩85 এড 3 ঘন 5 ৬ ১ ৬ ১৫ এ 0৪০ 
এ ০৩ এ ধরল 805 চিএ 4 ০৬০ তে ৩ এ এ তপ এ ৫ ৩১০ 
4697৯ ০875 54 ৬৯ ৪ঠি 
সিয়াম ঢালস্বরূপ। সুতরাং (সিয়াম পালনকারী) অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ 
করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন বলে, 
আমি সিয়াম পালন করছি। এ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সিয়াম 
পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, (আল্লাহ তা'আলা 
বলেন) সে আমার জন্য আহার, পান ও প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে । সিয়াম আমারই জন্য । তাই 
এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করবো । আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ । এটি 
সহীহ হাদীস | ১০৫০] অন্য ব' 4 ত আছে, 
৪ ডি এ ৪ কা 3 16 ০০০০ সতত এ ৩০৯০ ২্। এ ৮ 52 ০০ 
33965 ০০ ৩ হজ 6 ০৮ উর 6 এক ডি ক৮॥ 5৫6 এ ডিত ৪৫ ৫ ৪ 
5 গএ ও ৮৮6৮8 ৩৩ উঠ ১৩৪ ৪৩6 এ শে ৬» এ তর ০০] 
সিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, প্রত্যেক নেক কাজের 
বিনিময় দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ দেয়া হবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু সিয়াম ব্যতীত, 
সেটি আমার জন্য । তাই আমি এর প্রতিদান দিবো । সে আমার জন্য আহার, পান ও প্রবৃত্তি 
ও তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। অবশ্যই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট 


মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট । সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি খুশি যা তাকে 
খুশি করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ 


করবে, তখন সিয়ামের বিনিময়ে আনন্দিত হবে । এই হাদীসের সনদ সহীহ 1১০০১] 


এই হাদীসদ্বয় দলীল হিসেবে পেশ করার কারণ: 


হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, সে আমার জন্য তার প্রবৃত্তিকে 
পরিত্যাগ করে, এতে সকল ধরনের প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা অন্তভুক্তি। কেননা এই হাদীসদ্য়ে 
বর্ণিত 5৪০ ও ৪50 শব্দ দুটিই একবচন যা মুযাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেটি ব্যাপক অর্থ 
প্রকাশ করে (কোন শব্দ একবচন হয়ে মুযাফ হিসেবে ব্যবহত হলে সেটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ 


[১০৫০] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫১। 
[১০৫১] ইবনু খুযাইমাহ, হা/১৮৯৭ । 


৫২৬ 


করে)। সকল ধরনের প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা পরিত্যাগ করাই একজন সিয়াম পালনকারীর নিকট 
থেকে কাম্য । এখানে এটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লজ্জাস্থানজনিত কামনা বাসনা বা প্রবৃত্তি 
যেকোন উপায়েই বীর্যপাত করা এটির অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং যখন বীর্যপাত করবে, তখন সিয়াম 
ভঙ্গ হয়ে যাবে। 


(২) আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
8 এস ৩৩ 42৩০ 95 5545 0 নি পতি এ উঠ ৩৩ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম থাকাবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ের সাথে গা 


লাগাতেন । তবে তিনি তার কামোদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন । 
এটি সহীহ হাদীস [১০৫২] অন্য বর্ণনাতে আছে, 


0] 4006 05 পু একে এ দি 0৫ ৬৫ 4 কি 
তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নিজের কামোদ্দীপনাকে আয়ত্বে রাখতে পারে, যেমন 


আয়ত্বে রাখতে সক্ষম ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । এই বণনাটিও 
সহীহ | ১০৫৩] 


সিয়াম পালনকারীর চমু খাওয়া এবং গায়ের সাথে গা লাগানো জায়েজ হওয়া দিয়ে এই 
দলীল পেশ করা সহীহ হবে না যে, অনুরূপ বীযপাত হলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা 
এই হাদীসে সিয়াম পালনকারীর জন্য চুমু খাওয়া এবং গায়ের সাথে গা লাগানোকে 
পৃথকভাবে উল্লেখ করে ছাড় দেয়া হয়েছে। সুতরাং লজ্জাস্থান সংশ্লিষ্ট এর বাহিরে যা থাকবে 
সেগুলো হারাম হবে । 


৮ ও ০)! এই দুটো শব্দের অর্থ একই । আর সেটি হলো অন্তরের চাহিদা ও প্রয়োজন । 
বলা হয়ে থাকে, %)55 &)19 ০৮) ০৮ ৩১৬ ১৬ ৩১৯৬ অর্থৎ অমুকের কাছে অমুকের 
প্রয়োজন আছে। এছাড়া ₹;; এর আরেকটি অর্থ হলো অঙ্গ |1১০৫৪] 

আল মাধিরী তার “আল মুলাম বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম" (২/৩৩-৩৪) কিতাবে বলেছেন, পূর্বে 
বর্ণিত হাদীসে আয়িশা রস) যেই দিকে ইঙ্গিত দিয়েছে সেভাবেই বুঝতে হবে । তিনি 


ইঙ্গিত করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু চুমু দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিলেন । এটি ছাড়া অন্যদিকে যাওয়া থেকে তিনি নিরাপদ ছিলেন । কিন্তু তিনি ছাড়া উম্মতের 


[১০৫২] সহীহ বুখারী, হা/১৯২৭, সহীহ মুসলিম, হা/১১০৬। 
[১০৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/১১০৬। 
[১০৫৪] ইমাম খাত্তাবী (স্পট) এর মা'আলিমুস সুনান, ২/৭৭৮। 


৫২৭ 


অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন । তাই চুমুদানকারীর অবস্থা বিবেচনা করা উচিত। যদি চুমু 
দেয়ার ফলে বীর্যপাত হয় তাহলে সেটিও হারাম। কেনান বীযপাত করা থেকে সিয়াম 
পালনকারীকে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যেটির ফলে বীযপাত হয় সেটি নিষেধ। 
আর যদি চুমু দেয়ার কারণে মযী বের হয়, তাহলে সিয়াম কাযা করার হুকুমে পড়বে । যারা 
মনে করেন যে, মযী বের হওয়ার কারণে সেই সিয়ামের কাযা করা ফরয, তাদের মতে এমন 
ব্যক্তির চুমু দেয়া থেকে বিরত থাকাও ফরয । আর যাদের মতে মযী বের হওয়ার কারণে 
সেই সিয়ামের কাযা করা মুস্তাহাব, তাদের মতে এমন ব্যক্তির চুমু দেয়া থেকে বিরত থাকা 
মুস্তাহাব । আর চুমু দেয়ার ফলে যদি এগুলো কিছুই না হয় (অর্থাৎ বীর্যপাত বা মযী বের না 
হয়) এবং কামোদ্দীপনাও না আসে তাহলে সেটি নিষেধ হওয়ার কোন কারণ নেই । তবে 
চুমু দেয়ার ফলে বীর্যপাতের) পথকে বন্ধ করার দিক দিয়ে সেটি হারাম হতে পারে । 


(৩) যেসব আসারগুলো দিয়ে দলীল পেশ করা হয় যে, বীর্যপাত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে 
না, সেগুলো দিয়ে দলীল পেশ করা সঠিক নয়। সেগুলো হলো, 


[ক] হাকীম ইবনু ইকাল ৪স্) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
6426" :৩$ ৫৩০ ৫9 ও ৩ 26 5 ৩ এন 2৬ ৬৭০ 
আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রুষ্ট) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি সিয়াম থাকাবস্থায় 
আমার স্ত্রীর সাথে কী করা হারাম? তিনি বললেন, শুধু তার লজ্জাস্থান (তোমার জন্য হারাম) । 
এই হাদীসের সনদ সহীহ ।১০৫৫ 
[খা মাসরক €-ম্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
৪ 3 ৪ ৫ ৬ 9 ভুচ ০2 430 2৫ 5 ৪৪৬ ৬ 
আমি আয়িশা (নস্ট) কে জিজ্ঞেস করলাম, সিয়াম থাকাবস্থায় কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে 
কী কী কাজ হালাল? তিনি (রস্ট) বললেন, সহবাস ছাড়া সব কিছুই হালাল। এই 
হাদীসেরও সনদ সহীহ ।১০৬! 
এই দু'টি আসার প্রমাণ করে যে, সহবাস ছাড়া স্ত্রীর শরীর থেকে উপভোগ করা বৈধ । এই 


আসার দুটিতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে কী কী কাজ বৈধ 
আর কী কী কাজ হারাম । 


[১০৫৫] ইমাম ত্বহাবীর “শারহু মা“আনীল আসার, ২/৯৫, সিলসিলা সহীহা, হা/২২১। 
[১০৫৬] মুসান্নাফ আব্দুর রাষযাক, হা/৮৪৩৯, সিলসিলা সহীহা, হা/২২১। 


৫২৮ 
[গ] ইবনু আব্বাস (ত্্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 
ধু 52৫ 585 ৪৫810 এ ৩ ২ 


চুমু দেয়াতে কোন সমস্যা নেই, যদি স্ত্রীর সাথে এর অতিরিক্তি কিছু না করে। এর সনদ 
সহীহ ১০৫৭ 


[ঘ] ইকরিমাহ (৪স্) ইবনু আব্বাস (ন্ট) থেকে বণনা করেন যে, 


25 4৫ (০ 43 ৮১৪ 8৮0 সি ও 2০০৫ 25 26 £3/ন 

একজন বেদুঈন ইবনু আব্বাস (র্ছ্ট) এর কাছে এসে (সিয়াম থাকাবস্থায় স্ত্রীর সাথে কী 

কী কাজ হালাল সে সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলো । তিনি (স্ট) তাকে চুমু দেয়া, গায়ে গা 

লাগানো ও শরীরে হাত দেয়ার অনুমতি দিলেন, যতক্ষণ না এর অতিরিক্ত কোন কাজ না 

হয়।এর সনদ সহীহ 1১০৮ 

এই দু'টি আসার প্রমাণ করে যে, শুধু চুমু দেয়া ও গায়ের সাথে গা লাগানো হালাল । যখন 

চুমু দেয়া ও গায়ের সাথে গা লাগানোর সাথে বীযপাত হয়, তখন সেটি হালালের সীমা থেকে 

হারামের মধ্যে চলে যায় । সুতরাং সিয়াম থাকাবস্থায় সিয়াম পালনকারীর জন্য বীর্যপাত করা 

হারাম । যদি ইচ্ছাকৃত বীরধপাত করে, তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে । 

[৬] জাবির ইবনু যায়িদ (শন) থেকে বণিত, 
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৮১০ 

একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রমজান মাসে কোন ব্যক্তির যদি তার স্ত্রীর দিকে 

(শুন) বললেন, না, বরং সে তার সিয়াম পূর্ণ করবে । এর সনদ হাসান। 


এই আসারে বলা হয়েছে যে, শুধু দৃষ্টি দেয়ার ফলে বীযপাত হয়েছে, সে ইচ্ছা করে বীর্যপাত 
করেনি । এক্ষেত্রে তার সিয়াম সহীহ হবে, আর এতে তাকে কোন কাযা করতে হবে না। 


(৪) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত করবে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে, তার ওপর সেই সিয়ামের 
তাকে কাফফারা দিতে হবে না। 


[১০৫৭] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৮৪১৫ । 
[১০৫৮] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ৩/৬৩, সিলসিলা সহীহা, হা/২২১। 


৫২৯ 


কারণ শুধু সহবাসের কারণে কাফফারা (কোযা ও কাফফারা উভয়ই) দেয়া প্রমাণিত। যে 
ব্যক্তি সিয়াম থাকাবস্থায় ইচ্ছাকৃত) বীর্যপাত করে তার সাথে এটিকে কিয়াস করা বিশুদ্ধ 
নয় । আর মযী ও ওদী সিয়ামকে ভঙ্গ করে না । কেননা এগুলো উত্তেজনার সাথে ও দ্রুতবেগে 
নির্গত হয় না। 

দেখুন: আমার বই “ইরশাদুল উম্মাতি ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' এর সিয়াম 
অধ্যায়। সেখানে এর বিপরীত মতগুলোর খপ্তন পাবেন। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬৩: সিয়াম ভঙ্গকারী কাজসমূহ 


১, ২। সিয়ামের ব্যাপার স্মরণ থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় আহার করলে এবং পান করলে: যদি 
ভুলে পান করে, অথবা আহার করে, তাহলে সিয়ামকে পরিপূর্ণ করবে । কাযা আদায় করতে 
হবে না ।১ স্বেচ্ছায় পানাহার করলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে ১৬৭ 


৩। স্বেচ্ছায় বমি করা: “কারো যদি মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বমি আসে তাহলে তার উপর কাযা 
নেই । আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় বমি করে, তাহলে সে যেন কাযা আদায় করে ।১০১১ 


৪, ৫। হায়য (খতুস্াব) এবং নিফাস প্রেসব পরবর্তী অপবিত্রতা): কোন মহিলা যদি দিনের 
শেষ মুহুর্তে এসেও খতুসাব অথবা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ (নিফাস) দ্বারা অপবিত্র হয়, 
তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে । পরবর্তীতে তাকে এ সিয়ামের কাযা আদায় করতে 
হবে |১০৬২ 


উ। স্বেচ্ছায় বীর্যপাত ঘটানো: কোন ব্যক্তি সিয়ামের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় বীর্যপাত 
ঘটালে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তাকে কাযা আদায় করতে হবে । আর কোন ব্যক্তি 
সিয়ামরত অবস্থায় রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে এবং কাযা ও 
কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে, বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক ।১০৬৩। 


[১০৫৯] সহীহ বুখারী হা/১৯২৩, সহীহ মুসলিম হা/১১৫৫। 

১০৬০] আল মাজমু (৬/৩২৯), আল মুগনী (৩/১৩০), আল মুহাললা (৬/১৮৫)। 

[১০৬১] সহীহ : আবু দাউদ হা/২৩৮০, তিরমিযী হা/৭২০, ইবনু মাজাহ হা/১৬৭৬, “আল ইরওয়া” 
হা/৯২৩, সহীহুল জামে হা/৬২৪৩। 

[১০৬২] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ । 

[১০৬৩] আল উম্ম (২/৮৬), আল মুগনী (৩/৪৮), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ । 


৫৩০ 


সিয়ামের আদবসমূহ 
১. দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব। 
সাহল ইবনু সাদ (লস্ট) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
2৮65 5 2 ৩০৫ ৩ ও 
লোকেরা যতদিন শীঘ্ব ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে । এটি সহীহ 
হাদীস ।৬৪] 
২. যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব তা হলো: 
আনাস ইবনু মালিক (শন) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 
(১৮ ০০ ৬ তর ৬০ এ এ পের এ 0 9০8 নিও পু ক এত ৩ 
৪ ৩ ৯৮৪০৮ ৩০৮ ৬০০৫ ৩৫ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) সালাত আদায়ের পূবেই কয়েকটা 


তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন । তিনি তাজা খেজুর না পেলে কয়েকটা শুকনো খেজুর 
দ্বারা ইফতার করতেন আর শুকনো খেজুরও না পেলে তবে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন। 


এটি সহীহ হাদীস 1১০৬৫] 

৩. দেরীতে সাহরী করা মুস্তাহাব । তা হলো, ফজর উদিত হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে খাবার 
খাওয়া ও পানাহার করা শেষ করবে। 

যায়িদ ইবনু সাবিত (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহরী করতাম। এরপর তিনি 
সালাতের জন্য দাঁড়ান । বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আযান ও সাহরীর মাঝে 
কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পথন্নশ আয়াত পোঠ করা) পরিমাণ । এটি সহীহ 
হাদীস |1১০৬৬] 


[১০৬৪] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮। 
[১০৬৫] আবু দাউদ, হা/২৩৫৬, তিরমিযী, হা/৬৯৬। 
[১০৬৬] সহীহ বুখারী, হা/১৯২১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯৭। 


৫৩১ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৪: সিয়ামের মুস্তাহাব- সুন্নাত ও আদবসমূহ: 
১। সাহরী খাওয়া: তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে ।১৬৭ 
আমাদের এবং আহলে কিতাবের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া ।১০৬৮! 


২। বিলম্বে সাহরী খাওয়া: “আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহরী 
খেলাম, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাড়িয়ে গেলেন, আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, সাহরী এবং আযানের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু ছিল? তিনি বলেন: “পঞ্চাশ 
আয়াত পরিমাণ” 1১৬৯ 


৩। সূর্যাস্ত মাত্রই দ্রুত ইফতার করা: মানুষ যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন মঙ্গলের 
মধ্যে থাকবে ॥১০৭০1 


৪। কীচা অথবা পাকা খেজুর (যদি সম্ভব হয়) অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা: “রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের পূর্বে কয়েকটি কাচা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। 
যদি কাচা খেজুর না পেতেন, তবে শুকনো খেজুর দিয়ে করতেন, খেজুরও না পেলে তিনি 
কয়েক ঢোক পানি পান করতেন 1১০৯! 


৫। ইফতারের সময় নিম্বোক্ত দুআ পাঠ করা: ইফতারের শুরুতে 4 ৮.১ “বিস্মিল্লাহ' বলা 
ও ইফতার শেষে & $:4। “আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ।১০ ইফতারের মাঝে বলবে- 
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আল্লাহ “তৃষ্তা দূরীভূত হয়েছে, শিরা উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং ইংশা আল্লাহ প্রতিদান 
লিপিবদ্ধ হয়েছে'।১০৭৩ 


[১০৬৭] সহীহ বুখারী হা/১৯২৩, মুসলিম হা/১০৯৫। 

১০৬৮] সহীহ মুসলিম হা/১০৯৬ , আবু দাউদ হা/২৩৪৩, তিরমিযী হা/৭০৯। 

[১০৬৯] সহীহ বুখারী হা/১৯২১, সহীহ মুসলিম হা/১০৯৭। 

[১০৭০] সহীহ বুখারী হা/১৯৫৭, মুসলিম হা/১০৯৮। 

[১০৭১] হাসান: আবু দাউদ হা/২৩৫৬, তিরমিযী হা/৬৯২, আস- সহীহা (২০৬৫)। 

[১০৭২] সহীহ মুসলিম হা/২৭৩৪। মওসূআতুল ফিকহীল ইসলামী, ইবাদত পর্ব, সিয়াম অধ্যায় । 


[১০৭৩] আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, আবু দাউদ (২৩৫৭), নাসাঈ (৩৩২৯-১০১৩১), ইবনুস 
সানী (৪৭২), দেখুন আল ইরওয়া (৯২০)। যঈফ : ফাতহুল আল্লাম । আল ইরওয়া হা/৯১৯-৯২১ 


৫৩২ 


৬। অধিক দান করা, কুরআন পাঠ করা এবং কুরআনের আলোচনা করা: 


৭। সিয়ামের সওয়াব কমিয়ে দেয় এমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা: যে ব্যক্তি (সিয়াম রাখার 
পরও) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারল 
না, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার এ পানাহার ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই 1১০৫ 


৮। রমজানের শেষ দশকে অধিক ইবাদতে মশগুল থাকা 1১০৬ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৫: যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না 


১। অপবিত্র (বীর্যপাত হওয়ার পর যে ব্যক্তি এখনও গোসল করেনি) অবস্থায় সকাল করলে: 
সিয়ামরত অবস্থায় ঘুমে কারো স্বগ্রদোষ হলে, তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না ১০ তদ্রুপ কোন 
ব্যক্তি যদি রাতে বীর্যপাত হওয়ার পর পরদিন গোসল না করেই সিয়াম পালন করে, তবে 
তার সিয়াম শুদ্ধ হবে ॥১০৭৮] 


২। বীর্যপাত হওয়ার আশংকা মুক্ত হলে স্ত্রীকে চুম্বন করা ও জড়িয়ে ধরা:১০৮৷ আর পুরুষ 
যদি বুঝতে পারে যে, এ অবস্থায় তার বীর্ষপাত হবে, তাহলে এ কাজ করা জায়েয হবে না। 
আবার চুম্বন কিংবা জড়াজড়ির পর যার বীর্যপাত হবে তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকে 
কাযা আদায় করতে হবে ।১৮৭ 


৩ । গোসল করা এবং মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য পানি ঢালা:১০৮১ 


৪ | কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া, কিন্তু অতিরিক্ত না করা: তুমি যদি সিয়ামরত অবস্থায় 
না হও, তাহলে ভালভাবে পানি প্রবেশ করাও 1১০৮২ 


[১০৭৪] সহীহ বুখারী হা/৬, সহীহ মুসলিম হা/২৩০৮। 

[১০৭৫] সহীহ বুখারী হা/১৯০৩ , আবু দাউদ হা/২৩৪৫, তিরমিযী হা/৭০২। 
[১০৭৬] সহীহ বুখারী হা/২০২৪, সহীহ মুসলিম হা/১১৭৪। 

[১০৭৭] রদ্দুল মুহতার (২/৯৮), আল কৃনাওয়ানিনূল ফিকৃহিয়্যাহ (৮১) । 

[১০৭৮] সহীহ বুখারী হা/১৯২৬, সহীহ মুসলিম হা/১১০৯। 

[১০৭৯] সহীহ বুখারী হা/১৯২৭, সহীহ মুসলিম হা/১১০৬। 

১০৮০] আল উম্ম, (২/৮৬), আল-মাজমু (৬/৩২২), আল-মাবসূত্ব (৩/৬৫)। 
[১০৮১] সহীহ আলবানী: আবুদাউদ হা/২৩৪৮ 

[১০৮২] সহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৭, আবু দাউদ হা/১৪২। 
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৫ । হিজামা করা: “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ 
করেছেন এবং তিনি সাওমরত অবস্থায়ও হিজামা গ্রহণ করেছেন ১০৮৩ 


৬। যদি পেটে না পৌছে তবে প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ নেওয়া 1১৮৪ 
৭। সুরমা, পায়ুপথে উষধ প্রবেশ, ড্রপ ব্যবহার, স্বাণ নেওয়া, ইনহেলার ব্যবহার 1১০৮ 


৮। মিসওয়াক করা:১০৮৬ সিয়ামরত ব্যক্তির জন্য মিসওয়াক ব্যবহার বৈধ- এ ব্যাপারে 
আলিমগণ একমত । যে কোন সময় মিসওয়াক করাতে কোন অসুবিধা নেই। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৬: সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান 


প্রথম মত: যে হিজামা লাগায় ও যার লাগানো হচ্ছে দুজনেরই সিয়াম ভেঙ্গে যাবে । তাদের 
এই সিয়াম কাযা করা ওয়াজিব । এটা আলী রাদ্িআল্লাহু আনহু, আতা, আওযায়ী, আহমাদ, 
ইসহাক, আবু সাওর, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, ইবনে মুনযির প্রমুখ বিদ্বান রহিমানুমুল্লাহ 
তাদের মত। এই মতকে পছন্দ করেছেন ইবনে মুনযির, ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম ও 
ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমুল্লাহ ৷ হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আতা রহিমাহুল্লাহ 
একাই বলেন, কাফফারাও আদায় করতে হবে । এই মতের দলীল: 

শাদ্দাদ ইবনু আউস ও ছাওবান রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুমা বর্ণিত হাদীস, “যে হিজামা লাগায় ও 
যার লাগানো হচ্ছে দুজনেরই সিয়াম ভেঙ্গে যাবে” । দুজনের বর্ণনাই আমাদের শাইখের 
সহীহুল মুসনাদে (১৯৩) (৪৭২) এসেছে । আরো একজন সাহাবী থেকে (১৮) হাদীসটি 
বর্ণিত হয়েছে, 'নাসবুর রায়' দেখুন ২/৪৭২। 

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে ৪/৬৫, বলেন, এই হাদীসের সবগ্ডলো 
সনদে ত্রুটি আছে। 

দ্বিতীয় মত: হিজামা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। এটা সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী 
অধিকাংশ বিদ্বানের মত। হাযেমী রহিমাহুল্লাহ “নাসেখ ওয়াল মানসুখ" নামক কিতাবে 
নয়জন সাহাবী থেকে এই মত উল্লেখ করেন । এই মতের দলীল: 


[১০৮৩] সহীহ বুখারী হা/১৮৩৬। 

১০৮৪] হাসান লি গইরিহি। ইবনু আবী শাইবাহ (৩/৪৭)। সমর্থক হাদীস বুখারী (৪/১৫৩) মুয়াল্লাক, 
বাইহাকী (৪/২৬১)। 

[১০৮৫] মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২৩৫), আল-মুহাল্লা (৬/২১৫), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ 

[১০৮৬] সহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও সহীহ মুসলিম হা/২৫২, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ 
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১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম 
অবস্থায় হিজামা লাগান এবং তিনি সিয়াম অবস্থায়ও হিজামা লাগান । হাদীসটি ইমাম বুখারী 
রহিমাহুল্লাহ (১৯৩৮) বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (১২০২) হাদীসটি এভাবে 
বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগান । কিন্তু 
সিয়াম অবস্থায় হিজামা লাগান এ কথা তিনি উল্লেখ করেননি । তিনি বলেন, এই হাদীস 
হিজামা লাগান একথা হবে না, বরং ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগান হবে। 


হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে ৪১৭৮, বলেন, নিঃসন্দেহে এই হাদীস 
বিশুদ্ধ। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে, “যে 
হিজামা লাগায় ও যার লাগানো হচ্ছে দুজনেরই সিয়াম ভেঙ্গে যাবে” এই হাদীস মানসুখ হয়ে 
গেছে। হাদীসটি কিছু সুত্রে এসেছে এই ঘটনা বিদায় হজ্জে হয়েছে । এই কথা বহু আগে 
ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন । হাযেমী রহিমাহুল্লাহ নাসেখ ওয়াল মানসূখ (১০৬) নামক 
কিতাবে শাদ্দাদ ইবনু আউস ও ছাওবান রদিইয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসের মতভেদ উল্লেখ 
করে বলেন, এই হাদীস মানসুখ হয়ে গেছে। তারপর তিনি ইবনু আব্বাস, আনাস ও আবু 
সাঈদ রছ্িইয়াল্লাহ আনহুম তাদের হাদীস উল্লেখ করেন। 


২. আনাস রদ্িইয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (১৯৪০) বলেন, 
আমাদের কাছে আদম ইবনু আবী ইয়াস হাদীস বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমাদের কাছে 
শুবা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি ছাবেত আল বুনানীকে বলতে শুনেছি, তিনি 
জন্য হিজামা লাগানো কে অপছন্দ করেন? তিনি বলেন, না। তবে যদি লাগানোর কারণে 
শরীর দুল হয়ে যায় তাহলে মাকরহ। 


৩. আব্দুর রহমান ইনবু আবী লাইলা এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনকারীর জন্য হিজামা লাগাতে ও সাওমে বিসাল 
পালন করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি এ দুটো কাজ সাহাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করে 
হারাম করেননি । হাদীসটি আবু দাউদ (২৩৭৪) বণনা করেন । এর সনদ বিশুদ্ধ । 


৪. আবু সাঈদ রদ্িইয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম 
পালনকারীকে হিজামা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন । হাদীসটি তাবারানী ও দারাকুতনী বর্ণনা 
করেন। দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য (তবে 
মুতামার হাদীসটি মাওকুফ বর্ণনা করেন। 
হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে ৪/১৭৮, বলেন, ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ 
বলেন, হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ । সুতরাং হাদীস কে গ্রহণ করা ওয়াজিব । কেননা কোনো 
জিনিসের অনুমতি আসে বিষয়টা আবশ্যক হওয়ার পর। এই হাদীস প্রমাণ করে হিজামা 
লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় এই হাদীস রহিত হয়ে গেছে। দেখুন নাসবুর রায় ২৪৮১, ও 
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ইরওয়াউল গালীল ৪/৭৪- ৭৫। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নিঃসন্দেহে হাদীসটি 
সহীহ ।আর এই হাদীস প্রমাণ করে হিজামা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় ওই হাদীস রহিত 
হয়ে গেছে। সুতরাং এই হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব যেমনটি পূর্বে ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ 
বলেছেন । 


৫. আনাস রদ্িইয়াল্লাহ আনহু বলেন, প্রথমে সিয়াম রেখে হিজামা লাগানোকে অপছন্দ 
করা হতো। একদিন জাফর ইবনু আবী তালেব সিয়াম রেখে হিজামা লাগিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে গমন করলে তিনি বলেন, "এই দুজনের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে 
গেছে" । তারপর তিনি সিয়াম পালনকারী কে হিজামা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন । আনাস 
রদ্বিইয়াল্লাহ আনহু সিয়াম অবস্থায় হিজামা লাগাতেন। হাদীসটি দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ 
২/১৮১, বর্ণনা করার পরে বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য ৷ এই হাদীসে 
কোনো ক্রটি আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে ইবনু আব্দিল হাদী 'তানকীহ' নামক 
কিতাবে বলেন, এই হাদীসের সনদে অনেকগুলো সমস্যা আছে, তারপর তিনি এগুলো বর্ণনা 
করেন। 


প্রীধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্ধিতীয় মত। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ যে কথা 
বলেছেন আমরাও তাই বলছি । তবে সিয়াম পালনকারী যদি সতর্কতাবশত হিজামা লাগানো 
থেকে দূরে থাকে তাহলে এটা আমার নিকট অধিক প্রিয় ৷ যেন তার শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার 
কারণে সিয়াম ভেঙ্গে না ফেলে। 


ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল হাদীসের আলোকে কথা হচ্ছে সিয়াম রেখে 
হিজামা লাগালে যদি শরীর দুবল হয়ে যায় তাহলে হিজামা লাগানো মাকরূহ ৷ মাকরূহ 
আরো বৃদ্ধি পাবে যদি হিজামা লাগানোর কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং এর ফলে সিয়াম 
ভেঙ্গে ফেলে । আর যার শরীর দুর্বল হয় না তার জন্য সিয়াম রেখে হিজামা লাগানো মাকরূহ 
নয়। তবে সববিস্থায় সিয়াম পালনকারী হিজামা লাগানো থেকে দূরে থাকা উত্তম । 


ইবনু রুশদ রহিমাহুল্লাহ বিদায়াতুল মুজতাহিদে ২/১৫৫, বলেন, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান 
সাওরী রহিমাহুমা মনে করেন, সিয়াম রেখে হিজামা লাগানো মাকরূহ, তবে সিয়াম ভঙ্গকারী 
না। (ইশরাফ ৩/১৩০, মাজমু ৬/৩৮৯, মুগনী ৩/১০৩, মুহাল্লা ৪৩৩৫, সুবুলুস সালাম 
২/৩৩০, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/২৫২, জামেউল ফিকহ ৩/১৬১, নাইলুল আওতার ৫/৪২৯, 
শারহুল মুমতি ৬/৩৭৮ | মিসকুল খিতাম ২/৪৪৫। 


৫৩৬ 


০9) ৪৮৪ ৬০৪। এ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সিয়ামের কাযা আদায় করা। 


তাআলা বলেন, 


নি 
র্‌ ৬৫ 


১542 ৮৫ এ 90০০6৬০ ৩৫ ৩৯ 

তবে তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে, অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ 

করে নিবে (সূরা আল বাকারা: ১৮৪) । মুআযাহ €তস্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

3$ ৫০০82518৩৩৫ প্ (68। 049] জে ভি ৪৬ ভে হছে ও 
৪০০৪ 5 দি নিও পি আ। এত এ 490 ৯ ও ৩ 605 ৬৬ 

জনৈকা মহিলা আয়িশা নস্ট) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি খতুকালীন ছুটে 

যাওয়া সালাত কাযা আদায় করবে? আয়িশা নস্ট) বললেন, তুমি কি হাররিয়্যাহ 


(খারিজীদের একদল)? আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে খতুবতী 
হতাম কিন্তু আমাদেরকে সালাত কাযা আদায় করার নিদেশ দেয়া হতো না। এটি সহীহ 


হাদীস |1১০৮৭] 
সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, 

১১০ 958 5 ১6 ০১০০ 958 55 4৪85 ৬৪ ৩৫ 
আমাদের এরূপ হতো | তখন আমাদেরকে কেবল সিয়ামের কাযা আদায় করার নির্দেশ 
দেয়া হতো, কিন্তু সালাত কাযা আদায় করার নিদেশ দেয়া হতো না ।[১০৮৮] 

“তুমি কি হাররিয়্যাহ?' এটি দিয়ে হারূরাহ এলাকার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটি হলো 
কু'ফার নিকটবর্তা একটি এলাকা । এখানেই খারেজীরা সবপ্রথম একত্রিত হয়। আয়িশা 
(রস) এর উক্তির অর্থ হলো, খারেজীদের একটি দল কোন মহিলার খতু চলাকালীন সময়ে 


ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা আদায় করাকে ফরয মনে করতো । অথচ এটি হাদীস ও 
মুসলিমদের আলেমগণের ইজমার বিরোধী । 


[১০৮৭] সহীহ বুখারী, হা/৩২১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫। 
[১০৮৮] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫। 


৫৩৭ 


২. মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (ঞস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


:059 ০00 584 646 ৫৫৭। ও (১ নি পুদি ঞ। এত ভে 4৫ (সখ ৮৬ ৩ ৮ তা 

2০ ০৪৩ 819 ০০ ৪৪ ও] 
হামযাহ ইবনু আমর আল আসলামী (লস্ট) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বললেন, আমি সফরেও কি সিয়াম পালন করতে পারি? তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে তুমি 
সিয়াম পালন করতে পারো, আবার ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন নাও করতে পারো । এটি 
সহীহ হাদীস 1১০৮৯ 


৩. সিয়াম থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি লড়াইয়ে যদি নিজের ক্ষতির আশংকা করে অথবা 
লড়াই করতে দুর্বলতা অনুভব করে, তাহলে সেক্ষেত্রে সিয়াম ভঙ্গ করা আবশ্যক। 
আবু সাঈদ আল খুদরী (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ০ ঞ 4৯5 এ ১৪ ৩৫ 20৩ ৩৮ উপ পর এ 3 ৪৩ এ এ. ও 0১০১ ৮ 09০ 
3 026 6৮০ ৩6 65 4 ৬৫4৫ পা জেদ ঠগড 5 ৩০ 285 ও জে এ পুতি 
১০০৪ -৪6 ৬৩৩ 1226 পর ও 25 1 ০০৫ ৫] 2045 ভা ১52০০ 
০৯ 3 ১ ০ ০৩ এ সা পতি ও 155 তত ক পঞুঠি 20৩ ৫ 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সিয়াম পালনরত অবস্থায় মক্কার 
মক্কা) দিকে রওনা করলাম । এরপর একস্থানে আমরা অবতরণ করলাম । তখন রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন তোমরা শত্রদের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছো । 
এখন সওম ভঙ্গ করাই তোমাদের জন্য শক্তিশালী থাকার উপায় এবং এটা তোমাদের জন্য 
বিশেষ এক অবকাশ । তখন আমাদের কতক লোক সিয়াম পালন করলো, আবার কতক 
লোক সিয়াম ভঙ্গ করলো । এরপর আমরা অন্য এক স্থানে অবতরণ করলাম । তখন তিনি 
বললেন, ভোরেই তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে । সুতরাং সিয়াম ভঙ্গ করাই তোমাদের জন্য 
শক্তি বধক। তাই তোমরা সিয়াম ভঙ্গ করো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ 
নিদেশ অবশ্য পালনীয় ছিল। তাই আমরা সকলেই সিয়াম ভঙ্গ করলাম । এরপর আমরা 
দেখেছি, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরের অবস্থায় সিয়াম 
পালন করতাম । এটি সহীহ হাদীস [১৯০] 


[১০৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১১২১। 
[১০৯০] সহীহ মুসলিম, হা/১১২০, আবু দাউদ, হা/২৪০৬। 


৫৩৮ 


৪. রমজানের ছুটে যাওয়া সিয়াম দ্রুত কাযা আদায় করা ফরয নয়। বরং দেরীতেও আদায় 
করা যাবে । কেননা এর কাযা করার সময় অনেক প্রশস্ত । 


আয়িশা (৪) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

34৪ ও 3 পেস্ট ও ৩ ও ৪৫ 1 তেডি ৩ ও 
আমার উপর রমজানের যে কাযা হয়ে যেতো তা পরবর্তী শাবান ব্যতীত আমি আদায় করতে 
পারতাম না। এটি সহীহ হাদীস ।[১০৯১] 


হাফিয ইবনু হাজার ৪ম্*) তার “ফাতহুল বারী” কিতাবে বলেছেন, এই হাদীসটি প্রমাণ 
করে যে, রমজানের ছুটে যাওয়া সিয়ামের কাযা দেরীতে আদায় করা যাবে, হোক সেটি কোন 
ওজরের কারণে অথবা কোন ওজর ছাড়াই। 


এটি সেই আম বা ব্যাপক অর্থবোধক দলীলগ্তলোর অন্তভূক্ত, যেগুলো কল্যাণকর কাজে দ্রুত 
অগ্রসর হওয়া এবং কালক্ষেপণ না করার বিষয়টি প্রমাণ করে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


(০৮১২9 ৩০9০৫০০2566 ৩৪ 895 019৯ 
আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার 
বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান (সুরা আলে ইমরান: ১৩৩) । 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
55855 25 ০০ ও 3৮০০৫ এলসি 


তারা কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয় (সুরা আল 
মুমিনুন: ৬১)। 
আর ধারাবাহিকভাবে বা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাযা আদায় করা ফরয নয়। কেননা আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


তবে অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পুরণ করে নিবে (সুরা আল বাকারা: ১৮৫)। বরং 
বিচ্ছিনভাবে কাযা আদায় করা জায়েয । 


[১০৯১] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬। 


৫৩৯ 


আবু দাউদ (৮৯) তার “মাসাইলীহ* (৯৫ পৃ) তে বলেছেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল 
(ম্ছ) কে বলতে শুনেছি, যখন তাকে রমজানের কাযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 
করবে । আর যদি কোন ব্যক্তি রমজানের কাযা আদায় করতে দেরী করবে, এমনকি কাযা 
করার আগেই অন্য রমজান চলে আসে, তবুও তার ওপর শুধু কাযা আদায় করাই আবশ্যক, 
হোক সে অলসতাবশে দেরী করুক অথবা অলসতা ছাড়াই দেরী করুক। কেননা আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


2520 328৯ 
তবে অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পূরণ করে নিবে (সুরা আল বাকারা: ১৮৫)। 


সুতরাং তার ওপর কাযা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যক নয় । এর অতিরিক্ত করা হলো শরীআতের 
ওপর অতিরিক্ত করা এবং এমন কিছুর আদেশ করা, যা শরীয়াতে আদেশ করা হয়নি । আর 
এই আয়াতকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ঘুরানো যাবে না। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে 
যে, দেরীতেও কাযা আদায় করা যাবে, এর কোন সীমা নেই । আর কাযা করার সময়কে 
কোন সীমায় সীমাবদ্ধ করার বিষয়ে কোন দলীল নেই। 


৫. যার ওপরে কাযা সিয়াম আছে, তার জন্যও নফল সিয়াম পালন করা জায়েয । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


চা পর্ট ০০ গু বু বুদ বত তি পু: 22557555727 ৫8, ৭ এল 
০৮128 ৩৪ ৯৩৪ ০৪০ ও ৩৪০০ ৩৪ ০৭৪ এও 28 এ 2৪5 ৩৯৯ 
তোমাদের যে কেউ রমজান মাস পেলে সে যেন সিয়াম পালন করে । আর কেউ অসুস্থ হলে 
বা সফরে থাকলে সে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নিবে (সুরা আল বাকারা: ১৮৫)। 


এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রমজানের কাযা আদায়ের সময় প্রশস্ত । সুতরাং কোন 
মুসলিমের ওপর যদি কিছু সিয়ামের কাযা থাকে, আর সে যদি কিছু নফল সিয়াম পালন 
করতে চায় তাহলে সেটি জায়েষ। আর এমনটিই মত পোষণ করেছেন হানাফী, শাফেয়ী 
এবং ইমাম আহমাদ (৪৯) থেকে এটি একটি বর্ণনা । তবে তাকে কল্যাণকর কাজের দিকে 
দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং কাযা সিয়াম দ্রুত আদায় করার দিকটি খেয়াল রাখতে হবে | কেননা 
কাযা সিয়াম আগে আদায় করাই বেশি উত্তম । 


৬. কোন ব্যক্তি সিয়ামের কাযা রেখে যদি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে 
সিয়াম পালন করবে । 


আয়িশা 6) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


5 ৯ 2০ মি পি ৩৪৩০ 


৫8৪০ 


কোন ব্যক্তি সিয়ামের কাযা রেখে যদি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে 
সিয়াম পালন করবে । এটি সহীহ হাদীস |1১০৯২] 

৭. সিয়াম পালন করতে ও কাযা আদায় করতে অক্ষম এমন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তার সিয়ামের 
কাফফারাস্বরূপ প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে । 


আত্বা €-স্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু আব্বাস (র্ট) কে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে 
শুনলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 


আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া হিসেবে একজন 
মিসকীনকে খাদ্য দান করা (সূরা আল বাকারা, ২/১৮৪)। 


তারপর ইবনু আব্বাস (র্ট) বললেন, 
2 0৫০45 ৩৬ু$ ০০ তা 9৬৪ ১ চুর মল5 ও শা 9১ 299৮ ৬০০ 


৫6১ 
চিরগি ্ 


এ আয়াত রহিত হয়নি। এ হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য যারা সওম পালনে 
সমর্থ নয়। এরা প্রত্যেক দিনের সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট পুরে আহার 


করাবে । এটি সহীহ হাদীস |1১০৯৩] 


[১০৯২] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৭। 
[১০৯৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৫০৫ । 


৫৪১ 


69201 65 ও শত 
দ্বিতীয় অধ্যায়: নফল সিয়াম। 
4০9 শস্পপন ৩:03 ০০1 
প্রথম পরিচ্ছেদ: যেসকল সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব । 


১. শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করা । 


আমর ইবনু সাবিত ইবনুল হারিস আল খাযরাজী (৪স্*) আবূ আইয়্যুব আল আনসারী 
(শন) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


08৫0 0৫৫ ৩৫506 ৪৫ ৩০ হর কি ০95 0৩৩ ৩৪ 
যে ব্যক্তি রমজান মাসের সিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসের ছয়দিন সিয়াম পালন 
করলো, সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করলো । এটি সহীহ হাদীস 1১০৯৪] 


ইমাম শাওকানী (তস্ট) বলেছেন, হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, শাওয়াল মাসের 
ছয়টি সিয়াম হলেই সেটি যথেষ্ট হবে, হোক সেটি মাসের শুরুতে অথবা মাঝে অথবা শেষে। 
শুধু ঈদুল ফিতরের দিন বাদ দিয়ে এই ছয়টি সিয়াম রমজানের সাথেই হতে হবে এমনটি 
শর্ত নয়, যদিও এমনটি করাই উত্তম। কারণ সব পদ্ধতিতেই (অর্থাৎ পুরো শাওয়ালের মাসের 
মধ্যে যেকোনভাবে ছয়টি সিয়াম পালন করলেই) সুন্নাতের অনুসরণ সঠিক হবে । তবে শুধু 
ঈদুল ফিতরের দিন যেদিন সিয়াম পালন করা জায়েয নয় সেদিন বাদ দিয়ে এই ছয়টি সিয়াম 
রমজানের সাথেই আদায় করা উত্তম। কিন্ত যদি মনে করা হয় যে,) এই পদ্ধতিতে সিয়াম 
পালন করা ছাড়া শাওয়ালের সিয়ামের প্রতিদান পাওয়া যাবে না, তাহলে সেটি সঠিক নয়। 
কেননা যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের শেষের দিকে ছয়টি সিয়াম পালন করলো, সেও নিঃসন্দেহে 
(হাদীসে বর্ণিত) রমজানের মাসের সিয়াম পালনের পরে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম পালন 
করলো । আর এটিও কাম্য ।1১৯৫] 


২. িলহাজ্জ মাসে নয় তারিখ পযন্ত সিয়াম পালন করা। 


হুনাইদাহ ইবনু খালিদ (৪) তার স্ত্রী থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কোনো এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, 


[১০৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪, আবু দাউদ, হা/২৪৩৩, তিরমিযী, হা/৭৫৯। 
[১০৯৫] ওয়াবলুল গমাম, ১/৫২০। 


৫৪২ 


০4 

পি 1 78 ৫ ১৪ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ পযন্ত, আশুরার দিন, 
প্রত্যেক মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখতেন । এটি হাসান 
হাদীস ।১০৯৬] 


৩. মুহাররম মাসের সিয়াম পালন করা । 


আবু হুরায়রা (ত্স৯) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


এ 8১ 5০] এএ 2১০ ০০৪ঠ বলি ঞ ১5 ৩৩০০ এ ০ ৩: 
রমজানের সিয়ামের পর সবেত্তিম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম এবং ফরয 
সালাতের পর সবেত্তিম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত । এটি সহীহ হাদীস |1১০৯৭] 


৪. শাবান মাসের সিয়াম পালন করা । 


আবু সালামাহ (ত"স্*) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রসস্টু) কে রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, 


৬ 5৫ 9 285 ৩ ৬৪৫ ঠা পেস ও 1০5৮ এ 95226 ক ও 0৯5 এ টি 
১ ১) 95 6 ৩৫ এরি ও (9 ৩৫ ৩৬৪৬ ৩০ 4০৩০ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো একাধারে সিয়াম পালন করে যেতেন 
যে, আমরা বলতাম, তিনি সিয়াম পালন করে যাচ্ছেন (হয়তো আর বিরত হবেন না)। আবার 
তিনি কখনো কখনো একাধারে সিয়াম পালন না করে অতিবাহিত করতেন যে, আমরা 
বলতাম, হয়তো তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না । আমি তাকে শাবান মাসের চেয়ে অন্য 


[১০৯৬] সহীহ আলবানী, আবু দাউদ, হা/২৪৩৭। যঈফ: শুয়াইব আর নাউত। আসলে এ ব্যাপারে বর্ণিত 
হাদীসপ্তলো সহীহ নয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিলহাজ্জের) দশ দিন সওম পালন করেননি । 
সহীহ মুসলিম হা/১১৭৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ 
দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমলই উত্তম নয় । সহীহ বুখারী হা/৯৬৯। সুতরাং কেউ যদি 
উত্তম আমল হিসাবে জিলহাজ্জের প্রথম নয় দিন সিয়াম পালন করে, সাথে অন্য আমল (দেআ, যিকির, 
ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকা) করে তবে তা জায়েয । ফাদ্বলু রবিবল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল 
বাহিয়্যা। ২২৪-২২৫ পৃ. । তবে শুধু আরাফার দিন সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব, সুন্নাত, তাদের জন্য যারা 
হাজ্জ করছে না। সহীহ মুসলিম, হা/১১৬২। 


[১০৯৭] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩, আবূ দাউদ, হা/২৪২৯, তিরমিযী, হা/৭৪০, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৪২।। 


৫৪৩ 


কোন মাসে এত অধিক (নফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি । তিনি কয়েকদিন ছাড়া প্রায় 
পুরো শাবান মাসেই সিয়াম পালন করতেন । এটি সহীহ হাদীস 1১৯৮ 


€. সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করা । 

আয়িশা (স্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
2 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের প্রতি বেশি 

খেয়াল রাখতেন। এটি সহীহ হাদীস |1১৯৯] 

৬. আইয়্যামে বীষের সিয়াম পালন করা 


আবূ কাতাদাহ (ঞ্স্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


এব ০850 02145 এ এ ১০৪০ এজ 08৬ ৬৯৫ 
প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা এবং রমজান মাসের সিয়াম পালন করা এক রমজান 
থেকে পরবর্তী রমজান পযন্ত সারা বছর সিয়াম পালনের সমান | এটি সহীহ হাদীস |[১১০০] 
আইয়্যামে বীয হলো, প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ । 


৭. সবচেয়ে উত্তম নফল সিয়াম হলো, একদিন সিয়াম পালন করা আর অন্য দিন না করা 
(অর্থাৎ একদিন পরপর সিয়াম পালন করা)। 

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (লস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, 


76 9৮85 496 7০ এ। 25 4১৩৭ এডি 505 2৩ 3১ ০ 
দাউদ ২৯) -এর সিয়ামের চেয়ে উত্তম সিয়াম আর হয় না- (তা হচ্ছে) অধেক বছর, 
তুমি একদিন সিয়াম পালন করো আর একদিন ছেড়ে দাও । এটি সহীহ হাদীস ।1৯০১. 


[১০৯৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬। 
১০৯৯] তিরমিযী, হা/৭৪৫ 

[১১০০] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬২, আবু দাউদ, হা/২৪২৫। 
[১১০১] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮০, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯। 


৫৪88 


৮-৯. আরাফা ও আশুরার দিনের সিয়ামের ফযীলত। 
আবূ কাতাদাহ (শ্স্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

9৯৩ 6 065 এ ও ঘএ$ এ ভা প্র পু ও ঞ। এ তি মল 

এও 21 26 ৪9 এভ ৬৮৪ 

আর আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পৃববর্তী 
বছর ও পরবর্তা বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে । আর আশুরার সিয়াম সম্পর্কে আমি 
আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পুববর্তা বছরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে । 
এটি সহীহ হাদীস ।1৯২] 


429৮ ০১৩ ৮ ও এ] 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগ্ডলো পালন করা মাকরূহ। 


১. সারা বছর সিয়াম পালন করা । 
আবদুল্লাহ ইবনু আমর (শন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
র্‌ 04 এ 415 ৫105 0০ ৬৪ 2 এএঃ ০8০0 ১৮০ রর 82445 | এ 1 & 
৩০৪ 99 ৬ ৩৬০ এএখ 98 ও 86959 শি এ 4৮৬ 3) ৪০ এ ০1 
:0৬ মুভি :০৪ ০৯৩৭। 4 295 ০৮৮ ৮ :0$ তা 5৯ ৩ :0$ ৬৮৮ ৩: 4৪৪ 
৬১১ 3 2৬০ 0৬ এ 2 9 95 ও. 5:08 ৬ 1১1 5 3 ০5১ চাদ 5 69 ৩৫ 
৩৪৮ এ ৫৫ ৬ 6০ সু পি এডি আআ ৩ ভ। ৩৩ আনি ৪০০ 9 শর 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল যে, আমি একটানা সিয়াম 
পালন করি এবং সারারাত সালাত আদায় করি। এরপর হয়তো তিনি আমার কাছে লোক 
পাঠালেন অথবা আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম । তিনি বললেন, আমি কি এ কথা ঠিক 
শুনিনি যে, তুমি সিয়াম পালন করতে থাকো আর ছেড়ে দাও না এবং তুমি (সারারাত) 


সালাত আদায় করতে থাকো আর ঘুমাও না? (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন) তুমি সিয়াম পালন করো এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও । রাতে সালাত আদায় 


[১১০২] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬২। 


৫৪৫ 


করো এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার 
নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক আছে। আবদুল্লাহ ৫) বললেন, আমি এর 
চেয়ে বেশি শক্তি রাখি । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি দাউদ 
্ে্৯)-এর সিয়াম পালন কর । রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (নট) বললেন, তা কীভাবে? তিনি 
বললেন, দাউদ ২৯) একদিন সিয়াম পালন করতেন, আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং 
তিনি (শক্রর) সম্মুখীন হলে পলায়ন করতেন না। আবদুল্লাহ (৮স৯) বললেন, হে আল্লাহর 
নবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বণনাকারী আত্বা (৮৯) বলেন, (এ হাদীসে) কিভাবে 
সব সময়ের সিয়ামের প্রসঙ্গ আসে সে কথাটুকু আমার মনে নেই (অবশ্য) এতটুকু মনে আছে 
যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার এ কথাটি বলেছেন, সব সময়ের সিয়াম কোন 
সিয়ামই নয়। এটি সহীহ হাদীস |[১০৩] 


২. শুধু জুমআর দিনে সিয়াম পালন করা । 

মুহাম্মাদ ইবনু “আব্বাদ €স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

359 ৫ :0$ 2গ্র। ৫ ০ ৩০ ৪০5 পুতি ৬০ ৪ ৬৫ ৯ চি ৬১০ 
০ 523 ৩152 ১৮৬ 


আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ৫স্ট)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি জুমআর দিনে নেফল) সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি 
বললেন, হাঁ। আবু আসিম (৪৮স্ট) ব্যতীত অন্যরা অতিরিক্ত বণনা করেছেন যে, পৃথকভাবে 
জুমআর দিনের সিয়াম পালন (করাকে নিষেধ করেছেন) । এটি সহীহ হাদীস |১১০৪] 


আবু হুরায়রা (তস্৯ু) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, 

১54 ঠঁ হও ৩৫ ২ আগ্রা 02 49 ২ 
তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমআর দিনে সিয়াম পালন না করে কিন্তু তার পূর্বে একদিন 
অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমআর দিনে সিয়াম পালন করা যায়)। এটি 


সহীহ হাদীস 1১১০৫] 


[১১০৩] সহীহ বুখারী, হা/১৯৭৭, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯। 
[১১০৪] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৩। 
[১১০৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৪। 


৫৪৬ 


৩. শুধু শনিবারে সিয়াম পালন করা। 


আস-সাম্মা” বিনতে বুসর আস সুলামী (লস্ট) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


০৫ রক 5 


তোমরা শুধু শনিবারে সিয়াম রেখো না। তবে এ দিন তোমাদের ওপর ফরযকৃত সিয়াম 
রাখতে পারো । তোমাদের কেউ যদি সিয়াম ভঙ্গের জন্য আঙ্গুর গাছের ছাল বা অন্য গাছের 
ডাল ছাড়া কিছু না পায়, তাহলে তা চিবিয়ে হলেও সিয়াম ভঙ্গ করবে। এটি সহীহ 


হাদীস |[১১০৬] 


4০৪০০ ৩ ০৭ ০৪। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগ্ডলো পালন করা হারাম। 


১. দুই ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা। 
কাযা'আহ /তস্*) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৫9:৫৬ দ্০$ এ ঞ0। এতে ক 0955 82৩৬ এ ওক 1 ৬০০ এ (০5 হত জজ 
ঠা: ও চে পে খু» 098 কক 06 ৪? 5 নিলে পুত পুতি 8 ০25 এত 
৩০০০ ৬ ০2) 25 ০৬৪৭ 
আমি আবু সাঈদ আল খুদরী (০) এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনলাম যা আমার 
অত্যন্ত পছন্দ হলো । আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ হাদীস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বললেন, আমি যা শুনিনি এমন কথা তার নামে চালিয়ে 
দিতে পারি? এবার তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, দু'দিন সিয়াম পালন করা 
সমীচীন নয়। ঈদুল আযহার দিন এবং রমজানের পর ঈদুল ফিতরের দিন। এটি সহীহ 
হাদীস |1১১০৭] 


[১১০৬] আবু দাউদ, হা/২৪২১, তিরমিযী, হা/৭88। 
[১১০৭] সহীহ বুখারী, হা/১১৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮২৭ | 


৫৪৭ 


২. আইয়্যামে তাশরীকে দিনগুলোতে সিয়াম পালন করা । 

ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (৪সস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৩৮ ২ ঞ। 8255 মু 4০৩৫ 90৪ ০৫ 967 ও ৩৮ জে নে প্র আ এত ঞ। 455 ঠা 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং আওস ইবনু হাদাসান (নট) -কে 


আইয়্যামে তাশরীকে একটি ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন। অতঃপর তারা রসুলের বাণী 
ঘোষণা করে শুনিয়ে দিলেন, মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর মিনায় 


অবস্থানের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার করার দিন । এটি সহীহ হাদীস ॥[১৮] মিনার দিনগুলো 
হলো কুরবানি ও আহইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলো । 


০০১০৯ 5৮471 
তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম পালনের অনুমতি আছে। 


আয়িশা (ও ইবন উমর (হতে বণিত ৷ তাঁরা উভয়ে বলেন, 
৩৭ স্জ ৬৭ ২] কল ৯ ডে ও ৩ 
যাঁর নিকট কুরবানির পশু নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম 
পালন করার অনুমতি দেয়া হয়নি । এটি সহীহ হাদীস ।[১১০৯] 
ইবনু উমার (শ্ছ্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ 6 ডক এ ৪0 এ চখড ৩৫ ৬৭ মি 
যে ব্যক্তি একই সঙ্গে হাজ্জ ও উমরা পালনের সুযোগ লাভ করলো সে 'আরাফাত দিবস 


পযন্ত সিয়াম পালন করবে । সে যদি কুরবানি না করতে পারে এবং সিয়ামও পালন না করে 
থাকে তবে মিনার দিনগুলোতে সিয়াম পালন করবে । আয়িশা (তন) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত 


হয়েছে | ১১১০] 


[১১০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১১৪২ 
[১১০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯৯৭, ১৯৯৮। 
[১১১০] সহীহ বুখারী, হা/১৯৯৯। 


৫৪৮ 


৩. রমজানের একদিন বা দুইদিন আগে সিয়াম পালন করা। 

সিলাহ €তস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

04০ ০৪৪ ৭৮৮০ 31:98 ০85৮1 ১০৪ ৬ 19844 এ 2 3৬ ১৪ আ এ 
824৩ &1 ৪০ ৯০এ। 9 এক এ ৩০৫। এ এছ ভু টি 0৩ ৬০৮ 

আমরা একদা আম্মার (স্৯)-এর নিকট ছিলাম । তখন একটি ভুনা বকরী সেখানে উপস্থিত 

করা হলে কিছু লোক এক দিকে সরে গেলো (খাওয়া থেকে বিরত থাকলো) আর বললো, 

আমি সিয়াম পালনকারী । তখন আম্মার (লস্ট) বললেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে সিয়াম 

রেখেছে, সে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করেছে । এটি সহীহ 

হাদীস 11১১১] 


যদি কেউ (নিদিষ্ট দিনগুলোতে যেমন সোমবার, বৃহস্পতিবারে) সিয়াম পালনে অভ্যস্ত 
থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য সন্দেহের দিনে সিয়াম পালনের নিষিদ্ধতা আর থাকে না। 


আবু হুরায়রা (সু) হতে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
65। 5 ০4 4৪০ (9 ৩৫৩৪০ 2৫ ঠ 5 “০ সঁ 02০ ০০০ এ তি ও 
তোমরা কেউ রমজানের একদিন কিংবা দুদিন আগে হতে সিয়াম শুরু করবে না। তবে 


কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সিয়াম পালন করতে 
পারবে । এটি সহীহ হাদীস |1১১২] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৭: শাবান মাসের ১৫ তারিখ সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা 
বিদআত 

যে ব্যক্তি শাবান মাসে অত্যাধিক সিয়াম পালনে অথবা প্রতিমাসের আইয়্যামুল বীষে 
(প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫) সিয়াম পালনে অভ্যন্ত নয়, সে যদি শাবান মাসের পনের তারিখ 
আলাদা ফযীলত ও সওয়াবের বিশ্বাস রেখে সিয়াম পালন করে, তবে তা বিদআত বলে 
বিবেচিত হবে । কারণ শাবানের পনের তারিখ (শবেবরাত) ও এ দিনের সিয়ামের ফযীলত 
সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নি। 
এক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট হাদীস। যেমন আলী (সস) 
থেকে মারফু সুত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়: 


[১১১১] আবু দাউদ, হা/২৩৩৪, তিরমিযী, হা/৬৮৬। 
[১১১২] সহীহ বুখারী, হা/১৯১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮২। 


৫৪৯ 


15:৯6 315558 ৩৪ ৪ ৪০ মু ৬56 9 


আদায় করো এবং দিনের বেলায় সিয়াম পালন করো 1১৯১৩ 


০১৩০০) এ | 
তৃতীয় অধ্যায়: ইতিকাফ 


১. ইতিকাফ শরীআতসম্মত মুস্তাহাব, সুন্নাত) হওয়ার দলীল । 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 
নি প পা ১ 2 2৫৫) ক বি ৮ 
০০৭] ও 9১০ 299 ৩৯১/১৩ ২৩৯ 

আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না (সুরা আল বাকারা: ১৮৭)। 

আয়িশা 6) হতে বর্ণিত যে, 

16 এ 9৬৮ ৬৪ 94 ৬2 ভা 0৯ ৩৬ ৩৬৮ শি এড আ। ৩ ভা ঠা 
০৬৫৬০ 4 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন । তাঁর মৃত্যু 
পযন্ত এই নিয়মই ছিল৷ এরপর তাঁর সহধমিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন। 
এটি সহীহ হাদীস ।১৯৪ 


২. তিনটি মসজিদে সব্বদাই ইতিকাফ করা বিশুদ্ধ । 
সেগুলো হলো মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা, মাসজিদুন নাববী । 


[১১১৩] খুবই দুর্বল । ইবনে মাজাহ (১৩৮৮)। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ 
[১১১৪] সহীহ বুখারী, হা/২০২৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৭১। 


৫৫০ 


আবু ওয়াইল €তস্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৩ ৬-/6 959 ৬০৪ 49156 205 66 ৩9৬ 5 এ ও ১85 0 ৪ এ এপ 42৮ ০৪ 
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হ্যাইফাহ (শু) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (নু) কে বললেন, কিছু লোক আপনার ও আবু 

মূসার বাড়ির মধ্যে ইতিকাফ করছে। আর আপনি তো জানেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ নেই। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু 


মাসউদ (লস্ট) বললেন, সম্ভবত আপনিই ভুলে গেছেন, আর তারাই মুখস্থ রেখেছে অথবা 
আপনিই ভুল করছেন আর তারাই সঠিক করছে। 


আমি বলছি, এর সনদ ইমাম বুখারী (স্পট) এর শর্ত মোতাবেক |১৯৫। 
সালাফগণের কেউ কেউ এই হাদীসের ওপর আমল করেছেন । 


ইমাম আব্দুর রাযযাক (তসম্*) তার মুসান্নাফে' (৮০১৯হা/) সহীহ সনদে আত্বা (তস্*) থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 


24551 এড একি সদ ও ই 99 ও 


মক্কার মসজিদ (মাসজিদুল হারাম) আর মদীনার মসজিদ (মাসজিদে নাববী) তে ছাড়া 
কোন ইতিকাফ নেই। 


ইবনু আবী শায়বাহ (স্পট) তার 'মুসান্নাফে' (৩/৯১) এবং আব্দুর রাযযাক (৮৯) তার 
“মুসান্নাফে' (হা/৮০০৮) সহীহ সনদে ইবনুল মুসায়্যিব (৪স্ট) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি বলেন, 


মাসজিদে নাবী তে ছাড়া কোন ইতিকাফ নেই। 


মসজিদে নাবী এর অর্থ হলো তিনটি মসজিদ (অর্থাৎ মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা, 
মাসজিদুন নাববী)। 


[১১১৫] বাইহাকী, হা/৮৫৭৪, মুশকিলুল আসার, ৪/২০, সীয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৮১। 


৫৫১ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৮: ইতিকাফ করার জন্য মসজিদ হওয়া কি শর্ত? 


ইতিকাফকারী পুরুষ হলে: ইবনু কুদামা মুগনী কিতাবে (8/৫৬১) বলেছেন: যদি 
ইতিকাফকারী পুরুষ হয় তাহলে মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ করা সঠিক হবে না। এ বিষয়ে 
আলেমগণের মাঝে কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই। 


এর দলীল হল: মহান আল্লাহর বাণী: তোমরা মসজিদে ইতিকাফ করা অব্থায় স্ত্রী সহবাসে 
লিপ্ত হবে না। সুতরাং অত্র আয়াত দ্বারা ইতিকাফের জন্য মসজিদকে খাস করা হয়েছে। 
যদি মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ করা সঠিক হতো তাহলে সে সব স্থানে স্ত্রী মিলন করা নিষিদ্ধ 
হওয়াকে খাস করা হতো না। কারণ ইতিকাফ অবস্থায় মুতলাকভাবে স্ত্রী মিলন করা হারাম। 
এ বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন ইবনু “আব্দুল বার, ইমাম কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে এবং 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমুল্লাহ। আর ইজমা হওয়া সঠিক হবে না। 
কারণ অল্প কিছু মতভেদ বর্ণিত হয়েছে। সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। যেমনটি ফাতহুল 
বারীতে বর্ণিত হয়েছে। 


এই মসজিদের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন, কোন কোন বিদ্বানের মতে, 
ইতিকাফের জন্য মসজিদ হওয়ার বিষয়টি তিন মসজিদের সাথে খাস। এটি হুযায়ফা (৮) 
এর অভিমত । আর আতা রহি. মাক্কা ও মদীনার মসজিদের সাথে বিষয়টিকে খাস করেছেন । 
আর ইবনুল মুসাইয়্যাব মদীনার মসজিদের সাথে খাস করেছেন। 


আর অধিকাংশ আলেম ব্যাপকভাবে সকল মসজিদে ইতিকাফ করার প্রতি অভিমত পোষণ 
করেছেন । কিন্তু যে ব্যক্তির জন্য জুমআ আবশ্যক সে ব্যক্তির ইতিকাফের জন্য ইমাম শাফেয়ী 
রহি. জামে মসজিদ হওয়া মুস্তাহাব মনে করেছেন । আর ইমাম মালিক ইতিকাফকারীর জন্য 
জামে মসজিদ হওয়ার শর্ত করেছেন । কারণ তার মতে জুমআ বিচ্ছিন্ন হওয়া কারণে ইতিকাফ 
বিচ্ছিন হয়ে যায়। আর হাকাম, হাম্মাদ, যুহরী রহি. এর মতে এবং ইমাম মালিক রহি. এর 
দুই মতের এক মত হল যে মসজিদে জুমআ কায়িম হয় সে মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে 
ইতিকাফ জায়েয হবে না। 


আর ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ, ইসহাকৃ , আবু ছাওর রহি. এর মতে, যে মসজিদে পাচ 
ওয়াক্ত সালাত কায়িম করা হয় এমন মসজিদে ইতিকাফ করা সঠিক হবে । যদিও উক্ত 
মসজিদে জুমআ কায়িম করা না হয়। আর এই অভিমতটিই প্রাধান্যযোগ্য । কেননা যে 
মসজিদে জামাআত হয় না সেই মসজিদে যদি ইতিকাফ করে আর যদি জামাআত না হয় 
অথচ সে এ একাকী মসজিদেই অবস্থান করবে এটা ইতিকাফ এর জন্য জায়েয হবে না। 
অথবা হয়তো সে বেশি বেশি বের হবে । আর বেশি বেশি বের হওয়াটি ইতিকাফের বিরোধী । 
অথচ সে এর থেকে বিরত থাকতে সক্ষম । 


আর তিন মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীসটি মার্ক ও মাওকৃফ 
হওয়া সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে । তবে প্রণিধানযোগ্য মতে এটি হুযায়ফা ৫৮”*%) থেকে 
মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্বাতীত, বিদ্বানগণের একদল বিদ্বান ইতিকাফ এর ফযীলত 
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ও পূর্ণতা না হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন। ইতিকাফ বিশুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে 
নয়। 


আর যদি ইতিকাফকারী মহিলা হয়: তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও সাওরীর মতে, মহিলা 
তার বাড়ির মধ্যকার মসজিদে সালাত আদায় করবে । এটি ইমাম শাফেয়ী রহি. এর প্রাচীন 
অভিমত । 


সঠিক অভিমত হল ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ রহি. এর অভিমত । আর তা হল মসজিদ 
ছাড়া ইতিকাফ বিশুদ্ধ হবে না। কারণ ব্যাপকভাবে আয়াতে বলা হয়েছে: আর যখন তোমরা 
মসজিদে ইতিকাফরত থাকবে তখন স্ত্রী মিলন করবে না। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর বিবিগণ তার সাথে মসজিদে ইতিকাফ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। 
তিনি প্রথমে তাদেরকে অনুমতি দেন ও পরে তাদেরকে নিষেধ করেন। সুতরাং ইতিকাফ 
করার জন্য যদি মসজিদ শর্ত না হয় তাহলে অনুমতি দেওয়া ও না দেওয়ার যে আলোচনা 
উল্লেখ হয়েছে এটা হতো না এবং মহিলাদের জন্য তাদের বাড়ির মসজিদই ইতিকাফের জন্য 
যথেষ্ঠ হতো । 


জ্ঞাতব্য: মহিলাদের ইতিকাফ করার জামে মসজিদ হওয়া শর্ত নয়। বরং তাদের জন্য সকল 
মসজিদেই ইতিকাফ করা জায়েয । কারণ মহিলাদের জন্য জামাআতে সালাত আদায় করা 
ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ রহি. এই অভিমতই পোষণ করেছেন । দেখুন: 
মুগনী (8/৪৬৪-৪৬৫), ফাতহুল বারী (২০২৫) (২০৩৩), তাফসীর কুরতুবী (২/৩৩৩) 
ও মাজরূু (৬/৪১০) মাকতাবাতুল ইরশাদ । ফাতহুল আল্লাম। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৯: যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করবে সে কখন 
থেকে ইতিকাফ শুরু করবে? 

উত্তর: এই মাসআলায় দু'টি অভিমত রয়েছে: 

প্রথম অভিমত: একুশের দিনের ফজরের সালাতের পর থেকে ইতিকাফ শুরু করবে । এটি 
আওযায়ী, লাইস ও সাওরী রহিমাহুমুল্লাহর অভিমত । তারা এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়িশা 
(লস্ট) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আদায় করতেন এরপর তিনি তার ইতিকাফ করার স্থানে প্রবেশ করতেন। 

দ্বিতীয় অভিমত: রমজানের বিশ তারিখে মাগরিব সালাতের পর থেকে ইতিকাফ করা শুরু 
করবে। এটি ইমাম আহমাদ, মালিক, আহমাদ ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ এবং একদল 
বিদ্বানের অভিমত । কারণ দশক সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হয়। আর সহীহাইনে আবু সাঈদ 
খুদরী (স্) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাইলাতুল 
বৃদর তালাশ করার জন্য মধ্য রমজানে ইতিকাফ করেন । অতঃপর তার নিকট স্পষ্ট হয় যে, 
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লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকে হয়। এরপর তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আমার সাথে 
ইতিকাফ করবে সে যেন নিজের ইতিকাফের স্থানে ইতিকাফ করে । আর এই মতটিই 
প্রাধান্যযোগ্য মত। এটি আমাদের শাইখ মুকবিল বিন ওয়াদী রহি. এর অগ্রগণ্য মত। আর 
আয়িশা (নস্ট) এর থেকে বর্ণিত হাদীসকে তারা তাবীল করে বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রের প্রথমাংশে ইতিকাফ স্থানে প্রবেশ করেছিলেন । বন্তত তিনি যে 
স্থানকে নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছিলেন সেই স্থানে ফজরের সালাতের পর নির্জনতা গ্রহণ 
করেন । দেখুন, ফাতহুল বারী (২০৩৩) ও মুগনী (৪/৪৮৯)। ফাতহুল আল্লাম । 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭০: ইতিকাফের সময়ের সর্ব নিম্ন পরিমাণ 
এই মাসআলায় দুটি অভিমত রয়েছে: 


প্রথম অভিমত: ইতিকাফের জন্য কোন সর্ব নিশ্ন পরিমাণ নেই । এটি ইমাম শাফেয়ী, দাউদ, 
ইবনু “উলাইয়্যাহ রহি. এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ রহি. এর একটি অভিমত । এমতকে 
ইবনুল মুনযির ও ইবনুল আরাবী উত্তম মনে করেছেন । সুতরাং এক ঘণ্টা সময়ের জন্য যদি 
কেউ ইতিকাফ করে তবুও সেটি সঠিক হবে । এটি ইমাম আবু হানীফা রহি. এর অভিমত । 


দ্বিতীয় অভিমত: ইতিকাফের সর্ব নিম্ন পরিমাণ সময় হল এক দিন ও এক রাত । এটি ইমাম 
মালিকের অভিমত ও ইমাম আবু হানীফা রহি. এর প্রসিদ্ধ অভিমত। কারণ শরীআতে বর্ণিত 
পরিমাণের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হল এটি । অর্থাৎ, তারা উমার €৮**) থেকে ইতিপূর্বে বর্ণিত 
হাদীসের অর্থকে উদ্দেশ্য করেছেন। 


তবে প্রথম অভিমতটিই প্রাধান্যযোগ্য । কারণ শব্দগতভাবে ইতিকাফ কম ও বেশি সকল 
ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। শরীআত এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নির্ধারণ করেনি । সুতরাং 
মূল ও শব্দগত অর্থের উপরেই এটি অবশিষ্ট্য রয়ে গেছে। দেখুন: মাজর (৬/৪২০) আল 
ইরশাদ প্রকাশনী ও তাফসীর কুরতুবী (২/৩৩৩)। ফাতহুল আল্লাম। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭১: ইতিকাফ করার জন্য সিয়াম রাখা শর্ত কি? 
এ বিষয়ে দু'টি অভিমত রয়েছে: 


প্রথম অভিমত: ইতিকাফের ক্ষেত্রে সিয়াম থাকা আবশ্যক । এটি ইমাম মালক, লাইছ, আবু 
হানীফা, সাওরী রহি. এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ রহি. এর একটি অভিমত । তারা এ 
অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়িশা (৪) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম ছাড়া ইতিকাফ করেননি । আর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 
এটি মুআল্লাল হাদীস। অনুরূপ তারা আবূ দাউদে (২৪৭৪) ইবনু উমার (ম্ছ্) এর বর্ণিত 
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হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। উমার (৮৯) জাহিলীয়্যাতের যুগে ইতিকাফ করার 
নিয়্যাত করেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন: তুমি ইতিকাফ 
করো ও সিয়াম রাখো । আর এই হাদীসটি যঈফ । এটিকে আব্দুল্লাহ বিন বুদাইল (স্*) 
এককভাবে বর্ণনা করেন । আমর বিন দীনার থেকে । আর আব্দুল্লাহ বিন বুদাইল যঈফ রাবী । 
সে সহীহাইনের বিপরীত বর্ণনা করে । কারণ সহীহাইনের বর্ণনায় সিয়াম থাকার কথা উল্লেখ 
নেই। 


দ্বিতীয় অভিমত: ইতিকাফের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক নয়। মানতের দ্বারা যদি নিজের 
উপর আবশ্যক করে নেয়া ছাড়া । যেমনটি ইবনু আব্বাস (৫্ট) থেকে অত্র অধ্যায়ে সহীহ 
সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটি ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাক রহি. এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ 
রহি. এর প্রসিদ্ধ একটি অভিমত । এটি সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব ও উমার বিন আব্দুল আযীয 
রহি. এর অভিমত । তারা সহীহাইনে বর্ণিত ইবনু উমার (৫) এর বর্ণনা দ্বারা দলীল প্রদান 
করেছেন । উমার ৫৮”) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি 
জাহিলীয়্যাতের যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছি। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। আর রাততো সিয়াম 
রাখার সময় নয়। হাদীসটির সমালোচনা করে বলা হয় যে, সহীহ মুসলিমে (ইয়ামান) শব্দ 
যোগে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । আর এই সমালোচনা দ্বারা দলীল প্রদানের ত্রুটি করবে 
না। বরং বলা হবে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সিয়াম রাখার নির্দেশ 
প্রদান করেননি । যদি ইতিকাফের জন্য সিয়াম রাখা শর্ত হতো তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (উমারকে) সিয়াম রাখার নির্দেশ দিতেন। তারা এ অধ্যায়ে 
উল্লেখিত ইবনু আব্বাস (-্ট) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন । আর ইতিপূর্বে 
বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে । তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিনে ইতিকাফ করা সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা দলীল 
প্রদান করেছেন। যেমন সহীহাইনে আয়িশাহ (৪৯) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তারা বলেন: 
ইতিকাফের জন্য সিয়াম ওয়াজিব করা এমন একটি হুকুম । যা শরীআত ছাড়া প্রমাণিত হবে 
না। আর এ বিষয়ে কোন সহীহ দলীল ও ইজমা বর্ণিত হয়নি। তাই দ্বিতীয় মতটি 
প্রাধান্যযোগ্য ৷ আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । দেখুন: মুগনী (8/৪৫৯), ফাতহুল বারী (২০৩২) 
ও শারহু মুসলিম (৮/৬৭)। ফাতহুল আল্লাম। 


৩. রমজানে ইতিকাফ করা বেশি তাগিদপূর্ণ, বিশেষভাবে রমজানের শেষ দশকে। 


কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে আয়িশা (তস্ট) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। 


৪. রমজানের শেষ দশকে ইবাদতে পরিশ্রম করা মুস্তাহাব । 


৫৫৫ 


আয়িশা ন্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


2 ডি এ জেঠি 2005 45 ঠা 0০59 পিল এডি আ. এও উঠ ৩৫ 
যখন রমজানের শেষ দশক আসত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি 
কষে বেঁধে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্র জেগে থাকতেন ও 
পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন । এটি সহীহ হাদীস |[১৯৬] 
৫. লায়লাতুল কদরের সম্ভাব্য রাতগ্ুলো ইবাদতের জন্যে) জাগা মুস্তাহাব । 


আবু হুরায়রা (৮৭) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


59১ ৮০ 5 এ 0 ড০০$ 64 ১ পল ৬ 

যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকির আশায় কদরের রাতে ইবাদতের জন্যে রাত্রি জাগবে, তার 

পৃবের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এটি সহীহ হাদীস ।১১৭] 

৬. যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদর পাবে, সে যে দুআ বলবে। 

আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 

চিনা ৬ 2৮ ৩ 7801 59:93 ৪১ এ 5 এপ গু ৬৪$ ৬] জি ঝা 495 ৪ 
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হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি লাইলাতুল কদর পাই, তাহলে সে রাতে কি বলবো? তিনি 

বললেন, তুমি বলো, 

৪ ১৪৪৪ ৪0 ৬এ ৮০ এ] ভি 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই পছন্দ করো । অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা 
করে দাও । এটি সহীহ হাদীস 1১১৮ 


[১১১৬] সহীহ বুখারী, হা/২০২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৭৪। 
[১১১৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬০। 
[১১১৮] তিরমিযী, হা/৩৫১৩, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৫০। 


৫৫৬ 


৭. ইতিকাফকারী প্রয়োজন ছাড়া (মসজিদ থেকে) বের হবে না। 

আয়িশা ঞ্সস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

0৮5 ম ০৩ এ এপদানা ও 8 4০০ ভ৬ এপ এ আআ এত আ ৯০ ৩৫ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে 

দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ইতিকাফে থাকতেন তখন প্রয়োজন 

ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না। এটি সহীহ হাদীস ।[১১১৯] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭২: যখন রামাযানের শেষ দশ তারিখে ইতিকাফ করবে তখন “ঈদের 
দিনেও কি ইতিকাফ স্থলে অবস্থান করতে হবে? 

ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালিকের মতে, ঈদের রাত্রিতেও ইতিকাফ স্থলে অবস্থান করতে 
হবে এবং ফজরের সালাতের পর বের হতে হবে। 

ইমাম শাফেয়ী ও আওযায়ী রহিমাহুমাল্লাহ এর মতে, যখন সূর্য অন্ত যাবে তারপর বের হবে। 
কারণ দশ তারিখ সূর্যাস্তের পর থেকেই মাস শেষ হয়ে যায়। এই অভিমতটিই প্রাধান্যযোগ্য 
অভিমত । যুস্তাহাব হওয়ার কোন দলীল নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । দেখুন: তাফসীর 
কুরতুবী (২/৩৩৬)। ফাতহুল আল্লাম। 


[১১১৯] সহীহ বুখারী, হা/২০২৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৭। 


255 ০৮5 01 ০৮৩৩ 
চতুর্থ পর্ব: যাকাত 


৫৫৭ 


৫৫৮ 


2571 ০৩০ ০৮ 15১ তা 
প্রথম অধ্যায়: যাকাতের বিধিবিধান 
০19৮1 55) ৮ :এ। শত 
দ্বিতীয় অধ্যায়: পশ্তর যাকাত । 
0501 ৮০:99 ০০৫এ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: উটের নিসাবের পরিমাণ 
১৪ ভুল ও এ 
৮৬] ৮০০ ৩৪৪ এএ। 
০535919 972015 ৬৯ ও :21901 ০০০) 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ: (পশ্তকে) একত্রিত করা, বিচ্ছিন্ন করা এবং ওয়াকস (দেই ফরয পরিমাণের 
মাঝের পশুর সংখ্যা । 


552019 শ৯০। 55 ৬ এত ভত। 
তৃতীয় অধ্যায়: সোনা ও রূপার যাকাত। 
৬০৬৭ 94 শ৬ :৪191 ৩ 
চতুর্থ অধ্যায়: উৎপাদিত ফসলের যাকাত। 
2571 ০১)৮০০ ৮ :0০৬1 শ৪। 
পঞ্চম অধ্যায়: যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ 
722] 2১০৬০ ৮৮১৬৭ শত 
ষষ্ঠ অধ্যায়: সাদাকাতুল ফিতর। 
তাপ] ৮:৩৭ আত 
সপ্তম অধ্যায়: খুমুস বা (গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা)। 


৫৫৯ 


25) ১০ ০৮:03 ৪ 
প্রথম অধ্যায়: যাকাতের বিধিবিধান 


১. ইসলামে যাকাতের মর্যাদা । 

যাকাত হলো দীনের ফরয বিষয়গুলোর অন্যতম এবং এটি দীনের একটি রুকন । 

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

3৩1 9815 5501 6915 405505551442 ৪9 | এ এ ২ ৬ 25 কী এ৪০১০। ৩ 
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ইসলামের স্তস্ত হচ্ছে পাঁচটি। সেগুলো হলো, ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই 

এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান 

করা । ২. সালাত কায়িম করা । ৩. যাকাত আদায় করা । 8. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. 

রমজানের সিয়াম পালন করা । এই হাদীসটি সহীহ |[১১২০] 

২. যাকাতের ফযীলত এবং যাকাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান । 


এই ইবাদতের নাম “যাকাত” হওয়াতেই এক দিক থেকে এর ফযীলত প্রমাণ হয়। সেটি 
হলো, যাকাত অর্থ হলো, পবিভ্রতা ও বৃদ্ধি পাওয়া । আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে 
বলেন, 


রে 


% তিনি ৮. পক) গু ৮৫4৮৮ 1৮ (৬৮৮০ » 95162 বছর প৯ তে হও 
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আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র 


করবেন এবং পরিশোধিত করবেন । আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। আপনার দুআ 
তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর ৷ আর আল্লাহ সবশ্রোতা, সবর্ঞ (সূরা আত তাওবা: ১০৩)। 


সুতরাং যাকাত হলো, ধনী ও দরিদ্রদের নিজেদের জন্য এবং তাদের সম্পদের জন্য পবিত্রতা 
ও বৃদ্ধিস্বরূপ। আর এটি যাকাত দানকারীর জন্য সফলতা । 


[১১২০] সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬। 


৫৬০ 


আল্লাহ তাআলা সূরা আর রূমে বলেন, 


প্র 
চর 
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আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ 

বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) 

সুতরাং তারাই সমৃদ্ধশালী (সুরা আর রম: ৩৯)। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

৬৮৮ এ তি ৬০৪ এ ও 3৮ অর ই] থ। ৩৯3 ভি জিডি উই ১৭৪ এ 

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল 

করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র সম্পদ কবুল করেন আর আল্লাহ তার ডান হাত দিয়ে 


তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের 
কেউ ঘোড়ার শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় সমান হয়ে যায় । 


এই হাদীসটি সহীহ |] 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৩9+২০১৪ 53 ১০০৫9 05 এ 185 ১$০াও 
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সাদাকা করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মযাদা বাড়িয়ে 
দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। 


এই হাদীসটি সহীহ 1১২২] 

উকবাহ ইবনুল হারিস (রা) হতে বণিত। তিনি বলেন, 

405 34৬8 দি উকি 05 ৮5 এক পি পি ০ 5 ০৩ 
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[১১২১] সহীহ বুখারী, হা/১৪১০, সহীহ মুসলিম, হা/১০১৪। 
[১১২২] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৮, তিরমিযী, হা/২০২৯। 


৫৬১ 


একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করে দ্রুত 
ঘরে প্রবেশ করলেন । অতঃপর বিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন । আমি বললাম বা তাঁকে 
বলা হলো, এমনটি করার কারণ কী? তখন তিনি বললেন, ঘরে সাদাকার একখন্ড সোনা 
রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পযন্ত তা ঘরে থাকা আমি পছন্দ করিনি । কাজেই তা বন্টন করে 


দিয়ে এলাম । এই হাদীসটি সহীহ |[১৯২৩] 


৩. যাকাত ও সাদাকা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় । এই দু'টি শব্দগতভাবে পৃথক, কিন্তু উভয়ের 
অর্থ একই। 


পবিত্র কুরআতে ত্রিশবার যাকাত শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাতাশ স্থানে সালাতের 
সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।১১ আর তিনস্থানে সালাতের সাথে যাকাতকে 
উল্লেখ করা হয়নি । সেগুলো হলো, আল্লাহ তাআলা সূরা আল আরাফে বলেন, 

3৮28 3961৬ ও্চি চা 33 5558 ৩০ ৪৬৩৯ 
সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত 
দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে (সুরা আল আরাফ: ১৫৬)। 
আল্লাহ তাআলা সুরা আর রূমে বলেন, 

৩৯০৮০ ০১ এএ১৩ এটা 9 ৩9459 5১৫9 ৩2 2 ৯ 
আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই 
সমৃদ্ধশালী (সূরা আর রূম: ৩৯)। 
আল্লাহ তাআলা সূরা ফুসসিলাতে বলেন, 

৩১১৪ ৯৯৯২৬০৯৪1৩৯ ১ ও ৯ 

যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারাই আখিরাতের সাথে কুফরীকারী। 


এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনের ত্রিশ স্থানে যাকাত শব্দ এসেছে। এগ্তলোর সবগ্তডলোই ফরয 
যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে সাদাকা শব্দটি কুরআনে তেরবার এসেছে। পাঁচ 
স্থানে ২.০ শব্দ, আর সাত স্থানে ৬১০ শব্দ, আর এক স্থানে ৮০-০ শব্দ এসেছে। 

পবিত্র কুরআনে ইহরাম অবস্থায় মাথা মুগ্তনের কাফফারার বিষয়ে মিসকীনদের খাদ্য 
খাওয়ানো অর্থে সাদাকা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


[১১২৩] সহীহ বুখারী, হা/১৪৩০। 
[১১২৪] আল মুজামুল মুফাহরিস লি আলফাযির কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৩১-৩৩২। 


৫৬২ 


€ ৬4৫0 ৪:০ 3ক৩০ ৩ ই এট ৩৪ এপি 7০2৮৫ 3৫ ৩৫ সি 
অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম 
কিংবা সাদাকা অথবা পশু জবাই দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে (সুরা আল বাকারা: ১৯৬) । 


আবার পবিত্র কুরআনে ফরয যাকাত অর্থেও সাদাকা শব্দ ব্যবহ্ত হয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন, 
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আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিভ্র 
করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন । আপনার দুআ 
তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর ৷ আর আল্লাহ সর্বসশ্রোতা, সবজ্ঞ (সূরা আত তাওবা: ১০৩)। 


এই অথেই আল্লাহ তাআলা সুরা আত তাওবাতে বলেন, 
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সাদাকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কমর্চারীদের জন্য, 

যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, খণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর 


পথে ও মুসাফিরদের জন্য ৷ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত । আর আল্লাহ সর্ব, প্রজ্ঞাময় 
(সূরা আত তাওবা: ৬০)। 


আর অন্যান্য স্থানে ফরয সাদাকা ও নফল সাদাকা উভয় অথেই ব্যবহৃত হয়েছে 1১২৫ 


আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা 
দেখতে পাই যে, কোন কোন স্থানে সাদাকা শব্দটি ফরয যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
আবার কোন স্থানে ফরয সাদাকা ও নফল সাদাকা উভয় অথেই ব্যবহৃত হয়েছে । আবার 
কোন স্থানে শুধু নফল সাদাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


সারকথা হলো, যাকাত ও সাদাকা একই অর্থের শব্দ । এদের নাম ভিন্ন, কিন্তু অর্থ একই । 


[১১২৫] আল মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাযির কুরআনিল কারীম, পৃ. ৪০৬। 


৫৬৩ 


8. কখন যাকাতকে ফরয করা হয়েছে? 


নবুওয়তের প্রথম দিকেই যাকাতকে ফরয করা হয়েছিল । তবে তাতে কোন পরিমাণ বা শর্ত 
দেয়া ছিল না, সেখানে ছিল না নিসাবের কোন পরিমাণ নির্ধরিণ অথবা বাৎসরিক হিসাব 
অথবা কারো দিকে সম্পৃক্তকরণ | এই স্তরটি ছিল মান্ী জীবনের । এই বিষয়ে অনেক আয়াত 
নাযিল হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আছে, আল্লাহ তাআলা সুরা আন নামল এ বলেন, 
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ত-সীন; এগুলো আল-কুরআন এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; পথনিদেশ ও সুসংবাদ 
মুমিনদের জন্য । যারা সালাত কায়িম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখেরাতে নিশ্চিত 
বিশ্বাস রাখে (সূরা আন নামল: ১-৩)। 


তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদানী জীবনের হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে 
যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ নির্ধনি করে দেয়া হয়। 


€. যাকাতের প্রতি উৎসাহিতকরণ এবং এটি না দেয়াতে কঠিন সতকীর্কিরণ। 
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আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য 
তা মঙ্গল, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে । বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল । যেটাতে 
তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে । আসমান ও জমিনের 
সন্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই । তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত (সুরা আলে 
ইমরান: ১৮০)। 


ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

যখন মুয়ায ইবনু জাবাল (রো) কে ইয়ামানে (প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন, তখন তিনি 
গ 
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৫৬৪ 


তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছে যারা কিতাবধারী ৷ সুতরাং তাদেরকে আহ্বান 
জানাবে এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর আমি 
আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, 
প্রত্যেক দিন ও রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা 
তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত 
ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে 
বিতরণ করা হবে । যদি তারা এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের ভালো ভালো সম্পদগ্ডলো 
গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো । আর মাযলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থেকো, কেননা তার 


ও আল্লাহর মাঝখানে কোন পদাঁ নেই । এই হাদীসটি সহীহ ।1৯২৬] 
আল্লাহ তাআলা সুরা আত তাওবার দুই আয়াতে বলেন, 


দি ও+ এবি ০৩৯৪৭ 92557 ০5 555 
2৫ 51 0546 1555 দি ভি ও ক 5৩ ও পভ ৬ 

ক ৩১১৪৫ ০১০ ৬০৪৭ 
আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না আপনি তাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে 
এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, এগুলোই 


তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে । কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার 
স্বাদ ভোগ করো (সুরা আত তাওবা: ৩৪-৩৫)। 


আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

এড এ এ ৫৫ ৮৩০ ০৪ কর ১ ও পরি ও ই ও 5১৪ ও 8৫০৩ ৬৫৬ 
০0 এ 45 খের এ] ৫] এ০ 5৫ এ ও ৩০৪ 8 ৩৫ ও ১১৩ ও ঞ। এ উর 
6 ০০ এ পুদি ৬ ৬ ৬ এরর 55 ৩ ৫ শেভ 3 এ ৬০৪ ১ ৩৫ ৩৩০ ৬৫৮ 
৩] 15০56 ভেদে পো ৩০ 838 3৫3 ৪১ ও ৬ ৬ এড এ ০৪ 521 
558, এ 53% ১ 6 ৮৩ ৩ ৩5 ০9৬ এ $ এ এ 
এএম এত ৫) 9021 446০6 এ? ৫ ২ ৮০৪০ ও ৩ 2 ০০ ০০১৮ 2 


[১১২৬] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৯। 


৫৬৫ 
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9 এ 
সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এর হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন 
তার এ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগ্তনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা 
জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে কপাল ও পার্খশদেশ ও পিঠে দাগ 
দেয়া হবে । যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এরূপ করা হবে এমন 
একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান । আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের 
বিচার শেষ না হওয়া পযন্ত চলতে থাকবে । অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে জান্নাতের আর 
জাহান্নামের দিকে । যে উটের মালিক তার উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না যখন 
কিয়ামতের দিন আসবে তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে । অতঃপর তার 
উটগ্ুলো মোটাতাজা হয়ে আসবে । এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে । এগ্ডলো আপন 
আপন খুর দ্বারা তাকে পায়ে মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে । এভাবে 
যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে অপরটি অগ্রসর হবে । সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি 
দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান ৷ অতঃপর বান্দাদের বিচার 
শেষ হবে। তারপর তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে । 
যেসব ছাগলের মালিক এর হক (যাকাত) আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তাকে এক 
সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে । আর তার সে সব ছাগল তাকে শিং দিয়ে 
আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে । সেদিন তার একটি ছাগলের শিং 
বাকা বা শিং ভাঙ্গা থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে দ্বিতীয়টা এর পিছে 
পিছে এসে যাবে । সারাদিন তাকে এভাবে পিষা হবে । এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান । অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর 


কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৯২৭] 
৬. যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির বিধান। 


যাকাত হলো ইসলামের রুকনগ্তলোর অন্যতম এবং এটি একটি ফরয বিধান, যার ব্যাপারে 
এই উম্মত একমত হয়েছেন । আর এটি একটি দীনের জরুরী বিষয় । কোন ব্যক্তি যদি যাকাত 
ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে এবং কাফির হিসেবে 
তাকে হত্যা করা হবে । তবে যদি সে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী হয়, তাহলে তার থেকে এই 
বিধান না জানার ওজরকে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি যাকাতকে ফরয 
হিসেবে বিশ্বাস করে, কিন্তু যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে যাকাত না দেয়ার 


[১১২৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৭, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৮৩। 


৫৬৬ 


কারণে সে পাপী হবে । তবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না । বিচারক জোরপৃবক তার 
থেকে যাকাত নিবেন এবং শাস্তিস্বরূপ তার অধেক সম্পদও নিবেন। 


বাহয ইবনু হাকীম হতে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৬0৪ এভন ৩ ৬৩ ৬6 ৩8 ভি 329 হ্যা ও ৪১৫৫ ও 
5 84৬ ৩৭ 85 3 ৬০ ৩ £66 4 9556 219৯ 6৮ ৪ 
চারণভূমিতে বিচরণশীল উটের চল্লিশটির জন্য একটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে এবং 
একটি উটকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না । যে ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে দিবে, সে সেই প্রতিদান 
পাবে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, আমরা তা আদায় করবোই এবং 
(শাস্তিস্বরূপ) তার সম্পদের অর্ধেক নিবো । কেননা এটাই আমাদের রবের হক। আর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের জন্য এর থেকে সামান্য 
পরিমাণ নেয়াও বৈধ নয় । এই হাদীসটি হাসান ।১২৮] 


আর কোন সম্প্রদায় যাকাত ফরয হওয়াকে বিশ্বাস করার পরেও যাকাত দেয়া থেকে বিরত 
থাকে, তাহলে যদি শক্তি ও ক্ষমতা থাকে, তাহলে তাদের সাথে লড়াই করতে হবে, যতক্ষণ 
না তারা যাকাত দেয়। 


ইবনু উমার রো) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
গে 155 255০0155805 981 4525 পিএ ৬9 আব থু ও ৬৮৫ এল এ এ ও জগ 
| এি ৫০০০৫ ০৯০৯৭ 56 32099 78০০৯ ৩০৮৫০ ৩1519551$8 
আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নিদেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য 
দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে । তারা যদি এগুলো করে, 


তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য 
ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা । আর তাদের 


হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত। এই হাদীসটি সহীহ |1৯২৯] 


১১২৮] আবু দাউদ, হা/১৫৭৫, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪। 
[১১২৯] সহীহ বুখারী, হা/২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২২। 


৫৬৭ 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণিত | তিনি বলেন, 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকর (রা) এর খিলাফতের 
সময় আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায় । তখন উমার রো) আবূ বকর রো)-কে লক্ষ্য 
করে বললেন, আপনি সে সব লোকদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পূর্ব পযন্ত মানুষের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে । আর যে কেউ তা বললো, সে তার সম্পদ 
ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিলো। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি 
কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা । আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত। 
আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা 
সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর 
কসম । যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের 
বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো । উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবু বকর 
(রা) এর হৃদয় লড়াইয়ের জন্য প্রসারিত করে দিয়েছে । এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর 


সিদ্ধান্তই যথার্থ। এই হাদীসটি সহীহ |[১১৩০] 
৭. দেশ ও জীবনের ওপর যাকাত বের করার প্রভাব। 
ক. দুর্ভিক্ষ না হওয়া। 


আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার 
সম্মুখীন হবে । তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন 
না হও । সেগ্তলোর একটি হলো, 


7 2৬3 ১5 5০৫০ 52 91954 ২ পরম ম৫1%48 


[১১৩০] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৯, ১৪০০, সহীহ মুসলিম, হা/২০। 


৫৬৮ 
যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয় । যদি ভু- 
পৃষ্টে চতুস্পদ জন্ত ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। এই 
হাদীসটি সহীহ |1১১৩১ 
খ. যাকাত হলো জান্নাত লাভের রাস্তা । 
আল্লাহ তাআলা সুরা আলে ইমরানে বলেন, 
৩ 15833 ৬০ 291 সও ৩ষি 
তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পযন্ত তোমরা কখনো সওয়াব জোন্নাত) অর্জন 
করবে না (সূরা আলে ইমরান: ৯২)। 
গ. যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করেন। 
আল্লাহ তাআলা সুরা সাবাতে বলেন, 
21 5৮৫5৮ ঢা হি লে ১৮২৯: 5৫, 
€$3)৮) ৮ 5৯3 ১4০৪ 9১ ৪৩5 ৩৪৫৪ ৩৯ 
আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তার বিনিময় দিবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা 
(সুরা সাবা: ৩৯)। 
আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
:ঘু। 5866 ০5 05 উর টি খত 8585 935 ১৫ ১ এ ঠা ৪ 2 ৩2 ৪ 


প্রতিদিন বান্দারা যখন সকাল করে, তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন । তাঁদের 
একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, 


হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩২ 
ঘ. যাকাত প্রদানকারী আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করে। 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল আরাফে বলেন, 
50৬ 0 £)৫%] 5555 958 9 25০ 2516 ৬৪৪ 39৯ 
€৩৯০%: 


১১৩১] ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৯, সিলসিলা সহীহহ, হা/১০৬। 
[১১৩২] সহীহ বুখারী, হা/১৪৪২, সহীহ মুসলিম, হা/১০১০। 


৫৬৯ 


আর আমার দয়া তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে । কাজেই আমি তা লিখে দিবো তাদের 
জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর ওপর 
ঈমান আনে (সুরা আল আরাফ: ১৫৬)। 


ঙ. ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পায়। 
আবূ যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩:৩৫ সর ৩৫ 02০39 2 পেত ৩6 52৭ (৪ 2৮৩ 35 55 খ্ ৬) 
ঠে। এড ৩ 35 ভে ও তি ৩৪ 498 ভু) এব 825 5 পভ 0 ভে 3৬ 

5456144551445 ৫৩ 8 ৯ খু 9৫িতি। :0৩ এ 352 ৪ ? রা ৬ ₹৫ ৩৫ :44$ 
একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম । তখন তিনি কা'বা 
ঘরের ছায়ায় বসে বলেছিলেন, কা'বা ঘরের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বা ঘরের 
রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কী? আমার মাঝে কি কিছু 
ক্রেটি) দেখা গেছে? তিনি (আবু যার) বলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম । 
আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না । আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম যতক্ষণের জন্য আল্লাহ 
চাইলেন । এরপর আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! তারা কারা? হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, অধিক সম্পদের অধিকারী । 
তবে তারা নয় যারা এভাবে এভাবে এভাবে (সোদকা করে)। এই হাদীসটি সহীহ 1১১৩৩] 
৮. কার ওপরে যাকাত ফরয । 
প্রত্যেক স্বাধীন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মুসলিমের ওপর যাকাত ফরয, যদি তার 
মালাকানাভুক্ত সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হয়। তবে শস্য ফসল ছাড়া । কেননা ফসল 
নিসাব পরিমাণ হলে, ফসল তোলার দিনেই তার যাকাত ফরয হয়। আল্লাহ তাআলা সুরা 
আল আনআতে বলেন, 

৪ ১7:51 
রত ০৯১০০ 9 ১4০৫০৯ 1929৯ 


আর তোমরা ফসল তোলার দিনে সেগুলো হক (যাকাত) দিয়ে দিবে (সুরা আল আনআম: 
১৪১)। 


[১১৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৯৯০। 


৫৭০ 


019৮1 26) ৬ :3এ। শর) 
দ্বিতীয় অধ্যায়: পশ্তর যাকাত । 
৩:31 ৮৮০০ 558 এর 
প্রথম পরিচ্ছেদ: উটের নিসাবের পরিমাণ 


উটের সংখ্যা ৫ হলে তাতে ১টি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে । তারপর প্রতি ৫টি উটে 
১টি ছাগল দিতে হবে । যদি উটের সংখ্যা ২৫ হয় তাহলে তাতে ১টি বিনতে মাখায (যে 
উটনীর এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) অথবা ১টি ইবনু লাবুন (যে 
উট দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে । আর ৩৬টিতে একটি 
বিনতে লাবুন (যে উটনী দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে । 
আর ৪৬টিতে একটি হিক্কাহ (যে উটনী তৃতীয় বছর পূর্ণ করে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে) 
দিতে হবে । ৬১টিতে একটি জাযাআ (যে উটনী চতুর্থ বছর পূর্ণ করে পঞ্চম বছরে পদার্পণ 
করেছে) দিতে হবে । আর ৭৬টিতে দুইটা বিনতে লাবুন দিতে হবে । আর উটের সংখ্যা 
৯১ থেকে ১২০ পযন্ত হলে তাতে দু'টি হিক্কাহ দিতে হবে । যদি এর বেশি হয়, তাহলে প্রতি 
৪০টিতে একটি করে বিনতে লাবুন আর প্রতি ৫০টিতে একটি করে হিক্কাহ দিতে হবে । 


এই বিষয়গ্তলো নিচের তালিকাতে স্পষ্ট করা হলো, 
যে পরিমাণ যাকাত দেয়া ফরয 

১-৪ যাকাত নেই 
৫-৯ ১টি ছাগল 

১০- ১৪ ২টি ছাগল 
১৫-১৯ ৩টি ছাগল 

২০ - ২৪ ৪টি ছাগল 
২৫-৩৫ ১টি বিনতে মাখায 
৩৬ - ৪৫ ১টি বিনতে লাবুন 
৪৬ - ৬০ ১টি হিক্কাহ 
৬১-৭৫ ১টি জাযাআ 

৭৬ - ৯০ ২টি বিনতে লাবুন 


৫৭১ 


৯১ - ১২০ ২টি হিক্কাহ 

১২১- ১২৯ ৩টি বিনতে লাবুন 

১৩০ - ১৩৯ ১টি হিন্কাহ ও ২টি বিনতে লাবুন 
১৪০ - ১৪৯ ২টি হিক্কাহ ও ১টি বিনতে লাবুন। 
১৫০ - ১৫৯ ৩টি হিক্কাহ 

১৬০ - ১৬৯ ৪টি বিনতে লাবুন 

১৭০ - ১৭৯ ৩টি বিনতে লাবুন ও ১টি হিক্কাহ 
১৮০ - ১৮৯ ২টি বিনতে লাবুন ও ২টি হিক্কাহ 
১৯০ - ১৯৯ ৩টি হিক্কাহ ও ১টি বিনতে লাবুন 
২০০ - ২০৯ ৪টি হিক্কাহ অথবা €টি বিনতে 


আমি (লেখক) বলছি, পূর্বে যা বর্ণিত হলো, তার দলীল, 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবু বকর (রা) তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণকালে অত্র 
বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন যে, 

39 এ এ নিও পরদি আ। এতে | 45০০ ০৮ ও 9830 2০5 2৬ ৯ ঞ ০৪ 
04৪ ১৬ ক ৬৮ ৬ বিএড 5 ৬৫ ৬০৭ তে ৬০ ৬০ এস ও আঠা 
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পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে । এটাই যাকাতের নিসাব, আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা মুসলিমদের প্রতি নিধরিণ করেছেন এবং যা আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর রাসূলকে নিদেশ দিয়েছেন । মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট হতে নিয়মানুযায়ী 


চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে অধিক চাওয়া হলে তা যেন আদায় 
না করে। চব্বিশ ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে । 


৫৭২ 


প্রতিটি পাঁচটি উটে একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পচিশ হতে পয়ত্রিশ পযন্ত হলে একটি 
মাদী বিনতে মাখায । ছত্রিশ হতে পয়তাল্লিশ পযন্ত একটি মাদী বিনতে লাবুন। ছয়চল্লিশ 
হতে ষাট পযন্ত পালযোগ্য একটি হিক্কা, একবষ্টি হতে পচাত্তর পযন্ত একটি জাযা“আ, 
ছিয়ান্তর হতে নব্বই পযন্ত দু'টি বিনতে লাবৃন, একানব্বইটি হতে একশ" বিশ পথযন্ত 
পালযোগ্য দু'টি হিক্কা আর একশ" বিশের অধিক হলে প্রতি চকল্লিশটিতে একটি করে বিনতে 
লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্কা। যার চারটির বেশি উট নেই, সেগুলোর 
উপর কোন যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে । কিন্তু যখন 
পাঁচে পৌঁছে তখন একটি বকরী আবশ্যক । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩১] 


১৪1 ৮০ 3 ০ 


ত্রিশটা গরুতে একটি তাবী (যেই গরু এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ 
করেছে) অথবা তাবী“আ (যেই গাভী এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ 
করেছে) দেয়া ফরয। আর প্রতি চক্লিশটিতে একটি করে মুসিন্নাহ (যেই গাভী দ্বিতীয় বছর 
অতিক্রান্ত করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে । তারপর এভাবে চলতে থাকবে । 


এই বিষয়গুলো নিচের তালিকাতে স্পষ্ট করা হলো, 
গরুর নিসাবের পরিমাণ যে পরিমাণ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয 

১২৯ যাকাত নেই 

৩০ - ৩৯ ১টি তাবী 

৪০ - ৫৯ ১টি মুসিন্নাহ 

৬০ - ৬৯ ২টি তাবী 

৭০ - ৭৯ ১টি মুসিন্নাহ ও ১টি তাবী 

৮০ - ৮৯ ২টি মুসিন্নাহ 

৯০ - ৯৯ ৩টি তাবী 

১০০ - ১০৯ ১টি মুসিন্নাহ ও ২টি তাবী 


[১১৩৪] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪। 


৫৭৩ 


১১০ - ১১৯ ২টি মুসিন্নাহ ও ১টি তাবী 
১২০ - ১২৯ ৩টি মুসিন্নাহ অথবা তাবী 


আমি (লেখক) বলছি, পূর্বে যা বর্ণিত হলো, তার দলীল, 

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় এ নিদেশ দেন যে, 

গরুর (যাকাত) প্রতি ব্রিশটির জন্য একটি তাবী (যেই গরু এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় 

বছরে পদার্পণ করেছে) অথবা তাবী“আ (যেই গাভী এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে 

পদার্পণ করেছে), আর চল্লিশটির জন্য একটি মুসিন্নাহ (যেই গাভী দ্বিতীয় বছর অতিক্রান্ত 

করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক যিম্মী থেকে এক দীনার বা 

এর সমমূল্যের কাপড় নিতে হবে । এই হাদীসটি সহীহ |[৯৩] 


৮৬] ৮৮০ এআ এ০এ। 


৪০টি থেকে ১২১টি পযন্ত ছাগলে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয । আর ছাগলের 
পরিমাণ ১২১টি হলে তাতে দু'টি ছাগল দিতে হবে, এই পরিমাণই দিতে হবে ছাগলের সংখ্যা 
২০১ হওয়া পযন্ত । আর ছাগলের পরিমাণ ২০১ হলে তাতে তিনটি ছাগল দিতে হবে । এই 
পরিমাণই দিতে হবে ছাগলের সংখ্যা ৩০১ হওয়া পযন্ত । আর ছাগলের পরিমাণ ৩০১ হলে 
তাতে চারটি ছাগল দিতে হবে । তারপর প্রতি একশ ছাগলে একটি করে ছাগল দিতে হবে। 


এই বিষয়গ্ডলো নিচের তালিকাতে স্পষ্ট করা হলো, 
ছাগলের নিসাবের পরিমাণ যে পরিমাণ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয 
১-৩৯ কোন যাকাত নেই 


[১১৩৫] আবু দাউদ, হা/১৫৭৬, তিরমিযী, হা/৬২৩। 


৫৭৪ 


৪০ - ১২০ ১টি ছাগল 
১২১ - ২০০ ২টি ছাগল 
২০১ - ৩০০ ৩টি ছাগল 
৩০১ - ৪০০ ৪টি ছাগল 
৪০১ - ৫০০ ৫টি ছাগল 


এভাবে প্রতি একশটিতে একটি করে ছাগল দিতে হবে । 

আমি (লেখক) বলছি, পূর্বে যা বর্ণিত হলো, তার দলীল, 

আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রো) তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণকালে অত্র 

বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন যে, সেই বর্ণনাতে আছে যে, 
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আর বকরীর যাকাত সম্পর্কে, গৃহপালিত বকরী চল্লিশটি হতে একশ বিশটি পযন্ত একটি 

বকরী। এর বেশি হলে দু'শটি পযন্ত দু'টি বকরী। দু'শর অধিক হলে তিনশ" পযন্ত তিনটি 

বকরী । তিনশ'র অধিক হলে প্রতি একশ'-তে একটি করে বকরী । কারো গৃহপালিত বকরীর 

ংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই । তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা 

করতে পারে । এই হাদীসটি সহীহ |[১১৩৬] 


[১১৩৬] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪। 


৫৭৫ 


০9919 9:১019 ৬৯1 ও 1251 0 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: (পেশুকে) একত্রিত করা, বিচ্ছিন্ন করা এবং ওয়াকস (দেই ফরয পরিমাণের 
মাঝের পশুর সংখ্যা । যেমন পাঁচটি উটে একটি ছাগল এবং দশটি উটে দু'টি ছাগল দিতে 
হবে। এখন কারো কাছে যদি ছয়টি বা সাতটি উট থাকে তাহলে এই বাড়তি সংখ্যাকেই 
ওয়াকস বলে) সম্পর্কে। 

১. যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন গবাদিপশুপ্তলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিত 
পশুগুলোকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। 

আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান, যাকাতের 
(পরিমাণ কম বেশি হওয়ার) আশংকায় বিচ্ছিন্ন পশুগ্তলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং 
একতব্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ |[১১৩৭] 
একত্রিত পশুকে বিচ্ছিন্ন করার ধরন। 

যেমন, দুই ব্যক্তির দুইশ একটি ছাগল আছে । এই ছাগলগুলোতে তিনটি ছাগল যাকাত 
হিসেবে দিতে হবে। কিন্তু তারা এই ছাগলগুলোকে (দুই জনের মাঝে) বিচ্ছিন্ন করে দিলে, 
তখন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে (কেননা তখন 
প্রত্যেকের ছাগলের পরিমাণ হবে একশটি)। 
বিচ্ছিন্ন পশুকে একত্রিত করার ধরন: 

যেমন, তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের চল্লিশটি করে ছাগল আছে। যদি তিনজনের ছাগলকে 
একত্রিত না করে, তাহলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে । আর 
যদি তিনজনই তাদের ছাগলপ্তলোকে একত্রিত করে, তাহলে সবগ্তলোর জন্যই একটি ছাগল 
দিতে হবে (কেননা তখন ছাগলের পরিমাণ হবে একশ বিশটি, যাতে একটি ছাগল যাকাত 
হিসেবে দিতে হবে)। 

২. নিসাবের চেয়ে কম সংখ্যক পশু থাকলে তাতে কোন যাকাত নেই। আবার 
ওয়াকসেরও কোন যাকাত নেই। 
প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আনাস (রা) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নিসাবের কম 
পরিমাণে কোন যাকাত নেই । আর এই বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। 


[১১৩৭] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫০। 


৫৭৬ 


০১ শব্দটি ১০১) শব্দের বহুবচন। এটি হলো, দুই ফরয পরিমাণের মাঝের পশুর 
খ্যা। আর এই বিষয়েও কোন মতভেদ নেই । কেনা মুয়ায (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, 
এই ওয়াকসে (যাকাতের পরিমাণে) কোন ফরয নেই । এই হাদীসটি সহীহ ॥১১৩৮! 

৩. দুই অংশীদারের মাঝে (তাদের অংশ অনুপাতে যাকাতের পরিমাণ) সমানভাবে ভাগ 
করা হবে। 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত সম্পর্কে 
যে বিধান দিয়েছেন আবু বকর (রো) তা তাকে লিখে জানালেন, 
দুই শরীকের কাছ থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে সেটা তারা সমানভাবে নিজ নিজ অংশ 
বহন করবে 1৯৩৯] 
দুই অংশীদারের ধরন: 
যেমন, দুই অংশীদারের প্রত্যেকের ২০টি ছাগল আছে। এখন যাকাত আদায়কারী তাদের 
উভয়ের চল্লিশটি ছাগল থেকে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে নিলো । তখন প্রত্যেকের ওপরে 
অর্ধেক ছাগলের মূল্য বর্তাবে। এটি হলো, তাদের উভয়ের অংশীদারীত্ব থাকার কারণে 
তাদের উভয়ের মালিকানাই এক ব্যক্তির মালিকানার মতো হবে । আর এটিই সটিক, যেমনটি 
দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

8. যে ধরনের পশুগ্তলোকে যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

ক. অতিবৃদ্ধ, বার্ধক্যের কারণে যার দাঁতিগুলো পড়ে গেছে। 

খ. কানা 

গ. পাঠা 

ঘ. ক্রুটিযুক্ত, 
আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বকর (রা) তার নিকট লিখে পাঠান । 
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[১১৩৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৪০। 
[১১৩৯] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫১। 


৫৭৭ 


অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও কানা বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, 
তবে যাকাত আদায়কারী যদি চায় তাহলে নিতে পারে। এই হাদীসটি সহীহ |1১১৪] 


আর উমার আল মুহাল্লীর পত্রে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১ ৫5 ৮ 255 48 3 
(যাকাতে) অতিবৃদ্ধ ও ক্রুটিযৃক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না । এই হাদীসটি হাসান |1১৯] 
উ. আকুলা: যেই ছাগল খাবার উদ্দেশ্যে রাখা হয়। 
চ. রুব্বা: যেই পশু তার দুধের জন্য বাড়িতে রাখা হয়। 
ছ. গর্ভবতী: পাল দেয়ার পরে যেই পশু গরববতী হয়। 
ছ. পাঠা ছাগল । 
আয়িশা (সস) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
86 :2 4৩ 1৪60৩ ৩১ ১১০ ৪ ৪ ও ক ও তি ০৮০ ৩১ 2৮ এপ 
০4৫11558535 2 এসি 9 ৬৮৬৮ ১০৮ 0 ৩ ৮ মড 29 ৫) 
2 ০614৫ ৬০৬৭ ৩০9৬৪ 
উমার ইবনূল খাত্তাব (রা) এর সম্মুখে একবার যাকাতের বকরী পেশ করা হলো । তিনি এর 
মধ্যে বড় স্তনওয়ালা একটি দুধেল বকরী দেখে বললেন, এটি কোথা থেকে আসলো? 
লোকজন বললেন, এটি যাকাতের পশু । তখন উমার (রা) বললেন, এটির মালিক নিশ্চয়ই 


সন্তষ্টচিত্তে দেয়নি। মানুষকে তোমরা অসুবিধায় ফেলবে না। সবেত্তিম জিনিস কখনও 
যাকাতে গ্রহণ করবে না, আর মানুষের রিযিক ছিনিয়ে নেয়া থেকে বিরত থাকো । এই 


হাদীসের সনদ সহীহ |[১৯] 

সুফইয়ান ইবনু আবদুল্লাহ (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৫০ 225 2948 ০৯৮ ৬৭৫। এ বু 94 5 হল এও আ জেয ০৬ ও 2 তা 
006 এ 05 56 5 2 এ ০৮ ৮8৫7 ০ 9৮ এত সি ৫ পডে হন 


[১১৪০] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৫। 


[১১৪১] মুআত্তা মালিক, হা/২৩, শাইখ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (হি) তার “তাখরীজু জামি' উসুল" 
কিতাবে এই বর্ণনাকে হাসান বলেছেন । 


১১৪২] মুআত্তা মালিক, হা/২৮। 


৫৭৮ 


উঠ পি ১ ১5 ০৬১৩ 35 ০৬৪৫ 9 ১৬ তি উর বত ৩ ঞ॥। পে ৬৬ ৩ 
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উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে এক এলাকাতে যাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠালেন । 
তিনি বকরী গণনা করার সময় বাচ্চাপ্তলোকেও গণনায় শামিল করতেন। এতে 
এলাকাবাসীগণ তাকে বললেন, বাচ্চাপ্তলোকে আপনি গণনায় শামিল করেন কিন্তু যাকাতের 
মধ্যে এগুলোকে গ্রহণ করেন না কেন? যাকাত আদায় করে ফিরে আসার পরে এই ঘটনা 
উমার (রা) এর কাছে উল্লেখ করা হলো । তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, বকরীর বাচ্চা এমনকি 
যে সমস্ত বাচ্চা রাখালরা কোলে করে বহন করে সেই ধরনের বাচ্চাপ্তলোকে গণনায় শামিল 
করা হবে । কিন্তু যাকাতের আদায়ের সময়ে এগুলো আমরা গ্রহণ করি না। এছাড়াও খাওয়ার 
উদ্দেশ্যে পালিত মোটাতাজা বকরী, বাচ্চারা যার দুধের উপর নির্ভরশীল তেমন বাচ্চাওয়ালা 
বকরী, পাঠা, গর্ভবতী বকরিও আমরা যাকাতে গ্রহণ করি না। এক বছর ও দুই বছর বয়সের 
পশু গ্রহণ করা হবে। আর এটিই হলো, উৎকৃষ্ট ও নিমমানের সম্পদের মাঝে মধ্যমপন্থা। 
এই হাদীসের সনদ হাসান 1১৪৩৭ 


252019 ভ৯০৩। 55 শ৮ এ শ্রাত। 
তৃতীয় অধ্যায়: সোনা ও রূপার যাকাত। 


১. সোনা ও রূপার যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সেপগ্তলো নিসাব পরিমাণ হওয়া এবং এক বছর 
অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত । 


আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩ ৩5৫৫ এ চু ও ৩ প5 ২৩ ৪ - ৩47 ৬6 ৫৬ - ০১ ৫৩ এ ৬৫৩ 
)৩১ ৩০ ক এ কুডি 45 ০6৬১ 9৬৪ 
তোমার নিকট যদি দুইশ দিরহাম থাকে আর তাতে যদি এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে 
পাঁচ দিরহাম যোকাত হিসেবে) দিতে হবে । আর বিশ দীনার পূর্ণ হওয়া পযন্ত তোমার ওপর 
কোন যাকাত নেই । আর যখন তোমার নিকটে বিশ দীনার থাকবে, আর তাতে যদি এক 
বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে তাতে অর্ধ দীনার দিতে হবে । এই হাদীসটি হাসান |১১৪৪] 


১১৪৩] মুআত্তা মালিক, হা/২৬। 
[১১৪৪] আবু দাউদ, হা/১৫৭২। 


৫৭৯ 
২. রূপার নিসাবের পরিমাণ হলো দুইশত দিরহাম। এই পরিমাণ রূপাতে চল্লিশ ভাগের 
একভাগ অর্থাৎ ২.৫% যাকাত দিতে হবে। 


এর পক্ষে একটু পূবেই এই অধ্যায়ের এক নম্বরে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাসান হাদীসটি 
বর্ণনা করা হলো। এছাড়াও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আবু বকর (রা) 
তাকে বাহরাইনের দিকে পাঠালেন, তখন তার জন্য তিনি এই পত্র লিখলেন, তাতে ছিল, 


7৯ (১ ধ9। $$ রূপাতে চক্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১১৪৫] 

এক দিরহাম 5 ২.৯৭৫ গ্রাম । 

পাঁচ দিরহাম _ ১৪.৬৭৫ গ্রাম । 

দশ দিরহাম _ ২৯.৭৫ গ্রাম । 

বিশ দিরহাম _ ৫৯.৫ গ্রাম 

একশ দিরহাম _ ২৯৭.৫ গ্রাম। 

দুইশ দিরহাম _ ৫৯৫ গ্রাম । এটিই হলো, রূপার নিসাবের পরিমাণ । 


৩. সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ দীনার। এই পরিমাণ সোনাতে চল্লিশ ভাগের 
একভাগ অর্থাৎ ২.৫% যাকাত দিতে হবে। 


এর পক্ষে একটু পুবেই এই অধ্যায়ের এক নম্বরে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাসান হাদীসটি 
বণনা করা হলো । 


এক দীনার 5 ৪.২৫ গ্রাম । 
পাঁচ দীনার 5 ২১.২৫ গ্রাম । 
দশ দীনার _ ৪২.৫ গ্রাম । 
বিশ দীনার _ ৮৫ গ্রাম । এটিই হলো সোনার নিসাবের পরিমাণ । 


(দেখুন, লেখকের রচিত “আল ইযাহাতুর আসরিয়্যাহ লিল মাকায়িসি ওয়াল মাকাইল ওয়াল 
আওযানিশ শারইয়্যাহ')। 


৪. সোনা রূপা ছাড়া অন্য কোন মূল্যবান বস্ততে (হীরা, মুক্তা) যাকাত নেই। 


যেমন, মনি মুক্তা, হীরা ইত্যাদিতে যাকাত নেই । কেননা এগ্ডলোর যাকাত দিতে হবে এমন 
কোন দলীল বর্ণিত হয়নি । 


[১১৪৫] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪। 


৫৮০ 


৫. যেসব নিসাব পরিমাণ সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ফরয হয়, সেগ্ডলো 
মধ্যে মহিলাদের সোনা ও রূপার অলংকারে যাকাত নেই। বরং সেগুলো থেকে মনের 
উদারতা অনুযায়ী সাধারণভাবে সাদাকা করা আবশ্যক । 

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনূল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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১০৬৪৮ ১৫০৪ ভু & ও এ ভ্ঠ লু পু একি ও ০৮০ আট জে এ ৬ মলা ও 
১095 ৪ (5 এড ০55 ৪ ঞ। 4৭ তাহ ৫6 টে এ ৭৬৬ ধর্ত জরি ১0 
ই এ 45556 20 ৫:58 পি পুল ঞ। এঁকে এ 055 0 এডি ৫ 206 ৫06 ৩: 

নি পল 
একদা ইয়ামেনের এক মহিলা তার কন্যাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে আসলো । তার কন্যার হাতে দু'টি মোটা স্বর্ণের বালা ছিলো । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বললো, না। তিনি বললেন, 
তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের 
দু'টি কষ্কন পরিয়ে দিবেন? বণনাকারী বলেন, সে তৎক্ষণাত তা খুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য ৷ এই হাদীসটি 
হাসান 1১১৪৬] 


আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনূল হাদ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা ন্ট) এর নিকট গেলে তিনি 
বললেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে আমার হাতে 
রূপার বড় আংটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়িশা! এটা কি? আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনার উদ্দেশ্যে সাজসজ্জার জন্য আমি এটা বানিয়েছি। তিনি বললেন, 
তুমি কি এগুলোর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তিনি 
বললেন, তোমাকে (জাহান্নামের) আগ্তনে নিয়ে যেতে এটাই যথেষ্ট । এই হাদীসটি 
সহীহ |[১১৪৭ 


[১১৪৬] আবু দাউদ, হা/১৫৬৩, তিরমিযী, হা/৬৩৭ । 
[১১৪৭] আবু দাউদ, হা/১৫৬৫, হাকিম, ১/৩৮৯-৩৯০। 


৫৮১ 


এই বণনা দু'টি প্রমাণ করে যে, মহিলাদের সোনা ও রূপার অলংকারেও যাকাত ফরয । কিন্তু 
বাহ্যত এখানে শরীআতসম্মত ফরয যাকাত উদ্দেশ্য নয়, যাতে নিসাব পরিমাণ হতে হবে 
এবং এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে । এই বণনা দু'টিতে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য না হওয়ার 
কয়েকটি কারণ রয়েছে । সেগুলো হলো, 

(১) দু'টি বালা ও আর্ট নিসাব পরিমাণে পৌঁছায় না। 

€২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছর অতিক্রম হওয়ার কথা জিজ্ঞেস 
করেননি । আর তাকে এটিও বলা হয়নি যে, এগুলোর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । কেননা 
আয়িশা (ন্ট) এর হাদীসটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখার 
কিছু আগেই আয়িশা (সট) সেই আংটিটি পরেছিলেন । সুতরাং তাতে তো এক বছর 
অতিক্রান্ত হয়নি । 


(৩) যেসব ব্যাপক হাদীসগুলো সোনা ও রূপাতে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলে, 
সেগুলো আসলে সেই সোনা ও রূপাকে প্রমাণ করে যেগুলো মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 
কেননা ভাষাগতভাবে এবং প্রথাগতভাবে এধরনের শব্দ মুদ্রার জন্য ব্যবহত হয়, সাধারণ 
সোনা ও রূপার জন্য নয়। 


(৪) মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারগুলো হলো কাজে লাগানো গরু ও উটের মতো, 
যেগুলোতে কোন যাকাত নেই, যদিও সেই একই শ্রেণির জিনিসে (অর্থাৎ কাজে খাটানো 
হয় না এমন গরুর ও উট) যাকাত ফরয হয়। 


(৫) অধিকাংশ সাহাবীদের মতে, মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত নেই। 


(৬) একদল সালাফের মতে, মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত হলো, সেটি ধার 
দেয়া। 


আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এর দাস নাফি (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

চর) 5524 8 08 ১৮2 .510 2৮5 এ এর ৩৫ 2৩ ৩৪৮ 
ইবনু উমার (রো) তার মেয়ে ও দাসীদের জন্য সোনার অলংকার দিতেন। তারপর তিনি 
সেই অলংকারগুলোর যাকাত বের করতেন না। এই বর্ণনার সনদ সহীহ |1১১৮] 


কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ ১৩ 29929 ৬৮৮ ও এ ৩ জে ৩ এট জা ভিতর এ ভরত ৬ 


১১৪৮] মুআত্তা মালিক, ১/২৫০। 


৫৮২ 


আয়িশা (রসস্টু) তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকরের মেয়েদেরকে তার নিজের কাছে লালন 
পালন করতেন। তাদের অলংকার ছিল । কিন্তু আয়িশা (নস্ট) সেগুলোর যাকাত আদায় 
করতেন না। এই বর্ণনার সনদ সহীহ ॥১৯৯] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৩: সোনা ও রূপার অলংকারে কি যাকাত ফরয? 
এই মাসআলাতে কয়েকটি মত আছে। 


প্রথম মত: এগ্তলোতে যাকাত ফরয । উমার (রা) হতে যঈফ ও বিচ্ছিন্ন সনদে, ইবনে 
মাসউদ (রো) হাসান সনদে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে যঈফ সনদে ও আয়েশা (রা) 
হতে হাসান সনদে এই মত প্রমাণিত । 


আল আসওয়াদ, নাখঈ, ত্বউস, উমার ইবনে আব্দুল আযীয, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, 
ইবনুল মুবাররক, হাসান ইবনে হুয়াই, এক বর্ণনা আহমাদ, দাউদ আজ জাহেরী। এই 
মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ইবনে মুনযির, তারপর ইবনে হাযম, তারপর সানআনী, তারপর 
ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন ও মুকবিল বিন হাদী আল ওয়াদী রেহি)। 


তারার আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দিয়ে দলীল পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আর যারা সোনা ও রূপা জমে করে রাখে কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও । (সুরা আত তাওবা: ৩৪) এই আয়াত অলংকারকেও 
শামিল করে। 


তারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস দিয়েও দলীল পেশ করেন যেখানে নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেইসব সোনা ও রূপার মালিক এর যাকাত আদায় 
করবে না, কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে আগ্তনের পাত তৈরি করা হবে । এই হাদীসও 
অলংকারকে শামিল করে। 

দ্বিতীয় মত: সোনা ও রূপার অলংকারে কোন যাকাত নেই। 


ইবনে উমার, জাবির বিন আবিল্লাহ, আয়েশা ও আসমা বিনতে আবী বকর (রা) হতে এই 
মতটি সহীহভাবে প্রমাণিত । আরো এই মত দিয়েছেন হাসান বসরী, শাবী, কাতাদাহ, ইবনুল 


১১৪৯] মুআত্তা মালিক, ১/২৫০, ইরওয়া, ৩/২৬০। 


৫৮৩ 


মুসাইয়্যিবের সম্পর্কেও এই মত বণনা করা হয়, কাসিম, মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ, লাইস, 
ইসহাক, আবু সাওর, আবু উবাইদ ও ইবনে খুযাইমাহ রেহি)। 


তারা দারাকুতনীসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত জাবির (রা) এর মারফু হাদীস দিয়ে দলীল পেশ 
করেন যেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, অলংকারে কোন 
যাকাত নেই। 


এই হাদীসের সনদে আবু হামযা মাইমুন নামে একজন পরিত্যক্ত রাবী আছে। এর চেয়ে 
উত্তম সনদে হাদীসটি ইবনুল জাওযী (হি) তার আত তাহকীক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। 
সেই হাদীসের সনদ হলো ইবরাহীম বিন আইয়ুব বর্ণনা করেন আফিয়া বিন আইয়ুব থেকে, 
তিনি লাইস বিন সাদ থেকে, তিনি আবু জুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন। কিন্তু এই হাদীসটিও যঈফ । কেউ কেউ এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন যে, আফিয়া 
বিন আইয়ুব অপরিচিত। কিন্তু সঠিক কথা হলো সে অপরিচিত নয়। আবু যারআ“ তার 
সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এই হাদীসে ইবরাহীম বিন আইয়ুব নামে 
একজন যঈফ ও অপরিচিত রাবী আছে । আবু তাহের আল মাকদেসী ও আবুল আরাব আল 
আফরিকী তাকে যঈফ বলেছেন । আবু হাতেম বলেছেন যে তাকে আমি চিনি না। সঠিক 
হলো এটা জাবির (রা) এর মাওকুফ হাদীস। ইবনু জুরাইজ, আইয়ুব ও আব্দুল মালিক 
(হি) যুবাইর থেকে, আর তিনি জাবির (রা) থেকে এই হাদীস মাওকুফভাবে বণনা করেন। 
আর এর সনদ সহীহ । আর আবু যুবাইর এই হাদীসটি জাবির (রা) এর কাছে থেকে শুনেছেন 
বলে স্পষ্টভাবে এই হাদীসে বলেছেন। তারা বলেন যে আমরা মহিলা সাহাবীদের কাছে 
অলংকার পেয়েছি। কিন্তু তাদেরকে এর যাকাত বের করার আদেশ করা হয়নি। কারণ 
এগুলো ব্যবসার জন্যে নয় বরং নিজেদের ব্যবহারের জন্যে ছিল। 


তৃতীয় মত: যে অলংকার ধার করা নয় তাতে যাকাত ফরয। 
এই মত দিয়েছেন শাবী, হাসান বসরী, কাতাদাহ। জাবির (রা) সম্পর্কে এই মত বর্ণনা করা 
হয় আর উমার (রা) সম্পর্কে যঈফ সনদে এই মত বণনা করা হয়। ইমাম আহমাদ (রহি) 
থেকে এটা একটা বর্ণনা । ইমাম আহমাদ (রহি) এর কথার অর্থ হলো, যদি অলংকার ধার 
করা না হয় তবে তাতে যাকাত ফরয । তুরুকল হুকমিয়্যাহ কিতাবে ইবনুল কাইয়্যিম রেহি) 
এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন । 

চতুর্থ মত: সোনা ও রূপার অলংকারে শুধু একবার যাকাত ফরয। 


এই মতটি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে প্রমাণিত যা ইবনে যানজাবী ও বাইহাকী (হি) 
বণনা করেছেন। 
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আবু আব্দুল্লাহ (লেখক) বলেন, শক্ত দলীল থাকার কারণে প্রথম মতটিই প্রাধান্যযোগ্য মত। 
কোন বিপরীত মতই এর যথাযথ বিরোধিতা করতে পারে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত 1১৫০ 
ফাতহুল আল্লাম ৪/১২৬। 


৬. ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত। 

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, সঠিক কথা হলো, ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর যাকাত ফরয এই 
মতের পক্ষে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর থেকে কোন দলীল নেই ।১৯ 

ইমাম শাওকানী (রহি) প্রথমদিকে মনে করতেন যে, ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয । তারপর 


তিনি জাহ্রীদের মতের সাথে মিল রেখে সেখান থেকে ফিরে আসেন । কিন্তু অধিকাংশ 
আলেম তার বিরোধিতা করেছেন ১১৫২ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৪: ব্যবসার জন্যে প্রস্ততকৃত পণ্যে কি যাকাত ফরয? 


অধিকাংশ আলেমের মতে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয যদি সেগুলো মালিকের কাছে পূর্ণ 
একবছর থাকে। এ পণ্যগুলোর মূল্য নির্ধরিণ করে সেখান থেকে চল্লিশভাগের একভাগ 
যাকাত দিতে হবে । কেউ কেউ এই বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন । যেমন ইবনে মুনযির ও 
অন্যান্যরা তার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো এতে মতভেদ আছে। ইমাম 
শাফেয়ী (রহি) বলেছেন, ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের বিষয়ে মানুষদের মাঝে মতভেদ 
আছে । তাদের কেউ কেউ বলেছেন তাতে কোন যাকাত নেই । আর কেউ কেউ বলেছেন যে 
তাতে যাকাত দিতে হবে ৷ আর এটাই আমাদের কাছে অধিক পছন্দনীয় । 


এটাই স্পষ্ট যে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। অনুরূপভাবে আবু উবাইদ (রহি) তার আল 


আমওয়াল কিতাবে বলেছেন যে যারা ফিকহ বিষয়ে কথা বলেন তাদের কেউ কেউ বলেছেন 
যে ব্যবসায়িক পণ্যে কোন যাকাত নেই । এটাও স্পষ্ট প্রমাণ যে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। 


যারা বলেন যে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেই তাদের মধ্যে আছেন আতা, দাউদ আজ 
জাহেরী, ইবনে হাযম (রহি) তাদেরকে সমর্থন করেছেন । আর এই মতটিকেই শাওকানী, 
সিদ্দিক ইবনে হাসান, আলবানী ও মুকবিল বিন হাদী আল ওয়াদী (হি) প্রাধান্য দিয়েছেন। 


অধিকাংশ আলেম নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলো দিয়ে দলীল পেশ করেন। 


[১১৫০] আল আমওয়াল-৫৩৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ-৩/১৫৪-১৫৫, মুসান্নাক আব্দির রাযযাক-8/ 
৮২-৮৬, সুনানুল বাইহাকী-৪/১৩৮-১৩৯, মাজমু আল ফাতাওয়া-২৫/১৬-১৭ 


[১১৫১] তামামুল মিন্নাহ, ৩৬৩ পৃ. । 
[১১৫২] আল মুগনী, ৪/২৪৮-২৬২, মাজমু ফাতাওয়া, ২৫/৪৫ । 


৫৮৫ 


তারা এই অধ্যায়ে বর্ণিত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। 
আর পৃবেই উল্লেখিত হয়েছে যে হাদীসটি যঈফ । এছাড়াও তারা দারাকুতনী (২/১০০-১০১) 
ও হাকিম (১/৩৮৮) কিতারবসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হাদীস দিয়ে দলীল দিয়ে থাকেন 
যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে 
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উটের যাকাত রয়েছে, গরুর যাকাত রয়েছে এবং (ব্যবসার জন্যে) কাপড়েরও যাকাত 
রয়েছে। 


এছাড়া বুখারী ও মসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা রো) এর হাদীসে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর খালিদ, তোমরা তার ওপর অবিচার করেছো | সে তো 
তার বর্ম ও যুদ্ধান্ত্রগুলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছে। সাহাবীগণ 
বললেন, তারা খালিদের কাছ থেকে তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্রের যাকাত দাবি করেছিল । কারণ 
তারা মনে করেছিল যে সেগ্ডলো খালিদের ব্যবসায়িক পণ্য । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের জানিয়ে দিলেন যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে সে সেগুলো ওয়াকফ 
করে দিয়েছে। 


তারা উমার (রা) এর আসার দিয়েও দলীল পেশ করেন যেটা আবু উবাইদসহ আরো 
অনেকেই এটা বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, উমার (রো) হাম্মাসকে বললেন, হে হাম্মাস! 
যুদ্ধান্ত্র ও চামড়া ছাড়া কোন সম্পদই নেই। উমার (রা) বললেন যে সেগুলোর মূল্য নিধরিণ 
করার পরে সেগ্তলোর যাকাত আদায় করো । ইবনে উমার (রা) থেকে সহীহ সনদে ইবনু 
আবী শায়বাহ (৩/১৮৩) ও বাইহাকী (8/১৪৭) বণনা করেছেন যে ব্যবসায়িক পণ্য ব্যতীত 
অন্য কোন পণ্যে যাকাত নেই। 


যারা বলে যে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেই তারা সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) এর হাদীসের 
উত্তরে বলেন যে হাদীসটি যঈফ যেটা পৃবেই বর্ণনা করা হয়েছে । অনুরূপভাবে আবু যারের 
হাদীসটির সনদ হলো ইমরান ইবনে আবী আনাস বর্ণনা করেন মালিক ইবনে আওস ইবনে 
আল হাদাছান থেকে, তিনি বর্ণনা করেন আবু যার থেকে । ইবনু জুরাইজ (রহি) ইমরান 
হিসসাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ ইমরান থেকে এই হাদীসটি 
শুনেনি যেমনটি বলেছেন বুখারী (রহি)। মুসা ইবনে উবাইদাহ খুবই যঈফ । হতে পারে 
ইবনে জুরাইজ এই ক্রটিটা গোপন করেছেন। আর এটা তার মযাদা। তিনি এই রকম 
রাবীদের ত্রুটি গোপন করতেন । আর সাঈদ ইবনে সালামহ ইবনে আবীল হিসসাম সম্পর্কে 
মতভেদ আছে। তাছাড়া হাকিম (রহি) এর সনদে মুসা ইবনে উবাইদাহ নেই । হাকিম (রহি) 
এর সনদ হলো তিনি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবীল হিসসাম থেকে, আর তিনি বণনা 
করেছেন ইমরান থেকে । ইমাম দারাকুতনী ইমাম হকিমের সনদ দিয়েই হাদীসটি বণনা 


৫৮৬ 


করেছেন। কিন্ত সেখানে তিনি সাঈদ ও ইমরানের মাঝে মুসা ইবনে উবাইদাহ এর উল্লেখ 
করেছেন । ইমাম বাইহাকীও একই সনদে বর্ণনা করেছেন । এই কারণে হাফিয ইবনু হাজার 
(রহি) তার ইতহাফুল মাহারা (১৪/১৮২) কিতাবে বলেছেন, এই হাদীসের মূলেই মুসা ইবনে 
উবাইদাহ আর রবাধি আছে। 


আমি (লেখক) বলছি যে সে খুবই দুল রাবী । 


তারা বলেন, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে তাদের দাবি প্রমাণিত 
নয় । আর সেই হাদীসে তাদের দাবি হলো খালিদ (রা) তার বর্ম ও যুদ্ধান্ত্র বিক্রি করার জন্যে 
প্রস্তুত রেখেছিলেন । এটা সেই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট নয়। 


এ হাদীসের দু'টি ব্যাখ্যা আছে যার একটি অন্যটি থেকে অধিক সঠিক যেমনটি ইবনে হাজার 
(রহি) তার আল ফাতহ কিতাবে বণনা করেছেন। 


প্রথম ব্যাখ্যা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালিদ সম্পর্কে বক্তব্যটি দ্বারা 
বুঝা যায় যে হয়তো যাকাত দেয়া হতে বিরত থাকাতে খালিদের যথাযথ শারঈ কোন ওজর 
ছিল। তারা এর দলীলে বলেন যে খালিদ (রা) তার যুদ্ধান্ত্র আল্লাহর রাস্তার জন্যে বরাদ্ধ 
করেছে। যদি কোন ওজরই না থাকে তবে কিভাবে তিনি ফরয বাদ দিয়ে মুস্তাহাব কাজ 
করলেন । 


দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, খালিদ (রো) তার যুদ্ধান্ত্র আল্লাহর রাস্তায় বরাদ্ধ করে তার সম্পদের যাকাত 
দেয়ার নিয়্যাত করেছেন । কারণ যাকাতের একটি খাত হলো ফি সাবিলিল্লাহ যারা হলো 
মুজাহিদ । 

প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক সঠিক । আর এটাই হাদীসটি যে অর্থ বহন করে তার অধিক নিকটে । 


নামে দুইজন রাবী আছে। এরা দুইজনই অপরিচিত রাবী । অতঃপর আমি আরেকটা সনদ 
পেয়েছি যেটা এই আসারকে শক্তিশালী করে। সেই সনদটি বণনা করেছেন ইবনু আবী 
শায়বাহ (৩/১৮৪) ও আবু উবাইদ (১১২০)। সেটি হলো ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন যুহরী 
থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনে আব্দির রহমান ইবনে আব্দিল কারী থেকে বর্ণনা করেন । তিনি 
বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাবের খিলাফতের সময় বায়তুল মালের দায়িত্বে ছিলাম । যখন 
তিনি ভাতা দিতেন তখন উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যবসায়ীর সকল সম্পদ হিসাব করে তাদের 
ব্যবসার সম্পদ থেকে যাকাত নিতেন । এই হাদীসের সনদে আনাআনা ইবনে ইসহাক নামে 
রাবী আছে। আবু উবাইদ এই অথেই অন্য সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলো একে 
অন্যকে শক্তিশালী করে হাসানের নিম্ন পথাঁয়ে আসে । 


আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের আসারটি, তাদের কেউ কেউ এর জবাবে বলেছেন, এটা শুধু 
সেই সাহাবীর ইজতিহাদ । আর তাদের একজনের বক্তব্য নয় বরং সাহাবীদের ইজমাই হলো 
দলীল। 


৫৮৭ 


কেউ কেউ বলেছেন যে সেই সম্পদে কোন যাকাত নেই। কারণ আসল হলো মুসলিমের 
সম্পদ পবিত্র ও (কোন হক থেকেও) নিরাপদ ৷ অতএব এই মাসআলাতে কোন স্পষ্ট সহীহ 
দলীল ব্যতীত আমরা ব্যবসায়িক সম্পদে যাকাত ফরয বলতে পারবো না। 


আমি (লেখক) বলছি, ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয এই ফাতওয়া উমার ও ইবনে উমার 
(রা) থেকে প্রমাণিত। আর এই দুইজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে সবসময় থাকতেন। আর সাহাবীদের কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা 
যায় না। এই দুইজন সম্মানিত সাহাবী যেই ফাতওয়া দিয়েছেন আমরাও সেই ফাতওয়াই 
দিচ্ছি। কারণ এখন ধনীদের অধিকাংশ সম্পদই হলো ব্যবসায়িক পণ্য । যেদি ব্যবসায়িক 
পণ্যে যাকাত ফরয না হয় তবে অধিকাংশ ধনীদেরই তো যাকাত দেয়া লাগবে না)। আমার 
আল্লাহ তা'আলার কাছে চাই তিনি যেন আমাদের বক্ষকে সঠিক ও সত্যের জন্যে প্রশস্ত করে 
দেন। আল মুহাল্লা-৬৪১, আল মাজমু-৬/৪৭, আল আমওয়াল-৫৮০, আল মুগনী-৪/২৪৯ 


সতর্কতা: যারা ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরযের কথা বলেন তারা এই পণ্য মালিকের কাছে 
পূর্ণ এক বছর থাকার শর্ত করেন না। বরং তারা বলেন যে প্রতি বছর যেসব পণ্য আছে 
সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে সেই মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে । আরো 
সতর্কতা হলো যদি কোন ব্যবসায়ীর কাছে নিসাব পরিমাণ সোনা বা রূপা বিক্রি করার জন্যে 
থাকে, কিন্তু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি সেগুলো বিক্রি না হয় তবে একটি মতে 
সেগুলোতে যাকাত ফরয হবে । কারণ সেই সোনা বা রূপা তার মালিকানাধীন সম্পদ যাতে 
এক বছর অতিক্রন্ত হয়েছে। ফাতহুল আল্লাম। 


৫৮৮ 


৩৬] 55 4০৬: ৪1 
চতুর্থ অধ্যায়: উৎপাদিত ফসলের যাকাত। 


১. যেসকল শস্যদানাতে যাকাত ফরয। 

আবূ মূসা আশআরী ও মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন, তোমরা যাকাতে শুধু এই চার ধরনের জিনিস গ্রহণ করবে । 
সেগুলো হলো: যব, গম, কিসমিস ও খেজুর এই হাদীসটি হাসান ॥১১৫৩ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৫: কোন কোন শস্য ফসলে যাকাত ফরয? 
এই মাসআলাতে অনেক মত আছে । তার মধ্যে- 


প্রথম মত: খেজুর ও কিশমিশে যাকাত ফরয । আর এসব শস্যেও যাকাত ফরয যেগুলো 
খাওয়া হয় ও সংরক্ষণ করা যায় । সেজন্যে সবজি ও ফলে কোন যাকাত নেই । এটা শাফেয়ী, 
মালিক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহি) এর মত। 

দ্বিতীয় মত: শস্য ও ফলের মধ্যে যেগুলো পরিমাপ ও সংরক্ষণ করা যায় সেগুলোর 
প্রত্যেকটাতে যাকাত ফরয । এটা হাম্বলীদের মাযহাব । গম, যব, ভুন্রী ও চালসহ অন্যান্য 
শস্যে এবং খেজুর, কিশমিশ, বাদাম, ফুসতুকসহ অন্যান্য ফলে এই মতের ভিত্তিতে যাকাত 
ফরয । 


তৃতীয় মত: শুধু চার প্রকার ফসলে যাকাত ফরয । সেগুলো হলো খেজুর, কিশমিশ, গম 
ও যব। এক বর্ণনায় এটা ইমাম আহমাদ (রহি) এর মত । আরো এই মত দিয়েছেন মুসা 
আবু উবাইদ ও সুফিয়ান সাওরী । সাহাবীদের মধ্যে ইবনে উমার, আবু মুসা ও মুয়ায (রা) 
হতে এই মত সহীহভাবে প্রমাণিত। 

চতুর্থ মত: খেজুর, গম ও যব শুধু এই তিন শ্রেণিতে যাকাত ফরয । কিশমিশের কথা 
উল্লিখিত হয়নি । এই মত দিয়েছেন শুরাইহ ও ইবনে হাযম (রহি)। 

পঞ্চম মত: জ্বালানী কাঠ বা লাকড়ী ও কোন চাষী ব্যতীত নিজে নিজে উৎপন্ন হওয়া 
ঘাস বা তৃণলতা ব্যতীত জমিন থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় সবগ্তডলোতেই যাকাত ফরয । এই 
মত দিয়েছেন আবু হানীফা ও যুফার (রহি)। দাউদ জাহেরির মতটিও ইমাম আবু হানীফা 
(রহি) এর মতের মতোই । তবে তিনি বলেছেন যে যদি ফসলকে ওয়াসাক হিসেবে করা হয় 


১১৫৩] হাকিম, ১/৪০১, ইরওয়া, ৩২৭৮ । 


৫৮৯ 


তবে পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পযন্ত কোন যাকাত নেই । আর যদি ওয়াসাক হিসেবে করা না 
হয় তবে কম বা বেশি সব ফসলেই যাকাত ফরয । 

আবু আব্দুল্লাহ রেহি) বলেন, যারা বলেন যে জমিন থেকে যা বের হবে তার সবগুলোতেই 
যাকাত দিতে হবে তারা আল্লাহ তাআলার এই ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত দিয়ে দলীল পেশ 
করেন যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৬৯৭ ৩ উল ও 
তোমাদের জন্য জমিন থেকে যা উৎপাদন করি তা থেকে ব্যয় কর। (সুরা আল বাকারা 
২:২৬৭) 
ইবনে উমারের এই হাদীস দিয়েও তারা দলীল পেশ করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, বৃষ্টির 
পানিতে উৎপাদিত ফসলে দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে । আর যারা বলে যে, শস্য 


ও ফসলের মধ্যে যেগুলো খাওয়া হয় ও সংরক্ষণ করা যায় সেগুলোতে যাকাত ফরয তারা 
কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ওপর কিয়াস করে দলীল পেশ করেন। 

যারা বলেন শুধু চার প্রকার ফসলে যাকাত ফরয: 

এই মতটিতে চিন্তাভাবনা বা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে । কারণ কিছু কিছু দেশে এই 
হাদীসে বর্ণিত চার প্রকার শস্য ও ফসল প্রধান খাদ্য হিসেবে খাওয়া হয় না। কিছু দেশের 
প্রধান খাদ্য হলো ভাত আবার কিছু দেশে অন্য খাদ্য । এই মতের আলোকে ধনীদের সম্পদ 
থেকে গরীবদের কী দেয়া হবে আর এই জায়গায় তো ধনীদের ওপর যাকাত ফরয নয়। 
এটা কেমন মত হলো? 

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর মতটিই অধিক সঠিক অর্থাৎ প্রথম মত । আর এর 
কারণ পুবেই উল্লিখিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম তার মাজমা আল ফাতাওয়াতে বলেছেন, 
ইবনু মুনযির (রহি) বলেছেন, নয়টা জিনিসে যাকাত ফরয যদি সেগুলোর প্রত্যেকটি 
পৃথকভাবে নিসাব পূরণ হয়। এই বিষয়ে আলেমদের মাঝে ইজমা আছে। সেগুলো হলো 
উট, গরু, ছাগল, সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর, কিশমিশ 1১১৫৪ 

২. উৎপাদিত ফসলের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। 


আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


০ 895 ০০৪ ৩প৫ঠি 26৩০ ভার্ন এ 55১ ৬৯৪ ২৮) ০ 2৩০ ১35 ০৪ 65১ ৮৪ ৩ 
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[১১৫৪] মাজমু আল ফাতাওয়া-২৫/১০ 


৫৯০ 


পাঁচের কম সংখ্যক উটে কোন যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া এর কম পরিমাণ রূপার ওপর 
যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাক এর কম পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের ওপর যাকাত (উশর) 
নেই | এই হাদীসটি সহীহ 1১১৫৫) 


তিন থেকে দশ পযন্ত উটকে ১১ বলে। এর একবচন নেই। আবার বলা হয়েছে, এর 
একবচন হলো, ০4 । 

এক উকিয়া 5 ৪০ দিরহাম । 

সুতরাং পাঁচ উকিয়া ২০০ দিরহাম । 

এক ওয়াসাক _ ৬০ সা, আর এক সা ল ৪ মুদ, আর এক মুদ 5 ৫৪৪ গ্রাম গম । 

সুতরাং এক ওয়াসাক _ ৬০% ৪*% ৫৪৪ _ ১৩০৫৬০ গ্রাম _ ১৩০.৫৬ কিলো গ্রাম। 
সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক _ ১৩০.৫৬% ৫ _ ৬৫২.৮ কিলো গ্রাম। 


(দেখুন, লেখকের রচিত “আল ইযাহাতুর আসরিয়্যাহ লিল মাকায়িসি ওয়াল মাকাইল ওয়াল 
আওযানিশ শারইয়্যাহ')। 


৩. বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হলে দশ ভাগের একভাগ আর কোন যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ দিয়ে 
উৎপন্ন হলে বিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন, 
20 ৩৮০ ১০৮ ৮ ও ১৯ খাও ৩৭ ০৫০ ৪ 


যে জমি নদী-নালা ও ব্রি পানিতে সিক্ত হয় তাতে উশর (উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের 
এক ভাগ যাকাত) দিতে হবে । আর যে জমিতে উটের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয় 
তাতে অধেক উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত) দিতে হবে । এই হাদীসটি সহীহ 1১১৫৬ 


৪. মধুতে যাকাত ফরয । 
ইবনু উমার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু 
সম্পর্কে বলেছেন, 


. পুঞর্টি ০০৫2 515 
ও) ৩) ৮৮০৫ তু ও 


[১১৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১৪৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৯। 
[১১৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/৯৮১, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৪১। 


৫৯১ 


প্রতি দশ মশক মধুর ক্ষেত্রে এক মশক যাকাত ধার্য হবে । এই হাদীসটি সহীহ ১৭ 
৫. যাকাত সর্ব গরীবদের মাঝে দিয়ে দেয়া যাবে । 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


ভে ৫৪ ৩ ০০ ৩৫ চল এ জল ওত এজি 9 ১৪৪ নি পরদি ঞ। এত ক ০5 ৩৩ 
০১ ৩101১৮0র 2 5 এ 15৮6 এক তি এ 3 ৭ ১ ৬১৮ তত 25১৩ 2৪৮90 
তা 5058 ৩ ৪০৬65 3 আরও চু ৩৫ ০9৩ ৩ টু ০৮৪ ২ ও 785 
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৩০৮০৯ 2 ওা৫$ 2 8 ৪ ০ 4 5০5 3 ক 
মুয়ায ইবনু জাবাল (রো) কে ইয়ামানে শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছো। 
কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে, তারা 
যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল । যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের 
বলবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন । যদি তারা 
এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয 
করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে 
দেয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) উত্তম মাল গ্রহণ করা 
হতে বিরত থাকবে এবং মজলুমের বদ দুআকে ভয় করবে । কেননা, তার এবং আল্লাহর 
মাঝে কোন পদাঁ থাকে না। এই হাদীসটি সহীহ ॥১৫৮ 


৬. সুলতান বা রাষ্ট্রপ্রধান অত্যাচারী হলেও তার নিকটে যাকাত দেয়া যথেষ্ট হবে। 

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, 
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আমার পর তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে এবং এমন 
কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 


[১১৫৭] তিরমিযী, হা/৬২৯, শারহুস সুন্নাহ, ৬/৪৪। 
[১১৫৮] সহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৯। 


৫৯২ 


রাসূল! তাহলে আমাদেরকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় 
করবে, আর তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাইবে । এই হাদীসটি সহীহ ।১১৯৷ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৬: শীসকের কাছে যাকাত দেয়া উত্তম নাকি নিজে নিজে যাকাত 
বের করা উত্তম। 


এই মাসআলাতে আলেমগণ দু'টি মত দিয়েছেন । 


প্রথম মত: উত্তম হলো যে নিজে নিজে যাকাত বের করবে । এই মত দিয়েছেন ইমাম 
আহমাদ, হাসান বসরী, মাকহুল, ইবনু জুবাইর, মায়মুন ইবনে মিহরান, সুফিয়ান সাওরী, 
তউস, আত্বা, শাবী, আবু জাফর, নাখঈ (রহি)। তাদের কেউ কেউ শর্তারোপ করেছেন যে, 
শাসক যদি জালিম বা অত্যাচারী হয় তবে নিজে নিজে যাকাত বের করাটাই উত্তম । এই 
মতের পক্ষে দলীল হলো যদি সে নিজে নিজে যাকাত বের করে তবে যাকাতের হকদারের 
কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে । আবার সে হয়তোবা নিজের আত্রীয়স্বজনকে 
যাকাত দিতে পারবে যারা হকদার ৷ এতে তার যাকাত আদায় ও আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক 
রাখাও হবে। 

দ্বিতীয় মত: ন্যায়পরায়ণ শাসকের কাছে যাকাত দেয়া উত্তম। এটা শাফেয়ীদের 
মাযহাব । আরো এই মত দিয়েছেন শাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, আবু রাষীন, আওযায়ী ও 
কিছু হাম্বলীরা। আর এই মত যারা দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ এই হুকুমকে আম বা 
সাধারণ অর্থে বলেন । তারা বলেন যে যদিও শাসক অত্যাচারী হয় তবুও তার কাছেই যাকাত 
দেয়া উত্তম | 
বাহ্যিক সম্পদ যেমন গবাদিপশু ও ফসল এগ্ডলোর যাকাত নিজে নিজে বের করতে ইমাম 
মালিক, আবু হানীফা ও আবু উবাইদ (রহি) নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 


এ শি 6৯৬৮ ৪4০ 9৭ ৬ ৯৩ 
তাদের সম্পদ হতে তুমি স্বদাকাহ গ্রহণ কর। এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর। 
(সুরা আত তাওবা ৯:১০৩) 


যারা যাকাত দিতে চায়নি আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন । (তাদের মতে 
এতেই বুঝা যায় যে যাকাত নিজে নিজে আদায় না করে শাসকের কাছে দিতে হবে ।) 


ইবনু কুদামা রেহি) বলেছেন, আমাদের মতে, নিজে নিজে যাকাত বের করা জায়েয । আর 
যখন যাকাতের হকদারের কাছে এটা পৌঁছানো হবে তখন তার জন্যে সেটা খরচ করাও 


[১১৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৭০৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৩। 


৫৯৩ 


জায়েয । আর এভাবে নিজে নিজে যাকাত বের করলে যথেষ্টও হবে । যেমনটা কেউ যদি 
এটা দিয়ে খণগ্রস্থের খণ পরিশোধ করে তবে তার যাকাত আদায় যথেষ্ট হবে যেমনটা 
অভ্যন্তরীণ সম্পদের (সোনা, রূপা, ব্যবসায়িক পণ্য, টাকা) যাকাতের মতো যেটা কেউ নিজে 
নিজে আদায় করলে যথেষ্ট হবে । কারণ এটা (পশুর যাকাত) দুই প্রকারের যাকাতের মধ্যে 
এক প্রকার যাকাত অতএব এটা অন্য প্রকারের মতোই হবে । আর আয়াতটি দলীল যে 
শাসক যাকাত গ্রহণ করবে কিন্তু এই দুই বিষয়ে কোন বৈপরিত্য নেই । আর আবু বকর রো) 
তাদের থেকে যাকাত দাবি করেছেন কারণ তারা যাকাতের হকদারকে সেটা দেয়নি । যদি 
তারা দিত তবে তিনি এটার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন না। আর এটা যথেষ্ট হবে 
কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। 


আবু আব্দুল্লাহ (লেখক) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তিনি বলেছেন, সঠিক হলো যদি শাসক 
ন্যায়পরায়ণ হয়, যে সঠিক জায়গায় যাকাতের অর্থ ব্যয় করে তবে উত্তম হলো তাকেই 
যাকাত দেয়া । আর যদি শাসক জালিম বা অত্যাচারী হয়, যাকাত দাবি না করে তবে উত্তম 
হলো পৃথক করে নিজে নিজে যাকাত বের করা । আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। 


শায়খুল ইসলাম (েহি) তার “মাজমু আল ফাতওয়া কিতাবে বলেছেন, মুসলিমদের শাসক 
উশর, পশুর যাকাত, ব্যবসায়ীক পণ্যের যাকাত ও অন্যান্য যাকাত হতে যা নেয় এটার দ্বারা 
সম্পদের মালিকের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে যদি শাসক এমন ন্যায়পরায়ণ হয় যে শরীআত 
নিদেশিত খাতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করে । এই বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতৈক্য আছে। 


আর শাসক যদি জালিম হয়, যে শরীআত নিদেশিত খাতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করে না, 
পৌঁছে দেয়া। আর যদি এই জালিম শাসকের নিকটে যাকাত দিতে বাধ্য করা হয় যেখানে 
তাকে যাকাত না দিলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এই 
অবস্থায় তাকে যাকাত দিলে যথেষ্ট হবে । এই ক্ষেত্রে তারাই যাকাতের হকদারের ওপর 
জুলুমকারী হবে । যেমন ইয়াতিমের অভিভাবক ও ওয়াকফের সম্পদের দেখাশোনাকারী যদি 
করে তবে তারা অত্যাচারী হবে, অন্যরা নয় ॥১৯৬৭ ফাতহুল আল্লাম ৪8/৫৮। 


[১১৬০] মাজমু আল ফাতওয়া-২৫/৮১ 


৫৯৪ 
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পঞ্চম অধ্যায়: যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ 
প্রথমত: যাকাত ব্যয়ের খাত হলো আটটি। 
আল্লাহ তাআলা সুরা আত তাওবাতে বলেন, 


০১৬ ০ 2%$ 2255 21 ৩:50 গ525) ৪০ 
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সাদাকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কমচারীদের জন্য, 
যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, খণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর 
পথে ও মুসাফিরদের জন্য ৷ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ৷ আর আল্লাহ সবজ্জ, প্রজ্ঞাময় 
(সুরা আত তাওবা ৯:৬০)। 


১. ফকীর, যার কোন সম্পদ নেই। 
আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়। (১) অত্যন্ত অভাবী; (২) খণে 

জর্জরিত ব্যক্তি; (৩) যার উপর রক্তমূল্য আছে অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম । এই 

হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী 1১১৬১ 

উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনুল খিয়ার (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ এ ৪৪ 5 003০1 ৩০ এর পি পভ জ। এত 2 রে এর চা পি এ 
৩৮০৬ ০ 94 ১৫ 23219 4 ১ দহন 0০ ৩ 05 ২৪৪ 

দু" ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দেন যে, তারা বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকা 


বিতরণ করছিলেন । তারা উভয়ে তাঁর কাছে সেখান হতে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের 
দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামালেন। তিনি দেখলেন, তারা উভয়েই স্বাস্থ্যবান । 


[১১৬১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১২৭, আবু দাউদ, হা/১৬৩৫। 


৫৯৫ 


তারপর তিনি বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে দিবো, কিন্তু এতে ধনী ও উপার্জন 
করতে সক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই। এই হাদীসটি সহীহ ।৯৯ 
২. মিসকীন, যার কিছু আছে, কিন্তু সেগুলো তার জন্য যথেষ্ট নয়। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

157816 ০৩৫ একা 1 না ১৬ ১ 22 ঠ 365586 221 82 একা 25 84 
1৬৩) ৩৭৫। 650 3) 8 ৪ 85 ৩! 

একটি খেজুর অথবা দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস অথবা দু'গ্রাস খাদ্য যাকে মানুষের দ্বারে 

দ্বারে ঘোরাতে বাধ্য করে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং মিসকীন তো সে, যে ভিক্ষা করা 

থেকে বেঁচে থাকে । তোমরা এটি জানতে চাইলে পড়ো, আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা 

মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না আল বাকারা: ২৭৩)। এই হাদীসটি সহীহ 1১১৬৩ 


অন্য বর্ণনাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

ক 14550 ০৪৫6 ৬586 5269 4209 29 86 440 এ ৩ ভু ৩৪৩৩] ৩০ 
পেঞে ৩০০ (৮ 36 এ উকি ও ৬০৪ 3 ক ও আও 

প্রকৃত মিসকীন সে নয়, যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায়, যাকে একটি খেজুর 

অথবা দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস অথবা দু'গ্রাস খাদ্য দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে বাধ্য করে । বরং 

প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং 


তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে 
ভিক্ষা করেও বেড়ায় না। এই হাদীসটি সহীহ ।১৬৪ 

৩. সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, তারা হলো যাকাত সংগ্রহকারী 
ও আদায়কারী । তবে বান্‌ হাশিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের জন্য যাকাত নেয়া জায়েয 
নয়। 


আব্দুল মুত্তালিব ইবনু রবীআহ ইবনুল হারেছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


লা ৫ তা 
[১১৬২] মুসনাদে আহমাদ, &/৩৬২, আবু দাউদ, হা/১৬৩৩। 


১১৬৩] মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৯৫, সহীহ বুখারী, হা/৪৫৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩৯। 
[১১৬৪] মুসনাদে আহমাদ, ২/২৬০, সহীহ বুখারী, হা/১৪৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩৯। 


৫৯৬ 


মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরের জন্য যাকাত বৈধ নয় । কেননা এগুলো 
হলো মানুষের (সম্পদের) আবর্জনা । 
অন্য বর্ণণাতে আছে, ১: এ 3? ১:০০) 3 ১1? এগুলো (যাকাত) মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার বংশধরের জন্য হালাল নয়। এই হাদীসটি 
সহীহ ॥১১৬৫৷ 
বুসর ইবনু সাইদ রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু সাঈদী আল মালিকী (রহি) 
বলেছেন, 
:৬42$ ০ এ% এ] 8৫5 ০৩ ৬৪৪ এ$ ৫ এত 8৪ ০ ০757 25 ০০1 
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34 ০৫৩ ৫০৫ 
উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য কমারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। অতঃপর 
আমি যখন এ কাজ সমাধা করলাম এবং আদায়কৃত সম্পদ তার কাছে দিলাম, তিনি আমাকে 
কিছু পারিশ্রমিক দেয়ার নিদেশ দিলেন । আমি বললাম, আমি এ কাজ শুধু আল্লাহর সন্তষ্টির 
জন্য করেছি। তখন উমার (রা) বললেন, তোমাকে যা দেয়া হচ্ছে, তা নিয়ে নাও । আমিও 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এ কাজ করেছি। তিনি আমাকে 
পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু দিয়ে দিলেন তখন আমিও তাকে তোমার মত একই কথা 
বলেছিলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, যদি তোমার 
আবেদন ছাড়াই কেউ কোন কিছু দান করে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং অপরকেও দান 
করবে । এই হাদীসটি সহীহ ॥১৬৬। 
8. যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য 
আমর ইবনু তাগলিব রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
তে যে এও 6 35০ ৬০৮6 4৮০৫ এপ এ 9৫ ত্র পনি পুচি জ এতে ঞ 155 ঠা 
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এ এ এ তি ৫9 (7 ৩ 96 ও ৪5 এ জন তর্থঃ কপ ও ও (৫ ৩ 


[১১৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/১০৭২। 
[১১৬৬] মুসনাদে আহমাদ, ১/৫২, সহীহ বুখারী, হা/৭১৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১০৪৫ । 


৫৯৭ 

একি ঞ। 0১০5 হুক এ তত 5 25 এ ৬ 86 155 95 এত 65৮3 ও ঞ। 0 

৮ 5৪ 2০ এআ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী 
উপস্থিত করা হলে তিনি তা বন্টন করে দিলেন। বন্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং 
কিছু লোককে বাদ দিলেন । অতঃপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছিলো যে, যাদের তিনি দেননি, 
তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা 
করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, অতঃপর আল্লাহর শপথ! আমি 
কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সেই ব্যক্তি আমার 
নিকট অধিক প্রিয় এ ব্যক্তির চেয়ে যাকে আমি কিছু দেই । তবে আমি এমন লোকদের দেই 
যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিন্মা দেখতে পাই; আর কিছু লোককে আল্লাহ যাদের 
অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের 
মধ্যে আমর ইবনু তাগলিব একজন । বণনাকারী আমর ইবনু তাগলিব (রা) বলেন, আল্লাহর 
শপথ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি আমার নিকটে লাল উটের 
চেয়েও বেশি পছন্দনীয় । এই হাদীসটি সহীহ ॥১৬৭ 


আবূ সাঈদ খুদরী (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
্ ০৯ 28৮817 1) 11255285৮28 দিপা ১০ 5০2 4৭ 5788.58 
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আলী (রা) ইয়ামানে থাকাবস্থাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু স্বর্ণের 
টুকরো পাঠালেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে 
দিলেন। (১) আল-আকরা ইবনু হাবিস আল হানযালী (২) উয়াইনা ইবনু বাদার আল 
ফাযারী । (৩) আলকামাহ ইবনু উলাসা আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন । (8) 
যায়দ আল খইর তয়ী, যিনি বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন। রাবী বলেন, এতে কুরাইশরা 
অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদবাসী নেতৃবৃন্দকে 
দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমনটি করেছি। এই হাদীসটি সহীহ ॥৯৬৭ 


১১৬৭] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৬৯, সহীহ বুখারী, হা/৯২৩। 
[১১৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১০৬৪। 


৫৯৮ 


৫. দাসমুক্তিতে অর্থাৎ যেই দাস মুক্ত হওয়ার জন্য মালিকের সাথে চুক্তি করেছে। 
বারা ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ওর" এ খের 55 ১০০ ওঠ6 এ 4০ ৪ 4 হি ৬৩ এ 2 পভ 
এপ্স 8 ৫5 ৫:08 ৮ প্। 986 এ ভন এজি আপ এ এ ভা এর 
5 ও ৩ উস) 8৬6 ০98৪ (6 ও জি ও 8 মে" 24৩ %০% 
একদিন এক গ্রাম্য লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের নিকট এসে বলল, 
আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যে আমল আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে । তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও তুমি অল্প কথায় বলে ফেললে, কিন্তু তুমি 
ব্যাপক বিষয় জানতে চাচ্ছ। তুমি একটি প্রাণী মুক্ত করো এবং গোলাম আযাদ করো । সে 
বলল, এ কাজ দু'টি কি একই নয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। 
কেননা প্রাণী মুক্ত করার অর্থ হলো তুমি একাকী একটি প্রাণ মুক্ত করা, আর গোলাম মুক্ত 
করার অর্থ হলো তার মুক্তিপণের মাধ্যমে সাহায্য করা । এই হাদীসটি সহীহ 1১৬৯ 


৬. খণ ভারাক্রান্তদের জন্য, যাদের ওপর খণ চেপেছে, কিন্তু সেটি আদায়ের কোন কিছু 
তাদের কাছে নেই। 


কাবীসাহ ইবনু মুখারিক আল হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ 576 20 এ এ ভে: ও হন পি খু স। এতে এ॥। 50 ভি পে এপ 
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০০, ৫৬০ ৫6 ৮ ক ৪ মনি 
একবার আমি অনেক খণী হয়ে পড়লাম । যার কারণে আমি কিছু চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, সাদাকার মাল আসা পযন্ত আমার কাছে অপেক্ষা করো । তা এসে গেলে আমি 
তোমাকে তা থেকে দিতে নিদেশ দিবো । বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে কাবীসাহ! মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য 
সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি (কোন ভালো কাজ করতে গিয়ে বা দেনার 


[১১৬৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৯৯, আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৯। 


৫৯৯ 


জামিন হয়ে) ঝণী হয়ে পড়েছে । খণ পরিশোধ না হওয়া পযন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার 
জন্য হালাল। যখন খণ পরিশোধ হয়ে যাবে তখন সে এ থেকে বিরত থাকবে । (২) যে 
ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুযোঁগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। 
তার জন্যও সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ 
করতে সক্ষম হয় । (৩) যে ব্যক্তি এমন অভাবপ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান- 
বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে, তার জন্য জীবিকা নিবাঁহের 
পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পযন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল । হে কাবীসাহ! এ তিন 
প্রকার লোক ছাড়া আর সকলের জন্য সাহায্য চাওয়া হারাম । এ তিন প্রকার লোক ছাড়া যে 
সব লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায় তারা হারাম খায় । এই হাদীসটি সহীহ ।১১০ 
৭. আল্লাহর পথে, যোদ্ধাদের জন্য এবং হাজ্জীদের জন্য যাকাত ব্যয় করা যাবে। 

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

ও 65 ০১ ৭5 পুডি 32০ ১৫৪০ 
সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে পাঁচজন ধনী ব্যক্তির জন্য তা 
হালাল, যাকাত আদায়কারী কম্টারী, যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় 
করে, খণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি, কোন মিসকীন ব্যক্তি তার প্রাপ্ত যাকাত 


কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে উপহারস্বরূপ দিলে (তখন সেটি সেই ধনী ব্যক্তির জন্য হালাল হবে)। 
এই হাদীসটি সহীহ ॥১১১ 

উম্মু মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৫০9 ৩৪ ১০০ ও ২৪৩ ঠা হুল তি এ ৩৩ ৭5 ক নি পি» এ৩ ঞ। 4১০০ ৮ এ 
এটি 9:00 এঞ এ ৬6৬ এড কি খু আ। অত উর ৮5 নও এও ৮ 
০১৪ এডি (৫ জন % ৩৪ এ ৩৫ ৭৬ ঠা ও ৭ এ এড 9 জা উ এক ও 
০ ৫ 555 ৩৪৪৬ ১116 এ 0৮০ ও 67 ৩৮ পুত ৩৯০৪ সক এ6 ঞ। 0৪০ ও 05 ঠা 
| 65০5 135 ৫$ ২ 2৬ 226 ৭৮ ৮7:৫5 ৬৫৫৫ জর্র ৫০ ০ 3 ৪০০৪৩ 


এত টড এপু ই এঁকে 


[১১৭০] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৬০, সহীহ মুসলিম, হা/১০৪৪, আবু দাউদ, হা/১৬৪০। 
[১১৭১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৫৬, আবু দাউদ, হা/১৬৩৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৪১। 


৬০০ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হাজ্জে গমন করেন, তখন আমাদের 
একটি মাত্র উট ছিলো, সেটাও আবু মাকিল (রা) আল্লাহর পথে সাদাকা করে দেন । এদিকে 
আমরা অসুস্থ হলাম এবং আবু মাকিলও মৃত্যুবরণ করলেন । আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হাজ্জে চলে গেলেন । তিনি হাজ্জ সম্পন্ন করার পর আমি তাঁর কাছে আসলে তিনি 
বললেন, হে উম্মু মাকিল! আমাদের সাথে যেতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছে? তিনি (রা) 
বললেন, আমরা তো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম । কিন্তু তারপর আবু মাকিল (রা) মারা গেলেন। 
আমাদের যে উটটি ছিলো, যা দ্বারা আমি হাজ্জ করতে চেয়েছিলাম, সেটাকেও আবু মাকিল 
আল্লাহর পথে দান করার অসীয়ত করেছেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তুমি সেটা নিয়েই বের হলে না কেন? কারণ হাজ্জ করাও আল্লাহর পথে জিহাদ! তুমি যখন 
আমাদের সাথে এ হাজ্জ করতে পারলে না সুতরাং রমজান মাসে উমরা আদায় করো । কেননা 
এ সময়ের উমরা হাজ্জের সমতুল্য । এরপর থেকে উম্মু মাকিল (রা) প্রায়ই বলতেন, হাজ্জ 
হাজ্জই এবং উমরা উমরাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা কেবল 
আমার জন্যই বলেছেন নাকি সবার জন্য তা আমার জানা নেই। এই হাদীসটি সহীহ 1১১ 
৮. মুসাফিরদের জন্য । 
যেই মুসাফির তার নিজ দেশে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু তার উদ্দেশ্যে পৌঁছতে যেই খরচ 
প্রয়োজন, সেটি তার কাছে নাই। (এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে ৭ নং এ আবু সাঈদ (রা) থেকে 
বর্ণিত হাদীসটি দেখুন)। 
দ্বিতীয়ত: বান্‌ হাশিম ও তাদের মুক্ত দাস দাসীদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম। 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৩2৫৫ 5০ ও ও ১8:96 2585 ৮28 নি পরি একে উঠ ক 
একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, এটা 
যদি সাদাকার খেজুর বলে সংশয় না হতো, তবে আমি তা খেতাম। এই হাদীসটি 
সহীহ 1১১৭৩ 
আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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[১১৭২] আবু দাউদ, হা/১৯৮৯, ইবনু খুযাইমাহ, ৪/৭২-৭৩। 
[১১৭৩] সহীহ বুখারী, হা/২০৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/১০৭১। 


৬০১ 


১৩৫ ও ৩০০ 2006 এ ৬০ ৮6 গিনি পুডি ঞ। এডি ও 5 পর 25 ০ ও এ 
খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (সাদাকার) খেজুর 
আনা হতো । অমুক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুক ব্যক্তি খেজুর নিয়ে আসতো । 
এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুরের স্তূপ হয়ে গেলো । হাসান ও 
হুসাইন (রা) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে 
দিলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ হতে 
খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বংশধর বেনু হাশিম) সাদাকা ভক্ষণ করে না। এই হাদীসটি সহীহ 1১১ 

তৃতীয়ত: দানকারীর জন্য যা দান করলো সেটি ক্রয় করা অপছন্দনীয়। 

উমার ইবনু খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০০ 3 25 হা ৬2%$ এটা ঠা ৬১০ ০54৪ ৩৫৬ পরি এ ৬০ 3০০৮ গতি ৬ 
এ 9 ০9১৫ ৮ 916০9333৩৫১ ভি ১:04 গিনি পুডি একি ডে ৩৭৫ 
এক লোককে আমি আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম । ঘোড়াটি যার নিকট 
ছিল, সে তার চরম অযত্র করলো । তাই সেটা আমি তার নিকট হতে কিনে নিতে চাইলাম । 
আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম দামে বিক্রি করবে । এ সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এক দিরহামের বিনিময়েও যদি সে তোমাকে 
তা দিতে রাজী হয় তবু তুমি তা ক্রয় করো না। কেননা, সাদাকা করার পর যে তা ফিরিয়ে 
নেয়, সে এ কুকুরের মত, যে বমি করে আবার তা খায়। এই হাদীসটি সহীহ ।১১৫৷ 
চতুর্থত: কোন মহিলার জন্য তার যাকাত তার স্বামীকে দেয়া জায়েষ। 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) এর স্ত্রী যায়নাব (রা) হতে তিনি বলেন, 

এক এ] ৬১ ৬৫ ক ৬৫ উঠ ০০৫। ৩ ৫ এ ৮ সি পুতি এতে এ ১০ ৫৪ 
গে 4 ০63৮ তে 3 নু পুডি উ। এঁওি এ॥ 4526 615 এ) ৩০১ ৬৪৪ 52 90 ৭০ 
৩৩:৮৬ তে জিডি ঞ এ: ৫5: পর এ ৮০ ২ ০ ৪% ০০ ৩৫১ 


ঠোরা ৫1৩2 ১:০1 রদ রাযি ০1০ তা প511616 
০ এ ০৮ ৩৬৫৫ ৬০৪ 16:41 +৮৬ ০5 এক 2 এ এ ৩৯৮০ ০৮ ১0০) ০৪ 22 1১ 


[১১৭৪] সহীহ বুখারী, হা/১৪৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১০৬৯। 
[১১৭৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬২৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২০। 


৬০২ 


+ ণী ০ ণী প ০ 4০84৫ 4 শি রর ০:1৫ € 275-6--54,52 5৫ ০৫ 4 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি বলছেন, হে মহিলারা! 
তোমরা সাদাকা দাও যদিও তোমাদের অলংকার দিয়ে হোক । যায়নাব (রা) বলেন, আমি 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) এর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাদাকা করতে বলেছেন । আর তুমি তো গরীব অভাবী মানুষ, তাই 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, তোমাকে দান 
করলে তা দান হিসেবে গণ্য হবে কিনা? তা না হলে অপর কাউকে দান করবো । তখন 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রো) বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরজায় আনসার সম্প্রদায়ের অপর এক 
মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম । কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী লোক। অতঃপর বিলাল (রা) বের হয়ে 
আসলে আমরা তাকে বললাম, আপনি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে, যদি তারা 
তাদের নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমকেই দান করে 
তাহলে কি তা আদায় হবে? আর অনুরোধ হলো আমাদের পরিচয় তাকে জানাবেন না। 
রাবী বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে 
জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, জনৈক আনসার গোত্রের এবং অপরজন যায়নাব? তিনি 
বললেন, এটি কোন যায়নাব? তখন বিলাল (রা) বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব ৷ অতঃপর 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা উভয়েই তাদের দানের জন্য দ্িগ্তন 
সওয়াব পাবে । সেগুলো হলো, নিকটাত্ীয়দের সাথে সম্যবহারের জন্য এবং সাদাকা করার 
জন্য । এই হাদীসটি সহীহ |১১৭৬। 


[১১৭৬] সহীহ বুখারী, হা/১৪৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০০০। 


৬০৩ 


722] 2১০৬০ ৮৮১৬৭ শত 
ষ্ঠ অধ্যায়: সাদাকাতুল ফিতর। 


১. যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুর ফিতর আদায় করা ফরয। 

ইবনু উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

55875 সা এ এ ও ৬০০ ঠ 98 ৬০ ৬৩ ০ ৭55 এত । এক ঞ ০95 ০১ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের প্রত্যেক স্বাধীন-গোলাম, পুরুষ- 

নারীর, ছোট-বড় সকলের ওপর সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা খেজুর অথবা এক সা 


যব দেয়াকে ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাতের বের হবার পুবেই তা আদায় 
করার নিদেশ দিয়েছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১৭ 


২. যাকাতুল ফিতরের হিকমাহ 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এপ 5৮6 ৬৮9 ৯80 2 ০০০ ৮০ ০০ 2৫ পে ও আ। এ ক 45০5 ০ 
০১4০0 05০ ও 2০ এ আজ ৮ 8585 5৫ ও 2৮০ 03 এড ১ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন অশ্লীল কথা ও 

বেহুদা কাজ হতে (রমজানের) সিয়াম পালনকারীকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের 

ব্যবস্থার জন্য । যে ব্যক্তি ঈদের) সালাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল সাদাকা 


হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পরে আদায় করে, তা সাধারন দান হিসেবে 
গৃহীত হবে । এই হাদীসটি হাসান ।১১৮। 


৩. যাকাতুল ফিতর আদায় করার সময়। 
ইবনু উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


১৯০০ এ| ০০এ। ০2৮03 ৩ ১ চি পিঠ 4৬ আআ এত আআ 455 চি 


[১১৭৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪। 
[১১৭৮] আবু দাউদ, হা/১৬০৯, ইবনে মাজাহ, হা/১৮২৭। 


৬০৪ 


আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের ঈদের সালাতের জন্য বের হবার 
পূবেই তা আদায় করার নিদেশ দিয়েছেন । এই হাদীসটি সহীহ ।১১৯ 


আর যে ব্যক্তি যাকাতুল ফিতর আদায় করবে তার জন্য ঈদুল ফিতরের একদিন বা দুইদিন 
আগেও বের করা জায়েয । 


নাফি (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা) যাকাতুল ফিতর গ্রহণকারীদেরকে 
যাকাতুল ফিতর দিতেন । আর এটি তিনি তাদেরকে দিতেন ঈদের এক-দু* দিন পৃবেই। 
এই হাদীসটি সহীহ 1৯৮৭ 


৪. যাকাতের খাতসমূহই হলো সাদাকাতুল ফিতরের খাত (অর্থাৎ যাকাত যেমন আটটি খাতে 
দেয়া যাবে তেমনই ফিতরাও আটটি খাতে দেয়া যাবে) ।১৮১ কিন্তু আয়াতে বর্ণিত আট 
খাতেই দেয়া আবশ্যক নয় ৷ আর (কিছু মানুষের) অন্তরকে আকৃষ্ট করার খাতে এবং সাদাকা 
আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য যাকাতুল ফিতর খরচ করা হবে না। কেননা 
মুসলিম ব্যক্তি এটি নিজেই খরচ করবে অথবা যাকে খেতে দিবে তার জন্য খরচ করবে। 


আল্লাহ তাআলা সুরা আত তাওবাতে বলেন, 
আগা ও$ 2৯১ অরঠি ৩০ এগখাঠ ৩৪০০৭ এ ০ আট 
ঞ পা 2 24 ৫1 ৮৮ কর্ট 48725 বে 
3) ৩206 4 401 85 89৯০৪ এনা 9 এ 5 9 ৩০০? 
সাদাকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, 
যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, খণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর 
পথে ও মুসাফিরদের জন্য ৷ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত । আর আল্লাহ সর্ব, প্রজ্ঞাময় 
(সূরা আত তাওবা ৯:৬০)। 


এটিই হলো ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ এবং ইবনু হাযম (রহি) এদের 
মত। 


[১১৭৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪। 

[১১৮০] সহীহ বুখারী, হা/১৫১১, আবু দাউদ, হা/১৬১০। 

[১১৮১] আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন: ৮টি খাতে যাকাতুল ফিতর ব্যয় করার বিধানটি 
সুন্নাহ সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন 
অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমজানের) সিয়াম পালনকারীকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের 
ব্যবস্থার জন্য । সুতরাং তা কেবল মিসকীনদের খাদ্য । তামামুল মিন্নাহ। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৭: যাকাতুল ফিতর কি নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েয? 


প্রথম মত: যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে না। এটা ইমাম মালেক, 
শাফেয়ী, আহমাদ ও ইবনে মুনযির রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। 


দ্বিতীয় মত: যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েয আছে। এটা আবু হানিফা, সাওরী, 
হাসান বাসারী, উমার ইবনু আব্দুল আযীয রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইসহাক ও আবু সাওর 
রহিমাহুমা বলেন, প্রয়োজন ছাড়া যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েয নেই। 


প্রীধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত প্রথম মত আর তা হচ্ছে যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ 
দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাল সম্পদ 
থাকা সত্বেও তিনি খাদ্য দিয়ে ফিতরা দিতে আদেশ করেছেন ।মাল সম্পদ দিয়ে দিতে 
আদেশ করেননি । আল্লাহ ভালো জানেন । 


(ইশরাফ ৩/৮০, শারহে মুসলিম (৬৮৪), মাজমু ৬/১১২, নাইলুল মাআরেব ২/৩৯৪। 
মিসকুল খিতাম ২/৩৯৫। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৮: যাকাতুল ফিতর বন্টন 


প্রথম মত: অন্যান্য মালের যাকাতে যেই আট শ্রেণির ব্যক্তির মাঝে বন্টন করতে হয় যাকাতুল 
ফিতরও ওই আট শ্রেণির মাঝে বন্টন করতে হবে । এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তারা 
কুরআনের এই ব্যাপক আয়াত দ্বারা দলীল দেন, 


“সাদাকা হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবপ্রস্তদের, আর এই সাদাকার (আদায়ের) জন্য 
নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং দৌনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় 
(তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), 
আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম 
আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়” । (সুরা আত তাওবা, 
৬০) 


দ্বিতীয় মত: যাকাতুল ফিতর শুধু মিসকিনদের মাঝে বন্টন করতে হবে । এটা কিছু বিদ্বানদের 
মত। তাদের মাঝে আছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম, শাওকানী ও 
আলবানী রহিমাহুমুল্লাহ ৷ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, সারকথা হচ্ছে 
শপথ, যিহার ও হত্যার কাফফারার মতো যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে । সুতরাং এর 
উপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে এগুলোর কাফফারার ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্ত ব্যক্তিকেই দিতে হবে । 
আর তারা হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজন পুরা করার জন্য যারা সবত্মিক চেষ্টা করছে। এই মতটাই 
বিশুদ্ধ মত। ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যাকাতুল ফিতর নিধরিণ করেন সিয়াম পালনকারীদের পবিত্র করার জন্য ও মিসকিনদের 


৬০৬ 
খাদ্য দান করার জন্য । হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন ।এর সনদ 
হাসান । 


(মুগনী ৩/৭৮, মাজমু ৬/১১২, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/৭৩, সাইলুল জাররাহ ১/৮৪৩, 
তামামুল মিন্নাহ (৩৮৭)। মিসকুল খিতাম ২/৩৯৬। 


শি শ্৬ তন আত 
সপ্তম অধ্যায়: খুমুস বা (গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা)। 


১. যুদ্ধে যা গণীমত হিসেবে পাওয়া যায় তাতে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয । 

আল্লাহ তা'আলা সুরা আল আনফালে বলেন, 

054 এঞজাটি 0১] ৩95 ০05 44 4 96 5 ৩৫ জিডি? 
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আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমর গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাং 

আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের যদি 

তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি 


নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান (সূরা আল আনফাল ৮:৪১) । 


২. গুপ্তধনে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৮৭ 031 এ$ 0 ৩৯৪ ৬ 386 ও মল 


৬০৭ 


চতুষ্পদ জন্তর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ খেননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খণি (খননে 
কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকায বা গুপ্তধনে এক পঞ্চমাংশ দেয়া আবশ্যক । এই 
হাদীসটি সহীহ ॥১১৮২ 


৩. গণীমত ও গুপ্তধনের ব্যয়ের খাতসমূহ। 
যেমনটি সূরা আল আনফালের ৪১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেই খাতগ্তলোতেই গণীমত 
ও গুপ্তধনের মাল ব্যয় করা হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনফালে বলেন, 
১:৩০ ভন 25809 1৮:909 এ৪ 49 6 52 ৩৪০6 আরা? 
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আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমর গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাং 
আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের যদি 
তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি 


নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান (সুরা আল আনফাল ৮:৪১) । 


[১১৮২] সহীহ বুখারী, হা/১৪৯৯, আবু দাউদ, হা/৬৪২। 


৮ শ৮$:০৮৬। ভা 
পঞ্চম পর্ব: আল হাজ্জ 


৮1 ১০1 02৭1 | 
প্রথম অধ্যায়: হাজ্জের বিধিবিধান 
৮৮1 ৮9৮9 5591 ০৫এ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: হাজ্জ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে 
৬ ০৮1 €9 ৬৪০ ৮9৪9 ৷ আখ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিয়্যাতের মাধ্যমে কোন এক প্রকার হাজ্জকে নিদিষ্ট করা। 
৮৮০১ 4 এ| ৬৮ _ এ ভি এআ এ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের বর্ণনা । 
2৮) ০১952 ৩191 এ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ 
০319201 সা এ্চ ৩:০৮ এ] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাওয়াফ করা অবস্থায় যে কাজগ্ডলো করা হয়। 
১9919 201 ০৪ ভি] ভ$ই9 1০১৮৯ এ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা ফরয। 
৮৮1 এ তা 0 
সগ্ডম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের পদ্ধতি 
৮৮1 ও ৪. তল ০০এ। এএ। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ। 
৬১এ| €1% 4৭১ লিখ এ 
নবম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার হাজ্জের কুরবানির মধ্যে যেটি সবোত্তিম কুরবানি । 
১১১৪। 2০ 3৩1 ০৩ 


৬১০ 


৮৮1০ :5১স ভাত 
প্রথম অধ্যায়: হাজ্জের বিধিবিধান 
৮1 2989 :0991 ০ 
প্রথম পরিচ্ছেদ: হাজ্জ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে 


১. হাজ্জের সংজ্ঞা । 
শাব্দিকভাবে হাজ্জ অর্থ হলো ১.2) ইচ্ছা করা । অর্থাৎ বায়তুল্লার ইচ্ছা করা । 
এই অর্থে আল্লাহ তাআলার বাণী হলো, 
€১০০ 216০7 ০০ভা ৮ ৬ 45 
আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্ঘ্ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হাজ্জ 
করা তার জন্য ফরয সুরা আলে ইমরান ৩:৯৭)। 


২. প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান, স্বাধীন এবং সক্ষম ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার উমরা 
করার সাথে হাজ্জ করা ফরয ॥১১৮৩। 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আলে ইমরানে বলেন, 
১৪, 52016 55৭ ৩০ ওপুএাশ্ এ 45৯ 

আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্ঘ্ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হাজ্জ 
করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য (সুরা আলে ইমরান ৩:৯৭) 
ইবনু আব্বাস (রো) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে 
একবার খুতবা দেয়ার সময় বললেন, 
7:4৬ ঞ। 450 ৪ 0 05:08 ল৮ 2 6 0৪: বড ৩5 ওর্ত ঝা 8 

(9০5 2 ১৪ ৮ 69155০505 ও পলি ৬9 55 জল ৪ 5 
নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরয করেছেন । তখন আল আকরা ইবনে 
হাবিস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার? তিনি 


[১১৮৩] হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ: ১. মুসলিম হওয়া ২. বিবেকবান হওয়া ৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৪. 
স্বাধীন হওয়া, ৫. সামর্থরবান হওয়া । ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা । 


৬১১ 


বললেন, যদি আমি বলতাম, তাহলে তা ফরয হয়ে যেতো, বরং হাজ্জ একবার মাত্র ফেরয)। 
অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা তার জন্য নফল । এই হাদীসটি 
সহীহ |1৯৮; আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


€5এ5 ভাস? 
আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো (সুরা আল বাকারা: ১৯৬)। 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৫ উ। 3 ৬45 ৩৪ ৮৯০ 30 এবি ০০ 2৩০ 25 ৩৫ ৭ ৬ এ ৫৭ 2৮ 9৬ 
221 0 
এ সেই উমরা যা থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি। অতএব যার সাথে কুরবানির পশু নেই সে 


যেন সম্পূর্ণরূপে ইহরাম খুলে ফেলে । কেননা উমরা কিয়ামত পযন্ত হাজ্জের অন্তর্ভুক্ত হলো । 
এই হাদীসটি সহীহ |1১১৮৫] 


৩. কোন শিশু হাজ্জ করলে, তার হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার ওপর 
থেকে ফরয হাজ্জ মাফ হবে না অর্থাৎ আবার তাকে ফরয হাজ্জ করতে হবে)। 


ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
2 ৭:4৬ পল নিও (৬৮ _ ১০৩ ৪৬ ঝা এ _ ৬ এ ০০৯ ৮৮৭ 0 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক মহিলা একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস 


করলো, এর জন্য হাজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। 
এই হাদীসটি সহীহ 1১১৮৬] 


সায়িব ইবনু ইয়ামীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩৮৮ শ০ ৩৪ ৪ 9০ এ আআ এ ও ৩১০০ ৩ ৩6 


আমাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাজ্জ করানো হয়েছে, তখন আমার 
বয়স ছিলো সাত বছর । এই হাদীসটি সহীহ ৯৮ 


১১৮৪] আবু দাউদ, হা/১৭২১, ইবনে মাজাহ, হা/২৮৮৬। 

[১১৮৫] সহীহ মুসলিম, হা/১২৪১, আবু দাউদ, হা/১৭৯০। 

[১১৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৬, আবূ দাউদ, হা/১৭৩৬। 
[১১৮৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫৮, তিরমিযী, হা/৯২৫। 


৬১২ 


শিশুদের হাজ্জ করাটা (প্রাপ্তবয়স্ক হলে) তার ফরয হাজ্জের জন্য যথেষ্ট না হওয়ার বিষয়টি 
আয়িশা (টু) এর হাদীসটি প্রমাণ করে, যাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৬৪ ৬ ১১০৬৭ ৩০ পি আঁ টে ৩১ ০৯৪৮5 ও চিত ৩০ 2৯৬ ৩০0৪৪ 
তিন ধরনের লোকের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না 


জাগ্রত হয়, (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয় (৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না 
সুস্থ হয়। এই হাদীসটি সহীহ 1১১৮৮] 


৪. হাজ্জের ক্ষেত্রে সন্তান অথবা ভাই অথবা নিকটাত্ীয়দের মধ্যে কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত 
হিসেবে পাঠানো জায়েয । 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
9925 8৮25 3 2৫ 85 60 এ % 2 হস ও এ ০৮০ ৪:4০ শেড ৬০ ৪ 
খাসআম গোত্রের এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর বান্দার ওপর ফরযকৃত 


হাজ্জ আমার বয়োধবৃদ্ধ পিতার ওপরও ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে 
পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হাজ্জ করবো? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে 


হাজ্জ করো । এই হাদীসটি সহীহ |1১১৮৯] 


আবূ রামীন আল উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট এসে বললেন, 


১৮৪9 এএ ৩৮ ৮৯৯৮ :4$ ০2) ১6 8220 ২ 21 ৮৫ ১ ৮৫6 ৮ ৩ 


আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি হাজ্জ ও উমরা করতে সক্ষম নন এবং সওয়ারীতে সফর 
করতেও সক্ষম নন। তিনি বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হাজ্জ ও উমরা করো । 


এই হাদীসটি সহীহ 1৯] 


১১৮৮] আবু দাউদ, হা/৪৩৯৮, নাসাঈ, হা/৩৪৩২। 
[১১৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫১৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৪। 
[১১৯০] আবু দাউদ, হা/১৮১০, তিরমিযী, হা/৯৩০, ইবনে মাজাহ, হা/২৯০৬। 


৬১৩ 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৫ ৪ 9 2 ৬ ভি ভা 544 নি পুতি এজি উঠ ৫ ০০৬ 2 ৬৫ ৪ ঠা 
৫৮৫ ৬ 225 এত ও ৫ ভি পি ৪ পর্ 06 ৭৩6 ঠর্ঘি কি 

জুহাইনাহ গোত্রের এক মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, 
আমার মা হাজ্জের মানত করেছিল । কিন্তু তিনি হাজ্জ না করেই মারা গেছেন। আমি কি তার 
পক্ষ থেকে হাজ্জ করবো? তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-হ্যাঁ, তুমি তার 
পক্ষ থেকে হাজ্জ করো । তাঁর ওপর কোন খণ থাকলে তবে কি তুমি তা আদায় করতে না? 
এই হাদীসটি সহীহ ।[১১৯১] 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
3 এ ৫6 4৫৬ ৩০:৫6 5 ৩৮ এ 45 ১5 ৮৮ (55 পু একি 2 রা 

2৮ ৮৫৮ ৩ ৩৪৪৮ :৩৩ ০:0৩ ৫6৪৩৫ ৬৮ ৩৪৯ 236 5 এ তন 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'লাববাইকা আন 
শুবরুমা।” নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমা কে? লোকটি 
বললো, আমার ভাই কিংবা আমার নিকটাত্মীয় । তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হাজ্জ 
করেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে প্রথমে তোমার নিজের হাজ্জ করে নাও, 
তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো । এই হাদীসটি সহীহ ৯৯৯২ 
৫. হাজ্জ ও উমরার ফযীলত। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

বি) 3৮ এ ৩৩ ১০ 5 জি এ উত্ ভা এ ৮ 

এক উমরা থেকে আরেক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ। আর 
জান্নাতই হলো কবুল হাজ্জের প্রতিদান । এই হাদীসটি সহীহ ৯৯৩] 


[১১৯১] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫২, নাসাঈ, হা/৫৩৯৪। 
[১১৯২] আবু দাউদ, হা/১৮১১, ইবনে মাজাহ, হা/২৯০৩। 


[১১৯৩] সহীহ বুখারী, হা/১৭৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৯, তিরমিযী, হা/৯৩৩, ইবনে মাজাহ, 
হা/৩৯৮৮। 


৬১৪ 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

০০09 ০৮56 95547 ৬ চা জা ৪0 2 ৩৪৫ এ ০ 8 ৪৪৫ 
3 ৩৫ 5৮ ৬০ ৩ 

তোমরা হাজ্জ ও উমরা পরপর করতে থাকো । কেননা, হাপরের আগুন যেমনভাবে লোহা 

ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে, তেমনভাবে হাজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহকে দূর করে 

দেয়। আর জান্নাতই হলো কবুল হাজ্জের প্রতিদান । এই হাদীসটি হাসান ।৯৯৪, 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


8% 


এ 85 উর্ত তল উ০৪ 86 ৬১৮ চি & ৮৪ ৬৪ 
যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত 
থাকলো, সে এ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা 


জন্ম দিয়েছিল । এই হাদীসটি সহীহ ।1৯৯] 


2০৬ ৮৮1 (5 ৩৬ ৮989 এ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিয়্যাতের মাধ্যমে কোন এক প্রকার হাজ্জকে নিদিষ্ট করা । 


প্রথমত: নিয়্যাতের মাধ্যমে যে ধরনের হাজ্জকে নিদিষ্ট করা ফরয । 


১. তামাত্ত: সেটি হলো, হাজ্জ পালনকারী হাজ্জের মাসগুলোতে উমরা এর ইহরাম বেঁধে 
মন্কাতে প্রবেশ করবে এবং উমরা পুরা করে ইহরাম থেকে হালাল হবে । তারপর হাজ্জ করা 
পযন্ত হালাল অবস্থাতেই থাকবে । আর তার পক্ষে যেমন কুরবানি করা সম্ভব তেমন তাকে 
কুরবানি করতে হবে । ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১১৯৪] তিরমিযী, হা/৮১০, ইবনু খুযাইমাহ, হা/২৫১২, ইবনু হিব্বান, হা/৩৬৮৫। 
[১১৯৫] সহীহ বুখারী, হা/১৫২১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০, তিরমিযী, হা/৮১১, ইবনে মাজাহ, হা/২৮৮৯। 


৬১৫ 


বিদায় হাজ্জের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ ও উমরা একসাথে 
পালন করেছেন। তিনি যুল-হুলাইফা হতে কুরবানির পশু সাথে নিয়ে নেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১১৯৬] 

২. কিরান: সেটি হলো, হাজ্জ পালনকারী হাজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে বাঁধবে । তারপর 
মন্কাতে প্রবেশ করে হাজ্জের কাজগ্ডলো করা পযন্ত ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে । এমন হাজ্জ 
পালনকারীকে একবার তাওয়াফ ও একবার সাঈ করতে হবে। কেননা ইবনু উমার (রো) 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


ক ৪5 02 ৬ ৭৪ ২5 ত৯দ5 ৩5 ০9৪৮ মতি না ৮৪৮ ৮৯৬ 
কোন ব্যক্তি হাজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধলে এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই 


ও এক সাঈ যথেষ্ট । সে হাজ্জের যাবতীয় কাজ পালন না করা পযন্ত ইহরাম মুক্ত হতে পারে 
না। এই হাদীসটি সহীহ |1৯৯ 


আর কিরানের নিয়্যাতে হাজ্জ সম্পর্কে আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ক 0 ৬০৩ 2৮ ৩৭ ৬৩১ €59 জপ ৫6 তত ৪৩ আ এ এ ৩৮০৬ ৮ 
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বিদায় হাজ্জের বছর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হই। 
আমাদের মধ্যে কেউ কেবল উমরা এর ইহরাম বাঁধলেন, আর কেউ হাজ্জ ও উমরা এর 
উভয়টির ইহরাম বাঁধলেন । আর কেউ শুধু হাজ্জের ইহরাম বাঁধলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলেন । যারা কেবল হাজ্জ বা এক সঙ্গে 
হাজ্জ ও উমরা এর ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদের একজনও কুরবানির দিনের পূর্বে ইহরাম 
খোলেননি । এই হাদীসটি সহীহ [১৯৮] 
৩. ইফরাদ: সেটি হলো, হাজ্জ পালনকারী শুধু হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে । আর জামরায়ে 
আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পর ছাড়া এমন হাজ্জ পালনকারী তার ইহরাম থেকে হালাল 


হবে না। কেননা এর পক্ষে কিরান হাজ্জের বিষয়ে আয়িশা (রা) এর সহীহ হাদীসটি পূবেই 
বর্ণিত হয়েছে। 


[১১৯৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬৯১, সহীহ মুসলিম, হা/১২২৭। 
[১১৯৭] তিরমিযী, হা/৯৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৭৫। 
[১১৯৮] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬২, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১। 


৬১৬ 


৪. হাজ্জের প্রকারগুলোর মধ্যে সবেতিম হলো তামাতু হাজ্জ। 

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাজ্জের ইহরাম বাঁধলাম । আমরা 
মক্কাতে পৌঁছালে তিনি আমাদেরকে হালাল হওয়ার এবং এ ইহরামকে উমরার ইহরামে 
পরিবর্তন করার নিদেশ দিলেন । আমাদের জন্য তার এ নিদেশ কঠোর মনে হলো এবং 
আমাদের মনোকষ্ট হলো। এখবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
পৌঁছিল। আমাদের জানা নেই যে, তিনি কি অহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়েছেন, না কেউ তার 
কাছে এ কথা পৌঁছিয়েছে? তিনি বললেন, হে জনগণ! তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হও। 
আমার সাথে কুরবানির পশু না থাকলে আমিও তোমাদের অনুরূপ করতাম । জাবির (রা) 
বলেন, তারপর আমরা ইহরাম মুক্ত হলাম, এমনকি স্ত্রী সঙ্গম এবং স্বাভাবিক অবস্থায় 


সাধারণত যা করা হয়, তাই করলাম । অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহাজ্জ) আমরা 
(মিনা ও আরাফার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য) মন্কাহ ত্যাগ করলাম এবং হাজ্জের ইহরাম 


বাঁধলাম । এই হাদীসটি সহীহ 1১১৯৯] 

ছিতীয়ত: নির্ধারিত মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা । 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নিরধারিণ করে দিয়েছেন, 
কারনুল-মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হাজ্জ ও উমরার 


[১১৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/১২১৬। 


৬১৭ 


নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং এ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য 
অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা 
নিজ বাড়ি হতে ইহরাম বাঁধবে । এমনকি মক্কাবাসীগণ মন্ধা হতেই ইহরাম বাঁধবে ৷ এই 
হাদীসটি সহীহ |৯২০০] 

“যুল-হুলায়ফাহ"' হলো মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান। এটি মক্কা থেকে ৪৫০ কি. মি. 
দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল যেটি মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত । 

“জুহফা* হলো সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান । এটি মক্কা থেকে ১৮৭ কি. মি দূরে 
অবস্থিত, যেটি বর্তমানে বিরান ভুমি । এজন্য মানুষজন এর পূর্বে “রাবেগা' নামক স্থানে 
ইহরাম বাঁধে, যেটি মক্কা থেকে ২০৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত। 

“কারনুল মানাহিল' কে কারনুস সাআলিবও বলা হয়। এটি নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার 
স্থান যেটি মক্কা থেকে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত । যার বর্তমান নাম "আস্সায়লুল কাবীর"। 
“ইয়ালামলাম' হলো ইয়ামানবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যেটি মক্কা থেকে ৫৪ কি. মি. দূরে 
অবস্থিত । 

“যাতু ইরক' হলো ইরাকবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যেটি একটি মরুময় স্থান যা নাজদ ও 
তিহামা এলাকাকে পৃথক করে । এটি মক্কা থেকে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত । 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নিশ্চয় নাৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধরিণ করে দিয়েছেন, 
কারনুল মানািল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। হাজ্জ ও উমরার নিয়্যাতকারী সেই 
অঞ্চলের অধিবাসী এবং এ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী 
সকলের জন্য উক্ত স্থানপ্তলো মীকাতরূপে গণ্য এবং যারা এ সব মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ 
মক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা যেখান হতে হাজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে 
(সেখান হতে ইহরাম বাঁধবে)। এমনকি মন্কাবাসী মক্কা হতেই (হাজ্জের) ইহরাম বাঁধবে । 
এই হাদীসটি সহীহ ।[১২০১] 


[১২০০] সহীহ বুখারী, হা/১৫২৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮১। 
[১২০১] সহীহ বুখারী, হা/১৫২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮১। 


৬১৮ 


৮১9 49৩ এ| এ _ ঞ]। ৮ এ এ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের বর্ণনা । 


ইমাম মুসলিম (রেহি) জাফর ইবনু মুহাম্মাদ রেহি) এর সনদে তার পিতার থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তার পিতা মুহাম্মাদ বলেন, 
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আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস 
করলেন । অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন । আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু 
আলী ইবনু হুসায়ন। তখন তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার ওপর রাখলেন। 
তারপর তিনি আমার জামার ওপর দিকের বোতাম খুললেন তারপর নিচের বোতাম খুললেন। 
অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন ৷ আমি তখন যুবক ছিলাম । তিনি বললেন, 
হে ভ্রাতুষ্পপুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞেস করো । আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি (বাধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। 
ইতোমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাদর আবৃত করে উঠে 
দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাঁদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের ওপর রাখছিলেন তখনই তা (আকারে) 
ছোট হবার কারণে নিচে পড়ে যাচ্ছিল। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা 
ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি 
আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। 
জাবির (রা) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হাজ্জ করেননি । 
অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ বছর হাজ্জে যাবেন । সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমন হলো । তাদের 
প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে এবং তার অনুরূপ 
আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তার সঙ্গে রওনা হলাম । আমরা যখন যুল হুলায়ফাহ 
নামক স্থানে পৌঁছলাম, আসমা বিনতে উমায়স (রো) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকরকে প্রসব 
করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে 
চাইলেন, এখন আমি কী করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল করো, একখণ্ড কাপড় দিয়ে 
পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো । 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (দু'রাকআত) সালাত আদায় করলেন। 
অতঃপর 'কাসওয়া” নামক উষ্ত্রীতে আরোহণ করলেন । অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তার 
উন্ত্রী যখন তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল- আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে 
দেখলাম লোকে লোকারণ্য- কতক সওয়ারীতে, কতক পায়ে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, 
বাঁদিকে এবং পিছনেও একই দৃশ্য । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
মাঝখানে ছিলেন এবং তার ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল । একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য 
মামির তন, আমরাও তাই করতাম । তিনি তাওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়া 
করলেন, 
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আমি আপনার দরবারে হাজির আছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির, আমি 
আপনার দরবারে হাজির, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। 
নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত আপনারই এবং সমগ্র রাজত্ব আপনার, আপনার কোন শরীক 
নেই। 


লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করলো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
থেকে বেশি কিছু বলেননি । আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত 
তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন । জাবির (রা) বলেন, আমরা হাজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়্যাত 
করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তার সঙ্গে বায়তুল্লাতে 
পৌঁছলাম, তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, অতঃপর সাতবার কাবা ঘর 
তাওয়াফ করলেন, তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে । এরপর তিনি 
মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 
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তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো (সুরা আল বাকারা: 
১২৫)। 
তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তার ও বায়তুল্লার মাঝখানে রেখে (দু'রাকআত সালাত আদায় 
করলেন)। (জাফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি 
(জাবির) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'রাকাত 
সালাতে সুরা কুল হুওআল্ল-হু আহাদ ও কুল্‌ ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন পাঠ করেন। 
অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন 
করলেন এবং তাতে চুমু খেলেন। অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের 
হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন, 
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নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্য় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম- (সূরা আল বাকারা: 
১৫৮) 
আরো বললেন- আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে 
আরম্ভ করবো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন, 


অতঃপর এতটা ওপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লা দেখতে পেলেন । তিনি কিবলামুখী 
হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন, 
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আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই । তার জন্য 
রাজত্ব এবং তার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিমান । আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার 
কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য 
করেছেন এবং শত্রু দলগ্লোকে পরাজিত করেছেন। 


তিনি এ দুআ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বলেছেন । অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া 
পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন যতক্ষণ না তার পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে 
ঠেকল । তিনি দ্রুত চললেন যতক্ষণ যাবৎ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন । মারওয়া পাহাড়ে 
উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে 
করেছিলেন। সর্বশেষ তওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের 
সম্বোধন করে) বললেন, যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে সাথে করে 
কুরবানির পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম । অতএব 
তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানির পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে 
উমরায় পরিণত করে । এ সময় সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনু জুশুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে 
আল্লাহর রসূল! এ ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সবকালের জন্য? রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং 
দু'বার বললেন, উমরা হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে । আরও বললেন, না বরং সকালের 
জন্য, সর্বকালের জন্য । 


এ সময় আলী (রো) ইয়ামান থেকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কুরবানির 
পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রা) কে তাদের অন্তভুক্ত দেখতে 
পেলেন । তিনি রঙ্গীন কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন । আলী (রো) 
তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নিদেশ 
দিয়েছেন। 


রাবী বলেন, আলী (রা) ইরাকে থাকতেন, অতএব ফাতিমা (রা) যা করেছেন তার প্রতি 
অসন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে জানালাম যে, আমি তার এ কাজ অপছন্দ করেছি । তিনি যা উল্লেখ 
করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
গেলাম । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য 
বলেছে। তুমি হাজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী (রা) বললেন, আমি বলেছি, 
হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রসুল । রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সঙ্গে কুরবানির পশু আছে, অতএব তুমি 
ইহরাম খুলবে না। 
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জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সবসাকুল্যে এর 

ংখ্যা দাঁড়ালো একশত । অতএব নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সঙ্গে 
কুরবানির পশু ছিল, তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। 
অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) আসলো, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলো 
এবং মিনার দিকে রওনা হলো । আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে 
গেলেন এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন । 
অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পযন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরাহ 
নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নিদেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে 
গেলেন । 


কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশআরুল হারামের 
কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করতো । কিন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে 
পেলেন নামিরায় তার জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে । তিনি এখানে অবতরণ করলেন । অতঃপর 
যখন সূর্য টলে পড়লো, তখন তিনি তার কাসওয়া (নামক উষ্্র)-কে প্রস্তুত করার নিদেশ 
দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং 
লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন । তিনি বললেন, “তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ 
তোমাদের জন্য হারাম যেমন তা হারাম তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং 
তোমাদের এ শহরে । সাবধান জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় 
পায়ের নিচে । জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো । আমি সবপ্রথম যে রক্তমূল্য বাতিল 
করছি, তা হলো আমাদের বংশের রবীআহ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তমূল্য । সে শিশু অবস্থায় 
বানু সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহিলী 
যুগের সুদও বাতিল হলো । আমি প্রথম যে সুদ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের 
আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবের সুদ । তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো । তোমরা স্ত্রীলোকদের 
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো । তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো 
এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো । তাদের 
ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় 
না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো । 
আর তোমাদের ওপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে । 
আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে 
তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ৷ আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত 
হলে, তখন তোমরা কী বলবে? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) 
পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি 
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তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, “ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী 
থাকো, তিনবার এরূপ বললেন । 


অতঃপর (মুয়াযযিন) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এ দুই সালাতের 
মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি । 


অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল) 
এলেন, তার কাসওয়া উটের পেট পাথরের স্তুপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র 
হবার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য অস্ত যাওয়া পযন্ত তিনি এভাবে 
অবস্থান করলেন । হলদে আভা কিছু দূরীভূত হলো, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে 
গেল । তিনি উসামাহ (রা) কে তার বাহনের পিছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাকের 
দড়ি সজোরে টান দিলেন । ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসাদের জন্য যাতে 
পা রাখে) স্পর্শ করলো । তিনি ডান হাতের ইশারায় বললেন, হে জনমগ্ডলী! ধীরে সুস্থে, 
ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও । যখনই তিনি বালুর স্তপের নিকট পৌঁছিতেন, কাসওয়ার নাকের রশি 
কিছুটা টিল দিতেন যাতে সে ওপরদিকে উঠতে পারে। 


এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব 
ও ইশার সালাত আদায় করলেন । এ সালাতের মাঝখানে অন্য কোন নফল সালাত আদায় 
করেননি । অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেন যতক্ষণ না 
ফজরের ওয়াক্ত হলো। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের 
সালাত আদায় করলেন । অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে “মাশআরুল হারাম” নামক 
স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, তার মহত্ব 
বর্ণনা করলেন, কালিমাতৃত তাওহীদ পড়লেন এবং তার একত্ব ঘোষণা করলেন । দিনের 
আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পযন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এপ করতে থাকলেন । 


সুযেদিয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা করছিলেন এবং ফাযল ইবনু আব্বাস রো) কে 
সওয়ারীতে তার পিছনে বসালেন । তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত 
সুন্দর । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অগ্রসর হলেন, পাশাপাশি একদল 
মহিলাও যাচ্ছিল। ফাযল (রো) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত ফাযলের চেহারার ওপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ 
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফাযল (রো) অপরদিক দেখতে লাগলেন । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় অন্যদিক হতে ফাযল (রো) এর মুখমগ্ডলে হাত রাখলেন । তিনি 
আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন । তিনি বাতুনে মুহাসসাব" নামক স্থানে 
পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন যা 
জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের 
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খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার "আল্লাহু 
আকবার" বললেন । অতঃপর সেখান থেকে কুরবানির স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষটিটি 
পশু জবাই করলেন। তারপর তিনি আলী (রা) কে নির্দেশ দিলে তিনি অবশিষ্ট পশুগ্ুলো 
জবাই করলেন । তিনি কুরবানির পশুতে আলী (রা)-কেও শরীক করলেন । অতঃপর তিনি 
প্রতিটি পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নিদেশ দিলেন। অতএব তাই 
করা হলো । তারা উভয়ে এ গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন । 

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে বায়তুল্লার দিকে রওনা হলেন 
এবং মন্কায় পৌঁছে যুহরের সালাত আদায় করলেন । অতঃপর বানু আবদুল মুত্বলিব এর 
হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোলো । আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি 
পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও 
তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা 
থেকে কিছু পান করলেন |1৯২০২] 


ইমাম নববী (রহি) বলেন, এটি একটি মহান হাদীস যাতে অনেক উপকারী মাসআলা রয়েছে 
এবং এতে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে । আল কাযী (রহি) বলেছেন, এই হাদীসে 
যে ফিকহ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলেমগণ অনেক আলোচনা করেছেন। আর আবু বকর 
ইবনে মুনযির (রহি) এর ওপর বিশাল একটি কিতাব রচনা করেছেন |১২০৩ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৯: হাজ্জের রুকনসমূহ 
হাজ্জের রুকনসমূহ (১5541): 
১. ইহরাম বাধা (৮৯১1): তা হচ্ছে হাজ্জে প্রবেশ করার নিয়্যাত করা । 


২. আরাফায় অবস্থান করা (২ ১5551) । যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে সূর্য অন্তমিত 
হওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা । 

৩. ঈদের রাত্রে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা । 

৪. বায়তুল্লার তাওয়াফে ইফাযাহ করা (৮১। ১৯৮): কাঁবা ঘরের তাওয়াফে ইফাযাহ 
(তাওয়াফে যিয়ারাহ) করা। 


১২০২] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 
[১২০৩] শারহ সহীহ মুসলিম, ৮/১৯১। 
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৫. সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা (55019 0০]। ৩৪ 20 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮০: হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ 
হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ: 
১. মীকাত থেকে ইহরাম বাধা । 


২. ঈদের দিন (১০ তারিখে) জামরায়ে আকাবায় (বড় জামরায়) এবং তাশরীকের 
দিনগুলিতে (১১, ১২, ১৩ তারিখে) সময় মত তিনটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করা। 


৩. পুরুষদের জন্য মাথা মুগ্ডন বা চুল ছোট করা । তবে মহিলারা শুধুমাত্র চুল ছোট 
করবে । অর্থাৎ চুলের অগ্রভাগ থেকে সামান্য আংগুল পরিমাণ) কাটবে । 


৪. আইয়ামে তাশরীকের রাত্রিগুলি মিনায় অতিবাহিত করা । তবে তাড়াতাড়ি করতে 
ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মিনায় ১১ ও ১২ যিলহাজ্জের রাতগুলি যাপন করা । আর বিলম্ব করতে 
ইচ্ছুক হাজীর জন্য ১৩ যিলহাজ্জের রাত পর্যন্ত যাপন করা । 


৫. তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) সমস্ত হাজীর উপর ওয়াজিব (হায়েয ও নিফাসপরস্ 
ছাড়া) হবে যারা মক্কা থেকে নিজ দেশে প্রস্থান করবে ।১২০৫ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮১: হাজ্জের সুন্নাতসমূহ 
হাজ্জের সুম্নাতসমূহঃ 
প্রথমত: ইহরামের সুন্নাতসমূহ। 
১. ইহরামের সময় গোসল করা । সহীহ: তিরমিযী হা/৮৩০। 


২. ইহরামের পূর্বে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা। সহীহ বুখারী হা/১৫৩৯, মুসলিম 
হা/১১৮৯। 


৩. সাদা চাদর ও লুঙ্গি পরে ইহরাম বাঁধা । সহীহ বুখারী হা/১৫৪৫ । 


৪. যে ব্যক্তি আকীক উপত্যকা অতিক্রম করবে তার জন্য সেখানে সালাত আদায় করা । 
সহীহ বুখারী হা/১৫৩৪। 


৫. উচ্চস্বরে তালবীয়া পাঠ করা । সহীহ: তিরমিযী হা/৮২৯, আবূ দাউদ হা/১৮১৪। 


[১২০৪] আল ওয়াজিয ফি ফিরুহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয 
[১২০৫] আল ওয়াজিয ফি ফিরুহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিষ | 


৬২৮ 
৬. তালবিয়া পাঠ করার আগে আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার পাঠ 
করা । সহীহ বুখারী হা/১৫৫১। 
৭. কিবলামুখী হয়ে তালবীয়া পাঠ করা । সহীহ বুখারী হা/১৫৫৩। 


৮, ৯, ১০. যী-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করা, মক্কাতে প্রবেশের জন্য গোসল করা 
এবং দিনের বেলাতে প্রবেশ করা । সহীহ বুখারী হা/১৫৭৩, মুসলিম হা/১২৫৯। 


১১. সানিয়্যাতুল উলইয়ার দিক থেকে মক্কাতে প্রবেশ করা । সহীহ বুখারী হা/১৫৭৫, 
মুসলিম হা/১২৫৭। 
১২. মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে প্রবেশ করা । 


১৩. বায়তুল্লা দেখে যদি ইচ্ছা করে দুই হাত উত্তোলন করা । হাসান: জামিউল কামিল 
৫/১৫৪, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পূ. ২৫। 


দ্বিতীয়ত: তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ। 


১৪. ইযতেবাহ করা। সেটি হলো, ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদরের এক প্রান্ত ঢুকিয়ে 
দেয়া আর অপর প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর দিয়ে রাখা । হাসান: ইবনে মাজাহ হা/২৯৫৪। 


১৫. হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা । সহীহ বুখারী হা/১৬০৩। 

১৬. সেই পাথরকে চুমু দেয়া । সহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, মুসলিম হা/১২৭০। 

১৭. তার ওপর সিজদা করা । হাসান: আল ইরওয়া ৪/৩১২। 

১৮. রুকন এর কাছে এসে তাকবীর বলা । সহীহ বুখারী হা/১৬১৩। 

১৯. প্রথম তাওয়াফের প্রথম তিন চন্ধরে রমল করা । সহীহ বুখারী হা/১৬৪৪। 

২০. রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা । সহীহ বুখারী হা/১৬০৯। 

২১. দুই রুকনের মাঝে )৬|। 21১০1339 ০০ ৪১৯এ। ২০ ৯০৯ ৬৭৪ ২ 
এই দুআ পাঠ করা । হাসান: আবু দাউদ হা/১৮৯২, আল জামিউল কামিল ৯/৫৮৮। 

২২. তাওয়াফের পরে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত সালাত আদায় করা। 
সহীহ বুখারী হা/১৬২৭। 

২৩. সালাতের পূর্বে মাকামে ইবরাহীমের নিকটে 24 22৯1: 255 351):51$ এই 
আয়াত পাঠ করা এবং দুই রাকআত সালাতে সুরা কাফিরন ও সুরা ইখলাস পাঠ করা । 
মুসলিম হা/১২১৮, তিরমিযী হা/৮৬৯। 


৬২৯ 


২৪. রুকন ও কাবার দরজার মাঝে যা আছে তার ওপর নিজের বুক, মুখমণ্ডল ও দুই 
বাহু রাখা । হাসান: ইবনে মাজাহ হা/২৯৬২। 


২৫. যমযমের পানি পান করা ও সেই পানি দিয়ে মাথা ধৌত করা। সহীহ মুসলিম, 
হা/১২১৮, সহীহ: আবু দাউদ হা/১৯০৫। 
তৃতীয়ত: সাঈ এর সুন্নাতসমূহ। 
২৬. পৃবের মতো রুকনকে স্পর্শ করা । সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 
২৭. এই আয়াত পাঠ করা । 


5682 ৩4205 টি 
215 505 । 515 €9568 


তারপর বলবে, আল্লাহ তাআলা যেখান থেকে শুরু করেছেন আমরাও সেখান থেকে শুরু 
করলাম । এমনটি বলবে, যখন সাঈ করার জন্য সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হবে তখন। 


মুসলিম হা/১২১৮। 
২৮. সাফাতে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে তিনবার আল্লাহু আকবার বলবে, তারপর বলবে, 
20 খু এ) ০255 5৩5৫8 (55 একর ধর 52 হর 95 ৮৩৯৬ খু ১ 
২9 ৩/০০৩। 7 75১3 ১৩০73 255 58154 
" তারপর ইচ্ছা অনুযায়ী দুআ করবে । এমনটি তিনবার করবে । সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 


২৯. সবুজ দু'টি চিহ্নের মাঝে দ্রুত সাঈ করবে । সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 


৩০. সাফা পাহাড়ে যেমন কাবার দিকে মুখ করা, যিকির ও দুআ করেছে তেমনটি 
মারওয়াতেও করবে । সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 


চতুর্থত: মিনা থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ 
৩১. ইয়াওমুত তারবীয়া বা আট তারিখে স্বস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে । সহীহ মুসলিম, 
হা/১২১৮। 


৩২. আট তারিখে মিনাতে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশার সালাত আদায় করবে এমনকি 
ফজরের সালাত আদায় করে সূর্য উঠা পযন্ত অবস্থান করবে । সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 


৬৩০ 


৩৩. আরাফার দিকে নামিরাতে যুহর ও আসরের সালাত জমা করবে ও কসর আদায় 
করবে । সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 


৩৪. সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আরাফা থেকে প্রস্থান করবে না। সহীহ মুসলিম, 
হা/১২১৮ ১২০৬ 


১৮) ০১952৩091৫০ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ 


১. মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, ওয়ারস ও জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরবে 
না। আর সে পায়ে মোজীও পরবে না। তবে যদি জুতা না পায়, তাহলে এমনভাবে কেটে 
মোজা পরবে যাতে তা দুই টাখনুর নিচ পযন্ত হয়। 


ইবনু উমার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

র্‌ 25 446 এ ৬০ | ০5০০ 0 ৫৮৫ ও ১০ ৮ 5 এ ৯50 ও :0৪ ৯০ 41 
০855 এত এ ০ ১ এ 550 এ ০১৬০ সু কডখ। এ$ ৩ ৩ 
০৪ 9০০9৯ এক ভজ ভঞা 02195 9 এর ০05৭ ০৮৪ 9৮ ৩৭৩৪ 
এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মুহরিম ব্যক্তি কী প্রকারের কাপড় পরবে? রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান 


করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে টাখনুর নিচ পযন্ত মোজা কেটে (জুতার ন্যায়) 
পরবে । তোমরা জাফরান বা ওয়ারস (এক প্রকার খুশবু) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। 


এই হাদীসটি সহীহ |1৯২০৭] 


০১৬১০ শব্দটি ১৮ শব্দের বহুবচন । সেটি হলো এমন পোশাক যা শরীরের নিচের অধেক 
অংশকে ঢেকে রাখে । 


১২০৬] আল ওয়াজিয ফি ফিকৃহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয। 
[১২০৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫৪২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৭৭। 


৬৩১ 


৩% শব্দটি ৮ শব্দের বহুবচন । সেটি হলো মাথার এমন পোশাক যা মাথার সাথে লেগে 
থাকে। 

১৬০ শব্দটি ০ শব্দের বহুবচন । সেটি হলো পরিধান করার মোজা । আর উটের পায়ের 
খুর অর্থে ১০ শব্দের বহুবচন হলো ১৬০ । 

হাড় (যেটিকে টাখনু বলা হয়)। 

৮ হলো হলুদ রংয়ের ও সুগন্ধিযুক্ত উভিদ, যা দিয়ে রং দেয়া হয়। এই অথেই হলো 
১১:০৬ শব্দটি | 


২. মহিলারা নেকাব করবে না এবং হাতে হাত মোজা পরবে না। 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

১৩ গুড ও 2৯০81 2 ০2 খু 
মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেকাব লাগাবে না এবং হাতে হাত মোজাও পরবে না । এই হাদীসটি 
সহীহ 1১২০৮] 
৩. মুহরিম ব্যক্তি ইহরামের পরে নতুনভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। 
সাফওয়ান ইবনু ইয়ালা ইবনু উমাইয়াহ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


১3 ৫ ৪55 প্র ও একি ডিও এজ তে এ ০920 4৫ ৩৫ এ ও 
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গু 


৬৮ ও ৬০ ৮ ৩৩২৬ ও তি ৭৬৬ পা এ 


[১২০৮] সহীহ বুখারী, হা/১৮৩৮, তিরমিযী, হা/৮৩৩, আবু দাউদ, হা/১৮২৫। 


৬৩২ 


ইয়ালা ইবনু উমাইয়াহ (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতেন, হায়! রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি যদি তাকে দেখতে 
পেতাম। যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জি'আরানা” নামক স্থানে অবস্থান 
করছিলেন এবং চাঁদোয়া দিয়ে তাঁর ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ছিলেন 
কতিপয় সাহাবী, তাদের মধ্যে উমার রো)ও ছিলেন। এমন সময় জুববা পরিহিত ও সুগন্ধি 
মেখে এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ সম্পর্কে আপনার মত কী, যে সুগন্ধি 
মেখে জুববা পরে ইহরাম বেঁধেছে? তখন কিছু সময়ের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন, এমন সময় তার নিকটে অহী আসলো । উমার (রা) তার হাত 
দিয়ে ইয়ালা (রা)-কে ইশারা করে ডাকলেন । ইয়ালা (রা) এলেন এবং তার মাথা এ চাদরের 
ভেতর ঢোকালেন। তিনি দেখলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল 
রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে এবং কিছু সময়ের জন্য বেশ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ 
করছেন । তারপর তার থেকে এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী 
কোথায়, যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে উমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? লোকটিকে খুঁজে নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের নিকট নিয়ে আসা হলো । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সুগন্ধি তুমি তোমার শরীরে মেখেছে, তা তিনবার ধুয়ে ফেলবে আর 
জুববাটি খুলে ফেলবে । তারপর তুমি তোমার উমরাতে এ সমস্ত কাজ করবে, যা তুমি হাজ্জের 


মধ্যে করে থাকো । এই হাদীসটি সহীহ |১২০৯] 

ইহরামের পূর্বে শরীরে যে সুগন্ধি ছিল সেই অবস্থাতে থাকা মুহরিমের জন্য জায়েয। 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (ঞস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
০৩৮ ৮৮ ও 38 গু ক ৩৮ ৮ পপ এ ক 4৮০ এ 


ইহরাম বাঁধার সময় আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে সুগন্ধি মেখে 
দিতাম এবং বায়তুল্লা তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলার সময়ও । এই হাদীসটি 


সহীহ |[১২১০] 
৪. মুহরিম ব্যক্তি নখ কাটবে না। 


ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, মুহরিমের জন্য নখ কাটা হারাম হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের 
ইজমা রয়েছে |১২১১ 


৫. চুল মুগ্তন করবে না এবং ছোট করবে না। 


[১২০৯] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮০। 
[১২১০] সহীহ বুখারী, হা/১৫৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮৯। 
[১২১১] আল ইজমা, ৫৭ পৃ. । 


৬৩৩ 
কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 
দর্জি ৬০৩ & ৬৮০৪৪৯২৫১০৯ 
আর তোমরা মাথা মুগ্ডন করো না যে পযন্ত কুরবানির পশু তার স্থানে না পৌঁছে (সূরা আল 
বাকারা: ১৯৬)। 


তবে কোন মুহরিম ব্যক্তি চুল রাখার কারণে যদি কষ্ট পায়, তাহলে তার জন্য চুল কাটা 
জায়েয । কিন্তু এই কারণে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। 


কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


নে 


এ. ্ে পে 9 ০৭ পি রি 
কথ ৬১ 2 28৩৩০ 212৩6 ০ 42৬১ ০৬৮5 ৩৪ ও 


পু 
৪ ৮ 
৯ 


সিএ 2৮২৮৫ ০০০ 5৪ ৩০ 
অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম 
কিংবা সাদাকা অথবা পশু জবাই দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে সুরা আল বাকারা: ১৯৬) । 
কাব ইবনু “উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ও ৫ ভগ ও 5:05 ০85 গরচ 2৩ 8521 দি পতি» একি 0 ০৯০ ৫ শপ 
শিপ 9 তে ৪১ 225 এ এ এজ এ ও এ পু আর গোঁ ৩৫5 ঠা গ ৪ 
৩ ৩০ ০০০ 0৫ এ 
আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো । তখন আমার 
চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কষ্ট বা 
পীড়া যে পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি একটি বকরীর ব্যবস্থা করতে পারবে? 
আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তিন দিন সিয়াম পালন করো অথবা ছয়জন 
মিসকীনকে অর্ধ সা“ করে খাবার খাওয়াও ।[১২৯২. 


৬. মুহরিম ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলবে না, অন্যায় কাজ করবে না এবং ঝগড়া করবে না। 

কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 
6418 0৩৩ 35 $১- 35 ৩৩) ১৬৯ 

(যে কেউ হাজ্জের মাসগুলোতে হাজ্জ করা স্থির করে) সে যেন হাজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, 

অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ না করে (সূরা আল বাকারা: ১৯৭)। 


[১২১২] সহীহ বুখারী, হা/১৮১৬, সহীহ মুসলিম, হা/১২০১। 


৬৩৪ 


আবু হুরায়রা (রো) হতে বরণ্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

এ 5409 ত্ 5৪১ ৩০ ৬ 5 0 ০৬ ০১ 6৪ ৬৪ 
যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গ্তনাহ হতে বিরত 
থাকলো, সে এ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা 
জন্ম দিয়েছিল । এই হাদীসটি সহীহ |1১২৯৩] 


হাফিয আল মুনযিরী (রহি) বলেছেন, ৬১ শব্দটি দিয়ে সহবাস করাকেও বুঝায়, আবার 
অশ্লীলতাকেও বুঝায়, আবার কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের সহবাস সংক্র 
কথাবার্তাকেও বুঝায় । একদল আলেম থেকে এই তিনটিই প্রতিটি অথই বর্ণিত হয়েছে। 
আমি (হাফিয মুনযিরী) বলছি, (হাজ্জের সময়ে) এই সবগ্ডলোই হারাম । 

ইমাম মালিক (রেহি) বলেছেন, ৬১১)। হলো স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, আর আল্লাহ তা'আলাই 
অধিক অবগত । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


€:৫-৭-০ ৬$সা টা ধর ওল ৯ 
সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস করা হালাল করা হয়েছে (সুরা আল বাকারা: 
১৮৭)। 


আর ১৯..) হলো মূর্তির জন্য জবাই করা, আল্লাহ তাঁআলাই অধিক অবগত । কেননা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
9 এটা 20 ৫৯1৬535ঠি 

অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গ করার কারণে (সুরা আল আনআম: 
১৪৫) । 

আর ৮৮।  1-319 হাজ্জের সময়ে কলহ বিবাদ হলো, কুরাইশরা মুযদালিফাতে 
মাশআরুল হারামের নিকটে যেখানে ইমাম দাঁড়ায় সেখানে অবস্থান করতো । আর 
আরবীরাসহ অন্যান্য মানুষরা আরাফাতে অবস্থান করতো । এই নিয়ে তারা পরস্পর কলহ 


বিবাদ করতো । এরা বলতো যে, আমরাই বেশ সঠিক। আর তারা বলতো যে, আমরাই 
বেশি সঠিক। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, 


[১২১৩] সহীহ বুখারী, হা/১৫২১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০। 


৬৩৫ 


৩৩৬ এ 4৫19501605৭ ও 4৫2০ ১5৯৫৩ ও ৫০5 এক হা 2৯ 
র্ ডি: 2 


আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি, যা তারা 
করে । কাজেই তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে । আর আপনি আপনার 
রবের দিকে আহ্বান করুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত (সুরা আল হাজ্জ: ৬৭)। 


এটিই হলো হাজ্জের সময়ে কলহ বিবাদ যেমনটি তুমি দেখছো । আর আল্লাহ তা'আলাই 
অধিক অবগত । 


৭. মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ দিবে না এবং (বিবাহের) 
প্রস্তাবও দিবে না। 


উসমান ইবনু আফফান (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে 
না। এই হাদীসটি সহীহ 1১২৯৪] 
পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 

855 8৮০০ তত শি এআ এ০ ভে তা 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মূনাহ (রা) কে বিবাহ 
করেছেন ।1৯৯] এই হাদীসটিও সহীহ । 
কিন্ত মায়মূনা বিনতে হারিস (রো) এর হাদীসটি এর বিপরীত । তাতে রয়েছে যে, 

০১ 95 এ 5 এডি ঞ। এত ঞ। 45 ও 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম থেকে হালাল অবস্থায় তাকে বিবাহ 
করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১২৬] 


[১২১৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৯, আবু দাউদ, হা/১৮৪১, তিরমিযী, হা/৮৪০, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৬৬। 
[১২১৫] সহীহ বুখারী, হা/১৮৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪১০। 
[১২১৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৪১১। 


৬৩৬ 


আমি (লেখক) বলছি, মায়মূনাহ (রা) এর হাদীসটিই প্রাধান্যযোগ্য । কেননা প্রথমত এই 
ঘটনাটি তারই । আর দ্বিতীয়ত উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এটিকে সমর্থন করে । 


৮. মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ঢাকবে না। 

ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

2৮৫6 5055 ৪৫ ০৯। পিঠ প্র একি ১৮৮ এ ৩৩ 28 9 কও ইক সি ও 
৫ ০ 06 ৬০৪ 8৮ গর 3 156 ১ ও 


ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তিকে তার সওয়ারী ঘাড় ভেঙ্গে দেয় । ফলে তিনি মারা যান। এরপর 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা ও পানি 
দ্বারা গোসল দাও এবং তার দুই কাপড়ে কাফন দাও । তবে তার মুখমণ্ডল এবং মাথা ঢাকবে 
না। কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে । এই হাদীসটি 


সহীহ | ১২১৭] 
৯. মুহরিম ব্যক্তি শিকার হত্যা করবে না। 
কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, 
€2 তেডি ৩0148 ২1995 জয়া এ 
হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার করো না (সুরা আল মায়িদা: ৯৫)। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে আরো বলেন, 


তি 2১৩ ৮04০৬ 2১৯ 
তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে 
(সুরা আল মায়িদা: ৯৬)। 


79787 তা“আলা বলেন, 


১55৩ 538০5635 চজা 


করগেঞ 5১8১০ 254 135 এ? ১25৪ 5৩ 


[১২১৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫১, সহীহ মুসলিম, হা/১২০৬। 


৬৩৭ 


তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্য করলে যা সে হত্যা করলো তার বিনিময় 
হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক, 
কা“বাতে পাঠানো হাদীরূপে বা সেটার কাফফারা হবে দরিদ্বকে খাদ্য দান করা কিংবা সমান 
ংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে । যা গত হয়েছে 
আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারো করলে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সুরা আল মায়িদা: ৯৫)। 

১০. অন্য কেউ মুহরিম ব্যক্তির জন্য যা শিকার করবে সেটিও সে খাবে না। 

সাঁব ইবনু জাসসামাহ আল লায়সী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা উপটৌকন দিলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আবওয়া বা ওয়াদ্দান (এগুলো মক্কা ও মদীনার মাঝে দু'টি স্থান) নামক জায়গায় 
অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার চেহারায় মনোক্ষুপ্ন ভাব দেখে বললেন, ওটা আমি কখনো তোমাকে ফিরিয়ে 
দিতাম না যদি আমি ইহরাম অবস্থাতে না থাকতাম । এই হাদীসটি সহীহ |] 


তবে যদি শিকারকারী ছইহরাম অবস্থায় না থেকে) হালাল অবস্থায় থাকে এবং সেই মুহরিম 
ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকার না করে, তবে সে তা খেতে পারবে । 


আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

:04$ 54 ঠা চি কত ভিড ৩০০ 4০ 9 ৭৬ 62 পি খুটি» এডি ঞ॥ ৫9০ ঠা 
758 € 65৩ 49 (410992 6 পি 0৩০৮6 এপ্র্ ও ৯ 0১৬ 1945 
৮1619 ৭৫ (5 2 একা এড ভি সঁ এ ৯6 2 ৯5৮5 5 এ 
| ০ 4) 25 রণ ৫ ০১৪ প্রেত 2 ৩ এ 4558 55 ১৩০ পরে শর্ট গা প্র 
৩6 0০6 45 2 ওঠ 42 ? 2৫ ঠা এও 19586 এ ৭55 ৫ 29 পি পুচ 
তে 6০ 255 2 ১৩০ ত্র 0৫৮ 2354 এর ৩ পরি 32 ও এ 2 ওঞ 
5৩ ৩2 ডে 15৫5 :46 এ 296 এ 9 এ জুডি 058 ভিন তি ৫৪ প্র 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলে তারাও সকলে বের 
হলেন। তাদের হতে একটি দলকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য পথে পাঠিয়ে 
দেন । তাদের মধ্যে আবু কাতাদাহ (রা)ও ছিলেন । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া 
পযন্ত । তাই তারা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকেন৷ ফিরার পথে তারা সবাই 


১২১৮] সহীহ বুখারী, হা/১৮২৫, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৩। 


৬৩৮ 


ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু আবু কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না । পথ চলতে চলতে হঠাৎ তারা 
কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন । আবু কাতাদাহ (রা) গাধাগ্তলোর ওপর হামলা করে 
একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে ফেললেন । এরপর এক স্থানে অবতরণ করে তারা সকলেই 
এর গোশত খেলেন। অতঃপর বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার 
করা জন্তর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম । তারা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবু কাতাদাহ (রো) ইহরাম বাঁধেননি। এ সময় আমরা 
কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম । আবু কাতাদাহ (রা) এগুলোর ওপর আক্রমণ করে 
একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন । এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর 
গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার করা 
জন্তর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এসেছি। নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ কি এর ওপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ 
বা ইঙ্গিত করেছো? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা বাকী গোশত খেয়ে নাও। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১২১৯] 


১১. ইযখির ছাড়া হারাম এলাকার কোন গাছ কাটবে না। 


ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 
০০৮0965194৫ ডভ 6 তে আড় 5 ৩$ 9526 22715 ৭55 ২ ভি ৯৯ 
৪5৩ ৬৮ ৪৩ 4850 ৭ মু ৪ এও 421 25 এও ৫ এ ঞ। 55 ৮৮ 99 
এ 35 এক ৬৮ ২ পর ও 36 কক 58 ২ এও এ সু এও ৫ এ 0 ০ ৮৮ 
252৮ 
এখন হতে আর হিজরত নেই, তবে কেবল জিহাদ এবং নিয়্যাত রয়েছে । সুতরাং যখন 
তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে । আসমান-জমিন 
সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে হারাম (সম্মানিত) করে দিয়েছেন । আল্লাহ 
কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কিয়ামত পযন্ত এ শহর সম্মানিত হিসেবে থাকবে । এ শহরে 
লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ 
ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পযন্ত 
সম্মানিত হিসেবে । এর কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, শিকারী জন্তকে তাড়ানো যাবে না, 
ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে 


[১২১৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৬। 


৬৩৯ 


না এবং এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে কর্তন করা যাবে না। আব্বাস (রা) 
বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য 
এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য । বর্ণনাকারী বলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির বাদ দিয়ে । এই হাদীসটি সহীহ ১২২০] 
১২. পাঁচ প্রকার দুষ্ট জন্তদেরকে (সাপ, কাক, ইদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল) হত্যা করা 
জায়েয । 
আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
298) ৩1৫06 ৩5209 6386 ৩৪০ ঠ এ) এ 02 $5% ৬৯ 
পাঁচ প্রকার প্রাণী অধিক ক্ষতিকারক | এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায় । 
এগুলো হলো বিচ্ছু, ইদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর ।৯১] এই হাদীসটি সহীহ । 
১৩. মদীনার হারাম এলাকায় শিকার করা ও সেখানকার গাছের বিধান মক্কার হারাম এলাকার 
মতোই। 
আব্বাদ ইবনু তামীম (রহি) তার চাচা থেকে বণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
22580) 0 ৬৫৪৪] ৬৫৫০৫ ৭৫ ৩ ৪5 ৫৮০৮2 4 
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দুআ করেছেন। 
হারাম ঘোষণা করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |[১২২২] 
আলী ইবনু আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
এ এ 2 ৩ ৩৮ ৪০০ 
আয়ির নামক জায়গা হতে সাওর নামক জায়গা পযন্ত হলো মদীনার হারাম এলাকা । এই 
হাদীসটি সহীহ 1১২২৩ 


১২২০] সহীহ বুখারী, হা/১৮৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৩। 
[১২২১] সহীহ বুখারী, হা/৩৩১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৮। 
[১২২২] সহীহ বুখারী, হা/২১২৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬০। 
[১২২৩] সহীহ বুখারী, হা/১৮৭০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৭০। 


৬৪০ 


জবির রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৬১৫০ ২০০৫ ২5 ০৫3০ এ ও জর ও 6 এল ৬০ ৩ এ ৪ লি ৫ 


দু'প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব এখানকার 
কোন কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তও শিকার করা যাবে না। এই 


হাদীসটি সহীহ |[১২২৪] 


১৪. কোন ব্যক্তি যদি মদীনার হারাম এলাকার গাছ কাটে অথবা পাতা ঝরায়, তাহলে তার 
বিধান। 


আমির ইবনু সা"দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ £লভ ০ ভ ড$ এরও এ 2৬ পি ডি এড ০০ ৫ ০৩৩০ ঠা 
এ 6 (98 ৬ 24 বড ৩ এ 5 রত সঁ ব৮১৬ এত 96 ১ চুরি এনা 
৫5 এট পতিত পু ঞ। এত ঞ ৩১০ 
সাদ (রা) আল আকীক নামক স্থানে তার নিজ আবাসে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তিনি 
একটি ক্রীতদাসকে একটি গাছ কাটতে অথবা এর পাতা ঝরাতে দেখলেন । তারপর তিনি 
তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তিনি ফিরে এলে এ গোলামের মুনিব এসে তার সাথে আলাপ 
করলেন এবং তাদের গোলামের নিকট থেকে তিনি যা কেড়ে নিয়েছেন তা তাদের কাছে 
অথবা তাদের গোলামের কাছে ফেরত দিতে অনুরোধ করলেন । তিনি বললেন, যে জিনিস 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন তা ফেরত দেয়ার 
ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতএব তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার 
করলেন । এই হাদীসটি সহীহ |[১২৫ 


[১২২৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬২। 
[১২২৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৪। 


৬৪১ 


০319201 ০ এ্চ ৩:০৮ এ] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাওয়াফ করা অবস্থায় যে কাজগুলো করা হয়। 


১. পবিত্র অবস্থাতে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা। 
আয়িশা সস) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ভা ৩০৫ ৩ হা সি ৩৮ এ পরি গজ এ তর 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে উপনীত হয়ে সবপ্রথম ওযু করে বাইতুল্লাহ 
তাওয়াফ করেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৯২২৬] 


২. সাত চন্করের মাধ্যমে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা। প্রথম তিন চন্করে রমল 
(একটু দ্রুত হাঁটা) করা আর পরবর্তীপ্ুলো (স্বাভাবিকভাবে) হাঁটা। 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৩১০৮ এ ০৪৫ ধা কও 5 পুর্ন 9১6 ০৮ 3৬519 ৩৫ দি প্র ক এঁতি ঞ। ০৯ ৩1 
26 এ ও শি ০6০০ এন তি হয ভিত ০ 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্কাতে উপনীত হয়ে হাজ্জ বা উমরা উভয় অবস্থায় 

সবপ্রথম যে তাওয়াফ করতেন, তার প্রথম তিন চক্করে রামল (একটু দ্রুত হাঁটা) করতেন 

এবং পরবর্তী চার চক্ধরে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতেন । তাওয়াফ শেষে দুই রাকআত সালাত 

আদায় করে সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |৯২২৭ 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
১৫ ৩৫ এ 0571556 ৮5 ভি 1988 700০3 4০ এ এ _ ৮ ৮ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রামল 
করতে এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নিদেশ দিলেন । এই 


হাদীসটি সহীহ |[১২২৮] 


[১২২৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬৪১, সহীহ মুসলিম, হা/১২৩৫। 
[১২২৭] সহীহ বুখারী, হা/১৬১৬, সহীহ মুসলিম, হা/১২৬১। 
[১২২৮] সহীহ বুখারী, হা/১৬০২, সহীহ মুসলিম, হা/১২৬৬। 


৬৪২ 


৩. হাজ্জ পালনকারী হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিবে । 
উমার (রা) হতে বণ্িতি, 

এ 5 ৫৫৪ পু পি এত ঞ 55 ভা 3০ 485 কও 86 ৩৩ ধা 
তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি 
একটি পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। আমি রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখলে কখনোই তোমাকে চুমু 
দিতাম না। এই হাদীসটি সহীহ 1১২৯৯] 


8. অথবা হাজ্জ পালনকারী মিহজান মোথা ভাজ করা লাঠি) দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ 
করবে এবং সেই মিহজানে চুমু দিবে । 


ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০৯ ৩৫ 6153 ০৩ এপি 650 ৮ ও ৩৬ (ডিও পর ঞ। এডি ঞ। 4৮০ এ 


বিদায় হাজ্জের সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহণ করে 
তাওয়াফ করার সময় মাথা ভাজ করা লাঠির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এই 


হাদীসটি সহীহ 1১২৩০] 
৫. হাজ্জ পালনকারী রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবে। 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এ ২ ৬৫ পি পদ আ। এত ও ৯ 7 
আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়ামানী রুকনঘ্বয় ব্যতীত আর কোনটিকে 
স্পর্শ করতে দেখিনি । এই হাদীসটি সহীহ |১৩১] 
৬. কিরান হাজ্জকারীর জন্য একবার তাওয়াফ ও সাঈ করাই যথেষ্ট। 


ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


1 এর এর ০৬০ 3০6 ৩৯০5 ০5 ৩০৪৮ 8905506৮৪৮৬ ৮৯5 


[১২২৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২৭০। 
[১২৩০] সহীহ বুখারী, হা/১৬০৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২৭২। 
১২৩১] সহীহ বুখারী, হা/১৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮৭। 


৬৪৩ 


যে ব্যক্তি হাজ্জ ও উমরার ইহরাম একত্রে বাঁধবে, সে লোকের জন্য এক তাওয়াফ ও এক 
সাঈ করাই যথেষ্ট হবে এবং সে একই সাথে উভয়টি হতে ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবে । এই 
হাদীসটি সহীহ 1১২৩২ 


৭. অন্য হাজ্জ পালনকারীরা যা করবে খতুবতী মহিলাও তাই করতে পারবে, তবে সে 
বায়তুল্লার তাওয়াফ করবে না। 


আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


055$ ০০৪ 5 5 সঁ 4 ৫0 এ « (1 ২) 35 তু এড আ। এত ওঠ ৫ ৬১-৬ 
টা :0৬ ১ :৩এ$ (৬4৬ 554 ৬) ৭০০ 05 ০ ডা 8০5 এ | একি উঠা তে 
৩০৬ এ ভরত ভিড 5৮ ও ও 2 ক ৮০৪৫ 6 ৪৮৪9 ৩৩ এত ঞ্জ এর 15৬ 

৬ 4০০ ৩৪ নি পু আ। পতি ও 45 ৩৮০ 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। 
আমরা “সারিফ' নামক স্থানে বা তার নিকটবর্তী কোন স্থানে পৌঁছালে আমি খাতুবতী হই। 
এ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! এ বছর হাজ্জ না করাই আমার 
জন্য পছন্দনীয় । তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি ঝতুবতী হয়েছো । আমি বললাম, হ্যাঁ । তিনি 
বললেন, এটাতো আদম কন্যাদের জন্যে আল্লাহ নিধরিণ করেছেন । তুমি পবিত্র হওয়া পযন্ত 
অন্যান্য হাজ্জীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বার তাওয়াফ করবে না। আয়িশা 
(নস্ট) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে গরু কুরবানি 
করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1৯২৩৩] 


৮. তাওয়াফের সময় বর্ণিত ধিকিরগুলো করা মুস্তাহাব । 


আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি, 


দু) 15 92825 2 ৬ 8০ এখা ও 2 


“রব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরতি হাসানাহ ওয়া ক্কিনা আযাবান 
নার'। 


১২৩২] তিরমিযী, হা/৯৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৭৫। 
১২৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১। 


৬৪৪ 


“হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দিন, আখিরাতের কল্যাণ দিন এবং 
জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন” (সুরা আল বাকারা: ২০১)। 


৯. তাওয়াফ শেষে মাক্কামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে । তারপর 


জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। নাব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাকামে 
ইবরাহীমে পৌঁছলেন, তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 


এরি ০:৪০ ০ 2৫ ? 29 
০6০৯০8৩৪৩9৯ 

“তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো” (সূরা আল বাকারা: 
১২৫)। 
4042 এডি 2 একি উঠ ৬৪ এ ৫৬ ৮ এ :452 রা 64 ত। ৫৫5 ধু 0০ 05 

25৩ ৪৫) এ ৮৫ (6240 পা 6 এ] 5 ততঞি। 2 ০) 9 
তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তার ও বায়তুল্লার মাঝখানে রেখে (দুই রাকআত সালাত আদায় 
করলেন)। (জাফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি 


(জাবির) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি দু'রাকআত 
সালাতে সূরা আল ইখলাস এবং সূরা আল কাফিরূন পাঠ করেন। তারপর তিনি হাজরে 


আসওয়াদের নিকটে এসে সেটিকে চুমু দেন । এই হাদীসটি সহীহ |১২৩৪] 


১২৩৪] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 


৬৪৫ 


১9019 221 ০৪ পন ৩5৯9 ০ এ। ০০] 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা ফরয। 


১. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠা এবং সেগুলোতে দুআ করা। 

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

8255 ঞ॥। 3 ৭) 3:45 6১ 544 ০0 এত 6 9 ৩৫ পে পু ঞ। এতে ১25 ৫ 
৩১ 0 চা 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করতেন, তখন তিনি 

তিনবার তাকবীর বলেন। এরপর বলতেন, 


25৪ ৪ 08 এ 9 7 হর ৫৩ ঠ ঠ ৩৬৬ ও লক্জ ২ গু এ 
আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, সকল 
রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । 
তিনি এইরূপ তিনবার বলতেন, তারপরে দুআ করতেন। আর মারওয়া পাহাড়েও তিনি 
এইরূপ করতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1১২৩৫] 
আবূ হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
এও ৫১০ ঞ। এ ৩০5 এ 6 ভি এ 2 ভঁ ডি 9 এ ভাঁ আক ৬৫ 65 এ$ 
% তা 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শেষে সাফা পাহাড়ের দিকে 


গেলেন। এরপর তাতে আরোহণ করে বায়তুল্লার দিকে চেয়ে দেখলেন এবং দু'হাত উচু 
করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার যা দুআ করার ছিল তাই দুআ করলেন। এই 


হাদীসটি সহীহ [২৬] 


১২৩৫] নাসাঈ, হা/২৯৭২, মুআন্তা মালিক, হা/১২৭। 
[১২৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৮০। 


৬৪৬ 


২. সাঈ হবে সাফা থেকে মারওয়ার দিকে, তারপর মারওয়া থেকে আবার সাফার দিকে। 
এভাবে ধারাবাহিকভাবে হবে । 

ইমাম শাওকানী রেহি) বলেন, এটিই হলো সঠিক । আর যারা এর বিপরীত করবে, তারা 
স্পষ্টভাবে ভুল করবে। আর এর ওপরই আছেন এই উম্মতের সালাফগণ ও তাদের 
পরবরতীরা 1১২৩৭] আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি 
সাফা পাহাড় দিয়ে শুরু করেছেন, যেমনটি জাবির (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন, 


কা ৪৩৪৪১? 52] ৩৯ 
নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর দু'টি নিদর্শনসমূহের অন্যতম (সুরা আল বাকারা: ১৫৮) 
আরো বললেন, আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা 
দিয়ে আরম্ভ করবো । এই হাদীসটি সহীহ ।১২৩৮] 
আর জাবির (রা) এর হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে আরো বর্ণিত 


হয়েছে যে, সর্বশেষ তওয়াফে, অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, মারওয়ার নিকটে সপ্তম তাওয়াফে 
তিনি (লোকদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, 


5 2 তু তি 0৫৬৮ ৬ করত ওঠে এ পু ভন ৩ ৪৪ 5 এব2িএন ও স 
যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানির পশু 
আনতাম না এবং (হাজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম । অতএব তোমাদের মধ্যে 
যার সাথে কুরবানির পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত 
করে । এই হাদীসটি সহীহ ।৯২৩৯] 


তারপর ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, এতে স্পষ্ট বণনা রয়েছে । কেননা যদি সাঈ সাফা 
থেকে মারওয়াতে ধারাবাহিকভাবে না হতো, তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাঈ সাতবার হতো না, বরং চৌদ্দ বার হতো । কিন্তু ধারাবাহিকভাবেই সাঈ ছিল রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তার সাহাবীগণের ।১২৪০ 


[১২৩৭] সায়লুল জাররার, ২/১৬০। 
১২৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৮০। 
[১২৩৯] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 
[১২৪০] সায়লুল জাররার, ২/১৬১। 


৬৪৭ 


৩. তামাত্ু হাজ্জ পালনকারী সাঈ করার পর হালাল হয়ে যাবে। 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রো) থেকে বর্ণিত, 


৫ 252 টন ও টা ানিদা ২8:৪৮ ৫ + । 5 ৫ ফি 6৫ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বছর সঙ্গে কুরবানির পশু নিয়েছিলেন, সে বছর 
জাবির (রা) তার সাথে হাজ্জ করেছিলেন । আর তারা কেবল হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। 
তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা ইহরাম খুলে 
ফেলো, বায়তুল্লার তাওয়াফ করো, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে মাঝে সাঈ করো, মাথার চুল 
ছোট করো এবং ইহরাম মুক্ত অবস্থায় থাকো । যখন তারবিয়ার দিন আসবে, তখন পুনরায় 
হাজ্জের ইহরাম বাঁধো এবং এটা তামাত্বু হাজ্জের ইহরামে পরিণত করো । তারা বললেন, 
কিভাবে আমরা তা তামাত্ুঁতে পরিণত করব অথচ ইতোপূর্বে আমরা হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের যে নিদেশ দিচ্ছি, তাই করো। 
কারণ আমি যদি সাথে করে কুরবানির পশু না আনতাম তবে তোমাদের যে নিদেশ দিচ্ছি, 
আমিও তদ্রুপ করতাম । কিন্তু হাদী যথাস্থানে কুরবানি না করা পযন্ত আমার জন্য ইহরাম 
খোলার সুযোগ নেই । তারপর তারা তার নিদেশ অনুযায়ী কাজ করলেন । এই হাদীসটি 


সহীহ | ১২৪১] 


[১২৪১] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/১২১৬। 


৬৪৮ 


৮৮1 ০০০০০ তত এএ। 
সপ্তম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের পদ্ধতি 


১. নয় তারিখ আরাফার দিন সকালে আরাফার দিকে রওয়ানা হবে। সেখানে যুহর ও 
আসরের সালাত জমা তাকদীম (যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে কসর আদায় করবে) 
আদায় করবে এবং খুতবা হবে 1১২ 


কেননা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রো) এর হাদীসে রয়েছে, 
৫৫ লারা রা নর ৭ পা নি 5৫ পরের 
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অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) আসলো, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলো 
এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলো । আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার 
হয়ে গেলেন এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন । 
অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পযন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরাহ 
নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নিদেশ দিলেন এবং নিজেও রওয়ানা হয়ে 
গেলেন। কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশআরুল 
হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করতো । কিন্তু রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফায় পৌঁছলেন এবং 
দেখতে পেলেন নামিরায় তার জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে । তিনি এখানে অবতরণ করলেন। 


১২৪২] অবশেষে যখন তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহাজ্জ) আসবে, তখন সে সকালে হাজ্জের (ইহরাম বেধে) 
তালবিয়া পাঠ করবে । তারপর মিনার দিকে রওয়ানা করবে । সেখানে গিয়ে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও 
ফজরের সালাত আদায় করবে । 


৬৪৯ 


অতঃপর যখন সূর্য লে পড়লো, তখন তিনি তার কাসওয়া (নামক উন্তরী)-কে প্রস্তুত করার 
নিেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো । তখন তিনি বাতুনে ওয়াদীতে এলেন 
এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। অতঃপর (মুয়াযযিন) আযান দিলেন ও ইকামত 
দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করলেন। 
এরপর ইকামত দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত 
আদায় করলেন । তিনি এ দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি । 


অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল) 
এলেন, তার কাসওয়া উটের পেট পাথরের স্তপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র 
হবার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন । সূর্য অস্ত যাওয়া পযন্ত তিনি এভাবে 
অবস্থান করলেন । হলদে আভা কিছু দূরীভূত হলো, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে 
গেল। এই হাদীসটি সহীহ |1১২৪৩] 


জেনে রেখো হাজ্জ হলো আরাফাতে অবস্থানের নাম। 

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়ামুর আদ দাইলী (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময়ে আসলাম যখন তিনি 
আরাফায় ছিলেন। এ সময় নাজদ এলাকার কতিপয় লোক বা একদল লোক এলো । তারা 
তাদের একজনকে নিদেশ দিলে সে উচ্চস্বরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করলো, হাজ্জ কেমন? এক ব্যক্তিকে নিদেশ দেয়া হলে সেও উচ্চস্বরে বললো, হাজ্জ 
হলো (নেয় তারিখ) আরাফার ময়দানে উপস্থিত হওয়ার নাম। যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে 
ফজরের সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আরাফায় উপস্থিত হতে পেরেছে সে তার হাজ্জকে 
পূর্ণ করেছে। মিনায় তিন দিন অবস্থান করতে হয়। কেউ সেখানে দুই দিনে কাজ সমাপ্ত 
করতে চাইলে করতে পারে, এতে কোন দোষ নেই । আর কেউ বিলম্ব করতে চাইলে করতে 
পারে, এতেও দোষ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক ব্যক্তিকে তাঁর পেছনে সওয়ারীর ওপর বসালেন এবং সে উক্ত কথাগ্তলো ঘোষণা দিতে 


থাকলো । এই হাদীসটি সহীহ |1১২৪৪] 


১২৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 
[১২৪৪] আবু দাউদ, হা/১৯৪৯, তিরমিযী, হা/৮৮৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩০১৫ । 


৬৫০ 


আরাফাতে অবস্থানের সময় হলো সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে কুরবানির দিনে 
ফজর পযস্ত। 

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, অনেক ইমাম বর্ণনা করেছেন যে, এই সময়ের বিষয়ে ইজমা 
রয়েছে 1১২৬ আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রেহি) থেকে বণ্িত হয়েছে যে, তিনি 
বলেছেন, আরাফার পুরো দিনটিই সেখানে অবস্থানের সময়, এটিতে আগেই ইজমা হয়েছে। 
আর পুবে'র উরওয়া ইবনু মুযাররাস এর হাদীস দিয়ে যে দলীল পেশ করা হয়, যাতে রয়েছে, 
“যে ব্যক্তি আরাফার ময়দানে রাতে বা দিনে যে কোন সময় এর পূর্বে অবস্থান করলো,তার 
হাজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল এখানে ইজমার দ্বারা প্রমাণিত যে, সাধারণভাবে দিন দ্বারা এখানে সূর্য 
পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে উদ্দেশ্য ॥১২৪৬, 

২. তারপর আরাফা থেকে প্রস্থান করবে এবংমুযদালিফাতে আসবে । সেখানে এসে মাগরিব 
ও ইশার সালাত জমা তাখীর (ইশার সময় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে কসর আদায় 
করবে) আদায় করবে । 


আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩৯০০ ০৫ 84৯০ এ ও এ গাও লি ও পপি পরও ঞ 455 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় 


করেন । তবে উভয়ের মধ্যে বা পরে তিনি কোন নফল সালাত আদায় করেননি । আর তিনি 
মাগরিবের তিন রাকআত আর ইশার দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এই হাদীসটি 


সহীহ | ১২৪৭] 
আর বিষয়ে পূর্বে বর্ণিত জাবির (রো) এর দীর্ঘ হাদীসটি রয়েছে। 


৩. মুযদালিফাতেই রাত্রি যাপন করবে ও সেখানেই ফজরের সালাত আদায় করবে এবং 
সূর্য উদয় হওয়ার আগেই সেখান থেকে রওয়ানা করবে। 


জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, 
ঠ০ এজ (৩ 7 শেল এ অত ওত ৫ি ৬5 98 শা এ ৩৩ ত। এ 
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১২৪৫] সায়লুল জাররার, ২/১৬৫। 
১২৪৬] আল মুগনী, ৩/৪৪১। 
[১২৪৭] সহীহ বুখারী, হা/১৬৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১২৮৮। 


৬৫১ 


অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন । 
অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে “মাশআরুল হারাম" নামক স্থানে আসলেন । এখানে 
তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, তার মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালিমাতৃত 
তাওহীদ পড়লেন এবং তার একত্ব ঘোষণা করলেন । দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া 
পযন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন । এই হাদীসটি সহীহ |1১২৪৮] 


উমার ইবনুল খাত্তাব রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

65 46 ও একি ও ওঠ এ উঠ 39955 এ এ এ ৩১৮৮8 ১19৫ ৩৯০ 
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মুশরিকরা সূর্যনা উঠা পযন্ত রওয়ানা হতো না। তারা বলত, হে সাবীর! আলোকিত হও। 

আর নাৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার 

আগেই রওয়ানা হলেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১২৪১] 

৪. তারপর মাশআরুল হারামে (মুযদালিফাতে ছোট একটি পাহাড় যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়েছিলেন) আসবে এবং সেখানে আল্লাহর যিকির করবে। 

আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


€41১-] ০ পরমা ৩৪০ ৩ ০৯ 
সুতরাং যখন তোমরা আরাফা হতে ফিরে আসবে, তখন মাশআরুল হারামের কাছে পৌঁছে 
আল্লাহকে স্মরণ করবে (সুরা আল বাকারা: ১৯৮)। 
আর জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, 
৮ /52৭8-195 05 2 ভি ডে 4৩৫ এ 02256 কাঠ এ] ো ুল এডি 
অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে “মাশআরুল 
হারাম" নামক স্থানে আসলেন । এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, 


তার মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালিমাতৃত তাওহীদ পড়লেন এবং তার একত্ব ঘোষণা করলেন। 
দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পযন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। এই 


হাদীসটি সহীহ 1১২০] 


[১২৪৮] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, আবু দাউদ, হা/১৯০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭৪। 
[১২৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১৬৮৪। 
[১২৫০] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, আবু দাউদ, হা/১৯০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭৪। 


৬৫২ 


€. সূর্যদোয়ের পরে জামারায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করবে। 

জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, 

৪ এ রর ৩৭ ভল এ 8 ও এ ৬৮৭ এত তি এ এ 2৬ ৩৮ এডি 
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তিনি বাতুনে মুহাসসার নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। 
তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের 
নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি ছোট পাথর 


নিক্ষেপ করলেন । এই হাদীসটি সহীহ |১২৫] 

মুহাসসারকে এমন নামকরণ করার কারণ হলো, এখানে আল্লাহ হাতীওয়ালাদেরকে ব্যর্থ 

করে দিয়েছিলেন এবং থামিয়ে দিয়েছিলেন । এই অথেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৮০০ 5৯0 ৬৮৬ এনা এ ১৯ 

সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে (সুরা আল মূলক: ৪)। 

জামরাতুল কুবরা হলো, জামরাতুল আকাবা, যার নিকটে বৃক্ষ রয়েছে। 

১১০৬) ১ হলো ছোট পাথর, যেগুলো দুই আঙ্গুল দিয়েই নিক্ষেপ করা সম্ভব। 

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। 
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তিনি যখন জামরাতুল কুবরার নিকটে আসলেন, তখন বায়তুল্লাকে বামে রেখে, মিনাকে 
ডানে রেখে সাতটি পাথর মারেন । তারপর তিনি বললেন, এটা সে স্থান, যেখানে সুরা আল 


বাকারা নাযিল হয়েছে । এই হাদীসটি সহীহ |১২৫২] 
৬. কুরবানির অর্ধেক রাতের পরেই দুর্বলদের জন্য পাথর নিক্ষেপ করাতে ছাড় দেয়া হয়েছে। 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


রি 456 ০ ০28 6 ১ ০৫ 4৬ ৭৮. 81 ৪০:৮৭ 
এল তেরি ৩ এ ও ৬3 2541 ও দিিঠ এত এ এ এ ০৪০০ ৬ 


[১২৫১] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, আবূ দাউদ, হা/১৯০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭৪। 
[১২৫২] সহীহ বুখারী, হা/১৭৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২৯৬, তিরমিযী, হা/৯০১, আবু দাউদ, হা/১৯৭৪। 


৬৫৩ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মালপত্র নিয়ে অথবা (অপর বণনা 
অনুযায়ী) দুর্বল লোকদের সাথে রাত থাকতেই মুযদালিফাহ থেকে (মিনার উদ্দেশ্যে) পাঠিয়ে 
দেন। এই হাদীসটি সহীহ |1১৫৩] 

আয়িশা (নস্ট) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 

৩৩৩ 4০৭৫ ৮০৮৮ 056 এ ভা আগ) পরত নিও পুতি» একি 28 50 85০ ৬৪৪৫০ 
মানুষের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সওদা (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন । আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা । নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি লোকের ভিড়ের আগেই রওয়ানা 
হলেন । আর আমরা সকাল পযন্ত সেখানেই রয়ে গেলাম । তারপর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম । এই হাদীসটি সহীহ 1৯২৫৪; 


৭. মাথা মুণ্তন করা অথবা চুল ছোট করা । 
আনাস ইবনু মালিক রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


০11,116? এ ৫০852 গু 12126 পুন । হি) ক পতিত পাত এ তি এ ্ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এলেন, অতঃপর জামরায় এসে পাথর 
নিক্ষেপ করলেন । অতঃপর তিনি মিনায় নিজ স্থানে ফিরে এলেন এবং কুরবানি করলেন । 
অতঃপর নাপিতকে ইশারাতে বললেন, মাথার ডান পাশ থেকে শুরু কর, অতঃপর বাম পাশ। 
অতঃপর তিনি লোকদেরকে নিজের চুল দান করলেন। এই হাদীসটি সহীহ 1১২৫] 


আর পুরুষদের জন্য মাথা মুগ্তন করাই উত্তম। 


কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন, যেমনটি পূবেই বর্ণিত 
হয়েছে। 


[১২৫৩] সহীহ বুখারী, হা/১৬৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/১২৯৩। 
[১২৫৪] সহীহ বুখারী, হা/১৬৮১, সহীহ মুসলিম, হা/১২৯০। 
[১২৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১৭১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৫। 


৬৫৪ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

এ 65৮5 0৫:90 4220 9৮ (80 06 ০৮506 4৪ 45৮ ৫ 256 ওএুপ্ন) 9৮ 2) 
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হে আল্লাহ! মাথা মুগ্তনকারীদেরকে ক্ষমা করুন৷ সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চুল 

খাটোকারীদের (ক্ষমার জন্য দুআ করুন)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! মাথা মুগ্তনকারীদের 

ক্ষমা করুন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চুল খাটোকারীদেরও । তিনি বললেন, হে 


আল্লাহ! মাথা মুগ্তনকারীদের মাফ করুন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চুল 
খাটোকারীদেরও। তিনি বললেন, চুল খাটোকারীদেরও (ক্ষমা করুন)। এই হাদীসটি 


সহীহ 1১২৫৬] 
আর মহিলাদের জন্য চুল খাটো করা উত্তম। 
কেননা ইবনু আব্বাস (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

০২ ৮০ এ ও টুঠ। এ এ ৩ 
নারীদের মাথার চুল মুগ্তন করার প্রয়োজন নেই। বরং তারা চুল কাটবে । এই হাদীসটি 
সহীহ 1১২৫৭] 
৮. যে ব্যক্তি জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করবে তার জন্য স্ত্রী সহবাস করা ছাড়া 
অন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে। 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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যখন তোমরা জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস করা ব্যতীত 


সবকিছু হালাল হয়ে গেলো । এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইবনে আব্বাস! সুগন্ধিও? 
তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


[১২৫৬] সহীহ বুখারী, হা/১৭২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০২। 
[১২৫৭] আবু দাউদ, হা/১৯৮৪, ত্ববারানী কাবীর, হা/১৩০১৮। 


৬৫৫ 


ওয়াসাল্লামকে নিজ মাথায় মিসক সুগন্ধি মাখতে দেখেছি (পাথর নিক্ষেপের পরে)। তাকি 

সুগন্ধি নয়? এই হাদীসটি সহীহ |1১২৫৮] 

৯. কোন ব্যক্তি যদি পাথর নিক্ষেপ করার আগেই মাথা মুগ্তন করে অথবা পেশু) জবাই করে 

অথবা তাওয়াফে ইফাযাহ করে তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই। 

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬০৫ 25 ০26 2 0 0782, 59 ৮০ ও ৬ পিন্টি পুতি &। একি 8 45 া 
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বিদায় হাজ্জের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সওয়ারীতে) অবস্থান 

করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন । একজন জিজ্ঞেস করলেন, 

আমি জানতাম না, তাই কুরবানি করার আগেই মোথা) কামিয়ে ফেলেছি । তিনি বললেন, 

তুমি কুরবানি করে নাও, কোন সমস্যা নেই । অতঃপর অপর একজন এসে বললেন, আমি 

না জেনে পাথর মারার পুবেই কুরবানি করে ফেলেছি। তিনি বললেন, পাথর মেরে নাও, 

কোন সমস্যা নেই। সেদিন যে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে 

তিনি বললেন, করে নাও, কোন সমস্যা নেই । এই হাদীসটি সহীহ 1৯২৫৯] 

১০. আইয়্যামে তাশরীকের রাতগুলোতে মিনাতে রাত্রি যাপন করবে। 

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৪৫ এ এ কও ওক ও পি পুতি ঞ। এতে | 45৩0 হঠাত ৮0 ১ 2) ৬০৩ 595৭ 

3১6 2925 ০1 
আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রো) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। এই হাদীসটি সহীহ |1১২৬০ 


দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, আইয়্যামে তাশরীকের রাতগ্তলোতে মিনাতে অবস্থান করা 
সুন্নাত। কিন্তু ওজরপ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সেখানে রাত যাপন না করাও জায়েয। 


[১২৫৮] ইবনে মাজাহ, হা/৩০৪১, নাসাঈ, হা/৩০৮৪। 
১২৫৯] সহীহ বুখারী, হা/১৭৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৬। 
[১২৬০] সহীহ বুখারী, হা/১৬৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৫। 


৬৫৬ 


আর ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য দুই দিনের পাথর নিক্ষেপ করাটা একদিনেই করা জায়েয । 

আসিম ইবনু আদী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

2 ০০০০০। (6 955 ৫৫5 ১০ ৩০০৬ সেসব ও ০) ৮৪7 ০ পে প্রত ক এত ক 5০ তা 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদেরকে মিনার বাইরে রাতযাপনের 

অনুমতি দেন। তারা কেবল কুরবানির দিন পাথর মারবে এবং পরের দু"দিন ও প্রত্যাবর্তনের 

দিন (তের তারিখ) পাথর নিক্ষেপ করবে । এই হাদীসটি সহীহ |১২৬১ 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬৪ ৪5 5 ভুত ৫৫ ও 526 ৩৩ নি পি ঞ। এক গত ডা 
মিনাতে থাকাবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে বায়তুল্লা পরিদর্শনে 
আসতেন । এই হাদীসটি সহীহ ।১২৬২ 


১১. আইয়্যামের তাশরীকের প্রতিদিনেই তিনটি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে সাতটি করে 
পাথর নিক্ষেপ করবে । [নিকটের জামরা দিয়ে শুরু করবে, তারপর মাঝেরটা তারপর 
জামরায়ে আকাবাতে নিক্ষেপ করবে |] 


সালিম ইবনু আবদুল্লাহ রেহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩৮৯ ঠতর। 5 হি ৪ &06 ৮১৫ ০০৮ এও মু) 02550534৮৫3 2 2৩ 
ভি এ 8 ৯০৩ ১৮ এও মা 0845 ৮5 উট এএ্ এ5 ৬6 এ 
৭25 এ একি | ১০5 ৩ এও পে ৩ ৩ 3 সঠা  ৬ সর ৬৩ ৩ 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) নিকটবর্তী জামরায় সাতটি পাথর মারতেন এবং প্রতিটি পাথর 
নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে সমতল ভূমিতে এসে 
কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দুআ করতেন । অতঃপর 
মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে পাথর মারতেন। এরপর বাঁ দিক হয়ে সমতল ভূমিতে এসে 


[১২৬১] আবু দাউদ, হা/১৯৭৫, তিরমিযী, হা/৯৫৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৩৭। 
[১২৬২] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৫/১৪৬, মুশকিলুল আসার, ১/৪৯১, সিলসিলা সহীহাহ, হা/৮০৪। 


৬৫৭ 


কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দুআ করতেন । অতঃপর বাতনে 
ওয়াদী হতে জামরায়ে আকাবায় পাথর মারতেন এবং এর কাছে তিনি দেরী করতেন না। 
আর তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি অনুরূপ করতে 
দেখেছি। এই হাদীসটি সহীহ |1১২৬৩ 


জামরাহ হলো মিনাতে ছোঠ ছোট পাথরে একত্রিত হয়ে তৈরি হওয়া স্তপ। 
9 অর্থ হলো, পরে। 

1$-*% মানে, তারপর তিনি সমতল ভূমিতে নামেন । 

₹৪০ হলো পাহাড়ের গিরিপথ | এখানে জামরাতুল কুবরা উদ্দেশ্য । 


১২. কুরবানির দিনে খুতবা দেয়া মুস্তাহাব । 
আবূ বকরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
০ পর্সি 15 £॥। 0914 2৫ € 2:38 ০১৯। 6 255 6 &। এঁকে উঠ 1:24 
8905 28 :$ 045 78 ₹:0$ 44 এ সেরা 2৫৬ এ 88 দে ও এ ৬৮ 
045 রা :0৬ ১3 ৫ ডে 5১ ৩ :00$ ৪৭ চে 4০৫০ ঠা ৫ ৪ ৩০৫০ $ রি 
ও রমা তে 547৮ ইনি 00 বেঞ। চে 44০2 ঠা ৫ ৬ ৩৫০৬ “ডি গতি 2 ৫5 
৫ ৫] 055 1456 3 0 8 ও এ (৫ ভর কত ডি জা 55০ 5:48 
8৫ ও ধক ০ এও ৬ পুরু এ 280 ৫ ৭28৩ ক ৩ আঁ দর 
০ ০৬ ০৭ ৩০০ চর এ ১ ৫৪৩ 
কুরবানির দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে খুতবা দিলেন এবং 
বললেন, তোমরা কি জান আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি জানেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব 
হয়ে গেলেন । আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ 
করবেন । তিনি বললেন, এটা কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, 
এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই 
সবচেয়ে বেশি জানেন । তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো 
তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি 


[১২৬৩] সহীহ বুখারী, হা/১৭৫২, মুসনাদে আহমাদ, ২/১৫২। 


৬৫৮ 


যিলহাজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ । অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা 
বললাম, আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সবচেয়ে বেশি জানেন । 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে 
লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামকরণ করবেন । তিনি বললেন, এটি কি 
সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমাদের জান এবং মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পথন্ত এমন 
সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের 
এ শহরের । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন! 
আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ €হে আল্লাহর রসূল)। 
অতঃপর তিনি বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। 
কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে, শ্রবণকারীর 
চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর 
দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। এই হাদীচটি সহীহ |[১২৬৪] 

১৩. আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিন খুতবা দেয়া মুস্তাহাব । 

বনী বাকরের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেছেন, 

0১০ 8৫ ৩ পি এই ৩25 ৭95৯ তা এও ও তত নি পুলি ঞ। ৩৩ ঞ। 45 প্র 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যের দিন (বারো 
তারিখ) খুতবা দিতে দেখেছি। এই সময় আমরা তাঁর সওয়ারীর নিকটেই ছিলাম । মিনাতে 
এটাই ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেশকৃত খুতবা । এই হাদীসটি 
সহীহ 1১২৬৫] 

১৪. কুরবানির দিন হাজ্জ পালনকারী তাওয়াফে ইফাযাহ অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারাহ করবে। 
ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

2৩ 54৪ 236 06 6 9) এ০ 6 এড ০০ পু পভিঞ।। এঁকে ঞ| 5 ঠা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পন্ন করেন, 
অতঃপর মিনায় ফিরে এসে যুহরের সালাত আদায় করেন। 


১২৬৪] সহীহ বুখারী, হা/১৭৪১। 
১২৬৫] আবূ দাউদ, হা/১৯৫২। 


৬৫৯ 


নাফি (রহি) বলেন, ইবনু উমার (রা)ও কুরবানির দিন তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পন্ন করতেন, 
অতঃপর ফিরে এসে মিনায় যুহরের সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |১২৬৬] 
ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, তাওয়াফে যিয়ারাহ সম্পর্কে আমরা আগেই ইজমা বর্ণনা 
করেছি যে, এটি হলো হাজ্জের একটি রুকন । এটি না করলে, হাজ্জ বাতিল হবে, এটি ছাড়া 
হাজ্জ সহীহ হবে না ।1১২৬৭] 
১৫. হাজ্জ পালনকারী বিদায়ী তাওয়াফ করবে । 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন 
করতো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 

০৬ ৮৬ চা 6১৫ ৬ ৫2 এ 
কেউই যেন বিদায়ী তাওয়াফ না করা পযন্ত প্রত্যাবর্তন না করে। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১২৬৮] 
তবে খতুবতী মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মাফ । 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ঠ। ০০ ৩৬৮ হাঁ এ) ৮ ৯৪4০ ঠা 6৫ ভাত ৮7০০১ ৪ ঝা ৬০০ _ ও ঠা 

১০এ। 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আদেশ করতেন যেন তাদের সবশেষ 


কাজ হয় বায়তুল্লার তাওয়াফ করা । তবে তিনি খতুবতী মহিলাদের থেকে এই বিধানকে 
হালকা করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১২৬৮ 

রমল (একটু দ্রুত হাঁটবে) করা ছাড়াই বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। কেননা বিদায়ী 
তাওয়াফে রমল করার বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় । 


বিদায়ী তাওয়াফ হলো, মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য । কারণ মক্কাবাসীরা তো বায়তুল্লা 
ছেড়ে যাবে না। 


১২৬৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৮। 
[১২৬৭] সায়লুল জাররার, ২/১৮৬। 
১২৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৭ । 
[১২৬৯] সহীহ বুখারী, হা/১৭৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৮। 


৬৬০ 


বিদায়ী তাওয়াফ করার পরে কোন ব্যক্তি যদি আরো কয়েক দিন অবস্থান করে, তাহলে 

তাকে আবার বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে । কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

লোকদেরকে আদেশ করতেন যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বায়তুল্লার তাওয়াফ করা, আর 

এটি পুবেই বর্ণিত হয়েছে। 

হাজ্জ পালনকারীর জন্য যতটুকু সম্ভব হয় বরকত হাসিলের জন্য সে যমযমের পানি নিয়ে 

যাবে । আয়িশা (নু) থেকে বণিত। 

০০০৮২] ৬9১৭ 7০9 ৩ ঝ। ভে এ 0৯৮ এত 215, 50920 & 0০ *ত এ ভা 
৮৪১৮25 ৬৮০৭ ৩ জপক্চ 5 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে এবং মশকে করে যমযমের পানি নিয়ে যেতেন । আর তিনি এই 

পানি রোগীর শরীরে ছিটিয়ে দিতেন এবং তাকে পান করাতেন । এই হাদীসটি হাসান |১২৭০। 


[১২৭০] তারীখুল কাবীর, ৩/১৮৯, সুনানূল কুবরা, ৫/২০২, সিলসিলা সহীহাহ, হা/৮৮৩। 


৬৬১ 


চা ও 9-০পাছা (তলে এ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ। 


প্রথম: হাজ্জের সফরে ও ইহরামে বিদআতসমূহ (১-১১)। 
১. মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা ৯২ 


২. রেলগাড়িতে প্রবেশের সময়ে মহিলাদের সাথে পুরুষদের ভিড়াভিড়ি করা । এটি হয় 
হাজ্জের সফরের সময়ে । 


৩. ছোট ছেলে মেয়েদেরকে হাজ্জ থেকে নিষেধ করা 1১২২ 


৪. তাওয়াকুল করার দাবিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কোন ধরনের পাথেয় ছাড়াই 
সফর করা 1১২৭৩ 


৫. মাহরাম নয় এমন পুরুষের সাথে কোন মহিলার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা । তাদের ধারনা 
হলো, এর মাধ্যমে সেই পুরুষ মহিলাটির মাহরাম হয়ে যায়। যার ফলে সেই মহিলার তার 
সাথে এমনভাবে চলাফেরা করে, যেভাবে সে তার মাহরামের সাথে চলাফেরা করে ॥১২৭% 


৬. হাজ্জ করতে মনস্থির করেছে এমন বিবাহিত মহিলার সাথে কোন ব্যক্তির এমন চুক্তি 
করা যে, সে মহিলাটির সাথে মাহরামের মতো থাকবে 1১২৭৫ 

৭. কোন মাহরাম ছাড়াই একদল বিশ্বস্ত মহিলার সাথে কোন মহিলার সফরে বের 
হওয়া । আর তাদের মধ্যে তাদের একজনের মাহরাম পুরুষ থাকে । তখন তারা মনে করে 
যে, তাদের সকলের জন্যই সেই পুরুষটি মাহরাম । 

৮. আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্ঠ হওয়ার দাবিতে একাই সফরে বের হওয়া, যেমনটি কিছু 
সুফীরা দাবি করে থাকে |৯২৭৬. 


[১২৭১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫০, মাজমু ফাতাওয়া, ২২/২২২। 
১২৭২] শারহু সহীহ মুসলিম লিন নববী, ৯/৯৯। 

[১২৭৩] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৮। 

[১২৭৪] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৯। 

[১২৭৫] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৮। 

[১২৭৬] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৮। 


৬৬২ 


৯. হাজ্জের তালবিয়া বাদ দিয়ে তাকবীর বা আল্লাহু আকবার ও তাহলীল বা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলা 1১২৭৭ 


১০, কথা নাবলেচুপ থেকে হাজ্জ করা । 
১১. মীকাতের আগেই ইহরাম বাঁধা । 


দ্বিতীয়: তাওয়াফের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ (১-১৮)। 
১. তাওয়াফকারীর এমনটি বলা যে, ৬১১: ৫১০০) এ১ ৫ অর্থাৎ আপনার ওপর 
ইমান এনে ও আপনার কিতাবকে সত্যায়ন করে (আমি তাওয়াফ করছি)। 


২. তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করার আগেই মুহরিম ব্যক্তির মাসজিদুল 
হারামে প্রবেশ করেই তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় করা ।১২৭৮. 


৩. সালাতে রফউল ইয়াদইন করার মতো হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সময়ে 
রফউল ইয়াদাইন করা ।১২৯৮ 


৪. এমনটি বলা যে, 


15215569443 15৩ 319৮2 ০৯৪ 
অর্থাৎ আমার এই সপ্তাহের তাওয়াফ দ্বারা আমি এই কাজ, ওই কাজের নিয়্যাত 
করছি ১২৮০] 


৫. ইমামকে চুমু খাওয়ার জন্য ভিড় করা এবং তাকে চুমু খাওয়ার জন্য সালাতে ইমামের 
আগেই সালাম ফিরানো । 


৬. হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সময়ে এমনটি বলা যে, 
30 ২৩ ৫৪-০০১এ৪ ৬ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার ওপর ইমান এনে ও আপনার কিতাবকে সত্যায়ন করে 
(আমি তাওয়াফ করছি)। 


[১২৭৭] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫০। 
[১২৭৮] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫€১। 
[১২৭৯] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫€১। 
১২৮০] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১। 


৬৬৩ 


৭. তাওয়াফ করার সময়ে ডান হাতকে বাম হাতের ওপরে রাখা । 
৮. তাওয়াফের শেষের চার চক্করে এমনটি বলা যে, 


1১১০৬ ০৩] ৭০০৩০ 29৩১০৯১/১ ৮৯৪ এ) 


অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর অনুগ্রহ করুন । আর আপনি 
আমার সম্পর্কে যা জানেন সেগুলো মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি প্রবল শক্তিশালী ও 
অনেক সম্মানিত 1১২৮১ 


৯. কাবার দরজার সমানে এমনটি বলা যে, 
১আ। ০ এ ১৬] ৩০০০৯ এপ ৩০৭১ ০৬০৮০ এ আগ ৩1 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই ঘরটি আপনার ঘর। এই হারাম এলাকা আপনার এলাকা, এই 
নিরাপত্তা আপনার নিরাপত্তা । আর এই স্থানটি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনাকারীর স্থান। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর স্থানের দিকে ইশারা করে 
এমনটি বলা 1১২৮২ 


১০. হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সময়ে এমনটি বলা যে, 
90 ২৩ ৫-০০০১ এ৪ ৩ 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার ওপর ইমান এনে ও আপনার কিতাবকে সত্যায়ন করে 
(আমি তাওয়াফ করছি) 1১২৮৩ 
১১. কাবা ঘরের মীযাবের সামনে এমনটি বলা যে, 


১৮ ২10৮ 3৯৩1 ও এ/৮া হে 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! যেদিন আপনার দেয়া ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন 
আপনি আমাকে আপনার দেয়া ছায়াতে স্থান দান করুন 1১২৮৪ 


১২. তাওয়াফের জন্য গোসল করা । 
১৩. কা“বার মীযাব থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মাধ্যমে বরকত হাসিল করা । 


[১২৮১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২। 
[১২৮২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১- ৫২। 
১২৮৩] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১। 
[১২৮৪] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২। 


৬৬৪ 


১৪. বৃষ্টির সময়ে তাওয়াফ করার ইচ্ছা করা, এই দাবিতে, যে ব্যক্তি এমনটি করবে, তার 
অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। 


১৫. শাম দিকের দুই রুকনকে এবং মাকামে ইবরাহীমকে চুমু খাওয়া এবং সেগুলোকে 
স্পর্শ করা |১২৮৫] 


১৬. রুকনে ইয়ামানীকে চুমু খাওয়া 1১২৮৬! 


১৭. মাসজিদুল হারামে সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে বৈধ মনে 
করা এবং যেই মুছল্লী সামনে দিয়ে যেতে বাধা দেয় তার বিরোধিতা করা ॥১৯২৮৭ 


১৮. তাওয়াফের সময়ে কুরআন তিলাওয়াত করাকে আবশ্যক করে নেয়া ।১২৮৮ 


তৃতীয়: কাঁবাতে সংঘটিত বিদআতসমূহ (১-৫)। 
১. কাবার দেয়ালগ্তলোকে ও মাকামে ইবরাহীমকে স্পর্শ করা 1১২৮৯ 
২. কাবার দেয়ালের খুঁটির ওপরে তাদের নাম লিখে রাখা । 


এনা তাওয়াফ করার পরে পশ্চাৎমুখী হয়ে মাসজিদুর হারাম থেকে বের 
হওয়া 1১২৯০ 


৪. মাকামে ইবরাহীমকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন করা এবং কাবাকে কাপড় দিয়ে 
আচ্ছাদন করে উৎসব করা 1১২৯১ 


৫. উরওয়াতুল উসকা নামক স্থান দিয়ে বরকত হাসিল করা। এটি হলো বায়তুল্লার 
দরজার বিপরীতে তার প্রাচীর থেকে উচু একটি স্থান। সাধারণ মানুষ মনে করে, যে ব্যক্তি 
সেটি স্পর্শ করতে পারবে সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরবে |১৯২ 


১২৮৫] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২। 

১২৮৬] আল মাদখাল লি ইবনিল হাজ্জ, ৪/২২৪। 

[১২৮৭] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৯। 

১২৮৮] আল ইতিছাম লি শাতেবী, ২/২৩। 

[১২৮৯] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২। 

১২৯০] আল ইখতিয়ারাত আল ইলমিয়্যা, ইবনে তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৭০। 
[১২৯১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৯। 

[১২৯২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২। 


৬৬৫ 


চতুর্থ: যমযমের পানি নিয়ে বিদআতসমূহ (১-৪)। 
১. যমযমের পানি নিয়ে শরীরের কিছু অংশ ধৌত করা । 


২. এই বিশ্বাস রাখা যে, কোন বান্দার ভিতরে কখনোই যমযমের পানি ও জাহান্নামের 
আগ্তন একত্রিত হবে না। 


৩. কিছু ফিকহের কিতাব বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক 
নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করেছেন আর প্রতিবার তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে বায়তুল্লার দিকে 
তাকিয়েছেন। 


৪. হাজ্জ পালনকারীর যমযমের অবশিষ্ট পানিটুকু কুয়াতেই ঢেলে দিয়ে এই বলে দুআ 
করা যে, 
৭১ ০০৩১৪ ৭৩৩৩ ০০৭৫১ ৩১০ এ 9280 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে অনেক বেশি রিযিক, উপকারী জ্ঞান এবং 
সকল রোগ থেকে আরোগ্য চাই 1১২৯৩। 


পঞ্চম : সাঈ করার সময়ে বিদআতসমূহ (১-৯)। 
১. হাজ্জ অথবা উমরাতে বারবার সাঈ করা । 
২. তাওয়াফে ইফাযাহ করার পরে তামাত্ু হাজ্জ পালনকারীর সাঈ না করা । 


৩. এমনটি বলা যে, কোন ব্যক্তি যদি সবেত্তিমভাবে ওযূ করে সাফা ও মারওয়াতে হাঁটে, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি পদক্ষেপে সত্তরটি নেকী লিখবেন । 


৪. সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরেও সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করতেই থাকা, 
এমনকি এই কারণে সালাতের জামাআত ছুটে যায় । 


৫. মিনাতে এসে নিদিষ্ঠ কোন দুআকে আবশ্যক করে নেয়া। যেমন এমনটি বলা যে, 
৬০০৮ 0৮9 432146০০৮৩৩ ও ৯৬ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! এটি মিনা, সুতরাং আপনি আপনার বন্ধুদের ওপরে এবং আপনার 
আনুগত্যকারীদের ওপরে যে অনুগ্রহ করেছে, আমার ওপরও তেমন অনুগ্রহ করেন। 


৬. সাঈ করার সময়ে এমনটি বলা যে, 


[১২৯৩] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৩। 


৬৬৬ 


10০৮ ৩০ ৭৬ 20 ৭ ১০৯। এ এপ ৬৪১9৩9৭9০৪০) 
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অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর অনুগ্রহ করুন। আর আপনি 
আমার সম্পর্কে যা জানেন সেগুলো মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি প্রবল শক্তিশালী ও 


অনেক সম্মানিত। হে আল্লাহ! আমার হাজ্জকে অথবা উমমরাহকে কবুলযোগ্য হাজ্জে বা 
উমরাতে পরিণত করুন এবং আমার পাপসমূহকে ক্ষমা করুন । আল্লাহু আকবার (তিনবার)। 


৭. সাঈ করার সময়ে সাফাতেই শেষ করার মাধ্যমে চৌদ্দ বারে সাঈ করা। 
৮. সাফার ওপরে উঠে যাওয়া, এমনকি দেয়ালের সাথে লেগে যাওয়া । 
৯. সাঈ করার পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করা ।১৯৪ 


ষ্ঠ: আরাফাতে সংঘটিত বিদআতসমূহ (১-২৪)। 

১. আরাফাতের পাহাড় নিয়ে সাধারণ লোকজনের ফিতনায় পড়া, এমনকি তারা এটিকে 
আরাফাতে অবস্থানের আসল বা মূল বানায় 1১৯৫ 

২. আরাফার দিনের জন্য গোসল করা । 


৩. কেউ কেউ আরাফার মাঠে অবস্থানের সময়ে বায়তুল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে এবং দুই 


০1০০8 এও এক ০৮1১ এড এ এ এ১০ড ১৮০৪ এ | এ! ১ 


অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, 
সকল রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তারই, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, একমাত্র 
তারই হাতে সকল কল্যাণ |১২৯৬! 


৪. এই বিশ্বাস রাখা যে, কোন আল্লাহর কোন বান্দা বা বান্দী যদি আরাফার রাতে এক 


হাজার বার এই দুআ পড়ে, তারপর আল্লাহর কাছে যা চাইবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই 
প্রদান করবেন, যতক্ষণ না সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ও পাপ কাজের দুআ করে। 


[১২৯৪] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৩। 
[১২৯৫] আল আমরু বিল ইত্তিবা, সুযৃতী, পৃ. ২৫৭। 
১২৯৬] আল ফাওয়াইদুল মাজমুআহ, শাওকানী, পৃ. ১০৯। 


৬৬৭ 


দুআটি হলো,-এ-০ প-২| ৬৪ ৬৪২] ০॥ অর্থাৎ আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা 
করছি, যার আরশ হলো আসমানে 1১২৯ 


৫. আরাফার অর্ধেক দিন অতিবাহিত হয়ে আরাফাতে অবস্থান করার ওয়াক্ত হওয়ার 
আগেই আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া। 


৬. রাতেই মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া । 


৭. চাঁদ দেখতে ভুল হওয়ার আশংকাতে আট তারিখে কিছু সময়ের জন্য হলেও জাবালে 
আরাফাতে অবস্থান করা । 


৮. রাতেই মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া । 
৯. আরাফার রাতে এই দুআ এক হাজার বার পাঠ করা । দুআটি হলো, 


্প]।  ৬এ|। ১৩৮ ০৩৮৮ ০০)খ। ৪ এএ। ৩৬৮ ৪৯০৮ ৮৬] ৪ এআ ০৬৮ 
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তে 


অর্থাৎ আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যার আরশ হলো আসমানে । আমি সেই 
সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, জমিন হলো যার পা রাখার জায়গা । আমি সেই সত্তার পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি, সমুদ্রে হলো যার রাস্তা 1১২৯৮ 


১০. আট তারিখে মক্কা থেকে একবারেই আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া । 
১১. আরাফা থেকে মুযদালিফাতে দ্রুত যাওয়া । 
১২. আরাফার জাবালে রহমাতে উঠা । 


১৩. জাবালে রহমাতের ওপরে অবস্থিত গম্ুজে ঢুকা, সেটিকে আদম আলাইহিস 
সালামের গন্ধুজ নামে নামকরণ করা, সেখানে সালাত আদায় করা এবং বায়তুল্লাতে তাওয়াফ 
করার মতো, সেখানেও তাওয়াফ করা । 


১৪. আরাফার মাঠে চুপ থাকা এবং কোন দুআ না করা । 


১৫. এই বিশ্বাস রাখা যে, আরাফাত দিনের সন্ধ্যাতে আল্লাহ তা“আলা উটে অথবা 
বোরাকে করে নেমে আসেন এবং যারা আরোহী তাদের সাথে মুসাফা করেন আর যারা পায়ে 
হেঁটে চলছে তাদের সাথে কোলাকুলি করেন। 


[১২৯৭] আল ফাওয়াইদুল মাজসুআহ, শাওকানী, পৃ. ১০৫। 
[১২৯৮] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৪। 


৬৬৮ 

১৬. জুমআর খুতবার মতো আরাফাতে দুই খুতবা দেয়া এবং দুই খুতবার মাঝে বসে 
সেই দু'টিকে পুথক করা। 

১৭. খত্বীবের খুতবা শেষ করার আগেই আরাফাতে যুহর ও আসরের আযান দেয়া। 

১৮. খুতবার আগেই যুহর ও আসরের সালাত আদায় করা । 

১৯. আরাফার মাঠে সালাত শেষ করে মন্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমামের এমনটি বলা যে, 
০২৫১৪ ৬৯০১০০1১৯ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সালাত পুরা করো, কেননা আমরা 
মুসাফির। 

২০. আরাফাতে যুহর ও আসর সালাতের মাঝে নফল সালাত আদায় করা । 


২১. সাধারণ লোকদের মাঝে খুবই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, জুমআর দিনে আরাফাতে 
অবস্থান করাটা বাহাত্তারটি হাজ্জের সমান । 


২২. মিনাতে আগুন জ্বালানো বিদআত 
২৩. আরাফা ছাড়া অন্য কোথাও অবস্থান করা । 
২৪. এই বিশ্বাস রাখা যে, আসল হলো, জাবালে আরাফাতে অবস্থান করা 1১২৯৯ 


সপ্তম: মুযদালিফাতে হওয়া বিদআতসমূহ (১-৯)। 
১. আরাফা থেকে মুযদালিফাতে যাওয়ার সময়ে দ্রুত যাওয়া । 
২. রাত না কাটিয়ে এমনিই মুযদালিফাতে অবস্থান করা। 


৩. আরোহীর বাহন থেকে নেমে যাওয়াকে মুস্তাহাব মনে করা, যাতে করে হারাম 
এলাকাকে সম্মান দেখানোর জন্য হেটে মুযদালিফাতে প্রবেশ করতে পারে । 


৪. মুযদালিফাতে পৌঁছে এই দুআ করাকে আবশ্যক করে নেয়া যে, 
টে ৬৫১০ -2২০৩৬ »০এ জিও ৬ ৪১০ ৯৯ ৩128 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় এটি মুযদালিফাত, এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষির লোকজন 
একত্রিত হয়েছে । আমরা আপনার কাছে প্রয়োজনসমুহ পুরণ করার প্রার্থনা করছি। 


৫. মুযদালিফাতে পৌঁছেই মাগরিবের সালাত আদায় না করা এবং সালাত বাদ দিয়ে 
পাথর সংগ্রহ করাতে ব্যস্ত থাকা । 


[১২৯৯] আল ইবদা ফি মাযাররিল ইবতিদা, শাইখ আলী মাহফৃয, পৃ. ৩০৪। 


৬৬৯ 


৬. মাগরিব ও ইশার সালাতের মাঝখানে মাগরিবের সুন্নাত আদায় করা অথবা মাগরিব 
ও ইশার সালাত জমা করে পরে মাগরিবের সুন্নাত, ইশার সুন্নাত ও বিতরের সালাত আদায় 
করা। 


৭. মাশআরুল হারামের নিকটে পৌঁছে এই দুআ করাকে আবশ্যক করে নেয়া যে, 
০৮03১ 8৬ দর 591) ৭1০1 ১৪এ) পা ৬ ক ৮৬০ ও 2 
155১150১11১ ১ 4১০১১৯৯১১০৭) ফসিএা ৬ ০০৪ এ এ ০ 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! মাশআরুল হারাম, বায়তুল হারাম, হারাম মাসসমূহ, কাবার 
রুকনসমূহ এবং মাকামে ইবরাহীমের হক নিয়ে বলছি, আমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ 


্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহে সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং আমাদেরকে শান্তির ঘর 
(জান্নাতে) প্রবেশ করান, হে সম্মান ও মাদার অধিকারী সত্তা 1১5০] 


৮. যে কুরবানি করা ওয়াজিব সেই কুরবানি না করে তার মূল্য সাদাকা করার দিকে 
আগ্রহ হওয়া । এতে তাদের দাবি হলো, গোশত অনেক বেশি হওয়ার কারণে সেপ্তলো 
মাটিতে চলে যায়, সেখান থেকে সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া অন্যরা উপকৃত হয় না। 


৯. কুরবানির দিন আসার আগেই মক্কাতে তামাতু হাজ্জের কুরবানির পশু জবাই করা। 


অষ্টম: হালাল হওয়ার সময়ে সংঘটিত বিদআতসমূহ (১-৬)। 

১. শুধু মাথা মুগ্তন করার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা । 

২. মাথার বাম দিক থেকে মাথা মুগ্ডন শুরু করা । 

৩. মাথা মুগ্ডন করার সময়ে এই দুআ বলা যে, 

৪১৭ 0384 41৪3 ৪:৪৭ ০১৬ ক] 62০ ১3 ০01১১ এ ৩০ এ॥ ১৯ 

অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন এবং আমাদের ওপর 
অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র তারই । হে আল্লাহ! আমার এই কপাল 
আপনার হাতে । সুতরাং এটি আপনি আমার থেকে কবুল করুন। 

৪. “আল ইহইয়া” কিতাবে গাযালী (রহি) বলেছেন, সুন্নাত হলো, মাথা মুগ্তন করার 
সময়ে কিবলামুখী হওয়া । 


[১৩০০] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৬। 


৬৭০ 


৫. এই রাত জেগে থাকা 1১৩০১ 
নবম: পাথর নিক্ষেপ করার সময়ে হওয়া বিদআতসমূহ (১-১২)। 
১. পাথর নিক্ষেপ করার জন্য গোসল করা । 


২. বাজুরী বলেছেন, সুন্নাত হলো, যেই পাথরগুলো নিক্ষেপ করবে, সেগুলো কুরবানির 
দিনে মুযদালিফা থেকে গ্রহণ করবে আর বাকীগ্ডলো ওয়াদী মহাসসার থেকে গ্রহণ করবে । 


৩. জামারাহর নিকটে মসজিদে তাওয়াফ করা । 

৪. নিক্ষেপ করার আগে সেই পাথরগুলো ধৌত করা। 

৫. তাকবীর বলার স্থানে তাসবীহ পড়া বা অন্যান্য যিকির করা । 
৬. তাকবীরের চেয়েও আরো অতিরিক্ত বলা যে, 


2৮ 42৯৮০ ৪১১) ৭/১৫-৬০ ৬৮ ৭০১০০ ৩৯৮ ৬10৮) ০৯১৪ ৩৮৬৬ ৬৪০ 
৬৬১ ৯০৭ 5৩19 5৩ ৩ 
অর্থাৎ শয়তান ও তার দলকে লাঞ্কিত করার জন্য, হে আল্লাহ! আমার হাজ্জকে 


কবুলযোগ্য হাজ্জে পরিণত করুন, আমার গুনাসমূহকে ক্ষমা করুন৷ হে আল্লাহ! আমি এটি 
করছি আপনার কিতাবের ওপর ঈমান নিয়ে এবং আপনার নাবীর সুন্নাতের অনুসরণ করে। 


৭. পরবতীদের কেউ কেউ বলেছেন, সুন্নাত হলো, প্রতিবার পাথর নিক্ষেপ করার সময়ে 
বলবে, ৩১১৪৪।১৫ 9:49 এ -১. 49 এ ৩৭০০ ০৫480 99৪ ৮৪ 

৮. পাথর নিক্ষেকারীর দাঁড়ানোর স্থানকে নিদিষ্ঠ করে দেয়া । সেটি হলো, তার মাঝে ও 
পাথর নিক্ষেপের লক্ষের মাঝে পাঁচ বিঘত ও তার বেশি দূরুত্ব থাকতে হবে । 

৯. জুতা বা অন্য কিছু পরে পাথর নিক্ষেপ করা। 

১০. কুরবানির দিনে মিনাতে ঈদের সালাত আদায় করাকে মুস্তাহাব মনে করা । 

১১. নফল উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হওয়া । 


১২. বিদায়ী তাওয়াফ করার পর পশ্চাৎমুখী হয়ে মাসজিদুল হারাম থেকে বেরিয়ে 
যাওয়া ১৩০২ 


[১৩০১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৭। 
[১৩০২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৯। 


৬৭১ 


৬১এ। 6191 4৭১ লিখ এ 
নবম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার কুরবানির মধ্যে যেটি সবেত্তিম কুরবানি । 


কুরবানিতে সর্বেত্তিম পশু হলো উট, কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আল হাজ্জে বলেন, 
কও 25 ০৪৬0৫ ৩ 
আর উটকে আমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম করেছি (সূরা আল হাজ্জ: ৩৬)। 
তারপর গরু, তারপর ছাগল । 
১. উট ও গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। 
জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
25 ভা নিও পু আপ্তে | 5০5 05৫ 5 এ নিও পু ঞ। পতি ঞ 056 ৬৪০৪ 
৫ 8656 &5 6 এটা ও 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে 
করতে বের হলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উট ও গরুতে 
সাতজন শরীক হতে আদেশ করলেন । এই হাদীসটি সহীহ |১০০৩] 
২. কুরবানিদাতার জন্য সেই পশুর গোশত খাওয়া জায়েয । 
আয়িশা (৪ম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
55 এও ৬) 3 এ 3 ও এই ৬৫ ওক এ পরত পুত ও এত ও ০5০ ৩ ৩৪ 
2 স্ন4 0৫ ৬০ 3০ 0 ৮৫ 5৫? 5 পি পুভি ও এতে 89 4525 এ এ 
65 এরও একি | 4৮৮ 5 106 9৩৪ ৩ জি এ চি ৯ 0 এ 0535: 42 
৮19 ৬৮ 


যুল কাদাহ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সঙ্গে রওয়ানা হলাম । হাজ্জ আদায় করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন ইচ্ছা ছিল না। যখন 
আমরা মন্কার কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ 
করলেন, যার সাথে কুরবানির পশু নেই সে যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার 


[১৩০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮, আবু দাউদ, হা/২৮০৭, তিরমিযী, হা/৯০৪। 


৬৭২ 


সাঈ করে হালাল হয়ে যায় । আয়িশা (নস্ট) বলেন, কুরবানির দিন আমাদের কাছে গরুর 
গোশত আনা হলে আমি বললাম, এ কী? তারা বলল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে কুরবানি করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥/১০০] 

৩. কুরবানিদাতার জন্য সেই পশুতে আরোহণ করা জায়েয। 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৫:06 এ :36 ৫ ৫:46 দও্ এ৫ ৪৫ 85০ 25 ও পু এরি এক 26 ঠা 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানির উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে 


বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এটি তো কুরবানির উট । তিনি বললেন, 
এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এটি তো কুরবানির উট | তিনি বললেন, এর 


উপর সওয়ার হয়ে যাও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এই হাদীসটি সহীহ |1১৩০৫] 
৪. (কুরবানির জন্য চিহিতত করার উদ্দেশ্যে) কুরবানির পশুর কোন পার্থে কেটে দাগ দেয়া 
ও মালা পরানো মুস্তাহাব । 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রি ৮৩০ হক 10555 493 5টি এরা ৬৪ 9 নি রড ছ।। একি ঞ॥। 2520 এডি 
(৮ এ গনী এত এ ৬ চু পুত এও রি এ এ কা এ 
করলেন। অতঃপর নিজের (কুরবানির) উন্ত্রী নিয়ে আসতে বললেন এবং কুঁজের ডান দিক 
দিয়ে ফেঁড়ে দিলেন । ফলে রক্ত প্রবাহিত হলো । অতঃপর তিনি এর গলায় দু'টি পাদুকার 
মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর নিজের বাহনে আরোহণ করলেন । অতঃপর তা যখন তাকে 
নিয়ে আল বায়দা নামক স্থানে পৌঁছিল, তখন তিনি হাজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন । এই 
হাদীসটি সহীহ |1১৩০৬] 


/-৮$ : হলো কোন বর্শা বা ছুরি বা কোন লোহার টুকরা দিয়ে উটের ডান কুঁজে আঘাত 
করা । ফলে সেখান থেকে রক্ত বের হয়। 


[১৩০৪] সহীহ বুখারী, হা/১৭০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১। 
[১৩০৫] সহীহ বুখারী, হা/১৬৯০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৩। 
[১৩০৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৩, আবু দাউদ, হা/১৭৫২, তিরমিযী, হা/৯০৬, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৯৭। 


৬৭৩ 

(৫৮০ ৮ ও হলো, উটের কুঁজের পার্শ্ব । 4) ০4০$ £রক্ত অপসারিত করা । 
এ এ এ ৬০৮৪০ (৫ £ যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন তাকে পিঠে 
করে নিয়ে আর বায়দা নামক স্থানে পৌঁছিল। 
৫. কোন ব্যক্তি যদি কুরবানির পশু পাঠায়, তাহলে তার বিধান । 
আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান (রহি) থেকে বর্ণিত । তাকে বর্ণনা করেছেন যিয়াদ ইবনু আবু 
সুফিয়ান (রহি)। 
এ 6 (55 এএস ৬৪:0৬ ৬6 পে এডি ক এ ও ২৩ ৫৮ ঘি এ ওর্ 
২০৩ ২ এ৬ উর ও 0 পে ৪৬ ৬৭৪৪ ২০ ৬4৬ 5 ০5 ভুত 2৭ এত 2 এ 
ক নিও এ ও ৩০ ঞ0। 455 ওটি ক শি পরি একি এ 155 5২5 ৪৯ ৬৫ এ 

ভেসে (৩ এ ধূ্ণী সি নু পি আ। এও ও 0১০5 এর 8 2 ০ ও ভি 
তিনি আয়িশা নস্ট) এর নিকট পত্র লিখলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রো) বলেছেন, 
যে ব্যক্তি কুরবানির পশু মক্কাতে পাঠায় তা জবাই না করা পযন্ত তার জন্য এ সমস্ত কাজ 
হারাম হয়ে যায়, যা হাজ্জীদের জন্য হারাম । (বর্ণনাকারিণী) আমরাহ রেহি) বলেন, আয়িশা 
(লস্ট) বললেন, ইবনু আব্বাস রো) যেমন বলেছেন, ব্যাপারটি তেমন নয় । আমি নিজ হাতে 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির পশুর মালা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি 
নিজ হাতে সেই পশুকে মালা পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সঙ্গে তা পাঠান । সেই 
পশু জবাই করা পযন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোন বন্তই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি হারাম হয়নি । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩০৭] 


১১১। 2/৯৭। :301 ৮০৬ 
উমরার বিধিবিধান: 
১. উমরার জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। 


কেননা উমরার জন্য ইহরাম হলো হাজ্জের ইহরামের মতোই । এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়: 
“হাজ্জের বিধিবিধান", এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: “নিদিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা" এই পরিচ্ছেদ 
দেখুন। 


[১৩০৭] সহীহ বুখারী, হা/১৭০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২১। 


৬৭৪ 


২. যে ব্যক্তি মক্কাতে থাকবে সে হহোরাম এলাকা ছেড়ে) হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরাম 
বাঁধবে । 
আয়িশা /ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
55 | এত | ০55 ০37 9১ 5০ 5 সর 66 লগত এ ৬৩ ০০ ৬ ৬০ 
0ঠি 25 ৬০:৬9 ৪ ০৪০ 02 ৬ 0 ১7 ও 2 ৬৪৮ 095 ০ ভি ৩৩৬ 
এ 9 এ ঞ। ৩ ঞ ০৮০ এ এ/১ ৩৫৪ কন9 এআ ও 3 ০৪৬ আপ ৩৩ 
ঠর্ে ০01 রে রি বর ০৩4৪৪ 1528 :৩এ৪ | ৬১৪ ৬ ৬৪ ০১০৪০ ১০১19 1 ০) 
এ ৬০ ১1955 9 ৪ ৬৪০৯৬ 1৮? 9 ০৪ তল চর ১৪ জা 
1০9 96196 ৬ 59১5 697 9 14 08541 1৫ 
আমরা বিদায় হাজ্জের বছর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা 
হলাম । আমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যার সাথে কুরবানির পশু আছে সে যেন একত্রে উমরার সাথে হাজ্জের 
ইহরাম বাঁধে, অতঃপর উমরা ও হাজ্জের অনুষ্ঠান শেষ না করে যেন ইহরাম মুক্ত না হয়। 
আয়িশা (নস্ট) বললেন, আমি হায়েয অবস্থাতে মক্কাতে পৌঁছলাম । তাই আমি বায়তুল্লা 
তাওয়াফ করতে এবং সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, তোমার 
চুলের বেণী খুলে ফেলো এবং চিরুণী করো, হাজ্জের ইহরাম বাঁধো এবং উমরা পরিত্যাগ 
করো । আয়িশা (লস্ট) বলেন, আমি তাই করলাম । আমাদের হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত 
হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের 
সাথে তানঈম নামক স্থানে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা পালন করি। 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার ইহরাম বাঁধার) স্থান । যে 
সব লোক শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়ূতুল্লার তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া 
পাহাড়ের মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা মিনা থেকে ফিরে 
এসে পুনরায় তাদের হাজ্জের তওয়াফ করলো আর যারা উমরা ও হাজ্জের জন্য একত্রে 
ইহরাম বেঁধেছিল, তারা একবার তাওয়াফ করলো । এই হাদীসটি সহীহ |১৩০৮] 


তানঈম হলো, মক্কা থেকে এক ফারসাখ দূরে অবস্থিত একটি জায়গা । এক ফারসাখ হলো, 
৫.৫৫৪ কিলোমিটার । 


[১৩০৮] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮৪, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১। 


৬৭৫ 


৩. উমরা এর রুকনসমূহ (উমরার রুকন/ফরয ৪টি): 

[১ ইহরাম বাঁধা (৮১৮31) 

[২] তাওয়াফ করা (91901) 

[৩] সাঈ করা (৬11) 

[8] মাথা মুগ্তন করা বা চুল ছোট করা (7১০৪। % ৬১1) । এর দলীলসমূহ আগেই বর্ণিত 
হয়েছে। 

আর উমরার ওয়াজিব একটি: শরীআত নিরধারিত মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা । 
8. বছরের সবসময়ই উমরা করা শরীআতসম্মত [সুন্নাত, মুস্তাহাব] । 
আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
বে ০6 হি এন ০ ৪ থু) 35220 এও ও 7০ ৮ ৫০5 এও এ একি ৪ নি 

এ ৮ এ নি নি ৬ পট ৩ এ এ ৩০ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন এবং হাজ্জের সাথের উমরা 
বছরে, জিরানাহ থেকে কৃত উমরা, যেখানে হুনায়নের গণীমতের সম্পদ বন্টন করা হয়েছিল, 
আর একটি উমরা যা হাজ্জের সাথে করেন । এই হাদীসটি সহীহ |১৩০৯] 
রমজান মাসে উমরা করা একটি হাজ্জের সওয়াবের) সমান। 
কেননা ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
০ ০১৬৫ 94০59 ও ৮৪ 


রমজান মাসে উমরা করা একটি হাজ্জের সমান । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩১০ 


[১৩০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮০, সহীহ মুসলিম, হা/১২৫৩। 
[১৩১০] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮২, সহীহ মুসলিম, হা/১২৫৬। 


৬৭৬ 


৮৬০ শ৮$:০১প৭। শি 
ষষ্ঠ পক: বিবাহ 


(০:39 ভএ। 
প্রথম অধ্যায়: বিবাহ 
(৭) ১০1 5991 072এ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: বিবাহের বিধিবিধান 
2০০৯ 2০০০৭: ০০০) 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হারাম বিবাহসমূহ। 
(1১৮20) ১৫০ ০৩ আআ এ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মোহরের বিধিবিধান 
291 ৯৪৩ :190 ০০ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অলীমার বিধান 
০5591 ৩৪ শপ 1০৮৩৮ এ০৫এ। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করা। 
৩৪371 ৪5৮ ৯পিশা এক 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: স্ত্রীদের হক বা অধিকারসমূহ। 
৬2) এ 3) 39৮31 
প্রথমত: স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ। 
5১ ৬6 05901 3১ 2৩৩ 
দ্বিতীয়ত: স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ। 


৩১এ। :3এ। শত 
দ্বিতীয় অধ্যায়: তালাক। 


৬৭৭ 


৬৭৮ 


4০৩9 ৪৯] ৪27৮ 0581 এ্থ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: তালাক শরীআতসম্মত হওয়া এবং তার বিধিবিধান 
৩১৬। ৪ এ :ওএ। | 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যার মাধ্যমে তালাক কার্যকর হয়। 
৮৬ :৬এ৪] শত। 
তৃতীয় অধ্যায়: খোলা তালাকের বর্ণনা 
৪১১। :91 | 
চতুর্থ অধ্যায়: ঈলা স্ত্রীর থেকে পৃথক থাকার শপথ করা)। 
41 ০০৬ ভাত 
পঞ্চম অধ্যায়: যিহার। 
০৬) :৮১৬৭। শিওর 
ষ্ঠ অধ্যায়: লিআন 
১০০) :৪৮৭। শর) 

সপ্তম অধ্যায়: ইদ্দত পালন সম্পর্কে 

১১৪ €1%:591 ০৯এ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার ইন্দত সম্পর্কে 
এ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর জরায়ু মুক্ত করা সম্পর্কে । 
22201 ০০৪ শত। 
অষ্টম অধ্যায়: ভরণপোষণ সম্পর্কে 
2059৮ :₹০এ। শর) 


নবম অধ্যায়: শিশুর লালন পালন সম্পর্কে 


৬৭৯ 


৬ :09মু। শল। 
প্রথম অধ্যায়: বিবাহ 
(৬৭) ১০ এম ০ 
প্রথম পরিচ্ছেদ: বিবাহের বিধিবিধান 


১. বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান ॥১৩১ 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


? ৩ 04) ৮০৮৪ ৮০৪ ৬০৪ 4 8৬ 5৫ (৫ (০ ০2 1 25 ৪ 
৪৮9 রা 2৬ 2৮৬ 4055 ০০ 
হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে । কেননা 


বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে । আর যার সামর্ঘ্ নেই, সে যেন 
সিয়াম পালন করে। কেননা সিয়াম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে । এটি সহীহ হাদীস |১৩৯] 


আনাস ইবনু মালিক (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


ক 


55০64 এ৬$ এ ও :১০ 7৫০ ১৫ 09 659 46 এ এ: || 5৯০ ৮৬০০ ৯15 ঠ 
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৬ 0১ ০ ৬৪ পি ৬৪ এএা উঠি ক9ঠ এট 355 ০ ড্র এ 
তিন জনের একটি দলের একজন বলেছিল, আমি কখনো বিয়ে করবো না। অপরজন 
বলেছিল, আমি রাতভর সালাত আদায় করবো, ঘুমাবো না। অপরজন বলেছিল, আমি সব 
সময় সিয়াম পালন করবো এবং কক্ষনো সিয়াম বাদ দিবো না। এরপর এই খবর যখন 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, এসব 
লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন কথা বলছে। অথচ আমি সিয়াম পালন করি, 
আবার সিয়াম বাদও দিই, সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। 


[১৩১১] যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিবাহ করা শরীআতসম্মত, মুস্তাহাব, সুন্নাহ । আর যে 
ব্যক্তি পাপে পতিত হওয়ার ভয় করে তার জন্য বিবাহ করা ফরয । আদ-দুরার আল বাহিয়্যাহ। 


[১৩১২] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০০। 


৬৮০ 


সুতরাং যারা আমার সুন্নাত (আদর্শ) থেকে বিমুখ হবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। এটি 
সহীহ হাদীস |1১৩১৩] 


২. (সোমর্ঘ্য থাকার পরেও) অবিবাহিত থাকা হারাম । 
সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ & 6১ ১৯৮ ০: ০০৪৬ এড ৪০ এ ঞ। এ০ এ] 055 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনু মাউনের বিয়ে করা থেকে বিরত 
থাকার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যদি অনুমতি 
দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম । এটি সহীহ হাদীস |১৩১৪] 

৩. যে গুণাবলি সম্পন্ন মেয়েকে প্রস্তাব দেয়া মুস্তাহাব । 
আনাস ইবনু মালিক রো) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৫ 
এ 
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ক 0 গস ০ 2 31881 5591 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিবাহের দায়িত্ব নিতে আদেশ 
করতেন আর অবিবাহিত থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন । তিনি আরো বলতেন, 
তোমরা এমন সব মহিলাদেরকে বিবাহ কর (১) যারা বেশি বেশি ভালোবাসা দানকারিণী, 
(২) অধিক সন্তান দানকারিণী হয়। কেননা তোমাদেরকে নিয়ে আমি কিয়ামতের দিনে 
আমার উম্মাতের আধিক্যের জন্য গর্ব প্রকাশ করবো । এটি সহীহ হাদীস ।1১৩১] 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
এ ৬৮ ১৮৮ 55 ১৮৬ ৬4 ৩৪ ৬ 94 ১৭ ৪৭ শি 

চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। সেগুলো হলো, (৩) তার 

সম্পদ, (8) তার বংশমযাদা, €৫) তার সৌন্দর্য ও (৬) তার দীনদারী | সুতরাং তুমি 

দীনদারীকেই প্রাধান্য দিবে, নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে । এটি সহীহ হাদীস ।1১৩১৬] 


১৩১৩] সহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০১। 
[১৩১৪] সহীহ বুখারী, হা/৫০৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০২। 
১৩১৫] মুসনাদে আহমাদ, হা/১২২০২, ১৩১৫৭, ইবনু হিব্বান, হা/১২২৮। 
[১৩১৬] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯০, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৬। 


৬৮১ 
জাবির ইবনু (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বললেন, 

১৪৯৩৪ ৪:০১ ০৯৫৮ ১৬:08 তু 0৩ 06 8106 ৩৯ ৪19৬ & 
হে জাবির! কুমারী মেয়েকে বিবাহ করেছো নাকি বিধবা মেয়েকে? আমি উত্তর দিলাম, 


বিধবা । তিনি বললেন, (৭) তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? যার সঙ্গে তুমি খেলা- 
কৌতুক করতে আর সেও তোমার সঙ্গে খেলা-কৌতুক করতো । এটি সহীহ হাদীস ।1১৩৮] 


৪. (তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলাকে বিবাহ দেয়ার সময়) তার সম্মতি নিতে হবে । আর 
এক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টিই বিবেচ্য বিষয় । 


ইবনু আব্বাস (রো) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
985 ৫81 ১৭83 2809 ০৩89 ০০ ৫৮82 উন 

অকুমারী বা বিধবা মহিলা তার (নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে) নিজের 
ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার । কুমারীকে তার থেকে তার ব্যাপারে সম্মতি 
নিতে হবে, আর তার নীরবতাই হলো তার সম্মতি । এটি সহীহ হাদীস ।[১৩১৮] 
৫. অভিভাবকের কর্তব্য হলো, তিনি তার মেয়ের মতামত নিবেন। আর যদি তিনি তার 
মেয়েকে (বিবাহে) বাধ্য করেন, তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন। 
খানসা বিনতে খিযাম রো) হতে বর্ণিত, 

2৫০ 5 ল০$ এ এ এত ঞ। ০৯55 ডি ৬৫১ ৬১৫ অর জে জি ভি 
তার পিতা (জোর করে) তাকে বিবাহ দেয়, তখন সে বিধবা ছিলো । সে তার পিতার এই 
বিবাহ অপছন্দ করে । তারপর মেয়েটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 


উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করে । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
পিতার দেয়া এই বিবাহ বাতিল করে দেন । এটি সহীহ হাদীস। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


2512-55-26 25212127586 ত এ 24882588521. 4৮ 
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[১৩১৭] সহীহ বুখারী, হা/৫০৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৫, মুসনাদে আহমাদ, হা/। 
[১৩১৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২১, আবু দাউদ, হা/২০৯৮, তিরমিযী, হা/১১০৮, নাসাঈ, হা/৮৪, ইবনে 
মাজাহ, হা/১৮৭০। 


৬৮২ 


ইয়াতীমা মেয়েদের নিজেদের বিবাহের বিষয়ে তাদের থেকে অনুমতি নেয়া হবে, সে যদি 
চুপ থাকে তবে সেটিই তার অনুমতি । আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তার উপর কোন 


চাপ প্রয়োগ করা চলবে না । এটি হাসান হাদীস |1১৩১৯] 


৬. অভিভাবক কোন ব্যক্তির মাঝে দীনদারিত্ব ও সততা দেখতে পেলে তার কাছে নিজের 
মেয়ের (বিবাহের) প্রস্তাব দেয়া জায়েয । এটি তার এবং তার মেয়ের জন্য অপমানজনক বা 
অবজ্ঞাজনক নয় । আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বণিতি, 
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যখন উমার (রা)-এর কন্যা হাফসাহ (রা) খুনায়স ইবনু হুযাইফাহ সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা 
হলেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন এবং 
মদীনায় ইন্তিকাল করেন । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি 'উসমান ইবনু 'আফফান 
(রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসাহকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলাম । তখন তিনি 
বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি । এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা 
করলাম, তারপর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, 
যেন এখন আমি তাকে বিয়ে না করি। উমার (রা) বলেন, তারপর আমি আবূ বকর সিদ্দীক 
(রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি চান তাহলে আপনার সঙ্গে 'উমারের কন্যা 
হাফসাহকে বিয়ে দেই। আবূ বকর (রো) নীরব থাকলেন এবং প্রতি-উত্তরে আমাকে কিছুই 
বললেন না। এতে আমি "উসমান (রা)-এর চেয়ে অধিক অসন্তুষ্ট হলাম, তারপর আমি কয়েক 
রাত অপেক্ষা করলাম । তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাহকে বিয়ের 


জন্য প্রস্তাব পাঠালেন এবং হাফসাহকে আমি তার সঙ্গে বিয়ে দিলাম । এরপর আবু বকর 
(রা) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, সম্ভবত আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন । 


[১৩১৯] নাসাঈ, হা/৩২৭০, ইরওয়া, হা/১৮২৮, ১৮৩৪ । 


৬৮৩ 


কারণ আপনি যখন হাফসাহকে আমার জন্য পেশ করেন তখন আমি কোন উত্তর দেইনি । 

উমার (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আবু বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবে সাড়া 

দিতে কোন কিছুই আমাকে বিরত রাখেনি এটি ছাড়া যে, আমি জানি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাহর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের গোপন কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। যদি রসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করতেন তাহলে আমি 

হাফসাহকে অবশ্যই গ্রহণ করতাম । এটি সহীহ হাদীস ।[১৩২০] 

৭. ছোট মহিলার ক্ষেত্রে তার অভিভাবককে বিয়ের প্রস্তাব দিবে । 

উরওয়াহ রেহি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

১:54 4৮ 61:08 গনি ০৬6 ও 2৪ ৫ নিও এডি আআ এত তা 4 
৩১৩ এ ৩৯ এ ঞ। ০১ এ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রো)-এর কাছে আয়িশা (৪) -এর বিয়ের 

প্রস্তাব দিলেন । আবূ বকর (রা) বললেন, আমি তো আপনার ভাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার আল্লাহর দীনের এবং কিতাবের ভাই। কিন্তু সে (আয়িশা) 
তো আমার জন্য হালাল । এটি সহীহ হাদীস 1১৩৯ 


৮. একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপরে আরেকজনের প্রস্তাব দেয়া হারাম। 
ইবনু উমার (্) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাই যেন প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ প্রথম 


্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে না নেবে বা প্রস্তাবকারী তাকে অনুমতি না দিবে । এটি সহীহ 
হাদীস। 


৯. স্বামী মারা যাওয়ার কারণে অথবা বায়িন তালাকের কারণে অথবা রাজঈ তালাকের 
কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে প্রস্তাব দেয়া হারাম। 


[১৩২০] সহীহ বুখারী, হা/৫১২২। 
[১৩২১] সহীহ বুখারী, হা/৫০৮১। 


৬৮৪ 
ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 
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তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকার দেননি । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তোমার ইন্দত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে । 
এরপর আমি তাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা জানালাম । তখন মুআবিয়াহ রো), আবু জাহম 
(রা) ও উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুআবিয়াহ তো একজন গরীব মানুষ, তার কোন ধনসম্পদ 
নেই । আর আবু জাহম, সে তো স্ত্রীদের খুব বেশি প্রহারকারী । তবে উসামাহ- তাকে স্বামী 
হিসেবে গ্রহণ করতে পারো । তখন তিনি তার হাতের ইশারায় বললেন, উসামাহ তো এরূপ, 
উসামাহ, উসামাহ। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ 
ও তার রসুলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য কল্যাণকর । তিনি বললেন, তখন আমি তার 
সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম । ফলে আমি ঈর্ষরি কেন্দ্রে পরিণত হলাম। এটি সহীহ 
হাদীস |১৩২২] 


১০. স্বামী মারা যাওয়ার কারণে অথবা বায়িন তালাক হওয়ার কারণে ইদ্দত পালনকারিণী 
মহিলাকে আকার ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া জায়েয । 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


52 
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বে 


€ ৮55১5 এ 09 


[১৩২২] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০, আবু দাউদ, হা/২২৮৪, তিরমিযী, হা/১১৮০। 


৬৮৫ 


আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে 
গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে 
অবশ্যই আলোচনা করবে: কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না; এবং নিদিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পযন্ত বিবাহ বন্ধনের সং্‌ 
করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই 
তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল (সুরা আল 
বাকারা: ২৩৫)। 


বুঝা যায়। 15০, : গোপনে তাদেরকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। 


নি: ১% : শরীআত মোতাবেক কথাবার্তী। (ও £8০ 1১১2 : বিবাহ বন্ধনের 
সংকল্প সত্যে পরিণত করো না। শক এঞএনা ঠা : ইদ্দত শেষ হওয়া পথন্ত। সেটি 
হলো সেই সময় যা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে মহিলাদের জন্য ফরয করেছেন । 


“আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে 
গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই" এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (ন্ট) 
বলেন, এভাবে বলবে যে, আমার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে । আমি কোন নেককার মহিলাকে 
পেতে ইচ্ছে পোষণ করি । এটি সহীহ হাদীস 1১৩২৩] 


১১. প্রস্তাবকৃত মেয়েকে দেখা জায়েয । 
জাবির সস) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

ধা 
তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে, তখন যদি সম্ভব হয় সেই 
মেয়ের এমন কিছু দেখতে যা তাকে বিবাহে উৎসাহিত করবে, তাহলে সে যেন তা করে। 
এটি হাসান হাদীস ।১১২৪, 


[১৩২৩] সহীহ বুখারী, হা/৫১২৪। 
১৩২৪] আবূ দাউদ, হা/২০৮২, ইরওয়া, হা/১৭৯১। 


৬৮৬ 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
০৯১৮ :9৪ .এ:০৪ ৫231 ০০৪ ঠ৮ ০১ 9৬ _ ৮৮০9 ৮৬ এএ। ৮০ _ £। 8 
ও 1 9৬ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, যে ব্যক্তি এক মেয়েকে বিবাহ 


করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি 
তাকে দেখেছো? সে বলল, না। তিনি বললেন, যাও! তুমি তাকে এক নজর দেখে নাও । 


এটি সহীহ হাদীস 11১-] 
১২. বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য অভিভাবক থাকা শর্ত । 


আবূ বুরদাহ ইবনু আবী মুসা রো) তার পিতা আবূ মুসা রো) থেকে বণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

এ 2৩3 
অভিভাবক ছাড়া কোনো বিয়ে হতে পারে না। এই হাদীসের সাক্ষ্য হাদীস থাকার কারণে 
হাদীসটি সহীহ 1১৩২৬] 
আয়িশা (নস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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কোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি 
একথাটি তিনবার বলেছেন । আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে তার সহবাসকে 


ব্যবহার করার জন্য তাকে মোহর দিবে । যদি উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, 
তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক । কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক 


শাসক । এটি সহীহ হাদীস |[১৩২৭ 


১৩২৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৪। 
১৩২৬] আবু দাউদ, হা/২০৮৫, তিরমিযী, হা/১১০১, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৮১। 
১৩২৭] আবূ দাউদ, হা/২০৮৩, তিরমিযী, হা/১১০২, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৭৯। 


৬৮৭ 


মহিলার যখন কোন অভিভাবক থাকবে না অথবা অভিভাবকদের মাঝে যখন মতবিরোধ 
দেখা দিবে, তখন শাসক হবে তার অভিভাবক । এর সমর্থনে আয়িশা (সস্ট) এর হাদীস 
এবং তার পরের হাদীসটি একটু আগেই বর্ণিত হলো । 

১৩. বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য দুইজন সাক্ষী থাকা শর্ত । 


আয়িশা (ন্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

.& 0$ এ ৩০ ঠ$ 20৩ 12৩ 5৪ এ০ ৬৬৩ ডে এ) তে এ 
অভিভাবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হতে পারে না। যদি উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ 
দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক । কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার 
অভিভাবক হলো শাসক । বিভিন্ন সনদ ও শাহিদ (সাক্ষ্য) হাদীসের কারণে এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৩২৮] 


১৪. অভিভাবক বিবাহ দিতে অস্বীকার করলে অথবা মুশরিক হলে অভিভাবকের 
অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, এ($543 9৮৫ ৩ ১1556 ৯৪৯ আর 


স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না (সূরা আল 
বাকারা: ২৩২)। 


উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, 
১৭০5 46 | ৩০ পে (ক ৬ দল ০৬ ৩৩ ১৯ ৪ আজ ০৪ এ এ 


এ 1 ০৮০৯ ৬ শি পু এ এক এ ০৪০ এ ও ৩ পা ভর ৬ 
তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশের স্ত্রী ছিলেন । তিনি হাবাশাতে মারা গিয়েছিলেন । তারপর 
নাজ্জাশী উম্মু হাবীবাহ (রো)-কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে দেন 
এবং এতে মোহর ধার্য করেন চার হাজার দিরহাম । তারপর তিনি উম্মু হাবীবা রো)-কে 
শুরাহবীল ইবনু হাসানার সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পাঠিয়ে 
দেন। এটি সহীহ হাদীস ১৩২১ 


১৩২৮] সুনানুল কুবরা, হা/১৩৭১৮, দারাকুত্তনী, হা/৩৫৩৩। 
[১৩২৯] আবু দাউদ, হা/২১০৭, সুনানুল কুবরা, হা/১৩৯১১ 


৬৮৮ 


১৫. স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য বিবাহের চুক্তিতে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয, যদিও তা 
একজন হয়। 


উকবাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


সি 0৬? ০০ :0$ হা ৪ ১ ৬০) ০ 0৬ ৮০ 42 20 ৬০ (9 ৩ 
০05 ৪০1 ৫ ১৬192 রং ১৮১ রঃ এসিড ৬৪) ৮০ 46 2 ৬০ 4 ৭55 ৩ :0৬ ১৬%। 
,১খ্এ 2৩৬ ৪০ ৩০৮০ গে সন ০ ও এন এ 24৭ 31 
একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলা তোমার 
স্ত্রী হলে তুমি কি খুশি হবে? সে বললো, হ্যাঁ। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে বললেন, অমুক 
ব্যক্তি তোমার স্বামী হলে কি তুমি খুশি হবে? সে বললো, হ্যাঁ। সুতরাং তারা একে অপরকে 
বিয়ে করলো । তারপর লোকটি তার সাথে সঙ্গম করলো, কিন্তু তার জন্য কোনো মোহর 
নির্ধারণ করেনি এবং তাকে নগদ কিছু প্রদান করেনি । লোকটি হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলো । 
আর হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সকলকে খায়বারের এক এক অংশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর 
লোকটির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে বললো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার সাথে অমুক মহিলার বিয়ে দিয়েছিলেন অথচ আমি তার জন্য কোনো মোহর নিধারিণ 
করিনি এবং তাকে নগদ কিছুই দেইনি । সুতরাং আমি আপনাদের সাক্ষী করছি যে, আমার 
খায়বারের অংশটুকু আমি তাকে মোহর বাবদ প্রদান করলাম । অতঃপর মহিলাটি (ত্ত্রী) তা 
গ্রহণ করে এবং তা এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে। এটি সহীহ হাদীস |1১৩৩০] 
১৬. বিবাহের জন্য খুতবা দেয়া মুস্তাহাব । 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
২৫০ 5১9 26৬ ৮৬ ও এ 2১] ও এ পিল এড এ ঞা 5৯০5 ৪৩ 
555 ৬ 50৯ ৩০:4৬ 5955 559 25 এ ওঠা 5! ভা ও ও ৪১৩৫) 
৩ 45ঠি ঞ। খু! 41 ও এডি এ ১৬ ১৩ ৩৮০ ৩ এ এ ১৩ ৩ ৩৪ ৫৬০ 
. 88555 24551428 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাতের তাশাহুদ এবং (বিয়ে 
ইত্যাদি) প্রয়োজনের তাশাহুদ (খুতবাতুল হাজাহ) শিক্ষা দিয়েছেন । তারপর তিনি সালাতের 


১৩৩০] আবু দাউদ, হা/২১১৭, ইরওয়াহ, হা/১৯২৪। 


৬৮৯ 


তাশাহুদের বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, প্রয়োজনের তাশাহুদ হলো, “সকল 

€সা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, আমরা একমাত্র তারই প্রশংসা করি, তার নিকটই 
সাহায্য চাই এবং তার নিকটই ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের কু-প্রবৃত্তি ও 
আমাদের মন্দ কাজসমূহ হতে আশ্রয় চাই। যে লোককে তিনি হিদায়াত দান করেন তাকে 
কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে 
পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। 
আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রসূল । 


50% 


4, 
হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং মুসলিম (পরিপূর্ণ 
আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (সুরা আলে-ইমরান: ১০২)। 
৩০ 50 ৩৪ ৬০০ ৮9 ০০৪ ৩৪ উগ্র ওয়া নি ও ঞা জট 
৩০ ৩৫ এ $19৩১২0০৪ ৩/৭ ও ৪9 না ০৫ সুভ ০৪ 
টে ৪ 
হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি 
থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু 
নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে 
তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত- 
সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পযবেক্ষক (সুরা আন নিসা: 
১)। 
৬/73205158006 ০ ৯ বসান ও ভিডি 
কু রকি জরুছু এ ৩০০ পর্ঘ ঞ সা ৪482 
ও) ০৯০ 1085৩ ১৫৪ ১4০০৩ ঞএা 8৪ ০০ ₹2১ 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে 
তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা 
করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য 
অর্জন করবে (সুরা আল আহযাব: ৭০-৭১)।1১৩৩১, 


[১৩৩১] তিরমিযী, হা/১১০৫, আবু দাউদ, হা/২১১৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৯২। 


৬৯০ 


১৭. বর কনের জন্য দুআ করা মুস্তাহাব । 


আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে 
বিয়ের পর শুভেচ্ছা জানালে বলতেন, 


ও 85 তি এ 5০99 এ ঞ। 4১5 
আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন 
কল্যাণময় হোক । এটি সহীহ হাদীস ।1৯৩৩২] 


2০৯ তি এ এ০০। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হারাম বিবাহসমূহ। 


১. মুতআ বিবাহ হারাম যা (নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ করা) মানসুখ হয়ে গেছে। 


মুত'আ হলো নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করা, যেমন দুই দিন অথবা 
তিনদিন অথবা এক মাস ইত্যাদি । 


এতে কোন মতভেদ নেই যে, মুত“আ বিবাহ এই শরীয়াতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তাআলা 
সুরা আন নিসাতে বলেন, 


পপ 


০55৫ 96৮1 ৬৯৮৪ ও ৩8৪০৪ শন ৯ 
তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছো, তাদেরকে নিধাঁরিত মোহর প্রদান করবে 
(সুরা আন নিসা ৪:২৪) । 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রো) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, 

০০৮০৪ 4০১৬৮ 9৪৬ রস: ০০০ ৬ ০5 পি 5 আআ ৬৩ উঠ ৬ 2 ৬ 
৮০৪৬ 8 6৫১ ৬১ 3 এ 

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সঙ্গে 

স্ত্রীগণ থাকতো না, তখন আমরা বলতাম, আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে 


এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার (মুত'আ 
বিবাহের) অনুমতি দিলেন । তারপর তিনি পাঠ করলেন, 


[১৩৩২] তিরমিযী, হা/১০৯১, আবু দাউদ, হা/২১৩০। 


৬৯১ 


এ এ এটা ও] ২ ভে আটা ডি এড ৫ ২ পিক জেতা পুতি 
৪) ৩০০০ 
হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে 


তোমরা হারাম করো না এবং সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্যয়ই আল্লাহ সীমালজ্বনকারীকে 
পছন্দ করেন না (সূরা আল মায়িদা ৫:৮৭)। এটি সহীহ হাদীস ।1১৩৩৩] 


ইমাম শাফেয়ী (রহি) বলেন, ইবনু মাসউদ (রা) মুত“আ বিবাহে ছাড় দেয়ার কথা বর্ণনা 
করলেন, কিন্ত সময়ের কথা তিনি বর্ণনা করেননি (অর্থাৎ কোন সময়ে মুতআ বিবাহ ছাড় 
দেয়া হয়েছে তা বণনা করেননি) যাতে বুঝা যাচ্ছে না যে, সেটি কি খায়বারের আগের ঘটনা 
নাকি পরের ঘটনা । আলী ইবনু আবী তালিব রো) এর অনুরূপ হাদীসে, যাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতআ বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন, আল্লাহই অধিক অবগত, সেই 
হাদীসটি ইবনু মাসউদের হাদীসটিকে মানসুখকারী | সুতরাং বর্তমানে মুত“আ বিবাহ জায়েয 
নয় 1১৩৩৪] 

মুত'আ বিবাহে ছাড় দেয়ার পরে তা মানসুখ হওয়ার বিষয়ে ছয়টি স্থানের বণনা পাওয়া 
যায়। প্রথম: খায়বারে, দ্বিতীয়: উমরাতুল কাযায়ে (কাযা উমরা), তৃতীয়: মন্কা বিজয়ের 
বছরে, চতুর্থ: আওতাস যুদ্ধের বছরে, পঞ্চম: তাবুক যুদ্ধে, ষষ্ঠ: বিদায় হাজ্জে। এই ছয়টি 
স্থানে বর্ণিত হয়েছে, তবে এর কিছু বণনা প্রমাণিত কিনা তাতে মতভেদ আছে। 


প্রথম: খায়বারে । আলী রো) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবনু আব্বাস (রা)-কে বলেছেন, 

এ ৩০ ৪৬ 5৬1৮৮ ৬৪ ৮] ০ ৩ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে মৃত'আহ বিয়ে এবং গৃহপালিত গাধার 
গোশত খেতে নিষেধ করেছেন । এটি সহীহ হাদীস ।1১৩৩৫ 
আমি (লেখক) বলছি, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের বছরে মুত“আ 
বিবাহ হারাম করেছিলেন । তারপর তিনি আবার ছাড় দেন। তারপর মক্কা বিজয়ের বছরে 
দ্বিতীয়বার এটিকে হারাম করেন । (খায়বারের পরে) ছাড় দেয়ার বিষয়টি আলী (রা) এর 


নিকট পৌঁছেনি। তাই তিনি খায়বারের বছরে মুতআ বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছিলেন তার ওপরই নির্ভর করেছিলেন । 


[১৩৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৬১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৪। 
১৩৩৪] মা“রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, ৫/৩৪২। 
১৩৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৫১১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৭। 


৬৯২ 


দ্বিতীয়: উমরাতুল কাযাতে (কাযা উমরাতে), 
হাসান রো) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০৬০০ ৫৩ এ ০৯ ৮৪ 55 ০5৯5 ও ধর লি ৪৩ আআ এ ঞ 45০ 5 এ 
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5901 উঠি খু! 6১৪ মত ৩ ৮৫ ১৬০ ৮৮৯ 9৩ 8৯৪ ৩৫5 ৮ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্কাতে তার উমরায় যখন আসলেন, তখন মন্কার 
মহিলারা সাজসজ্জা গ্রহণ করলো। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাহাবীগণ তার নিকটে এই বিষয়টি তুলে ধরলেন। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা (মুতআ বিবাহের মাধ্যমে) তাদেরকে উপভোগ করো । আর 
তোমাদের ও তাদের মাঝে সময় নিধধরিণ করো তিনদিন । (রাবী বলেন) আমার ধারণা, যে 
ব্যক্তিই কোন মহিলারা সাথে তিনদিন (সহবাস) করতে সক্ষম হয়েছে, সে ব্যক্তিই তার 


থেকে পৃষ্টপ্রদর্শন করেছে (অর্থাৎ তিনদিন পরে সেই মহিলাকে ছেড়ে গিয়েছে)। মুরছাল 
হওয়ার কারণে হাদীসটি যঈফ 1১5৩৬ 


তৃতীয়: মক্কা বিজয়ের বছরে, রবী' ইবনু সাবুরাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। 
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তার পিতা মক্কা বিজয়ের অভিযানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 
অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমরা তথায় ১৫ দিন রোত ও দিন মিলে ৩০ দিন) 
অবস্থান করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত'আ বিবাহের অনুমতি 
দিলেন। তখন আমি ও আমার গোত্রের এক ব্যক্তি বেরিয়ে পড়লাম । আমি তার তুলনায় 
আকষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলাম এবং সে ছিল প্রায় কুৎসিত । আমাদের উভয়ের সাথে 


[১৩৩৬] সুনান সাঈদ ইবনে মানছুর, হা/৮৪৪, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৪০৪০. ১৪০৪৩ । 


৬৯৩ 


একটি করে চাদর ছিল । আমার চাদরটি ছিল পুরাতন এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি 
ছিল সম্পূর্ণ নতুন । অবশেষে আমরা মন্কার নিন্নভূমিতে অথবা উচ্চভুমিতে পৌঁছে একটি 
যুবতী মেয়ের সাক্ষাৎ পেলাম, যাকে দেখতে অনেকটা উঠতি বয়সের চালাক এবং লম্বাঘাড় 
বিশিষ্ট উল্ত্রীর মত । আমরা প্রস্তাব দিলাম, আমাদের দু'জনের কারো সাথে তোমার মুত'আহ 
বিবাহ কি সম্ভব? সে বলল, তোমরা কী বিনিময় দিবে? তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ চাদর 
মেলে ধরল । সে তাদের উভয়ের দিকে তাকাতে লাগলো । আমার সঙ্গীও তার দিকে তাকাল। 
যখন স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, তার এ চাদর পুরাতন এবং আমার চাদর একেবারে 
নতুন । স্ত্রীলোকটি তিনবার কি দু'বার বলল, তার চাদরটি গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই । অতঃপর 
আমি তাকে মুত'আহ বিবাহ করলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা 
হারাম ঘোষণা না করা পযন্ত ফিরে আসিনি |[১৩৩৭] 


চতুর্থ: আওতাস যুদ্ধের বছরে। 
সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৫০ ৬৪ 8০৯৩ জন ও ০৬) ০৩ ৪০9 42৩ &। এ০ ঝা 455 ০০৪ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওত্বাস যুদ্ধের বছর তিন দিনের জন্য মুত'আহ 
বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন । তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করেন । এটি সহীহ হাদীস [১৩৩৮] 
পঞ্চম: তাবুক যুদ্ধে 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

০:৩5 জি ৪ ভা বল এঠি 65 হও 45 ৮ ৪০০০ ৮৪ এক ভা এ 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বের হয়ে “ছানিয়্যাতুল ওয়াদা” নামক স্থানে 
আসলেন, তখন তিনি সেখানে কিছু প্রদীপ দেখতে পেলেন আর তিনি কিছু মহিলার কান্না 
শুনতে পেলেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কী? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 


এই মহিলাদেরকে তাদের স্বামীরা মুতআ বিবাহ করেছিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুতআ বিবাহ, (সেই বিবাহের) তালাক, ইদ্দত এবং মীরাস 


[১৩৩৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৬। 
১৩৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৫, ইবনু হিব্বান, হা/৪১৫১। 


৬৯৪ 


এই সবগতলোকে ধ্বংস করা হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন যে, হারাম করা হয়েছে । এটি 
যঈফ হাদীস |১৩৩৭ 
ষষ্ঠ: বিদায় হাজ্জে। যুহরী (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
1৮85 2 ৬৮ এ এ 5 এ 54 5 সপ 9৬ 0548 ৮ এ 9০০৮ এ এ 
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আমরা উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহি) এর নিকটে ছিলাম । আমরা মহিলাদেরকে মুতআ 
বিবাহ করা সম্পর্কে আলোচনা করলাম । তখন এক ব্যক্তি, যাকে বলা হয় রবী ইবনু সাবুরাহ 
সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমারা পিতা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জে মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন । এই হাদীসটি শায ।১৩৪৭ 
আমি (লেখক) বলছি, সারকথা হলো, কাযা উমরাতে, তাবুক যুদ্ধে এবং বিদায় হাজ্জে মুতআ 
বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে বিতর্ক আছে। সেই বণনাগ্তলো হয় মুরছাল যঈফ অথবা যঈফ 
অথবা শায । পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের বছরে এবং আওতাস যুদ্ধে মৃতআ বিবাহ হারাম হওয়া 
সম্পর্কে বণনাগ্তলো একটি অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত করে, কেননা মক্কা বিজয় ও আওতাস যুদ্ধ 
একই বছরে সংঘটিত হয়েছিল। 
ইমাম নববী (রহি) বলেন, সঠিক কথা হলো, মুতআ বিবাহ হালাল হওয়া এবং হারাম হওয়া 
দুইবার সংঘটিত হয়েছিল । খায়বার যুদ্ধের আগে তা হালাল ছিল। তারপর সেই বছরে তা 
হারাম করা হয়। তারপর মন্কা বিজয়ের বছরে, যেটিই হলো আওতাস যুদ্ধের বছর, তাতে 
আবার হালাল করা হয়। তারপর তা স্থায়ীভাবে হারাম করা হয় ।১৩৪১ 
২. হিল্লা বিবাহ (একজনের স্ত্রীকে হালাল করার জন্য অন্যজনের সাথে বিবাহ দেয়া) হারাম। 
ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

4 ০৯৪৪ এত পি এল ৬৩ আ ০৯০ ৩ 

যে লোক হিল্লা করে এবং যে লোকের জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঁনত করেছেন । এটি সহীহ হাদীস |১৩৯২] 


[১৩৩৯] ইবনু হিব্বান, হা/১০৮৯, সিলসিলা সহীহা, হা/২৪০২। 
[১৩৪০] আবু দাউদ, হা/২০৭২, সুনানুল কুবরা, হা/১৪১৬০ 
১৩৪১] শারহুন লি সহীহ মুসলিম, ৯/১৮১। 

১৩৪২] তিরমিযী, হা/১১২০, সুনানুল কুবরা, হা/১৪১৮৩। 


৬৯৫ 


0৮1 হলো প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে 
বিবাহকারী । 


মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল আমীর রেহি) বলেছেন, (তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) হালাল 
করার বেশ কয়েকটি ধরণ বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, 


ক. বিবাহের চুক্তির সময় হালালকারী বলবে, যখন আমি সেই মহিলাকে (সহবাসের মাধ্যমে) 
হালাল করে দিবো, তখন আর বিবাহ থাকবে না। এটি হলো নিদিষ্ট সময়ের জন্য মুতআ 
বিবাহের মতো । 


খ. বিবাহের চুক্তির সময় বলবে, যখন আমি তাকে হালাল করে দিবো, তখন আমি তাকে 
তালাক দিয়ে দিবো । 


গ. বিবাহের চুক্তির সময় একথা গোপন থাকে যে, তারা উভয়েই হালাল করার উদ্দেশ্যেই 
বিবাহ করছে, স্থায়ীভাবে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে নয় । 


হিল্লা বিবাহে লা'নত হওয়ার বিষয়টি বাহ্যত প্রমাণ করে যে, এই সকল ধরনের পদ্ধতিতে 
বিবাহের চুক্তি বাতিল. যদিও কিছু পদ্ধতির বিষয়ে মতভেদ আছে, যাতে কোন প্রমাণিত 
দলীল নেই। সুতরাং সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না 1১৩৪৩ 


৩. শিগার বিবাহ হারাম। 

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 

1455 ৬৩৩ ৪ ৬ 265 ১:১৯এ9 4১৪৪৭ ০৪ এ» শি এও আআ এক ঞ ০৯5 এ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন । “শিগার বিবাহ' 
হলো, কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে এবং তার 
কন্যা নিজের পুত্রের সাথে বিবাহ দিবে এবং দুই মেয়েকেই কোন মোহর দেয়া হবে না। 
এটি সহীহ হাদীস 11১৩৪] 


৪. মনিবের অনুমতি ব্যতীত দাসের বিবাহ করা হারাম 
জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


১৯৩ 58১ 401% ০১] ০৩ 25 সপ এ 


[১৩৪৩] সুবলুস সালাম, ৬/৫৪। 
[১৩৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৫১১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৪১৫। 


৬৯৬ 


কোনো ক্রীতদাস যদি তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তাহলে সে ব্যভিচারী ৷ এটি 
সহীহ হাদীস |1১৩৪৫] 


৫. কোন মহিলা এবং তার ফুফুকে অথবা তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৬5 গা ৩ 39 ৬ গন এ ৬৬ ১ 

কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনের মেয়েকে একত্রে বিয়ে না 
করে । এটি সহীহ হাদীস 1১৩৪৬] 
৬. মুহরিম ব্যক্তির (ইহরাম অবস্থাতে) বিবাহ করা হারাম । 
উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

2৩ ০০০ ভি 
মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করতে পারবে না এবং কাউকে বিয়ে দিতেও পারবে 
না। এটি সহীহ হাদীস ।1১৩৯] 


৭. কোন পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী ও মুশরিক মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। 
অনুরূপভাবে এর বিপরীতটা (অর্থাৎ কোন মহিলার জন্যও কোন ব্যভিচারী ও মুশরিক 
পুরুষের সাথে বিবাহে বসা হারাম)। 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নূরে বলেন, 
6 ০0০ 858০ % 90 ১৬ জিগিও 5 85 ২ ২ এ 


_উ 


€৩5০০। 
ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী 
নারী, তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না, আর মুমিনদের জন্য এটা 
হারাম করা হয়েছে (সুরা আন নূর: ৩)। 


[১৩৪৫] আবু দাউদ, হা/২০৭৮, তিরমিযী, হা/১১১১। 
১৩৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৮। 
[১৩৪৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৯, আবূ দাউদ, হা/১৮৪১, তিরমিযী, হা/৮৪০। 


৬৯৭ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

0 3) 55৭1 39 ৮৪ ও 
দণ্প্রাপ্ত ব্যভিচারী শুধুই তার অনুরূপ কাউকে বিয়ে করবে । এটি সহীহ হাদীস |1১৩৪৮] 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
48৮০ ৬০৩ 3৬ :6 ০4 ত পরও ৩৩ এ ঞএএ এ ৩৫ ৫9 এটি এডি ৪9 ৩ 
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মারছাদ ইবনু আবু মারছাদ আল-গানাবী (রা) মক্কা থেকে বন্দীদেরকে বহন করতেন । সে 
সময় মক্কাতে 'আনাক' নামক এক ব্যভিচারিণী ছিলো । সে ছিলো মারছাদের বান্ধবী । তিনি 
বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি কি 'আনাক' কে বিয়ে করতে পারি? মারছাদ (রা) বলেন, তিনি চুপ 
থাকলেন । অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো ।' আল্লাহ তা'আলা বলেন, ব্যভিচারী পুরুষ 
ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্ভিচারিণী নারী, তাকে 


ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না (সুরা আন নূর: ৩)। তারপর তিনি 
আমাকে ডেকে আয়াতটি শুনালেন এবং বললেন, তুমি তাকে বিয়ে করো না। এই হাদীসটি 


হাসান |1১৩৪৯] 

৮. চারের বেশি স্ত্রী রাখা হারাম । 

হারিস ইবনু কায়িস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। বিষয়টি আমি নাবী 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম । তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তাদের যে কোনো চারজনকে বেছে নাও । এই হাদীসটি হাসান ।1১৩৫০] 


[১৩৪৮] আবূ দাউদ, হা/২০৫২। 
[১৩৪৯] আবু দাউদ, হা/২০৫১, তিরমিযী, হা/৩১৭৭। 
[১৩৫০] আবূ দাউদ, হা/২২৪১, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৫২। 


৬৯৮ 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৬৫৪ এ এ এ শি 


যখন গাইলান ইবনু সালামা আস-সাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন জাহিলী যুগে বিয়ে 
করা তার দশজন স্ত্রী ছিল। তার সাথে সাথে তারাও মুসলিম হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এদের মধ্যে যে কোন চারজনকে বেছে নেয়ার নিদেশ দেন। 


এই হাদীসটি সহীহ ।1১৩০] 
৯. দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 
৩০3 ৩5৮ ও% 
আর দুই বোনকে (বিবাহের মাধ্যমে) একত্র করা (তোমদের জন্য হারাম করা হয়েছে) সুরা 
আন নিসা: ২৩)। 
দাহহাক ইবনু ফাররূয (রহি) তার পিতা থেকে বণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন, 
০৪ রা ৮ :0$ ১41 ৩৪ ৬ যা এ নি ও 125 
একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম কবুল করেছি, কিন্তু একই সাথে 


কোনো একজনকে তালাক দাও । হাদীসটি হাসান |1১৩৫২] 


১০. তিন তালাক দেয়া মহিলাকে (আগের স্বামীর জন্য হারাম যতক্ষণ না এ মহিলার অন্যত্র 
বিবাহ হয় ও স্বাভাবিক বিচ্ছেদ হয়) বিবাহ করা হারাম । 
তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ তার অন্য স্বামীর 
সাথে সহীহভাবে বিবাহ না হবে । আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


প্র 
শে 


না ্ ৩: টি 8027. € 7৫০ ১১০৪ 
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[১৩৫১] তিরমিযী, হা/১১২৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৫৩। 
[১৩৫২] আবু দাউদ, হা/২২৪৩, তিরমিযী, হা/১১৩০। 


৬৯৯ 


অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পযন্ত সে 
অন্য স্বামীকে বিবাহ না করে। অতঃপর সে দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর তারা 
উভয়ে স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে তবে 
তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি 
স্পষ্টভাবে এমন সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে (সুরা আল বাকারা: ২৩০)। 


আয়িশা ঞ্সস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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একদা এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় । তারপর অন্য এক ব্যক্তি এ মহিলাকে বিয়ে 
করে। কিন্তু সে তার সাথে সঙ্গম না করেই তাকে তালাক প্রদান করেছে । পরে প্রথম স্বামী 
আবার সেই মহিলাকে বিবাহ করতে চায়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
না, তা হবে না, যে পযন্ত না তারা একে অন্যের স্বাদ গ্রহণ করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী 
তার স্বাদ গ্রহণ করেছিল । হাদীসটি সহীহ ।১৩৫৩| 
১১. আর যাদেরকে বিবাহ করা হারাম বলে কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে 
বিবাহ করা হারাম। 
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[১৩৫৩] সহীহ বুখারী, হা/২৬৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৩৩, আবু দাউদ, হা/২৩০৯। 


সপ 
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নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো 
না, তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (সেটা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক 
ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা । তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, 
খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে 
যার সাথে সংগত হয়েছো তার আগের স্বামীর ওঁরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের 
অভিভাবকত্ব আছে, তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাকো, তাতে তোমাদের কোন 
অপরাধ নেই । আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ওরসজাত ছেলের স্ত্রী ও দুই বোনকে 
একত্র করা, আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর 
নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া সব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ মহিলারা 
তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান । উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া 
অন্য নারীকে অর্থ ব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন 
সম্পকের জন্য নয় (সূরা আন নিসা: ২২-২৪)। 


[এ আয়াতগ্ুলোতে ১৫ প্রকার নারীকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। বংশ সম্পর্কের 
কারণে সাত প্রকার: ১. মা, ২. মেয়ে, ৩. বোন, ৪. ফুফু, ৫. খালা, ৬. ভাইয়ের মেয়ে, ৭. 
বোনের মেয়ে, দুধ সম্পর্কের কারণে দুই প্রকার: ৮. দুধ মা , ৯. দুধ বোন, বৈবাহিক 
সম্পর্কের কারণে চার প্রকার: ১০. শাশুড়ী, ১১. স্ত্রীর মেয়ে, ১২. পুত্রবধূ, ১৩. পিতার স্ত্রীগণ, 
সহবাস ও মিলন করার কারণে দুই প্রকার: ১৪. স্ত্রীর বোন (দুই বোনকে একত্র করা), ১৫. 
অন্যের স্ত্রী (কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা স্ত্রী)। ] 


ক. বংশ সম্পর্কের কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম, তারা হলো সাত প্রকার । 


১. মাতাগণ: তারা হলো সেসব মহিলা যাদের মাঝে ও তোমার মাঝে মায়ের অথবা 
বাবার দিক দিয়ে বংশ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন পুরুষ ও মহিলার দিক দিয়ে মা, বাবার মা, 
দাদার মা এভাবে যতই ওপরে উঠুক। 


২. কণ্যাগণ: যেসব নারী বংশ সম্পর্কের মাধ্যমে তার দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়। যেমন, 
তার নিজের মেয়ে, তারা মেয়ের মেয়ে এবং তাদের সন্তান সন্ততি, এভাবেই যতই নিচে 
নামুক। 

৩. বোনেরা: সকল দিক দিয়ে বোনেরা হারাম হওয়া এর অন্তভুক্ত। 

৪. ফুফুগণ: তারা হলো বাবার বোন, যদিও সকল দিক দিয়ে যতই ওপরে উঠা হয়। 


আর চাচার ফুফুর ব্যাপারটি হলো, যদি সেই চাচা বৈমাত্রেয় হয়, তাহলে তার ফুফু তো 
বাবারও ফুফু । আর যদি বৈপিত্রেয় চাচা হয়, তাহলে সেই চাচার ফুফু মাহরাম নয়। সেই 


৭০১ 
ফুফু এর অন্তভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে মায়ের ফুফু এর (নিজের ফুফুর) অন্তর্ভুক্ত হবে 
যেমনভাবে বাবার ফুফু এর অন্তভুক্ত হবে । 


৫. খালাগণ: তারা হলো মায়ের বোন, বাবার মায়ের বোন, এভাবে যতই ওপরে উঠা 
হোক । আর ফুফুর খালার ব্যাপারটি হলো, যদি সেই ফুফু বৈমাত্রেয় হয়, তাহলে তার খালা 
মাহরাম নয় ৷ আর যদি ফুফু বৈপিত্রেয় হয়, তাহলে তার খালাকে বিবাহ করা হারাম । কেননা 
সে খালার অন্তর্ভুক্ত । আর খালার ফুফুর ব্যাপারটি হলো, যদি সেই খালা বৈপিত্রেয় হয়, 
হারাম । কেননা সেটি মায়ের ফুফুর অন্তভুক্ত। 


৬ ও ৭. ভাইয়ের মেয়ে ও বোনের মেয়ে: সকল দিক দিয়ে ভাই ও বোন এবং তাদের 
মেয়েরা হারাম হওয়া এর অন্তভূক্ত, যদিও সেই স্তর আরো নিচে নামুক। 


খ. দুধ সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তারা হলো সাত প্রকার । 

১. দুধ মা 

২. দুধ মায়ের মা 

৩. দুধ মায়ের স্বামীর মা 

৪. দুধ মায়ের বোন 

৫. দুধ মায়ের স্বামীর বোন 

৬. দুধ মায়ের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে 

৭. দুধ বোন। 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযাহর মেয়ে সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য 
হালাল নয় । কেননা বংশগত সম্পকের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পকের কারণেও 


তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। এই হাদীসটি সহীহ |1১০। 


[১৩৫৪] সহীহ বুখারী, হা/২৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৭। 


৭০২ 


উমরা বিনতে আব্দুর রহমান (রহি) হতে বর্ণিত । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সহধর্মিণী আয়িশা (স্ট) তাকে বণনা করেছেন যে, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে ছিলেন । এমন সময় শুনলেন এক ব্যক্তি 
হাফসাহ (রো)-এর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! 
লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তখন বলেন, আমি জানি, সে ব্যক্তি হাফসার দুধের সম্পর্কে চাচা। আয়িশা (্ট) বলেন, 
যদি অমুক ব্যক্তি বেঁচে থাকতো, সে দুধ সম্পর্কে আমার চাচা হতো তাহলে কি আমি তার 
সঙ্গে দেখা করতে পারতাম? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ । বংশগত 
সম্পর্ক যা হারাম করে, দুধ পানের সম্পর্কও তা হারাম করে । এই হাদীসটি সহীহ |[১৩৫৫ 


ইমাম নববী (রহি) বলেন, দুধপানের কারণে হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণে এই হাদীসগুলো 
একমত । আর এই উম্মতের মাঝে ইজমা আছে যে, দুধপানকারী শিশু ও দুধদানকারিণী 
মহিলার মাঝে হারাম সাব্যস্ত হবে । আর দুধপানের কারণে সেই শিশু তার সন্তানে পরিণত 
হবে । সেই মহিলার সাথে শিশুর স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হবে । আর সেই মহিলাকে দেখা, 
তার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা এবং সফর করা জায়েয হবে। তবে সকল দিক দিয়ে 
মায়ের বিধান কাকর হবে না। যেমন, তারা দুই জন (দুধপানকারী শিশু ও সেই মহিলা) 
পরস্পর ওয়ারিশ হবে না, একজনের ওপর আরেকজনের খরচ করা ফরয হবে না, সেই 
মহিলার তার মালিকানায় আসলেই মুক্ত হয়ে যাবে না (কিন্তু সন্তান আপন মায়ের মালিক 
হলে সেই মা মুক্ত হয়ে যাবে), সেই মহিলার জন্য তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না, 
মহিলার পক্ষ থেকে তাকে দিয়াত দিতে হবে না এবং সে হত্যা করলে কিসাস মাফ হবে 
না। এই সকল বিধি বিধানের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই মাহরাম নয় এমন ব্যক্তিদের মতো । 


এই উম্মতের মাঝে আরো ইজমা আছে যে, দুধদানকারিণী মহিলা ও দুধপানকারীর 
সন্তানদের মাঝে এবং দুধপানকারী ও দুধদানকারিণী মহিলার সন্তানদের মাঝেও এই হারাম 
হওয়ার বিষয়টি কার্যকর থাকবে । আর দুধপানের কারণেই সে তার (মহিলার) আপন 
সন্তানের মতো হয়ে যাবে, কেননা এই বিষয়ে এই হাদীসগ্ডলো রয়েছে। আর যে পুরুষের 
দিকে এই দুধ সম্পৃক্ত করা হয়, কেননা সে মহিলার স্বামী অথবা মহিলার মালিক হয়ে তার 
সাথে সহবাস করেছে, তার বিষয়ে আমাদের মাযহাব ও আলেমগণের মাযহাবই যথেষ্ট। 


[১৩৫৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৪। 


৭০৩ 


আর তা হলো, তার মাঝে এবং দুধপানকারীর মাঝে দুধপান করার কারণে হারাম সাব্যস্ত 
হবে এবং শিশুটি তার সন্তানে পরিণত হবে । আর সেই ব্যক্তির ছেলেরা শিশুর ভাইয়ে, 
ব্যক্তির ভাইয়েরা শিশুর চাচাতো এবং ব্যক্তির বোনেরা শিশুর ফুফুতে পরিণত হবে । আর 
সেই দুধপানকারীর ছেলেরা সেই ব্যক্তির সন্তান হিসেবেই বিবেচিত হবে । আর এই বিষয়ে 
জাহেরীরা এবং ইবনু উলাইয়্যাহ ছাড়া আর কেউ বিরোধিতা করেনি। কিন্তু তারা 
(জাহেরীরা) বলেছেন, ব্যক্তির মাঝে ও দুধপানকারী শিশুর মাঝে দুধপান করার কারণে 
হারাম সাব্যস্ত হবে না। আর আল মাযিরী (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু উমার ও আয়িশা 
(লস্ট) থেকে । আর তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী যাতে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৮৪ ৩৪৮১০৮9৫০৪০ ওঠ ভন? 
(তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) দুধমা, দুধবোন (সুরা আন নিসা: ২৩)। 


কিন্তু এখানে কন্যা ও ফুফুর কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে বংশগত 
সম্পর্কের কারণে । আর অধিকাংশ আলেম আয়িশা (লস্ট) ও হাফসা (রা) এর চাচা 
সম্পর্কিত স্পষ্ট সহীহ হাদীসগুলো দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসল্লাম তাতে অনুমতি দিয়ে বললেন, বংশগত সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, 
দুধপানের কারণেও তা হারাম সাব্যস্ত হয়। আর জাহেরীরা এই আয়াত থেকে যে দলীল 
পেশ করেছেন তার উত্তরে অধিকাংশ আলেম বলেছেন, এই আয়াতে কন্যাগণ ও ফুফুগণ 
বৈধ হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা নেই। কেননা কোন কিছুকে উল্লেখ করাটা সেটি ব্যতীত 
অন্য কিছুর বিধানকে নাকোচ করে না, যদি অন্য কোন দলীল তার বিরোধিতা না করে। 
কিভাবে তা বৈধ হবে অথচ এই সহীহ হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে? আর আল্লাহ তা'আলাই 
অধিক অবগত ॥১৩৫৬ 


আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকাহ (রহি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকবা ইবনুল হারিস (রা) 

থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছে উবাইদ ইবনু আবী মারইয়াম । আর আমি উকবাহ (রা) 

থেকেও হাদীসটি শুনেছি। তবে উবাইদ (রা) এর হাদীসই বেশি সংরক্ষিত। উকবা (রা) 

বলেন, 

:145 নি পভ আআ এ 201 ৬টি ৪০০১ 557 মে 5৬ এট এসি 
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১৩৫৬] শারহুন লি সহীহ মুসলিম, ৩/৬২১। 


৭০৪ 


আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম । এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি 
তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি । এরপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিয়ে করেছি। এরপর এক কালো মহিলা 
এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি; অথচ সে 
মিথ্যাবাদিনী । এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন । আমি আবার তার সামনে এসে বললাম, সে মিথ্যাবাদিনী । তখন তিনি বললেন, কী 
করে বিয়ে হতে পারে, যখন তোমাদের দু'জনকেই এ মহিলা দুধ পান করিয়েছে বলে দাবি 
করছে। কাজেই, তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও | এই হাদীসটি সহীহ 1১৩৫৭ 


গ. দুগ্ধাদানকারিণী মহিলার স্বামীর কারণে হারাম হওয়া সম্পর্কে 
আয়িশা (নস্ট) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 


৬১৪ ০৬7 4% ৬ এ ০৪৩ ৪০85 ৯ ৬5 ০১৪ ৪৬ জি এ ৮ শি ৪ 
95 ৩3 ৪০ ভর্৬ 8০855 46 আআ এক এ 48 2 ৬৬ এ ও% ৩ 
পদরি আয়াত অবতীর্ণ হবার পর তার দুধ সম্পকীয়ি চাচা আবুল কু'আইসের ভাই 'আফলাহ' 
তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল । আয়িশা (নস্ট) বলেন, আমি অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি 
জানালাম । এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি যা করেছি, সে 
সম্পর্কে তাকে জানালাম । তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে আমাকে নিদেশ 
দিলেন | এই হাদীসটি সহীহ 1১৩৫৮] 
আমর ইবনু শারীদ (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৬০৯ধু। ০৪০)? ১৬ ৩০৮1 ৬৪০)ড 995 ঠ ৬৩৩০০ ৬ 05০ ৮৩৪ 5 ঞ এ ৪ 
3০15 6400 3:08 2041 ৩ (2 ৩৪ এ ০০ 40৩ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার দুইজন 
স্ত্রী ছিল। তাদের একজন এক ছেলে শিশুকে দুধপান করিয়েছিল আর অপরজন এক মেয়ে 
শিশুকে দুধপান করিয়েছিল। তখন ইবনু আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এই 
বালক কি সেই মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে? তিনি (রা) বললেন, না, কেননা শুক্র তো 
একই । (অর্থাৎ তাদেরকে যারা দুধপান করিয়েছে সেই দুই মহিলা তো একই পুরুষের দ্বারাই 
দুগ্ধবতী হয়েছে )। এই আসারটি সহীহ |১৩৫৯ 


[১৩৫৭] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৪, আবু দাউদ, হা/৩৬০৩, তিরমিযী, হা/১১৫১। 
১৩৫৮] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৫। 
১৩৫৯] মুআত্তা মালিক, হা/৫, তিরমিযী, হা/১১৪৯। 


৭০৫ 
আমর ইবনু দীনার (রহি) থেকে বর্ণিত, 
৫ এ%এ। ৩৫ 45 ৪৬ ৪ ৪ 

তিনি আবৃশ শা“ছাহ (রা) থেকে শুনেছেন যে, দুগ্ধদানকারিণী মহিলার স্বামীর কারণে হারাম 
হয় বলে আবৃশ শাছাহ (রো) মনে করতেন । এই আসারটি সহীহ ॥১৩৬০ 
ঘ. পাঁচবার দুধপানের ফলেই (বিবাহ) হারাম হয়। 
আয়িশা /ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
45:9 35 -2495 ০৭৩ ৩৯৮০ ৫ ০৪05 ০০০০ সা ০৭) ০৪ ৩৫ 

টা ও 0 এ৪ ৩০ শন ৪6 ঞ এ ঞ 
কুরআনে এ আয়াতটি নাধিল হয়েছিল যে, দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়" । অতঃপর 
“পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়' এটি দিয়ে তা রহিত হয়ে যায়। অতঃপর রসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ এ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসেবে 
তিলাওয়াত করা হতো 1১৩৬১] 


ইবনু হাযম (রহি) বলেন, পাঁচবার দুধপান করা ছাড়া হারাম সাব্যস্ত হবে না, যার একবার 
দুধপান থেকে আরেকটি আলাদা হতে হবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ চুমুকে দুধপান হতে হবে 
অথবা দুধপান ও চুমুক দিয়ে পাঁচবার হতে হবে যার প্রত্যেকটি একটি অন্যটি থেকে আলাদা 
হতে হবে। এটি হবে যদি ক্ষুধা নিবারণে কোন কাজে আসে । নইলে সেই দুধপানে কোন 
প্রভাব নেই এবং কোন কিছু হারামও হবে না ।[১৩৬২; 

তারপর ইবনু হাম (রহি) এই পক্ষে আলেমগণের মত উল্লেখ করেন এবং এর বিরোধীদের 
ও তারা যে দলীল পেশ করেন সেগুলোর উত্তর দেন। 

ঙ. বড়দেরকে দুধ পান করানো 

আয়িশা জট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ 85539 -5 3 ৩৪ ০৪৭৮ ও এ$ 415 2191 ০85 ৮:৫৪ 4৫৮ ও মি ০০৪ 
পুত জজ ৮৮০৭ 06 -05 পু 


[১৩৬০] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৪৮৬৪। 
[১৩৬১] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৫২, আবু দাউদ, হা/২০৬২। 
1১৩৬২। আল মুহাল্লা, ১০/৯ 


৭০৬ 


সাহলাহ বিনতে সুহাইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 
হে আল্লাহর রসূল! সালিম আবু হুযায়ফার মুক্তদাস আমাদের সাথে একই ঘরে থাকে; অথচ 
সে সাবালক পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও, 
তাতে তুমি তার প্রতি হারাম হয়ে যাবে । এটি সহীহ হাদীস [১৩৬৩] 
এটি আবু হুযাইফার মুক্তদাস সালিমের জন্য খাছ ছিল, আল্লাহই সবাঁধিক অবগত। 
উরওয়া রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
79৫ 22৮০ ০৬১ ৬০৫ ০? ১০2৮ এ ৪0 ১ ৮ এ ঞ ৬০ ঞ্। ঢা 2০ এ 
০০০ এ 8০১ 31৪০ ৩৪ এ পি পভ জা এ ঞ ৪ এ ভঞ। এ ও ঞাঠ হএএ 5৬ 
9৮ 3 সা গর্ত ৮0৪৬ ১৯৪ 89 25 এআ. এত ঞ1 255 ৮ ৮৯০৫০ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী এ ধরনের দুধ সম্পর্কের কারণে 
তাদের নিকট কোন ব্যক্তির আগমনকে তারা অস্বীকার করতেন । অর্থাৎ বয়স্কদের দুধপান 
করানোর সম্পর্কের কারণে । তারা আয়িশা (নস্ট) -কে বলতেন, আল্লাহর কসম! আমরা 
মনে করি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহলা বিনত সুহায়াল (রা) কে যে 
আদেশ করেন, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে শুধু সালিমের দুধ 


পানের ব্যাপারেই অনুমতি ছিল। আল্লাহর কসম! এ দুধ সম্পর্ক নিয়ে কেউ যেন আমাদের 
নিকট আগমন না করে এবং আমাদেরকে না দেখে । অনেক সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি 


সহীহ 1১৩৬৪] 
চ. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম, তারা হলো চার প্রকার। 
১. শাশুড়ি: শাশুড়ি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা শর্ত নয়। বরং শুধু 
মেয়ের সাথে বিবাহ হলেই শাশুড়ি হারাম হয়ে যাবে । 
২. যেস্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে, এমন স্ত্রীর কন্যা: আর যদি কন্যার মায়ের সাথে 
শুধু বিবাহ হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি, তাহলে তার কন্যা (বিবাহ করা) সেই পুরুষের জন্য 
জায়েয । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


€-০ 0৩১6 ৬৪1855%৮রএ 
তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাকো, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই 
(সুরা আন নিসা: ২৩)। 


১৩৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৫৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৪৩। 
১৩৬৪] নাসাঈ, হা/৩৩২৪, সুনানূল কুবরা, হা/৫৪৫৩। 


৭০৭ 


৩. ছেলের স্ত্রী: শুধু বিবাহ হলেই পুত্রবধূ হারাম হয়ে যাবে । 

৪. বাবার স্ত্রী: বাবার সাথে শুধু বিবাহ হলেই বাবার সেই স্ত্রীকে বিবাহ করা পুত্রের জন্য 
হারাম হয়ে যাবে। 
১২. কোন দাসীকে মুক্ত করা হলে সেই তার নিজের বিষয়ের মালিক হয়। আর তখন তার 
বিবাহের বিষয়ে তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয় অর্থাৎ সে চাইলে আগের বিবাহ বহাল রাখবে, 
আর না চাইলে সেই বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে)। 
আয়িশা জট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
46 ০৩ ০8৪ ৬০৬৩ পণ ৬ এত ঝা 455 ৬০ 1 ৬ ৩৩ 
বারীরা রো) এর স্বামী ছিল ক্রীতদাস । সে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন । (অর্থাৎ সে চাইলে আগের বিবাহ বহাল রাখবে, আর 
না চাইলে সেই বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে)। সে নিজের স্থার্থটাকেই সমর্থন করলো (ক্রীতদাস 
স্বামীকে পছন্দ করলো না)। যদি সে স্বাধীন হতো তাহলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার দিতেন না। এটি সহীহ হাদীস ।[১৩৬৫] 
১৩. আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ বাতিল 
হয়ে যাবে এবং তখন ইদ্দত পালন করা ফরয হবে। 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৮ ২৯ ৮5১5 15৩ এও পি ৮৩ এ একি উ। ৮ ১895 এত 9৯01 ৩৩ 
৮1 এ 8৮০৮৬934204 5 ৮৪94 ২ এ এম ৮5 55৫ 9৮৩ 
এ] ০৪ ৩ 905 89045 ১৬ €৬। ৫ ৫০ ০০৫৮ 9856 ৩ & ৬৪৪ 

৩৮৬০ 5 4৪৪ ০৮ ৮ জা 9 ০৪ ল৩ ৩ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের ব্যাপারে মুশরিকরা দু'দলে বিভক্ত ছিল। 
একদল ছিল হারবী মুশরিক, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতেন এবং তারাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো । অন্যদল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক । তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না এবং তারাও তাঁর সাথে যুদ্ধ 
করতো না। হারবীদের কোন মহিলা যদি হিজরত করে (মুসলিমদের) কাছে চলে আসত, 
তাহলে সে খতুমতী হয়ে পুনরায় পবিত্র না হওয়া পযন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হতো 
না। পবিত্র হওয়ার পর তার সাথে বিবাহ বৈধ হতো । তবে যদি বিয়ের পৃবেই তার স্বামী 


১৩৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৪। 


৭০৮ 


কোন দাস বা দাসী হিজরত করতো, তাহলে তারা আযাদ হয়ে যেতো এবং মুহাজিরদের 
সমান অধিকার লাভ করতো । এই হাদীসটি সহীহ ।1১৩৬৬] 


১৪. কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার স্ত্রীর ইদ্দত এখনো শেষ হয়নি, তাদের 
(আবার পুনরায়) বিবাহের বিধান। 


ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
০৬ ০2 ৬৪৬ % থু ৬ ০০৩ এঁ এড ভন জি ল5$ এও আআ এ এ 4525 5 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যাইনাবকে প্রথম বিবাহের ভিত্তিতেই 
আবুল 'আসের কাছে ফেরত দেন এবং নতুনভাবে কোনো কিছুই করেননি । বর্ণনাকারী 
মুহাম্মাদ ইবনু আমর তার হাদীসে বলেন, ছয় বছর পর (ফিরিয়ে দেন) এবং হুসাইন ইবনু 
'আলী বলেন, দুই বছর পর। এটি সহীহ হাদীস ।1৯৩৬৭] 


(1১৮20) ১৫০ ০৩ :অআঞা এ 


২০০ শব্দটি ছুদ বর্ণে যবর এবং যের দিয়ে পড়া যায়। ৩.০ শব্দটি ৪১০০ শব্দ থেকে গৃহীত 
হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সত্যিই যে আগ্রহী তা বুঝানোর জন্যই ১.০ শব্দটি 3১০ 
শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এর সাতটি পরিভাষা রয়েছে। আর এর আটটি নাম রয়েছে নিচের 
বাণীতে সেই নামগ্তলোকে একত্রিত করা হয়েছে, 


৬৮৬ 95০ তি টি ১৬ ০৩ ৭55৯9 78০9 এত 


[১৩৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৫২৮৬। 
১৩৬৭] আবু দাউদ, হা/২২৪০, তিরমিযী, হা/১১৪৩, ইবনে মাজাহ, হা/২০০৯। 


৭০৯ 


১. মোহর প্রদান করা ফরয । 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 


€ 55863222195 
আর তোমরা সন্তষ্টচিত্তে নারীদেরকে তাদের মোহর প্রদান করো (সুরা আন নিসা:৪)। 
০1557 


৯ পপ ৯ 


মিলা 


তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছো তাদের নিধারিত মোহর অর্পণ করবে । 
মোহর নিধরিণের পর কোন বিষয়ে পস্পর রাধী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই 
(সুরা আন নিসা: ২৪)। 


আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মুমতাহিনাতে বলেন, 
বি 35১22950559 2 (৩ ১৯ 


তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা 
তাদেরকে তাদের মোহর দাও (সুরা আল মুমতাহিনা: ১০)। 


জেনে রেখো যে, মোহর হলো মেয়ের হক, এতে অভিভাবকের কোন অংশ নেই। মেয়ের 
মোহরের প্রতি যারা আগ্রহী তাদের কেউ কেউ “মোহর অভিভাবকের হক" এটি প্রমাণ করতে 
দলীল হিসেবে সূরা আল কাসাসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার একটি বাণী পেশ করেন, যেখানে 
সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছিলেন, 
0৯ 
2১০৪ ৩০ 
আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি 
আট বছর আমার কাজ করবে । আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছে (সূরা 
আল কাসাস ২৮:২৭)। 
তাদেরকে স্পষ্ট একটি উত্তরের মাধ্যমে জবাব দেয়া হবে । আর তা হলো, এটি আমাদের 


আগের শর আত । আর আমাদের শর যাতে যা এসেছে তা প্রমাণ করে যে, মোহর মেয়ের 
হক । সুতরাং তাদের এই দলীল বাতিল হয়ে যায় এবং তাদের আকাঙ্খাও শেষ হয়ে যায়। 
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৭১০ 


২. দ্রুত মোহর দেয়া মুস্তাহাব । 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

ঠেলে 5245 5:0৩ 445 ৫৮৮৮ দি পও আআ এ ঞা 455 & ০৩ ৮৮৬ ৪ (৮ এ 
হা ৩০১ ৮ :0৬ 

যখন আলী (রা) ফাতিমা রো)-কে বিয়ে করলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আলী (রা) কে বললেন, তাকে কিছু প্রদান করো । তিনি বললেন, আমার নিকট 

কিছুই নেই। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার হুতামীয়া বর্মটি কোথায়? 

(সেটিই প্রদান করো)। এটি সহীহ হাদীস |১৩৬৮ 

৩. কম মোহর ধার্য করা মুস্তাহাব । 

সাহল ইবনু সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

.৫০০ ৬৮ 6৬ 8৮ ১20 ৮৮3 এক এ এ _ ৪1 

একটি লোহার আর্ঘটির বিনিময়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে এক 

পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন । এটি সহীহ হাদীস |/১৩৬৯] 

8. যে মহিলার মোহর ধার্য করা হয়নি, সেই মহিলার মোহর হবে (তোর আত্মীয় বা সেই 

শহরের) মহিলাদের মোহরের সমান, যদি (স্বামী) সেই মহিলার সাথে সহবাস করে। 

আলকামা (রহি) ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 

ড৬:১০০ 1 ৩ ০০৬ ৬ এ উঠি ৬০০ ৪০০ ৮ ভি ০৬৬০৪ 
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.১৮৯ ৬% এ 0 
ইবনু মাসউদ রো) কে প্রশ্ন করা হলো যে, এক লোক এক মহিলাকে বিয়ের পর তার মোহর 
ঠিক না করে এবং তার সাথে সহবাস না করেই মৃত্যুবরণ করলো, এখন সেই মহিলার বিধান 


কী? ইবনু মাসউদ (রা) বললেন, মহিলাটি (তার আত্মীয় অথবা শহরের) অন্যান্য মেয়েদের 
সমপরিমাণ মোহর পাবে, তার কমও পাবে না, বেশিও পাবে না। তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য 


১৩৬৮] আবূ দাউদ, হা/২১২৫, নাসাঈ, হা/৩৩৭৫। 


১৩৬৯] মুসতাদরাক হাকিম, হা/২৭৩৩, সুবুলুস সালাম, ২/২২৩। ইমাম হাকিম (রহি) বলেছেন, এই 
হাদীসের সনদ সহীহ । ইমাম যাহাবী রেহি) তার মতোই বলেছেন। 


৭১১ 


তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে (তোর স্বামীর) মীরাসও পাবে । তখন মাকিল ইবনু 
সিনান আল-আশজাঈ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যে ধরনের ফায়সালা করেছেন, 
আমাদের বংশের মেয়ে বারওয়া বিনতে ওয়াশিকের বিষয়েও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামও একই ফায়সালা করেছেন । তখন ইবনু মাসউদ (রা) এটা শুনে খুবই আনন্দিত 


হলেন । এটি সহীহ হাদীস |[১৩৭০ 

৫. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু মোহরের বর্ণনা। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৬ &0 ৩15 4854 $৮$ রগ 96 পিল পরও আআ এ এ 495 জে ৩১] ০০ ও 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমাদের 


মোহর হতো দশ উকিয়া। এই বলে তিনি তার দুই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন । সেটি হলো, 
চারশ দিরহাম । এটি সহীহ হাদীস 1১৩ 


৬. যে পরিমাণ মোহর দিতে সক্ষম নয়, এমন মোহর নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়ার ব্যাপারে 
তিরস্কার। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
ডো এ ৮৫14 0 ১৭ ৬ মে ৬৯ 31:08 ৮০9 ০ এআ এপ জা এ এ ৪৩ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জনৈকা 
আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 
তুমি কি দেখেছিলে? কেননা আনসারদের চোখে ত্রুটি থাকে । লোকটি বললো, আমি তাকে 
দেখেছি। তিনি বললেন, কী পরিমাণের বিনিময়ে তুমি তাকে বিবাহ করেছো? লোকটি 
বললো, চার উকিয়ার বিনিময়ে ৷ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 


চার উকিয়ার বিনিময়ে? মনে হয় তোমরা পাহাড়ের পার্শদেশ থেকে রৌপ্য খুঁড়ে এনে থাকো। 
আমাদের নিকট এমন কিছু নেই যা দিয়ে তোমাকে দান করতে পারি । তবে আমি তোমাকে 


[১৩৭০] আবু দাউদ, হা/২১১৬, তিরমিযী, হা/১১৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৯১। 
[১৩৭১] মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৮০৭, সুনানুল কুবরা, হা/১৪৩৫৩ 


৭১২ 


শীঘ্রই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দিচ্ছি যার গণীমত থেকে তুমি একাংশ লাভ করতে পারবে । 
বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু আবসের বিরুদ্ধে 
একটি অভিযান দল প্রেরণ করেন যার সাথে তিনি এ লোকটিকে পাঠিয়ে দেন। এটি সহীহ 


হাদীস 1১৩৭২] 

এক উকিয়া সোনা _ ৪০ দিরহাম । আর এক দিরহাম _ ২.৯৭৫ গ্রাম । 

সুতরাং এক উকিয়া সোনা _- ৪০ * ২.৯৭৫ _ ১১৯ গ্রাম । 

৭. যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে অসচ্ছল ব্যক্তিকে বিবাহ দেয়া। 

সাহল ইবনু সাঁদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বললেন, 
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তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে? সে বলল, অমুক অমুক সুরা আমার মুখস্থ 
আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ 
আছে, তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম । এটি হলো একটি লম্বা সহীহ 


হাদীসের এক অংশ 1১5৭৩, 

৮. কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করাকে মোহর হিসেবে ধার্য করা জায়েয । 

আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

6 ৪৭৮ এ ৩3 ৪০ % ৬৭ 85 এ 5 ৬৩০ ও পরত 8 জিত এত 
৩৪ 5 ০০ ০৫ ৮০৬ এ ০০ ১৬ ভন এ 91: 

আবু ত্বলহাহ (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বিয়ে করেন, তাদের মোহর ছিল ইসলাম গ্রহণ । 

উম্মু সূলায়ম (রা) আবু ত্বলহাহ (রো)-এর পূর্বে ইসলাম কবুল করেন । অতঃপর আবু ত্বলহাহ 


তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; যদি তুমি 
ইসলাম কবুল কর তবে তোমার সাথে বিয়ে হতে পারে। অতঃপর আবু ত্বলহাহ ইসলাম 


[১৩৭২] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৪ 
১৩৭৩] সহীহ বুখারী, হা/৫১৪৯ 


৭১৩ 


গ্রহণ করেন। এ ইসলাম গ্রহণ তাঁদের বিয়ের মোহর বলে গণ্য হয়। এটি সহীহ 

হাদীস |1১৩৭৪] 

৯. কাউকে মুক্ত করাকে মোহর হিসেবে ধার্য করা জায়েয । 

আনাস ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬94 85 (5 ওল উস পি০5 ও আ এক এ ৮5 ও 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাফীয়্যা রো)-কে মুক্ত করলেন এবং এই মুক্ত 

করাকেই তার বিয়ের মোহর হিসেবে ধার্য করলেন ।[১৩৭৫] 

১০. বিবাহকারীকে আল্লাহ তা“আলা সাহায্য করেন। 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

05০3 2১৪-৯০$ | ১ ৬ ৮5019 পথ ১ ই ৩ 1289০ 4 ৬৩ ১৮ ১ 
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তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করেন। ১. সেই ক্রীতদাস, যে স্বাধীন 


হওয়ার জন্য কিছু সম্পদ দেয়ার বিনিময়ে তার মালিকের সাথে চুক্তি করেছে। ২. সেই 
বিবাহকারী ব্যক্তি যে স্বীয় চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে । ৩. আল্লাহর 


রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ । এই হাদীসটি হাসান [১৩৭৬] 


১৩৭৪] নাসাঈ, হা/৩৩৪০। 
[১৩৭৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৫। 
১৩৭৬] তিরমিযী, হা/১৬৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৫১৮, নাসাঈ, হা/৩২১৮। 


৭১৪ 


291 ৯৪৩ :190 এ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অলীমার বিধান 

১ শব্দটি ?? শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার উচ্চারণ ওয়াও বর্ণে যবর আর লাম বর্ণে সাকিন 
দিয়ে। আর সেটি হলো একত্রিত হওয়া । অলীমাকে এই নামে নামকরণ করার কারণ হলো, 
এতে স্বামী স্ত্রী একত্রিত হয়। এর ক্রিয়াবাচক শব্দ হলো 8, যেটা আনন্দের জন্য আয়োজন 
তার নিকট প্রবেশের সময় যে খাবারের আয়োজন করা হয়। 
১. এক বা একাধিক ছাগল দিয়ে বিবাহের অলীমা করা মুস্তাহাব । 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
০5০ 6 4৩,155 5" 4৬৬ 2৮০ গোঁ ০১৪ ওই পঠ। এ এ ওটি পলও আও ঝা এগ তে 

. ৪০৮ 5588 ৩৫» 205" ০৩ - ৩৯ ৬ 25 5 এক মে উহু ও ঞ। 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) এর কাপড়ে হলুদ 
রং দেখে বললেন, এটি কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি খেজুরের আঁটির 


সমপরিমাণ সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে 
বারাকাত দান করুন, তুমি অলীমা করো, যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়। এই হাদীসটি 


সহীহ | ১৩৭৭] 
২. বিবাহের অলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ফরয। 


ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৪৮৩ ভগ ৫1১2 
তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত করা হলে, সে যেন অবশ্যই তা গ্রহণ করে। এটি 


সহীহ হাদীস ।১৩৮; আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


93172 ৩5৩15 ০ুও ০৩ ৩ ১৬ তেও ৪১ ঠ 


[১৩৭৭] সহীহ বুখারী, হা/৫১৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৭। 
১৩৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৫১৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৯। 


৭১৫ 


যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সিয়াম 
পালনকারী হয়, তাহলে সে (সেখানে গিয়ে খাবে না, কিন্তু) দুআ করবে । আর যদি সিয়াম 


পালনকারী না হয় তাহলে সে যেন আহার করে । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩৯] 


০5591 ৩৪ শপ ০৮৩৮ এ৫এ। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করা। 


১. কোন এক স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়া হারাম। 
আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
5 2855 চে 0 25 ৩৮1 এ 0 চরঙে & অ৬ 
যে লোকের দু'জন স্ত্রী আছে, সে যদি কোন এক স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে কিয়ামতের 
দিন সে তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙ্গা অবস্থায় উপস্থিত হবে । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩৮০] 


২. বিবাহ করার পরে) স্বামী নতুন বিধবা মহিলার কাছে তিনদিন আর কুমারী মহিলার 
কাছে সাতদিন অবস্থান করবে। 


আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


১ ৩ ৪1 66519 পি এল এন ক জা ৬৩ ১ ১২ 265 0 এ ৬ 

6 ৩১6 ৬০০০৬ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় 
কুমারী বিয়ে করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিন অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা 
নির্ধারণ করে। আর কেউ যদি কোন বিধবাকে বিয়ে করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী 
স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সঙ্গে তিন দিন কাটায় এবং তারপর পালা নিধারিণ করে। এই 
হাদীসটি সহীহ |1১৩৮১] 


১৩৭৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৩১। 
১৩৮০] আবু দাউদ, হা/২১৩৩, তিরমিযী, হা/১৪১, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৬৯। 
[১৩৮১] সহীহ বুখারী, হা/৫২১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬১। 


৭১৬ 


৩. কোন মহিলার তার পালা অন্য স্ত্রীকে দেয়া জায়েয । 

আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৯১০6 4৪ ৪5এ ০৮৪ পি ৪6 আ. এক উঠ 53 এ ৬ ৬ ৮০৪ ৯১০৬ 

সওদা বিনতে যাম'আহ (রা) তাঁর পালার রাত আয়িশা (শন) -কে দান করেছিলেন । তাই 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (ঞন্ট) -এর জন্য দুই দিন বরাদ্দ করেন, 

আয়িশা (জপ) -এর দিন এবং সওদা (রা)-এর দিন। এই হাদীসটি সহীহ ।1১৩৮২] 

৪. কোন ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর পালা নয় এমন দিনেও তার কাছে প্রবেশ করা জায়েয । 

উরওয়াহ রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (নস্ট) বলেছেন, 

5৫৩ ৩2 ০ ও ০০৪ এত এছ ০ ও লি এও | এত ও 455 ৩৩ ওঠা ও ৪ 

4185 ৬৮ আল 35 ৬ ক 06৬৮ ৯ গঞরী এ ৪০ ৪ 3 8 08 ০৬ 4৩৪ 
৬০ ৩ ৬৮ ৪ তা 

হে ভাগ্নে! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে 

কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে, যেদিন 


তিনি আমাদের সকলের কাছে আসতেন না এবং সহবাস না করে সবার সাথে আলাপ 
করতেন । অতঃপর যার নিকট রাত যাপনের পালা হতো, তিনি সেখানে রাত যাপন করতেন। 


এই হাদীসটি সহীহ 1১৩৮৩] 

৫. মুসাফির ব্যক্তি স্ত্রীদের মাঝে লটারী করবে। 

আয়িশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ 6৮ ৬2৬০৫ (৮ এ ও 6195 2919 2 এ থ এ | ০59 ৫ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী 
করতেন। যার নাম আসতো তিনি তাকে নিয়েই সফরে বের হতেন। এই হাদীসটি 


সহীহ | ১৩৮৪] 


১৩৮২] সহীহ বুখারী, হা/৫২১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৩। 
১৩৮৩] আবু দাউদ, হা/২১৩৫, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৪৭৯। 
১৩৮৪] সহীহ বুখারী, হা/২৫৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৭০। 


৭১৭ 


৬. স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে (মলছারে) সহবাস করা হারাম। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন, 
0 349 50১ এ 50৮ 5৩০৬ ৬ 
যে ব্যক্তি খতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করলো, 
সে কুফরী করলো । এটি সহীহ হাদীস ।1১৩৮৫ 
ইমারাহ ইবনু খুযাইমা ইবনে সাবিত রেহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা 
বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৪৯) ও ৪০9 খু ডা ৩ এছ এআ 81 
আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না । অতঃপর বললেন, তোমরা মহিলাদের 
পশ্চাৎ দ্বারে সঙ্গম করো না। এই হাদীসটি সহীহ |১৮৬] 
৭. আযল করা জায়েয, তবে তা পরিত্যাগ করাই উত্তম । 
জাবির ইবনু আবিল্লাহ রো) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
54 0789 ০৮ 4৭৮ এ ৬৮ জা এ এও এ এ 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 'আযল করতাম, আর তখন কুরআন 
অবতীর্ণ হতো । এই হাদীসটি সহীহ |১৩৮৭] 
৬1 সা 415 ৮০ ৪ এ এ ও ০555 ৬ এনা ৬ ১টি 
আয়িশা (ন্ট) থেকে বর্ণিত, উন্কাশা (রা) এর বোন জুদামাহ বিনতে ওয়াহব (রা) বলেন, 
অতঃপর লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলো । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো গোপন হত্যা |1১৩৮৮] 


[১৩৮৫] সুনানুল কুবরা, হা/৮৯৬৭, আবু দাউদ, হা/৩৯০৪, তিরমিযী, হা/১৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/৬৩৯। 


১৩৮৬] সুনানুল কুবরা, হা/৮৯৩৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৯২৪। 
১৩৮৭] সহীহ বুখারী, হা/৫২০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪০। 


[১৩৮৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪২। 


৭১৮ 


৩৪99 ৪৮ ৬৯পশা এ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ। 


৬৮2) ৬ 2859 392৮3 
প্রথমত: স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ। 


১. উত্তমভাবে জীবনযাপন করার অধিকার । 
আল্লাহ তাআলা সুরা আন নিসাতে বলেছেন, 
ভর) ৬৯১০০০৯ 

তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো (সূরা আন নিসা: ১৯)। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

(6 ৬৪5 ও ০৪৪৪০ ভিড 5 ০০4 এল ০১9 শখ মিলা 2 
নারীরা পাঁজরের বাকা হাড়ের মতো । যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। 
আর যদি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকাবস্থায় তাকে উপভোগ 
করতে পারবে । এটি সহীহ হাদীস |[১৩৮৯] 

২. স্ত্রীকে আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য সহযোগিতা করা । 
তাই স্বামী স্ত্রীকে তাওহীদ ও ইবাদত শিক্ষা দিবে। আল্লাহ তা'আলা সুরা আত তাহরীমে 
রর গ 
€80597 ০০এ1৪:850312-85 ০1555 জা টিসি 
হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন 
থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর (সূরা আত তাহরীম: ৬)। 


১৩৮৯] সহীহ বুখারী, হা/৫১৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৮। 


৭১৯ 


মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১১5 ১১৫০) ০০৮5৬ 127 4895 4931954519৮ 25৪ 2৬ এ! ১৪ 
আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধুসুলভ ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ 
পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, 
তোমরা পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস করো, আর তাদের দীন 
শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে । যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন 
তোমাদের কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে । 
এটি সহীহ হাদীস ।১৩৯০ 

৩. তার জন্য গায়রত বা আত্মমরাঁদী থাকা । 


ফলে স্ত্রীকে এমনভাবে রাখবে না যেকারণে তার লজ্জা হারিয়ে যায় এবং তার সম্মানে আঘাত 
হানে । গায়রতের অর্থ এটি নয় যে, তার ওপর খারাপ ধারনা রাখা । ফলে তার ভুল ত্রুটি 
খোঁজার জন্য রাতে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করা । 


জাবির ইবনু আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 

৬০ 30 8 এঠ এ ও 8৬ 1 ৫৫ 1 ৪৪ এ ০০৪৫ এ ৬০ ঞ& তক এ ধা ৬ 
৪) 9৪ ও 8৬ ঞ। 

আল্লাহ এক প্রকার আত্মমরাদা পছন্দ করেন এবং আরেক প্রকার আত্মমযাঁদা তিনি ঘৃণা 


করেন। মহান আল্লাহ যেটা পছন্দ করেন তা হলো, সন্দেহজনক বিষয় বর্জনের 
আত্মসম্মানবোধ । সন্দেহজনক বিষয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শনকে আল্লাহ 


ঘৃণা করেন। এই হাদীসটি হাসান ১১৯১] 


[১৩৯০] সহীহ বুখারী, হা/৬২৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৪। 
১৩৯১] আবূ দাউদ, হা/২৬৫৯। 


৭২০ 


৪. উভয় পক্ষ যে মোহরে একমত হয়েছে সেটি স্ত্রীকে প্রদান করা । 
এই ব্যাপারে তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মোহরের বিধিবিধান এই পরিচ্ছেদের হাদীসগুলো দেখুন । 
€. স্ত্রী ও তার সন্তানদের জন্য খরচ করা । আর যদি সচ্ছলতা থাকে তাহলে তাদের জন্য 


খরচ করাতে কার্পণ্য করবে না। আর যদি অভাবের জীবনযাপন হয়, তাহলে স্ত্রীর কর্তব্য 
হলো ধৈর্যধারণ করা । 


হাকীম ইবনু মুআবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহি) তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা 

বলেন, 
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একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? 


তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে । তুমি পোশাক পরিধান 
করলে তাকেও পোশাক দিবে । তার মুখমন্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং 


নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না। এই হাদীসটি সহীহ 1১৩৯২] 
আয়িশা নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
31 এ ভি ০ ৩৭ পে উপ ৩৭ ৩৪০ ৪ 9 ৭৪ 4855 ৬৫৩ জেড ৩৪ এও 
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হিন্দ বিনতে উতবা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। 
আমাকে এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, 
যতক্ষণ না আমি তার অজান্তে মাল থেকে কিছু নিই । তখন তিনি বললেন, তোমার ও তোমার 
সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পারো। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৩৯৩] 


১৩৯২] আবূ দাউদ, হা/২১৪২, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৫০। 
১৩৯৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪। 


৭২১ 


৬. স্ত্রীকে পাপ কাজের আদেশ করবে না । আর যদি পাপ কাজের আদেশ করে, তাহলে 
সেক্ষেত্রে তার কোন আনুগত্য নেই। 


আয়িশা (৪ম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০৫৩85 4 | এত ভা ৫! ৬৪৬০ ০০) 5০ ভিডি ৬ ভি ১৩৭ ও ধর্মে ৩ 
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কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে 
যেতে লাগলো । এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা 
করে বলল, তার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগাই। 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তা করো না, কারণ সেই মহিলাদের 
ওপর লা'নত করা হয়েছে, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় । এটি সহীহ হাদীস 1১৯৪] 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

5 ত 55 ৪০ 2 19 সর 28 5 5) ৩০ ১০ 8০1 এ৩ ৬5 ৬৭। 
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যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নিেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল 


বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য । যখন নাফরমানীর 
নিদেশ দেয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই। এটি সহীহ হাদীস 11১৩৯] 


5১ ৬ 05901 3১৮ 2৩৩ 
দ্বিতীয়ত: স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ। 


১. স্ত্রীর কর্তব্য হলো, পাপ কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করা । 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 


% 45 42 % ৯৫ 
€১৩-৩৪5৮5০ এ? 


[১৩৯৪] সহীহ বুখারী, হা/৫২০৫, সহীহ মুসলিম, হা/২১২৩। 
[১৩৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৯। 


৭২২ 

তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না 

(সুরা আন নিসা: ৩৪)। 

স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে স্ত্রী এমন কাউকে প্রবেশ করতে দিবে না যারা তার 

মাহরাম নয় অথবা যাদেরকে স্বামী অপছন্দ করে। 

উকবাহ ইবনু আমির (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

281 :0৬ ৫৪1 এপি এএ। 055 :0। ৬৮ 5 ০ এল ৬ 45205 20 
হুশ 

মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাকো । এক আনসার সাহাবী জিজ্ঞেস 

করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে 

মৃত্যুতুল্য 1১২৯৬] 

+৯ এর বহুবচন হলো », তারা হলো স্বামীর দিক দিয়ে তার নিকটাতআ্ীয়রা আর স্ত্রীর দিক 

দিয়ে তার বোনেরা । আর 3৬. শব্দটি উভয় পক্ষের আত্মীয়কেই বুঝায় । তবে এখানে এটি 

দিয়ে স্বামীর ভাই উদ্দেশ্য । কেননা স্বামীর ভাই স্ত্রীর মাহরাম নয় । আর যদি এটি দিয়ে 


উদ্দেশ্য হয় স্বামীর পিতা, যে স্ত্রীর মাহরাম, তাহলে যারা মাহরাম নয় তাদের ব্যাপারটি 
কেমন হতে পারে? 


জাবির (রো) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) 

০ ৯৮০০৬ ৩০১ 22 5৬ - 8৮৮119০১ ৩৮% এ ও ৬৫৪৬ ৮ 
তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন 
লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর । যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদেরকে 
হালকাভাবে প্রহার করো |1১৩৯*] 


অর্থাৎ যার সম্পর্কে স্ত্রী জানে যে, স্বামী তাকে অপছন্দ করে না তাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ 
বা মহিলাকে স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া তার জন্য হালাল নয়, মাহরামদেরকেও 
না এবং অন্য কাউকেই নয়। 


[১৩৯৬] সহীহ বুখারী, হা/৫২৩২, সহীহ মুসলিম, হা/২১৭২। 
১৩৯৭] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮। 


৭২৩ 


এখানে | ৮। অর্থ হলো শক্ত ও কঠিনভাবে প্রহার করা । সুতরাং এই বাক্যের অর্থ 
হলো, তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করো না যা তাদের জন্য কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়। 
অর্থ হলো কষ্টদায়ক। 

২. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাড়ি থেকে স্ত্রী বের হবে না। 

আর যদি সে এমনটি করে তাহলে সে পাপে পতিত হবে এবং তার জন্য শাস্তি আবশ্যক 


হবে । মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের ওপর ঈমান রাখে, তার জন্য হালাল নয় যে, সে 
তার স্বামীর বাড়িতে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দিবে যাকে তার স্বামী অপছন্দ করে। 
আর সেই মহিলা এমনভাবে বের হবে না যেটিকে তার স্বামী অপছন্দ করে, আর এ বিষয়ে 
সে কারো আনুগত্য করবে না, আর ককশভাষী হবে না, স্বামীর বিছানা থেকে দূরে থাকবে 
না এবং তাকে পরিত্যাগ করবে না। আর যদি স্বামী তার থেকে অধিক জালিম হয়, তবুও 
সে তার কাছে এসে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে । যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে তো সেটি খুবই 
ভালো আর আল্লাহ সেই মহিলার ওজর গ্রহণ করবেন এবং তার দলীলকে আরো শক্তিশালী 
করবেন। আর এতে স্বামীর কোন গুনাহ হবে না। আর যদি স্বামী তার সন্তষ্টকে অস্বীকার 
করে, তাহলে তার (মহিলার) ওজর আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবে । এই হাদীসটি হাসান লি 
গয়রিহী ॥১৩৯৮। 
৩. স্বামীর সম্পদের হিফাযত করবে । আর স্বামীর সম্মতি ছাড়া সেই সম্পদ খরচ করবে না 
এবং তাকে না জানিয়ে সেই সম্পদ থেকে দান করবে না। 


আবু উমামাহ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
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১৩৯৮] সুনানুল কুবরা, হা/১৪৭১৫, মাজমু ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩২/২৮১। 


৭২৪ 


আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন । কাজেই উত্তরাধিকারীদের 
না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যদ্রব্ও নয়? তিনি বললেন, এটা তো 
আমাদের সবেত্তিম সম্পদ | এটি সহীহ হাদীস |[১৩৯৯] 


৪. স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল সিয়াম পালন করবে না। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৯৯৮ এ! ৩ এষ মনা তি 

কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নফল সিয়াম পালন করবে না। এটি 
সহীহ হাদীস 1১৮০০, 

€. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উত্তম কাজের জন্য স্ত্রী শুকরিয়া আদায় করবে এবং স্বামীর অনুগ্রহকে 
অস্বীকার করবে না। 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো । (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারী । 
(কারণ) তারা কুফরী করে । জিজ্ঞেস করা হলো, “তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? 
তিনি বললেন, 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং তার ইহসানের অকৃতজ্ঞ হয়।” তুমি যদি 
দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাকো, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা 
দেখতে পেলেই বলে ফেলে, “আমি কক্ষনো তোমার নিকট হতে ভালো কিছু পাইনি । এটি 
সহীহ হাদীস ।1১০১] 


৬. বাড়িতে স্বামীর খেদমত করবে এবং উত্তম জীবন যাপনের জন্য তাকে সহযোগিতা 
করবে । এটি স্বামী যে কাজে রয়েছে তাতে পূর্ণ মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে, বিশেষ করে 
যদি স্বামী ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকে। 


[১৩৯৯] আবূ দাউদ, হা/৩৫৬৫, তিরমিযী, হা/৬৭০, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১৩। 
[১৪০০] সহীহ বুখারী, হা/৫১৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১০২৬। 
[১৪০১] সহীহ বুখারী, হা/২৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪। 


৭২৫ 
আলী (রো) হতে বণ্িত, তিনি বলেন, 
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ফাতিমা (রা) যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল । ফাতিমা (রা) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন । কিন্তু তাকে না পেয়ে আয়িশা (সু) - 
এর নিকট তার কথা বলে আসলেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে আসলেন 
তখন ফাতিমা (রা)-এর আগমন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আয়িশা (রস্ট) তাকে জানালেন । 
(আলী (রা) বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন, যখন 
আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম । তাকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম । কিন্তু তিনি 
বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাকো এবং তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে 
পড়লেন যে, আমি তাঁর দুই পায়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম । তিনি বললেন, 
তোমরা যা চেয়েছিলে আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিবো নাঃ তোমরা যখন 
ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার “আল্লাহ আকবার” তেত্রিশবার 
“সুবহানাল্লাহ” তেত্রিশবার “আল হামদুলিল্লাহ” পড়ে নিবে । এটা তোমাদের জন্য খাদিম 
অপেক্ষা অনেক উত্তম | এই হাদীসটি সহীহ |1১০২] 


যারা বলে যে, “বাড়িতে স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর ওপর আবশ্যক নয়” তাদের এই মতের 
পক্ষে আমরা কোন সহীহ দলীল পাইনি ।1১৪০৩] 


[১৪০২] সহীহ বুখারী, হা/৩৭০৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৭২৭। 
[১৪০৩] আদাবুয যিফাফ আলবানী, ১১৮-১২০পৃ. 


৭২৬ 


3১৬ 3৪] এ। 
দ্বিতীয় অধ্যায়: তালাক। 
৬৩১ 3১] ৮2 058 এ 
প্রথম পরিচ্ছেদ: তালাক শরীআতসম্মত হওয়া এবং তার বিধিবিধান । 


আভিধানিক অর্থে তালাক হলো, বাঁধনকে খুলে দেয়া । এই শব্দটি ৪১৬ শব্দ থেকে গৃহীত 
হয়েছে যার অর্থ হলো ছেড়ে দেয়া, পরিত্যাগ করা । ০৫৮ ০৪-৩॥ 8৮ ৩১৬ (অমুকের দুই হাত 
কল্যাণের জন্য মুক্ত) অর্থাৎ অনেক খরচকারী। 


ইসলামী শরীআতে তালাক হলো, বিবাহের বাঁধন খুলে দেয়া । ইমামুল হারামাইন বলেন, 
এটি একটি জাহিলী শব্দ যেটিকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে। 


১. তালাক শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


৯ ৯9 225 ০১০09 ০ চরহ প 24161 
তালাক দুই বার। তারপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে 
দিবে (সূরা আল বাকারা: ২২৯)। ইবনু শিহাব রেহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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আমাকে সালিম (রহি) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তার নিকট বর্ণনা 
করেছেন যে, তিনি তাঁর খতুমতী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর উমার (রো) তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে 


নেয়। এরপর পবিত্র অবস্থা না আসা পযন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিবে । এরপর খতু 
এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দিতে চায় তাহলে পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করার পূর্বে 


৭২৭ 


সে যেন তাকে তালাক দেয়। এটি সেই ইদ্দত যেটি পালনের নিদেশ দিয়েছেন আল্লাহ 
তা“আলা । এটি সহীহ হাদীস |1১৪০১] 
২. (তোলাক দিতে) বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির তালাক কার্যকর হবে না। 
আয়িশা (রস) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 
৪৮৬ ও 3৬ 4 ০৬ এ 

জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক ও দাসমুক্তি কার্যকর হবে না। বিভিন্ন সনদে এই হাদীসটি 
হাসান ।1১৪০৫1 
৩. রসিকতা করে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

99 ৬৯9 | এত ৬১৯ এত ৬০৩ ৬৯৫ 
তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে করলেও তা ধর্তব্য হবে এবং ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা ধর্তব্য 
হবে । তা হলো, বিবাহ, তালাক ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা । এই হাদীসটি হাসান |1১৪০৬ 


৪. যে মহিলা (হায়েয থেকে) পবিত্র আছে, সেই পবিভ্রতায় তার সাথে সহবাস করা হয়নি 
এমন সময় তাকে তালাক দেয়া জায়েয । আর এই পবিত্রতার আগে হায়েয অবস্থায় এবং 
গর্ভবতী থাকাবস্থায়, যা স্পষ্ট হয়ে গেছে এমন অবস্থায় তাকে তালাক দিবে না। 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রো) হতে বর্ণিত, 
১৯০ ০৬৬7 ৬ ৪ ০০৬ ৭০5 ৪ এ 485 এ ৬৩ ০৩ ৩১ ভি ৬৬ এ 
৬৪ 7 4৬০05 84 বা ৪৩ এ এক | 4৮5 9 ৪১ ১৪ ৭ ৪6 এ ৩০! 
82৭7 2115 ৫ 4 2 এ০% এটি 2 252454415০6 512 2 ০ গাঁকঞু 55 দঞ্চু ০9 ৫2 
01 ০] এ তন 0৩ ৬৬ ৪ ০15 ০ টা ৪ ০1662 দি ভে তি ০৫০ ৬৮ 
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[১৪০৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৯০৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭১। 
[১৪০৫] আবু দাউদ, হা/২১৯৩, ইবনে মাজাহ, হা/২০৪৬। 
[১৪০৬] আবু দাউদ, হা/২১৯৪, তিরমিযী, হা/১১৮৪, ইবনে মাজাহ, হা/২০৩৯। 


৭২৮ 


তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক 
দেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করলেন । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে নিদেশ 
দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা 
পবিত্র হয়ে আবার খতুমতী হয় এবং আবার পবিত্র হয় । অতঃপর সে যদি ইচ্ছে করে, তাকে 
রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছে করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিবে । আর এটাই 
তালাকের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের তালাক দেয়ার বিধান দিয়েছেন। এই 
হাদীসটি সহীহ || সহীহ মুসলিমের বর্ণনাতে আছে, ইবনূ উমার (রা) থেকে বর্ণনা 


করেন যে, 


21৬৮5 ৫" ৩৩ ০০9 তত আ এপ ভি ১০ ৭১ এও ১৩ ৩ ৪ 3৬ এ 
১৩৩ % ০৬ এ 

তিনি নিজের স্ত্রীকে তার খতুবতী অবস্থায় তালাক দিলেন । তখন উমার (রো) বিষয়টি নাবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আদেশ করো যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় । পরে যেন তাকে 

পবিত্রাবস্থায় কিংবা গর্ভবিস্থায় (অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে) তালাক দেয় ।[১০৮] 

৫. এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক হিসাবে কার্যকর হবে। 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


৬১৬ ৬ ৯১৩ ৮9০ 2৫৫ ৬6 8০9 পুত ঞ অত ও 555 এ এ ও 9৫ 
৬.8 এ (6 ৬০৩ ১১ 31985০ এ ০ 8 তঞডা & ০ ৭৬ ৯৩5 ৩৯ 

৯৫৪০ ০৩০1৮৪৬১০০০ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বকর (রো) এর যুগে ও উমার 
(রা) এর খিলাফাতের প্রথম দু" বছর পযন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হতো । পরে 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে 
তাদের জন্য ধৈযের অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কাযকর সাব্যস্ত করে 
দেই (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কাযকর 


সাব্যস্ত করলেন [১৪০৯] 


[১৪০৭] সহীহ বুখারী, হা/৫২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭১। 
১৪০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭১। 
১৪০৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭২। 


৭২৯ 


৩১ && এ 3৬ ০০] 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যার মাধ্যমে তালাক কার্যকর হয়। 
১. ইঙ্গিতমূলক কোন শব্দ দিয়ে তালাক দেয়ার বিধান । 


নিয়্যাতের সাথে ইঙ্গিতের মাধ্যমেই তালাক সংঘটিত হয় । আয়িশা €ভনস্ট) থেকে বণিতি, 
১505 95 ১৪ 1৩46 ৬৩ 5 তি এ আ একি এ ৩৮০ ৬৬ ৬৪১ এ ১ জা ৬ 
৩4৮ ও ০৮৮৮ ০০৬ 5: 9 
জাওনের কন্যাকে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠানো হলো 
আর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো এক মহামহিমের 
কাছে আশ্রয় চেয়েছো। তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে মিলিত হও । এই হাদীসটি 
সহীহ | আর তাবুক যুদ্ধ থেকে কা'ব রো) এর পিছিয়ে থাকা সম্পকীতি হাদীসে আছে, 
যখন তাকে বলা হলো যে, 
:৬ ৬৯১15 8 ৪৮:48 এ৬ এন 45 ৩ 4ট 25 এড আ। এ ঝা 455 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে 
পৃথক থাকবেন । তখন তিনি বললেন, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিবো, না অন্য কিছু 
করবো? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার 
নিকটবর্তী হবেন না। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও । 
এই হাদীসটি সহীহ ।১৯১] 


এই হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, নিয়্যাতের সাথে এমন শব্দ বললে তালাক কাকর হয়ে 
যাবে আর যদি নিয়্যাত না থাকে তাহলে তালাক কার্যকর হবে না। 


২. ইখতিয়ার করার মাধ্যমে তালাক দেয়ার বিধান। 
ইখতিয়ার করার মাধ্যমেও তালাক কাযকর হয়, যদি সে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই পছন্দ করে। 


[১৪১০] সহীহ বুখারী, হা/৫২৫৪। 
[১৪১১] সহীহ বুখারী, হা/৪৪১৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯। 


৭৩০ 


8, 


হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, চির ও এর চাকচিক্য 

কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের 
সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দেই । আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের 
আবাস কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকমশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান 
প্রস্তুত রেখেছেন (সুরা আল আহযাব: ২৮-২৯)। 


আয়িশা (৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩ ০৩ ৩৫১ ৫ তও 4555 এ ৪৩৬ ৪০945 | ৬০ &| 356 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুনিয়ার সুখ শান্তি বা পরকালীন সুখ 


শান্তি বেছে নেয়ার) ইখতিয়ার দিলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই গ্রহণ করলাম । আর 
এতে আমাদের প্রতি কিছুই (অর্থাৎ তালাক) সাব্যস্ত হয়নি । এই হাদীসটি সহীহ ।[১৯১২] 
৩. অন্যকে তালাকের দায়িত্ব দিয়ে তালাক দেয়ার বিধান 

আর যদি স্বামী অন্যকে তালাকের দায়িত্ব দেয়, তাহলেও তালাক কাকর হবে । (যেমন 
আমার স্ত্রীর তালাকের বিষয়টি তোমার ওপর ন্যান্ত করলাম । তখন সে বলল, তোমার স্ত্রী 
তালাক । তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে)। কেননা তালাক ও অন্যান্য বিষয়ের মাঝে 
পার্থক্য না করে সাধারণভাবে উকিল নিযুক্ত করা (অন্যকে দায়িত্ব দেয়া) জায়েয করা 
হয়েছে। সুতরাং (উকিল নির্ধরিণ বিষয়ক) সকল কিছুই এর অন্তরভূক্ত হবে। তবে দলীল 
দিয়ে যা নিদিষ্ট করা হয়েছে সেটিই শুধু এর বাহিরে থাকবে । যেমন, হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত 
শাস্তি) কাকর করা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উকিল নিযুক্ত করা 
যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রা) এর হাদীসে । 
তাতে আছে, 
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[১৪১২] সহীহ বুখারী, হা/৫২৬২, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৭। 


৭৩১ 


হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এই মহিলার নিকটে যাবে এবং তাকে রজম করবে । 
উনাইস তার নিকট গেলেন (এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন ।) সে তা স্বীকার করলো। 
অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার প্রতি শারীআতের হুকুম কারকর 
করার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রজম করলেন । এই হাদীসটি সহীহা ১৯৩] 
জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। যেমনটি আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 
আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 

3০55 মর ৯৬ ৭০5 ৪ | এ ০৪5 ৪৪ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমজানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে 
নিযুক্ত করলেন। এই হাদীসটি সহীহ |1১৪১৪, 
৪. (নিজের ওপর স্ত্রীকে) হারাম করা হয় এমন শব্দ দিয়ে তালাক দেয়ার বিধান । 
(নিজের ওপর) স্ত্রীকে হারাম করা হয় এমন শব্দের মাধ্যমে তালাক কাযকর হবে না। 
কেননা তা স্পষ্ট তালাকও নয়, আবার তা তালাকের ইঙ্গিতও বহন করে না। বরং সেটি 
হলো এক প্রকার শপথ । 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। 
(৮ ৮৭ 5৯5 ও চর ০৫ ২এ) ৩৩ ৬৮ 4৬০ ৪:৪৫ ৩৪:01 ও ০858 9441 
তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা দেয় (সে ক্ষেত্রে কিছুই কাযকর 
হয় না অর্থাৎ তালাক হয় না।) বরং সেটি হলো শপথ যার জন্য কাফফারা দিতে হবে। 
তারপর ইবনু আব্বাস রো) বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সুরা আল-আহ্যাব: ২১)। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৪১৫] 


[১৪১৩] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, ২৬৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭, ১৬৯৮। 
[১৪১৪] সহীহ বুখারী, হা/২৩১১। 
[১৪১৫] সহীহ বুখারী, হা/৫২৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৩। 


৭৩২ 


৫. রাজঈ ত্বলাকে স্বামী তালাকের ইন্দতের মধ্যে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক হকদার। 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর এক বাণী সম্পর্কে বলেছেন, যেখানে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৩1৬০ এ ৬ ৬ 5:3০ ও ৩৫ 66 3 55 হড ৩৪৮৮১ ৩০০৫ ৬5 
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আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন খতুকাল প্রতীক্ষায় থাকবে । আর তারা আল্লাহ ও আখিরাতের 
ওপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভশিয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে 
হালাল নয় । আর যদি তারা আপোষ-নিম্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনরায় গ্রহণে 
তাদের স্বামীরা বেশি হকদার (সূরা আল বাকারা: ২২৮)। 

5৬2 ০৩১ (৮৩ ১5 6 515 ৬7 ৬৮ %৪ টিন 9৬ 2. ৩৬৩১০ ৬ এ 
এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ হলো, (ইসলামের প্রথম যুগে) কেউ স্থীয় স্ত্রীকে তালাক 
দিয়ে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার অধিকারী হতো, এমনকি যদিও তাকে তিন তালাক 
দিতো । অতঃপর এ বিধান রহিত করে আল্লাহ বলেছেন, 

€১০:০১ ৮০৫) ০৪০৯১ 2০৬ ভি না 
তালাক দু'বার । অতঃপর ফ্ত্রোীকে) হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে 
দিবে (সূরা আল বাকারা: ২২৯)। এই হাদীসটি সহীহ |১১৬] 


০৬ ৬৭৪ শত। 
তৃতীয় অধ্যায়: খোলা তালাকের বর্ণনা 


তা শব্দটি “খ' বর্ণে পেশ আর লাম বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। সেটি হলো সম্পদের 
বিনিময়ে (স্বামী থেকে) স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া । খোলা শব্দটি কাপড় খোলা থেকে নেয়া 
হয়েছে। কেননা রূপক অর্থে স্ত্রী হলো স্বামীর পোশাকস্বরূপ ৷ আর মূল শব্দ প্রকৃত অর্থ ও 
রূপক অর্থের মাঝে পার্থক্যকে একত্রিত করেছে । খোলার মূল উৎস হলো, আল্লাহ তা'আলার 
এই বাণী যাতে তিনি বলেন, 


[১৪১৬] আবু দাউদ, হা/২১৯৫, নাসাঈ, হা/৩৫৫৪। 


৭৩৩ 


তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে 
না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ 
নেই (সুরা আল বাকারা: ২২৯)। 

১. খোলা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে । 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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সাবিত ইবনু কায়স (রা) এর স্ত্রী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে 
বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চরিব্রগত বা দীনী বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের উপর আমি 
দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের ভিতরে থেকে কুফরী করা অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে 
অমিল) পছন্দ করছি না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তার 
বাগানটি ফিরিয়ে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং মহিলাকে তালাক দিয়ে দাও। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৪১৭ 


২. খোলা হবে স্বামী স্ত্রীর উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির মাধ্যমে অথবা তাদেরকে বিচারকের বাধ্য 
করার মাধ্যমে । আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


&. ৭2176. ৭ টার ১ ১০ 51০ রঃ 
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তারা আপোস-নিম্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন অপরাধ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তি 
করাই অধিক উত্তম (সুরা আন নিসা: ১২৮)। 


আর বিচারকের বাধ্য করা ধর্তব্য হওয়ার পক্ষে দলীল হলো, সাবিত (রা) ও তার স্ত্রী এই 
বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পেশ করলেন, তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত (রা) কে তার বাগান গ্রহণ করে তালাক দেয়াতে বাধ্য করলেন 
যেমনটি একটু আগেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 


[১৪১৭] সহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/২০৫৬। 


৭৩৪ 


৩. খোলা হলো ফাসখ বা বিবাহ বিচ্ছেদ, এটি তালাক নয়। 

রুবাই বিনতে মুআওবিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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আমি আমার স্বামীর থেকে খোলা করে নিয়েছিলাম । অতঃপর আমি উসমান (রা)-এর নিকট 

এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কতদিন ইদ্দত পালন করতে হবে? তিনি বলেন, 

তোমাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে, যেহেতু তুমি তোমার স্বামীর নিকট 

অবস্থান করেছো, অতএব তুমি এক হায়েয পযন্ত ইদ্দত পালন করো । এরপর তিনি বললেন, 

এ ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করছি। তিনি 

মারইয়াম মাগালিয়ার ব্যাপারে এরূপ সমাধান দিয়েছিলেন । আর তিনি ছিলেন সাবিত ইবন 

কায়স ইবন শামমাসের স্ত্রী। সেই মহিলা তার থেকে খোলা করেছিলেন। এই হাদীসটি 

সহীহ 1১৯১৮] 

৪. খোলাকৃত মহিলার ইন্দতকাল হলো এক হায়েয । 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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সাবিত ইবনু কায়িস (রা)-এর স্ত্রী তার কাছ থেকে খোলা করে নিলেন । নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইন্দতকাল এক হায়েয নিধরিণ করলেন। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৪১১] 


১৪১৮] তিরমিযী, হা/১১৮৫, ইবনে মাজাহ, হা/২০৫৮, নাসাঈ, হা/৩৪৯৮। 
[১৪১৯] আবূ দাউদ, হা/২২২৯, তিরমিযী, হা/১১৮৫ | 


৭৩৫ 


৪৯৩3 :01001 শ৬। 
চতুর্থ অধ্যায়: ঈলা (্ত্রীর থেকে পৃথক থাকার শপথ করা)। 


আভিধানিক অর্থে ঈলা হলো শপথ করা । 

শরীআতগতভাবে, ঈলা হলো শপথ করার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা । 

১. ঈলার সময়কাল। 

যদি চার মাসের কম সময় নিধধরিণ করে, তাহলে যে সময় নিধরিণ করেছেন সেটি অতিক্রান্ত 

হওয়া পযন্ত স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবে । উম্মু সালামাহ (রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

7 35/১59 245 ৩৩০ (৬ 1085 এ এ এ 85 ২ ৬ পি এও আ। এ 2 ঠা 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তার কতিপয় স্ত্রীর 

নিকট তিনি গমন করবেন না। কিন্তু যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন তিনি 

সকালে কিংবা বিকালে তাদের কাছে গেলেন। কোন একজন তাকে বললেন, হে আল্লাহর 

রাসূল! আপনি শপথ করেছেন এক মাসের মধ্যে কোন স্ত্রীর কাছে যাবেন না । তিনি বললেন, 

মাস উনত্রিশ দিনেও হয় । এই হাদীসটি সহীহ |[১৯২০] 

২. ঈলার বিধান। 


যদি চার মাসের বেশি সময় নিধরিণ করে, তাহলে চার মাস অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে 
নেয়ার অথবা তালাক দেয়ার তাকে ইখতিয়ার দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল 
বাকারাতে বলেন, 


দন 20০০ পে ৬৩০৪ ৬৩৪ 
যারা নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে (সুরা 
আল বাকারা: ২২৬)। ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


রাযি রো হা ০14 ॥ 4৮ ছাট ০715৫ 5 5 8০০০6 6 প ৩2 
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[১৪২০] সহীহ বুখারী, হা/৫২০২, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮৫ 
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চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তালাক দেয়া পযন্ত অপেক্ষা করানো হবে ৷ আর (শুধু ঈলার 
কারণে) তালাক না দেয়া পযন্ত তালাক হবে না।[১২] 


টন 1০৬৮ শ্রাত। 
পঞ্চম অধ্যায়: যিহার । 

১৬৮ শব্দটির “ঘ' বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়েছে। এটি »$৮ (বা পিঠ) শব্দ থেকে উৎপন্ন । 
একে এজন্যই যিহার বলা হয়, কারণ যিহারকারী ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে) বলে, তুমি আমার জন্য 
আমার মায়ের পিঠের মতো । 
১. যিহারের কাফফারা । আল্লাহ তা“আলা সূরা আল মুজাদালাতে বলেন, 
2০545 9105 ০৩ মুঠ ৮০০০ 9৩ ৩১৬৭ 00 ৩৪ ৩১১6 ও9৯ 
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আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে 
একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ 
দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত । কিন্তু যার এ সামর্থ্য 
থাকবে না, (তার প্রায়শ্চিত্ত হলো) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাধারে দু'মাস 
সিয়াম পালন করতে হবে । যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে (এক ওয়াসাক বা 
৬০ সা) খাওয়াবে । এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান 
আনো । আর এগ্ডলো আল্লাহর নিরধারিত বিধান। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি সুরা আল মুজাদালাহ: ৩-৪)। 
২. যিহারকারী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনৈতার পক্ষ থেকে সাহায্য করা । 
সালামাহ ইবনু সাখর (রো) হতে বর্ণিত। ইবনুল আলা আল বায়াধী বলেন, 
39৮ ০০ এপ ডি ৬৯ 5০০০ 25 055 ৩ 7৬ পপ 5 এ ০ তা টি ভ 
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[১৪২১] সহীহ বুখারী, হা/৫২৯১। 
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আমি নারীদের প্রতি এতো অধিক আসক্তপ্রবণ ব্যক্তি যে অন্য কেউ এরূপ আসক্ত নয়। 
যখন রমজান মাস আসলো, তখন আমার ভয় হলো যে, হয় তো আমি ভোর বেলায়ও 
সত্রীসঙ্গমে লিপ্ত থাকবো । তাই রমজান মাস অতিবাহিত হওয়া পযন্ত আমি তার সাথে *যিহার' 
করি। এক রাতে সে আমার খেদমত করছিলো । এমন সময় তার শরীরের এমন কিছু আমার 
সামনে খুলে গেলো যে, আমি স্থির থাকতে পারলাম না । আমি সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। 
ভোর হলে আমি আমার বংশের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার ঘটনা জানিয়ে 
বললাম, তোমরা আমার সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলো । তারা 
বললো, না আল্লাহর শপথ! আমরা যাবো না। কাজেই আমি একাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানালাম । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
এরূপ কান্ড কি তুমি করেছো হে সালামাহ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি করেছি, হে আল্লাহর 
রাসূল! এভাবে দুইবার বললাম । আর আপনি আল্লাহর বিধান আমার উপর কার্কর করুন, 
আমি ধৈযশীল হবো । তিনি বললেন, তুমি একটি দাস মুক্ত করো । আমি বলি, যিনি আপনাকে 
সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি নিজের ছাড়া আর অন্য কারো মালিক নই । এ কথা 
বলে আমি আমার গদাঁনের উপর হাত রাখি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তাহলে একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন করো । সে বললো, সিয়ামের কারণেই তো আমার 
দ্বারা এই কাজ হয়ে গেছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এক ওয়াসাক' 
খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও । সে বললো, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে 
সত্যসহ পাঠিয়েছে! গত রাত আমি এবং আমার পরিবার না খেয়ে কাটিয়েছি। কারণ 
আমাদের কাছে খাবার নেই । অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি 
বনু যুরাইকের যাকাত আদায়কারীর নিকট গিয়ে বলো, সে যেন তোমাকে তাদের সাদাকা 
দেয়। তা থেকে 'এক ওয়াসাক' খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে ৷ আর যা বাকী থাকবে 
তা তুমি ও তোমার পরিবার খাবে । অতঃপর আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে 
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এসে বলি, আমি তোমাদের কাছে পেয়েছি সংকীর্ণতা ও মন্দ ব্যবহার, আর নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেয়েছি উদারতা ও উত্তম পরামর্শ । তিনি আমাকে তোমাদের 


সাদাকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন । এই হাদীসটি হাসান 11১২২] 
৩. কাফফারা আদায় করার আগে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা । 
ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে । কিন্তু যিহারের কাফফারা আদায় করার আগেই 
স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। তারপর সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
এসে বিষয়টি বর্ণনা করলো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে 
কোন জিনিস এ কাজে লিপ্ত হতে উদ্দদ্ধ করলো? সে বলল, আমি চাদের আলোতে তার 
পায়ের অলংকার দেখতে পেয়েছিলাম । তারপর আমি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তার 
সাথে সহবাস করে ফেলি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন 
আর কাফফারা আদায়ের আগে স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন। এই হাদীসটি 
হাসান |1১৪২৩ 


০৬) :০৮১৬৭। শু 
ষষ্ঠ অধ্যায়: লিআন 


শরীআতগতভাবে লিআন হলো, শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দেয়া, যেখানে স্বামীর সাক্ষে 
আল্লাহর লা“নতের কথা আর মহিলার সাক্ষ্যের সময় আল্লাহর ক্রোধের কথা উল্লেখ থাকবে । 
স্বামীর সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে অপবাদের দণ্ডের স্থলাভিষিক্ত আর মহিলার সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে 
ব্যভিচারের দণ্ডের স্থলাভিষিক্ত । 


[১৪২২] আবু দাউদ, হা/২২১৩, তিরমিযী, হা/১২০০। 
১৪২৩] আবূ দাউদ, হা/২২২৩, তিরমিযী, হা/১১৯৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৬৫, নাসাঈ, হা/৩৪৫৭ | 
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১. লিআন শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে 


আল্লাহর বাণী সুরা নূরের ৬-১০ আয়াতে লি'আনের শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে বলা 
হয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন 
সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে 
বলবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত । এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী 
হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর লা*নত। আর স্ত্রী লোকটির শাস্তি রহিত হবে যদি 
সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় তার স্বামী মিথ্যাবাদী । এবং 
পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর 
গযব । তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) এবং 
আল্লাহ তো তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় (সুরা আন নূর: ৬-১০)। 


অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এমন আলোচনা রয়েছে । যেমন, ইবনু আব্বাস (রা) হতে 
বর্িত। তিনি বলেন, 
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হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শারীক ইবনু 
সাহমার সঙ্গে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করলো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, সাক্ষী হোজির করো) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে । হিলাল বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে দেখে তখন সে কি সাক্ষী তালাশ 
করতে যাবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, সাক্ষী হাজির 
করো, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে । হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে 
সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী । অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এমন 
বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবে । তারপর জিবরীল (আ) 
এলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হলো, “যারা 
নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে... এখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন, “যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে" পযন্ত । তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির স্ত্রীকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন । হিলাল (রো) 
এসে সাক্ষ্য দিলেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, আল্লাহ 
তা'আলা তো জানেন যে, তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাচারী ৷ তবে কি 
তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবা করবে? স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল । সে যখন পঞ্চমবারের 
কাছে পৌঁছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার ওপর 
শাস্তিকে আবশ্যককারী । ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হলো এবং 
ইতস্তত করতে লাগলো । এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, নিশ্চয়ই সে প্রত্যাবর্তন 
করবে । পরে সে বলে উঠলো, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করবো না। 
সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করলো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি 
রেখো, যদি সে কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে 
সেই সন্তান শারীক ইবনু সাহমার ৷ পরে সে এরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কার্যকর না হতো, তা হলে 
অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে যা ঘটার তা তো ঘটতোই । এই হাদীসটি সহীহ |1১৪২৪] 


২. লিআন করার সময় রাষট্রনেতা এক ব্যক্তিকে আদেশ করবেন যে, তিনি যেন পঞ্চমবারে 
লিআনকারীর মুখে হাত দেন। 


[১৪২৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৭৪৭, আবু দাউদ, হা/২২৫৪, তিরমিযী, হা/২১৭৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৬৭। 


৭৪১ 
ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লিআনকারীদেরকে লিআন করার আদেশ দিলেন 
তখন এক ব্যক্তিকে নিদেশ দিয়েছিলেন যে, লিআনকারীর পঞ্চমবারের বাক্যটি বলার সময় 
তিনি যেন তার মুখের ওপর হাত রেখে বলেন, নিশ্যয়ই এটি শাস্তি আবশ্যককারী। এই 


হাদীসটি হাসান ।1১২৫] 


৩. পরস্পর লিআনকারী পুরুষ মহিলাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে বলার মাধ্যমে 
উপদেশ প্রদান করা হবে। 


ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিলাল ইবনু উমাইয়্যা তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে 
(ব্যভিচারের) অভিযোগ করে । তারপর সে এসে সাক্ষ্য প্রদান করে । আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, 

আল্লাহ তা'আলা তো জানেন যে, তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাচারী । 
তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবা করবে?১২৬ 

৪. পরস্পর লিআনকারী পুরুষ মহিলাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। 

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুক ব্যক্তি বলেছিল, 
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[১৪২৫] আবু দাউদ, হা/২২৫৫। 
[১৪২৬] সহীহ বুখারী, হা/৪৭৪৭, আবু দাউদ, হা/২২৫৪, তিরমিযী, হা/২১৭৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৬৭। 


৭৪২ 
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হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী বলেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে অপকর্মে লিপ্ত 
দেখতে পায় তাহলে সে কী করবে? যদি সে বলাবলি করে তাহলে তো গুরুতর আকার ধারণ 
করবে । যদি সে নীরব থাকে, তাহলে এমন সাংঘাতিক বিষয়ে কি করে নীরব থাকবে । ইবনু 
উমার (রা) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন, কোন উত্তর 
দিলেন না। সে ব্যক্তি আবার তার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! যে বিষয়টি সম্পর্কে 
ইতোপূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার নিজের ওপরই তা ঘটেছে। তখন 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নূর-এর এ আয়াতগুলো নাধিল করেন। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন । এরপর 
তাকে নসীহত করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির 
তুলনায় সহজ । সে বলল, না। সে মহান সত্তার কসম যিনি আপনাকে নবী হিসেবে সত্যসহ 
প্রেরণ করেছেন, আমি তার আমার স্ত্রী) উপর কোন মিথ্যা আরোপ করিনি । এরপর তিনি 
মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন, তাকে আখিরাতের ভয় দেখালেন, 
তারপর তাকে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর । সে 
বলল, না, সে মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই সে 
মিথ্যাবাদী । এরপর তিনি পুরুষ লোকটির দ্বারা লিআন করালেন । তখন সে চারবার আল্লাহর 
নামে কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার কথায় সত্যবাদী । পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে 
মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত নেমে আসবে । এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে ডেকে পাঠালেন । সেও আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার 
সাক্ষ্য দিল যে, সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী । পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী 
হয় তাহলে তার (মহিলার) ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে । তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন । এই হাদীসটি সহীহ |[১৯২৭] 


৫. লিআন করার পরে সেই সন্তানকে শুধু তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। 

ইবনু উমার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এস ৬5 ৬ 3 ৬৫) ৬ ৬৪৬ 25 ৬ জে ৬২ পি সত আ এ জে এ 
নও 


[১৪২৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯৩। 


৭৪৩ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোক ও তার স্ত্রীকে লিআন করালেন এবং সন্তানের 
পৈতৃক সম্পর্ক ছিন্ন করে উভয়কে বিচ্ছিন করে দিলেন । আর সন্তানকে সেই মহিলার দিকে 


সম্পৃক্ত করলেন। এই হাদীসটি সহীহ 11১২৮] 

৬. লিআনকৃত মহিলার মোহরের বিধান। 

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রা) কে পরস্পর 

লিআনকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি (রা) বললেন, 

৩৫ ৫৮০ খু ১৩ ৬০৩ এ এ ৮৫০০ 98১ পু পু আ।। ৬৩ এআ. 45০ ৫৩ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিআনকারী পুরুষ ও মহিলাকে বলেছিলেন, 

তোমাদের দু'জনের হিসাব আল্লাহর ওপরে । তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই 

মিথ্যাবাদী । আর তার স্ত্রৌর) উপর তোমার কোন করণীয় নেই। লোকটি বলল, হে আল্লাহর 

রসূল! আমার অর্থের (প্রদত্ত মোহর) কী হবে । তিনি বললেন, তুমি তোমার অর্থ পাবে না। 

যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে তোমার দেয়া সম্পদ এ বস্তুর বদলা বলে গণ্য 


হবে যা দ্বারা তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করেছো ৷ আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ 
দিয়ে থাকো তাহলে তার থেকে মাল ফেরত পাওয়া তো বহু দূরের ব্যাপার। এই হাদীসটি 


সহীহ 1১৪২৯] 

৭. আকার ইঙ্গিতে অপবাদের কথা বলা অপবাদ বলে গণ্য নয়। 

আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

:06 ৫১4 ৮ ৩৫35 পা ও এ এ০ এ 4৮5 এ ০৫ এ 39 ৩8৭ ৪৬ ৬০ এগ 
৪ ৮3 ও 4০০55: 4৩5 36৬৬ 0৭ 0৩ ৬0 ৩১ এআ 455 99৬ 

এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি 

কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে । আর আমি তাকে (আমার সন্তান হিসাবে) অস্বীকার করছি। 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, 
আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 


[১৪২৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৩১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯৪। 
[১৪২৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯৩, আবু দাউদ, হা/২২৫৮। 


৭8৪ 


সেগুলোর মাঝে সাদা কালো মিশ্রিত রঙের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা কালো 
মোশানো রঙের অনেকগ্তলো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ রং কিভাবে এলো বলে তুমি 
মনে কর? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বংশ সূত্রের প্রভাবে এমন হয়েছে । তিনি বললেন, 
সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশ সূত্রের প্রভাবে পুবপুরুষের কেউ কালো ছিল বলে) এমন 
হয়েছে। আর তিনি এ সন্তানটিকে অস্বীকার করার অনুমতি লোকটিকে দিলেন না। এই 


হাদীসটি সহীহ 1০০] 


১০ :৮এ। শর) 
সপ্তম অধ্যায়: ইদ্দত পালন সম্পর্কে 
১১৪ €1%:591 ০এ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার ইন্দত সম্পর্কে 


১. গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পযন্ত । 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আত ত্বলাকে বলেন, 
ক 55 ৩5$51 92৭ এয 
আর গর্ভবতী নারীদের ইদদতকাল তাদের সন্তান প্রসব পয (সূরা আত তালাক: ৪)। 
২. মাসিক হয় এমন মহিলার ইদ্দত হলো তিন মাস। 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


হরর্বত 


523 26 ৩৪৮১ ১০৫%3 ৩529 
তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরু পযন্ত অপেক্ষা করবে (সুরা আল বাকারা: ২২৮)। 


কুরু হলো হায়েয । (এর দলীল হলো) আদী ইবনু সাবিত রেহি) তার পিতার মাধ্যমে তার 
দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযা নারী 


সম্পর্কে বলেছেন, 


[১৪৩০] সহীহ বুখারী, হা/৫৩০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০০। 


৭৪৫ 


1১52 2 ৯০৫ ৪৯০১ ১৬45 ৫4 এ রগ 158 55 এ তব এ 12781 2৫ 2 543 
৬০১9 6955 ০১৩০ 0১১০৪ ০০৪০$ ১৯ তি এ ০০ ০০৬ ভা 95 6 ৩৭৮ 
কুরু অর্থাৎ হায়েষের দিনগুলোতে সে সালাত ত্যাগ করবে, তারপর গোসল করে সালাত 
আদায় করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে । আর সে সিয়ামও পালন করবে এবং 
সালাতও আদায় করবে । এই হাদীসের শাহেদ থাকার কারণে হাদীসটি হাসান ।১৩১ 


৩. ছোট মেয়ে এবং যারা মাসিক হওয়া থেকে নিরাশ হয়েছে তাদের ইন্দত তিন মাস। 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আত ত্বলাকে বলেন, 


তোমাদের যে সব স্ত্রী আর খাতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা 
সন্দেহ করলে তাদের ইন্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো খতুর বয়সে পৌঁছেন 
তাদেরও (ইদ্দত তেমনই তিন মাস) (সূরা আত তালাক: ৪)। 


৪. স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দতের পরিমাণ চার মাস দশ দিন। 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


৫০০ ৫ হাঁ ০:৯৫৮৫৮ ০ ৮ পু এন পল ৮৫5২ ০৫০৫৬ ০ 
€ 1729 ১৪টি ক) ৩৮০১৬ ৩৯০০ 9) ৩9১4290৩ ৩৯০০ এসডি 
আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা (ন্ত্রীগণ) নিজেরা চার মাস দশ দিন 
অপেক্ষায় থাকবে (সূরা আল বাকারা: ২৩৪)। 


হলো সন্তান প্রসব করা পযন্ত। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
ঠ০১০০। % ৬০ এ ভে ৬ 39 ৬ ৩৪ উল ও ০ ৪০ ৬১ ৮ ৫ 
9 ৫০৪ ৬৫৭ ০ ৬ ৬৮ পপি ৩০5০ 5 03:0৬ এপি 9 আও ৬৫ 
৬৩:0৬ ৪55 এডি উ ৪৩ চে ০০৬? এ ১১৪৩৬, 
আসলাম গোত্রের সুবাই“আ নামের এক স্ত্রীলোককে তার স্বামী গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা 
যায়। এরপর আবৃস সানাবিল ইবনু বা'কাক (রো) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু 


মহিলা তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে । সে আবু সানাবিল বলল, আল্লাহর শপথ! দু'টি 
মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ অনুসারে ইদ্দত পালন না করা পযন্ত তোমার জন্য অন্যত্র 


[১৪৩১] আবু দাউদ, হা/২৯৭, তিরমিযী, হা/১২৬, ইবনে মাজাহ, হা/৬২৫। 


৭৪৬ 


বিয়ে করা জায়েয হবে না। এর প্রায় দশ দিনের মধ্যেই সে সন্তান প্রসব করে । এরপর সে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বললেন, এখন তুমি বিয়ে করতে 


পারো । এই হাদীসটি সহীহ |১৪৩২] 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আত ত্বলাকে বলেন, 


0, 
আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল তাদের সন্তান প্রসব পযন্ত (সূরা আত তালাক: ৪)। 
€. যার সাথে সহবাস করা হয়নি তার কোন ইদ্দত নেই। 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আল আহ্যাবে বলেন, 
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হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ 

করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা 

তোমরা গণনা করবে (সূরা আল আহযাব: ৪৯)। 

৬. স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার কর্তব্য হলো, সৌন্দর্য অবলম্বন না 

করা। 


উম্মু আতিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

9 ও 39 0০০ ১916 ১৯ ভিড এড ও ০৯৪ ও ৩ ৬৬ £ ৬ ও ৩ 
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কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হতো । 
তবে স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং আমরা যেন সুরমা 


খুশবু ব্যবহার না করি আর রঙিন কাপড় যেন না পরি তবে হালকা রঙের ছাড়া । আমাদের 
কেউ যখন হায়েয শেষে গোসল করে পবিত্র হয়, তখন (দুর্গন্ধ দূর করার জন্য) আযফার 


[১৪৩২] সহীহ বুখারী, হা/৫৩১৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮৫। 


৭৪৭ 


নামক স্থানের সুগন্ধি ব্যবহার করার আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া 
আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হতো । এই হাদীসটি সহীহ |১5৩৩; 


১-০৪ ০ হলো ইয়ামানী চাদর । প্রথমে সুতা পেচানো হয়, তারপর তা রঞ্জিত করা হয়, 
তারপর তা দিয়ে কাপড় বোনা হয়। 
এ ৬০৫৬৮ 542) এই বাক্যের মধ্যে 542 এর অর্থ হলো সামান্য পরিমাণ । আর ৬.৫ কে 
3 বলাও হয় । এটি আর আযফার অতিপরিচিত দু'টি ধুপ। এগুলো দিয়ে (প্রচলিত) সুগন্ধি 
উদ্দেশ্য নয়। 
৭. স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার তার স্বামীর বাড়িতে থাকাই আবশ্যক। 
ফুরাইআ বিনতে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, 
:৬66 ৭০ পু আআ ৬৩ 5550 ৩০১ ০/% 4৮৪৪ 4154 ০৬ এঞে 9 & 
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তার স্বামী তার কাজের জন্য কিছু গোলামদেরকে রাখতেন । তারা তাকে হত্যা করলে তিনি 
এই সংবাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করে বললেন, আমার 
স্বামীর কোন ঘরও নেই এবং তিনি খোরপোষের কোন ব্যবস্থাও করে যাননি । আমি আমার 
পরিবারের লোকের নিকট গিয়ে আমার ইয়াতিম সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি? তিনি 
তাকে বললেন, তুমি এরূপ করতে পারো । এরপর তিনি বললেন, তুমি কী বলেছিলে? তখন 
সে যা বলেছিল, তা আবার বললো । তিনি বললেন, এ স্থানেই ইদ্দত পালন করো, যেখানে 
তোমার কাছে তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এসেছে । এই হাদীসটি সহীহ 1১৩৪; 


[১৪৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৪১, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮। 
[১৪৩৪] আবু দাউদ, হা/২৩০০, তিরমিযী, হা/১২০৪, নাসাঈ, হা/৩৫২৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৩১। 


৭৪৮ 


এ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর জরায়ু মুক্ত করা সম্পর্কে । 


১. দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর এক হায়েয অপেক্ষা করার মাধ্যমে জরায়ু মুক্ত 
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রো) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আওতাস যুদ্ধের বন্দী দাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন, 


৬ চর ৬ সু 5 86 উঠ ৬৬ ৬ তত ৬৪ 
সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতীর সাথে সহবাস করা যাবে না । আর গর্ভবতী নয় এমন নারীর 
এক মাসিক খতু অতিবাহিত না হওয়া পযন্ত তার সাথেও সহবাস করা যাবে না। এই 
হাদীসটি সহীহ |] 
২. যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে (নিজের ভাগে পাওয়ার পর) কোন গর্ভবতী মহিলার সাথে যে 


ব্যক্তি সহবাস করে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির ওপর লাঁনত করার 
ইচ্ছা করেছেন। 


আবৃদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির ওপর লা“নত করার ইচ্ছা করেছেন, যে 
ব্যক্তি যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে কোন গর্ভবতী মহিলার সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করে। 
তিনি সেই ব্যক্তির ওপর এমন লা“নত দিতে চেয়েছেন যা তার কবরেও প্রবেশ করবে । এই 
হাদীসটি সহীহ 1১৪৩৬ 

৩. অন্যের ছারা গর্ভবতী অবস্থায় আছে এমন মহিলার সাথে সহবাস করবে না (অর্থাৎ এমন 
মহিলাকে বিবাহ করার পরেও যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব না করবে ততক্ষণ তার সাথে সহবাস 
করা যাবে না)। 


[১৪৩৫] আবু দাউদ, হা/২১৫৭। 
[১৪৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪১। 


৭৪৯ 


রুূআইফি ইবনু সাবিত রো) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

. 99 065 3০ ১৬ ১৯ 2015 8৬ ৬ ০৩৩ 
আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর যে লোক ঈমান রাখে, সে লোক যেন নিজের পানি বৌষ) 
দিয়ে অন্যের সন্তানকে সিক্ত না করে । এই হাদীসটি হাসান |[১৪৩৭] 
৪. কুমারী এবং ছোট মেয়েদের জরায়ু মুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। 


কেননা এই বিষয়ে কোন দলীল নেই, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট কোন বর্ণনাও নেই এবং 
সহীহ কোন কিয়াসও নেই। 


22201 ০০৪ শ্ত। 
অষ্টম অধ্যায়: ভরণপোষণ সম্পর্কে 


১. স্বামীর ওপর স্ত্রীর ভরণপোষণ করা ফরয । 

এই বিষয়ে মতভেদ আছে বলে আমি জানি না। 

হাকীম ইবনু মুআবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা 

বলেছেন, 
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একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কী হক রয়েছে? 

তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে । যখন তুমি পোশাক পরিধান 

করবে, অন্য বর্ণনাতে, যখন তুমি উপার্জন করবে, তখন তাকেও পোশাক দিবে । তার 

মুখমন্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই 

রাখবে । এই হাদীসটি সহীহ |1১৪৩৮] 


[১৪৩৭] আবু দাউদ, হা/২১৫৮, তিরমিযী, হা/১১৩১। 
১৪৩৮] আবু দাউদ, হা/২১৪২, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৫০। 


৭৫০ 
আয়িশা (৫) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
31529 ও 5:34 ০৫5 শপ ৯০ 9৬৬০ এ 9 এ 485 5 এও ফুড ৬৪৯ ৬ 
০১46 446 এঞ ৬ ১৬:0৪ পা ও ৪ £ত ৬১০৬ 
হিন্দ বিনতে উতবা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক । আমাকে 
এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, যতক্ষণ 


না আমি তার অজান্তে মাল থেকে কিছু নিই। তখন তিনি বললেন, তোমার ও তোমার 
সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পারো । এই হাদীসটি সহীহ ১৯ 


২. স্বামীর ওপর রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণপোষণ করা ফরয । 

ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

315১ (1052 0৬ ৬) 815 ০৩ এা ৬৯ ৫:৬৭ এ এড | এ (৫ জা 
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আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি আলে 

খালিদের কন্যা । আর আমার স্বামী অমুক, আমার নিকট তালাকের খবর পাঠিয়েছে । আমি 

তার অভিভাবকের নিকট খোরপোষ এবং বাসস্থান চাইলে তারা আমাকে তা দিতে অস্বীকার 

করেছে। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! সে তার নিকট তিন তালাকের খবর পাঠিয়েছে। 


তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খোরপোষ এবং বাসস্থান স্ত্রীর জন্য 
এঁ সময় দেয়া হবে যখন তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর থাকে। এই হাদীসটি 


সহীহ 11১৪০, 
পবিত্র কুরআনের সূরা আত ত্বলাকে রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান দেয়ার কথা 
সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৫ 20106 ত্য 1০০ ৩৮5 52055 না 28519 | ঠা ৩৩ 
3১ ১9 ও ৩9 ০০ ৫১৮০৪ 


হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে কর, তাদেরকে ইদ্দতের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও এবং তোমরা ইন্দতের হিসেব রেখো । আর তোমাদের রব 


[১৪৩৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪। 
[১৪৪০] নাসাঈ, হা/৩৪০৩। 


৭৫১ 


আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো । তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কার করো 
না এবং তারাও যেন বের না হয় (সুরা আত তালাক: ১)। 


এখানে বাড়ি থেকে বের করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, বাসস্থান দেয়ার 
সাথে সাথে ভরণপোষণ করাও ফরয । সুরা আত তালাকের আরেকটি আয়াত এটিকে সমর্থন 
করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


85155 ৩3৩ 3553 ৩৪ ০৬ ৬ ৩৮৬০৮ 
তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ ঘরে তোমরা বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে 
বাস করতে দিবে । তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করবে না (সুরা আত তালাক: 
৬)। 


ভরণপোষণ ফরয হওয়ার পক্ষে দলীল হলো সূরা আল বাকারা তে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার 
একটি বাণী যেখানে তিনি বলেন, 


গত ০ ০3১222 ৫5০ ০৪50 
আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিধি মোতাবেক ভরণপোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য (সুরা আল 
বাকারা: ২৪১)। 


৩. বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য কোন ভরণপোষণ নেই । তবে যদি সে গর্ভবতী হয় 
তাহলে ভরণপোষণ পাবে। 


ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন 
তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সম্পর্কে বলেছেন, 


.850 খু ৫৫ সে 
তার জন্য কোন বাসস্থান ও ভরণপোষণ নেই । এই হাদীসটি সহীহ |[১৪৯১] 


৪. স্বামী মারা যাওয়ার কারণে ইন্দতপালনকারিণী মহিলার জন্য কোন ভরণপোষণ নেই। 
তবে যদি সে গর্ভবতী হয় তাহলে ভরণপোষণ পাবে । 


উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১৪৪১] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০। 


৭৫২ 


85 44 59 ০5 ৩ | এক ভি ৩ ১০৬ 9৫ ও খু 6 ৫ 5 আও :5 ১৬ 
আবু আমর ইবনু হাফস ইবনু মুগীরাহ (রা) আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) এর সঙ্গে ইয়ামানে 
গমন করেন। এরপর তিনি তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়সকে অবশিষ্ট এক তলাকের কথা 
বলে পাঠালেন (দু" তালাক আগেই দিয়েছিলেন)। তিনি হারিস ইবনু হিশাম ও আবু 
রাবী'আকে নিজের পক্ষ থেকে তার ভ্ত্রৌীকে) খোরপোষ হিসেবে কিছু দেয়ার জন্য নিদেশ 
দিলেন । তখন তারা দু'জন তাকে (ফাতিমাকে) বললেন, আল্লাহর কসম তোমার জন্য কোন 
খোরপোষ নেই । তবে তুমি গর্ভবতী হলে ভিন্ন কথা । এরপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং তাদের দু'জনের উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন । 


তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই । এই হাদীসটি সহীহ |1১২] 


€. সন্তানের ভরণপোষণ করা পিতার ওপর ফরয। আর এর বিপরীতটাও (অর্থাৎ পিতার 
ভরণপোষণ করা সন্তানের ওপর ফরয)। আয়িশা (ন্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

এপ উ এড এ$ ০ পর্ড ৬ ৩2০1 ০ 5 অপ! 
কোনো ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য সবেত্তিম খাদ্য । আর নিশ্চয় সন্তানও তার 
উপার্জন বিশেষ । এই হাদীসটি সহীহ 1১5৩] 


৬. মনিবের ওপর তার দাসের ভরণপোষণ করা ফরয । মা“রূর ইবনু সুয়াইদ (রহি) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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[১৪৪২] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০। 
[১৪৪৩] আবু দাউদ, হা/৩৫২৮, তিরমিযী, হা/১৩৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/২২৯০। 


৭৫৩ 


আমরা রাবযাহ নামক স্থানে আবু যার (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন তাঁর শরীরে 
একখানা চাদর ও তাঁর গোলামের গায়েও তেমনই একখানা চাদর ছিল। এটি দেখে আমরা 
বললাম, যদি আপনি এ চাদরটি নিতেন ও নিজে পরতেন, তাহলে আপনার এক জোড়া হয়ে 
যেতো (আর গোলামকে অন্য কাপড় দিয়ে দিতেন) । তখন আবু যার (রা) বললেন, একদিন 
আমার ও আরেক লোকের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল । তার মা ছিল জনৈকা অনারব মহিলা । 
আমি তার মা তুলে গালি দিলাম । তখন লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তারপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, হে আবু যার! নিশ্চয়ই তুমি তো এমন 
লোক যার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি 
মানুষদেরকে গালি দেয় তার প্রতি উত্তরে তারাও তার পিতা মাতাকে উল্লেখ করে গালি দেয়া 
স্বাভাবিক ৷ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু যার! তোমার মধ্যে 
জাহিলী যুগের কর্মকাণ্ড এখনও বিদ্যমান। তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে 
তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা 
যেমন পোশাক পরবে তাদেরকে তা পরাবে । তোমরা তাদের ওপর এমন কোন কাজের ভার 
চাপিয়ে দিবে না, যা করতে তারা হিমশিম খেয়ে যায় । যদি তোমরা তাদেরকে কোন কষ্টকর 


কাজ দাও, তাহলে এ কাজে তাদের সাহায্যও করবে । এই হাদীসটি সহীহ ।1১৪৪৪ 
৭. ভরণপোষণ করার সাথে সাথে পোশাক পরিচ্ছদ ও বাসস্থান দেয়াও ফরয। 


এই অধ্যায়ে বর্ণিত পুবের কুরআনের আয়াত ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
হাদীস এটি প্রমাণ করে। 


৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নিকটাআীয়ের ভরণপোষণ করা মুস্তাহাব । 
আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
8৮৪ ৬০৮৪ ০ ৮৩ ৫০৪ ৮ এ ০ এট ৩ একক শি এ 


রক্ত সম্পর্ক হলো রাহমানের অংশবিশেষ । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে তোমার সাথে 
সুসম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন 
করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবো । এই হাদীসটি সহীহ 1১৪৫] 


[১৪৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৬০৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৬১। 
[১৪৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৪। 


৭৫৪ 


আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৯০ 05৩ ওঠা ও এ এ 8১ ও এ ৬ এ ত্টাও 
যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিষিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন তার আত্মীয়তার 
বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে । এই হাদীসটি সহীহ |১৯৬] 


055৮1 :₹০এ। | 
নবম অধ্যায়: শিশুর লালন পালন সম্পর্কে 


১. সন্তানের লালনপালনের ক্ষেত্রে তার মা বেশি হকদার, যতক্ষণ সেই মা (অন্যত্র) বিবাহ 
নাকরে। 

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তার দাদা বলেছেন, 
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একদা এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই সন্তানটি আমার গর্ভজাত, সে আমার 
স্তনের দুধ পান করে এবং আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক 
দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি অন্যত্র বিয়ে না করা পযন্ত তুমিই তার অধিক 


হকদার | এই হাদীসটি হাসান ।[১৪৭ 


ইবনে মুনযির (রহি) বর্ণনা করেছেন যে, মা অন্যত্র বিবাহ করলে (সন্তানের লালনপালনে) 
তার অধিকার শেষ হয়ে যায়, এই বিষয়ে ইজমা রয়েছে 1১৪৪৮ 


[১৪৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৭। 
[১৪৪৭] আবূ দাউদ, হা/২২৭৬। 
[১৪৪৮] আল ইজমা, পৃ.৯৯। 


৭৫৫ 


২. সন্তানের লালনপালনের ক্ষেত্রে মায়ের পরে বেশি হকদার হলো সেই সন্তানের খালা। 
বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
0৬9 1554 ড 5 4959 ৭6 925 ৪ হি ও (8৮5 পা এ আআ. এক ঠা ৫০৯ 
9:56 ০৪ ০৮ 2 ৮৩ ১ ত৩ এরি এ জি ১ ৯০ ৬৬ ৮৮এ 
(9 ৫ ৮৮০5 2 এজি :53 তি ৪ 6৫০ ৪ 2 :১৯৪ ছা ৬ £। ১০ তে 1 
:)৪৬ 99 ৩ ৪$ ৬ ৩ এ ০৬ কমু 95 4৬7 :0৬$ 2৪৬ ৪০4৩ | ৬০ 
. 6489 ৫৮৩১ 0৬6 ৬৮ ৪৩ ৩৯ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মমক্কাহ থেকে) রওয়ানা হলেন। তখন হামযার কন্যা 
হে চাচা, হে চাচা, বলে তাদের পেছনে পেছনে চললো । আলী (রা) তাকে হাত ধরে নিয়ে 
এলেন এবং ফাতিমাকে বললেন, এই নাও, তোমার চাচার মেয়েকে । তারপর আলী, যায়িদ 
ও জাফর তাকে নেয়ার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলেন । আলী (রা) বললেন, আমি তার অধিক 
হকদার কারণ সে আমার চাচার মেয়ে ৷ জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং 
তার খালা আমার স্ত্রী। যায়িদ (রো) বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। অতঃপর নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালার পক্ষে ফায়সালা দিলেন এবং বললেন, খালা মায়ের 
স্থলাভিষিক্ত । আর আলীকে বললেন, আমি তোমার এবং তুমি আমার । জাফরকে বললেন, 
তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সদৃশ । আর যায়িদকে বললেন, তুমি তো আমাদের ভাই 
ও আযাদকৃত গোলাম । এই হাদীসটি সহীহ ।1১০৯৯] 
৩. সন্তানের লালনপালনের ক্ষেত্রে মা এবং খালার পরে বেশি হকদার হলো সেই সন্তানের 
বাবা। 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) এর হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মা যতক্ষণ না অন্যত্র বিবাহ করে 
ততক্ষণ তার সন্তানের লালনপালনের সে বেশি হকদার । অনুরূপভাবে বারা ইবনু আযিব 
(রা) এর হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সন্তানের লালন পালনের ক্ষেত্রে খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। 
আর এই দুই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মা ও খালার পরে সন্তান লালন পালনে বাবা 
বেশি হকদার । 
8. যদি সন্তানের মা, খালা এবং বাবা না থাকে তাহলে তার নিকটাআীয় তার লালনপালনের 
বেশি হকদার । 
কেননা সন্তানের লালন পালন করবে এমন লোকের আবশ্যকভাবে প্রয়োজন । আর 
নিকটাতীয়রা তার প্রতি বেশি ন্লেহপরায়ণ। সুতরাং বিচারক শিশুর জন্য যার মধ্যে কল্যাণ 


[১৪৪৯] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৯, তিরমিযী, হা/১৯০৪। 


৭৫৬ 


মনে করবেন তাকে সেই সন্তান লালন পালনের জন্য নিদিষ্ট করবেন । এখানে তার সম্পদের 
ক্ষেত্রে যেমন কল্যাণ ধর্তব্য, ঠিক তেমনই তার শরীরের ক্ষেত্রেও কল্যাণ ধর্তব্য (অর্থাৎ সম্পদ 
রক্ষাণাবেক্ষন করাতে যার মধ্যে কল্যাণ দেখা যাবে তাকে যেমন দায়িত্ব দেয়া হবে, ঠিক 
তেমনই শিশুর শারীরিক দিক থেকে যার মধ্যে কল্যাণ দেখা যাবে তাকেই দায়িত্ব দিতে 
হবে)। আর ইয়াতীমদের সম্পর্কে কিতাব ও সুন্নাহতে অনেক দলীল রয়েছে যেগুলো এই 
বিষয়কে প্রমাণ করে । 


৫. সন্তান যখন তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে স্বনির্ভর হবে (যেমন নিজে নিজেই প্রন্রাব 
পায়খানা, গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে পারে), এই সময়ে তাকে তার 
বাবা ও মায়ের যে কাউকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার-স্বাধীনতা দেয়া হবে। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ এ ও ১৬ 2 (9 পুল ক এত 2৪ ঠা 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছেলেকে তার বাবা ও মা উভয়ের যে কোন 
একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন । এই হাদীসটি সহীহ |] 
অন্য বর্ণনাতে আছে, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে 
বলল, 
049 ০8556 335 এ এ ১৪ ৬০34০ 2 ৮ 55 ০8 জেট ০) এ 4555 6:1৬ 
এ এক লৈ 989 ও ওঠ 35:৬5 9৬০ পুতি এন লিও গতি এ এ 4525 

.এ ৮৬ এ ৫ 2৮ ৫৩৯৪ এ ১৪ ১৩৬ এ 9৬৪ 14৮ 1০9৩ 
আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায় অথচ সে আবু ইনাবা কুয়া থেকে আমাকে 
পানি পান করায় এবং আমার উপকার করে । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমরা উভয়েই স্বামী ও স্ত্রী) লটারী করো । কিন্তু স্বামী বললো, আমার সন্তান 
আমার থেকে কে কেড়ে নিবে? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বালককে 
বললেন, এই তোমার বাবা, এ তোমার মা, তুমি যার কাছে ইচ্ছা যেতে পারো । অতঃপর সে 
তার মায়ের হাত ধরে চলে গেল । এই হাদীসটি সহীহ 1১৯১] 


[১৪৫০] তিরমিযী, হা/১৩৫৭। 
[১৪৫১] আবু দাউদ, হা/২২৭৭, নাসাঈ, হা/৩৪৯৬। 


৭৫৭ 


ধান] ৮. ০এ। 
সপ্তম পর্ব: ক্রয় বিক্রয় 


৭৫৮ 


০০০16 ৯ 6191 038 ০ত। 
প্রথম অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার হারাম ক্রয় বিক্রয় 
১০ ৪৬ ৩| 
দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ 
১৬৪৮৩ এ 
তৃতীয় অধ্যায়: ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা 
১41১1 ০৩ 
চতুর্থ অধ্যায়: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় 
০০৮] ০৮৩৮ কত 
পঞ্চম অধ্যায়: করয বা খণ। 
2০] ০১০এ। ৪ 
ষ্ঠ অধ্যায়: শুফআহ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার 
৪১৩3 ০৭। ৮৩| 
সপ্তম অধ্যায়: ইজারা বা ভাড়া দেয়া 
(৬3১ ০৬০১] 02৬] ০৪ 


অষ্টম অধ্যায়ঃ অনাবাদী জমির আবাদ করা এবং ছমাম বা রাষ্ত্ীনেতার পক্ষ থেকে কারো জন্য) 
জমি বরাদ্ধ করা। 


25/41167৬॥ এ] 
নবম অধ্যায়: অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা । 
৯৮০০৬ তা 
দশম অধ্যায়: বন্ধক সম্পর্কে । 
2২১৩৭) 2৯১১ ০৯৪ ৬১৩৭ ক 
একাদশ অধ্যায়: কোন বস্ত আমানত রাখা এবং ধার দেয়া 


৮৮০৪ উ কতা 
দ্বাদশ অধ্যায়: জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা 
১০০। ০০ ৬৪ এ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়: দাস দাসী মুক্ত করা। 
০591০ 2 তত 
চতুদর্শ অধ্যায়: ওয়াকফ সম্পর্কে 
১1-। 7০ ১০০১। ৪৩] 
পঞ্চদশ অধ্যায়: হাদীয়া বা উপহার দেয়া 
৯১14০ ১০১০] ৮ 
ষোড়শ অধ্যায়: হিবা বা দান করা । 
2521 ০০০ ০০এ। ০ 
সপ্তদশ অধ্যায়: উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা । 
(20501) ৮০০। ০০ ১০ ০৩ 
অষ্টাদশ অধ্যায়: কোন বস্তর জামিন হওয়া 
£01১। ০২০ ৮] ০৯ 
উনবিংশ অধ্যায়: হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর খণ ন্যস্ত করা । 
০০০ কা 
বিংশ অধ্যায়: নিঃস্ব বা দেউলিয়া হওয়া সম্পর্কে 
মরন ১১১৩৬।) ৪১4৭ ০৪। 
একবিংশ পর্ব: পড়ে থাকা বস্তু 
ভাট 
দ্বাবিংশ অধ্যায়: আপোষ মীমাংসা 


৭৫৯ 


৭৬০ 


৮০০০ € ৯0 61৩33 ৯৪। 


১. ক্রয়বিক্রয় শরীআতসম্মত (জায়েয) হওয়া সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 

কাঠা (2 রা আল 
আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন (সুরা আল বাকারা: 
২৭৫)। 
আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 
১৫ ০৪555১5৩1৮0 লি বাগ জে 

2৫5 

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা 
পরস্পর রাষী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ (সূরা আন নিসা: ২৯)। 
হাকীম ইবনু হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

5551 5১৩৬ ০৬ 
ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের থেকে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পযন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার 
থাকবে | এই হাদীসটি সহীহ 1১৫২ 


আর ক্রয় বিক্রয় জায়েয হওয়ার বিষয়ে সকল মুসলিম এঁকমত্য পোষণ করেছেন আর 
হিকমাতও সেটিরই দাবি রাখে । কেননা অধিকাংশক্ষেত্রে অন্য মানুষের নিকটে যা আছে 
তাতে মানুষের প্রয়োজন থাকে । আর সেই ব্যক্তি তো তার জন্য সেটি খরচ করবে না। 
সুতরাং ক্রয় বিক্রয় শরীআতসম্মত হওয়াতে কোন সমস্যা ছাড়াই প্রয়োজন পূরণ করা 
যায় 1১৪৫৩ 


[১৪৫২] সহীহ বুখারী, হা/২১১০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩২। 
[১৪৫৩] ফাতহুল বারী, ৪/২৮৭। 


৭৬১ 


২. ক্রয় বিক্রয়সহ অন্যান্য উপায়ে উপার্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। 
মিকদাম ইবনু মাঁদী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

নি ৩৬১৩৭ পুডি 25 ঞ। 2 $$ 956 ০6 ৬ ৫৫ 0241 05614 এ 0৫ ৪ 
নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আর আল্লাহর নাবী 
দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন । এই হাদীসটি সহীহ |1১৫৪] 


যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

উঠ 5 এ ও ক তে বডি 58 এড ৮৮৫০ ৮ 36 এড এ জট এ 
222 2 ঠহ্ল তন 45৫ 

তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং তা বিক্রি করে, 


যার ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন, তাহলে তা 
মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক। এই হাদীসটি 


সহীহ ॥1১৪৫৫] 

৩. সকাল সকাল রিিক সন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান। 

ছাখর ইবনু ওয়াদা'আহ আল গামিদী রো) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

১ ৮০০ ৩৪৮ 0 খুন ৩৪ ৪ রা ৪০ ৬ ৩৫ . ৫১৫৫ &ু ও 4১৫ 2 
105 286 58 9৩৫। এ ৬৫ ক ৬৪ ৩৩ ০ 

হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের বরকত দান করুন। আর তিনি কোনো ক্ষুত্র 


বা বিশাল বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলে দিনের প্রথমভাগেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী ছাখর 
(রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার পণ্যদ্রব্য দিনের ভোরেই পাঠাতেন, ফলে তিনি 


[১৪৫৪] সহীহ বুখারী, হা/২০৭২ 
[১৪৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১৪৭১ 


৭৬২ 


সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং এভাবে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এই 

হাদীসটি সহীহ ।1১৬] 

৪. রিযিক ও জীবিকা সন্ধানে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান। 

আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

5104 ৩৮১৪ দ্য ডি 5 ২০০৭5 5585 ৬০এ। ৬৫০ 

উত্তম আচরণ, দৃঢ়তা-স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে নাবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের 

একভাগ । এই হাদীসটি হাসান ।1১৫৭: 

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

জান 319 এ 5 3) /হা হও ভু ২৬৩ হি 0118৮55 ১ 
9 

তোমরা রিযিক সন্ধানের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে 

নির্ধারিত সবশেষ রিযিক অর্জন না করা পযন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা 


আল্লাহকে ভয় করো এবং রুষী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন 
করো। হালাল উপায় গ্রহণ করো এবং হারাম উপায় বর্জন করো। এই হাদীসটি 


সহীহ | ১৪৫৮] 


৫. বেচা কেনাতে উদারতা প্রদর্শন করা এবং ধার নেয়া ও তা আদায়ে উত্তম পথ অবলম্বন 
করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

১৩। 19] ০৮ ০৯119] ৬৪ মৃত 19] ৮০145 ঞ ১ 
আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা 
ফিরিয়ে চায় । এই হাদীসটি সহীহ |১৯৫৯] 


[১৪৫৬] আবু দাউদ, হা/২৬০৬, তিরমিযী, হা/১২১২, ইবনে মাজাহ, হা/২২৩৬। 
[১৪৫৭] আবু দাউদ, হা/৪৭৭৬, তিরমিযী, হা/২০১০ 

[১৪৫৮] ইবনু হিব্বান, হা/২৩৩২, সুনানুল কুবরা, হা/১০৪০৪। 

[১৪৫৯] সহীহ বুখারী, হা/২০৭৬, ইবনে মাজাহ, হা/২২০৩। 


৭৬৩ 


৬. সত্যবাদীতার সাথে ব্যবসা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং (ব্যবসাতে) মিথ্যা বলা এবং 
(বেশি বেশি) কসম করা থেকে সতকঁকিরণ। 


হাকীম ইবনু হিযাম (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
৩43 ৫৬19 ৪ ও ৬ 4) ৫5 ৪৩০ 8 ৬25 ভর ৬ 3 2 £ 5১৫৬ ১ 

৮০৫০ ৮ হি মল ৮৩ এগ এ পি ৬০ 
ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়- 
বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে 


তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের 
ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে নিশ্চিহ করা হবে । মিথ্যা কসম পণ্য বিক্রি করে দেয় বটে, কিন্তু 


বরকত নিশ্চিহ্ন করে দেয় । এই হাদীসটি সহীহ [১৪৬০] 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

কসম করার ফলে পণ্য বিক্রি করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিশ্চিহ করে দেয় । এই হাদীসটি 
সহীহ |1১৪৬১] 

৭. মাপে ও ওজনে কম দেয়া থেকে সতকীকিরণ । 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

(5584 5) ৪০০ 456 সি ০ কপ ডিপ কিস নিও এডি ৩৩০ ৪0 9 এ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন লোকেরা মাপে কম 
দিতো । তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম 
দেয় সুরা আল মুতাফফিফীন: ১)। এরপর থেকে তারা সঠিকভাবে মাপ করে । এই হাদীসটি 
হাসান |1১৪৬২ 


[১৪৬০] সহীহ বুখারী, হা/২০৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩২। 
[১৪৬১] সহীহ বুখারী, হা/২০৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৬। 
[১৪৬২] ইবনে মাজাহ, হা/২২২৩, ইবনু হিব্বান, হা/৪৮৯৮। 


৭৬৪ 


৮. প্রতারণা করা থেকে সতকীকিরণ এবং ক্রয় বিক্রয়ে হিতাকাক্ষী হওয়ার প্রতি উৎসাহ 
প্রদান। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
5৩2৩ ০৬৪ ৬৮6 এত ৩ ৪ ভততঁ 
যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি 
আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় । এই হাদীসটি সহীহ ॥[১৪৬৩] 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
:৫9 ১0৫ ই ভি এও 8৫ 0১0 এ 2 এড ৫ পি পুল আ। এতে ঞ॥ ৫5০ এ 
৫৮৭৫ 25 ৩৫৬) ও প্রক্ত সর্দি ৫6 এ ৫520 0 2৮ হ্প ৬ তি ০৮০ ৪1 
৩৪০ ৩০৩ ৩৯৪ ৩ 

একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । এমন সময় তিনি স্তপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন । ফলে হাতের আঙ্গুলগুলো 
ভিজে গেলো । তিনি বললেন, হে স্তপের মালিক! কী ব্যাপার? লোকটি বললো, হে আল্লাহর 
রসূল! এতে বৃষ্টির পানি পড়েছে। তিনি বললেন, সেগুলো তুমি স্তপের ওপরে রাখলে না 
কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো । জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা 
দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়৷ এই হাদীসটি সহীহ 1১৪৬৪] 
৯. মদ, মৃত জন্ত, শুকুর, মূর্তির বিক্রয় করা জায়েয নয় (হারাম)। 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রো) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন, 
৩ 421 ৯০ এটি এ ৮০ ৪ 0 করিও ০85 জগঠ ০৪ ৩ ৮ ৮০ ও! 
&| ০ 90 5 16৫ পাতে & এব 2৮৫ এ 95 40871 এ 553৫5 ০৮৮৭ এ এটি 

৫196 562 ৮ 6০5 ৮৪ তে ঞ। | 582 ৯ 03 05 এ ও এ 


আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল মদ, মৃত জন্ত, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে 
দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মৃত জন্তর চর্বি সম্পর্কে আপনি 


[১৪৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/১০১ 
[১৪৬৪] সহীহ মুসলিম, হা/১০২, ইবনে মাজাহ, হা/২২২৪। 


৭৬৫ 


কী বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত করা হয় আর লোকে 
তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে । তিনি বললেন, না, তাও হারাম । তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের লা“নত করুন । আল্লাহ যখন 
তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দিয়েছিলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতো এবং 


তার মূল্য ভোগ করতো 1১৯৬৫] 
০ অর্থ হলো প্রলেপ দেয়া। 


৮:০০ এর অর্থ হলো, মানুষজন তা (চর্বি) তাদের প্রদীপে কাজে লাগায় এবং তারা তা 
দিয়ে (অন্ধকার রাতে) আলোকিত করার জন্য জ্বালিয়ে থাকে। 

($ এর অর্থ হলো লা“নত করা । 

(6:9৯ অর্থার্থ মৃতের চর্বি অথবা গরু ও ছাগলের চর্বি, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০০৮৪ ৩০৯ পাঠ বা ৬৯ 
আর গরু ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম (সুরা আল আনআম: ১৪৬)। 
১ অর্থাৎ তারা মৃতের চামড়া গলাতো এবং তা থেকে তেল বের করতো । 
১০. কুকুর বিক্রি করা জায়েয নয়। 
আবূ মাসউদ আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৯এ। 995 এ এ লোন ০৪৩৮ 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের 
পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন 1১৬৬: 


৩ ০ হলো, ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী যা গ্রহণ করে । এটিকে মোহর বলা হয়েছে, 
তার কারণ হলো এটি মোহরের মতোই অথচ মুসলিমদের এক্যমতে তা (ব্যভিচারের 
বিনিময়) হারাম । 


৩৯এ। ১% হলো গণকী করার কারণে যা দেয়া হয়। 


[১৪৬৫] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮১। 
[১৪৬৬] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৭। 


৭৬৬ 


১১. বিড়াল বিক্রি করা জায়েয নয়। 

আবূ যুবায়র (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

আমি জাবির (রা) এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি 
বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ধমকি দিয়েছেন 1১৪৬৭] 

১২. রক্ত বিক্রি করা জায়েয নয়। 

আবু জুহায়ফাহ (রেহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি একটি শিঙ্গা লাগায় এমন গোলাম কিনলেন। 
তারপর তিনি তার শিঙ্গা লাগানোর যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলে তা ভেঙ্গে ফেলা হলো । 
আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা হতে বারণ 
করেছেন । আর তিনি শরীরে উন্ি অস্কনকারী ও উন্কি গ্রহণকারী, সুদগ্রহীতা ও সুদ দাতার 
ওপর এবং প্রোণীর) ছবি অঙ্কনকারীর উপর লা“নত করেছেন 1১৯৬৮] 

১৩. পশুকে পাল দেয়ার বাবদ বিনিময় নেয়া জায়েয নয়। 

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ 
করেছেন ।1১৪৬১] 

১৪. অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা জায়েয নয়। 

ইয়াস ইবনু আবদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৪০] ১৩১ শত ৬ ৩ শি পুত আ। ৩৩ ঞা ৮০ এ 
[১৪৬৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৯। 


[১৪৬৮] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৮। 
[১৪৬৯] সহীহ বুখারী, হা/২২৮৪। 


৭৬৭ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ 
করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১৮৭ 


আবু হুরায়রা (রা) হতে মারফূভাবে বণিত হয়েছে যে, 

5৫ 4 ৫৫৫» 0৩০ ৫৫ 
ঘাস উৎপাদন হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে বাধা দেয়া 
যাবে না।১১ সহীহ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনাতে আছে, 

5৫ & ৫ গ0 05 4 ২ 
এমনিতে জন্ম নেয় এমন ঘাস বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা 
যাবে না।১৮১ 


১৫. যাতে ধোঁকা রয়েছে এমন ব্যবসা করা জায়েয নয় । যেমন পানিতে থাকতেই মাছ বিক্রি 
করা, গাভির বাটে যা আছে তা বিক্রি করা, দুধে থাকতেই ঘি বিক্রি করা (কেননা নিদিষ্ট 
পরিমাণ সম্পর্কে জানা নেই। কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে), পেশুর) পিঠে 
থাকতেই সেই পশম বিক্রি করা । 


আবূ হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ঠা শু ৬০6 ৪৩ শু ৬৪ শি পরত আআ একি ঞ। ০৮০ ৩ 
পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন |[১১৭৩] 
পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়ের তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে। 


১. আমি যেই পাথরগ্ডলো নিক্ষেপ করবো সেগুলো যেই কাপড়ের ওপর পড়বে সেই 
কাপড়গ্তলো তোমার কাছে বিক্রি করলাম অথবা পাথর নিক্ষেপ করার ফলে সেই পাথর এই 
জমির এখান থেকে যতদূর যাবে ততখানি জমি আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম। 

২. এভাবে বলা যে, এই পাথরগুলো নিক্ষেপ করে সেগুলো যার ওপরে পড়বে সেগুলো 
তোমার কাছে বিক্রি করলাম । তবে এতে তোমার ইখতিয়ার থাকবে । 


[১৪৭০] আবু দাউদ, হা/৩৪৭৮, তিরমিযী, হা/১২৭১, নাসাঈ, হা/৪৬৬২। 
[১৪৭১] সহীহ বুখারী, হা/২৩৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৬। 

[১৪৭২] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৬। 

[১৪৭৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩। 


৭৬৮ 


৩. পাথর নিক্ষেপকেই বিক্রির স্থলাভিষিক্ত করা । যেমন এভাবে বলা যে, যখন আমি এই 
কাপড়ের ওপরে পাথর নিক্ষেপ করবো, তখন সেটি তোমার কাছে এত দামে বিক্রি হয়ে 
গেল। 
ধোঁকাপূর্ণ ক্রয় বিক্রয়: ধোঁকাপূর্ণক্রয় বিক্রয় থেকে নিষেধাজ্ঞা হলো ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ের 
মূলনীতিসমূহের একটি বিরাট মূলনীতি । আর এতে অনেক মাসআলা অন্তর্ভুক্ত, যা কোন 
খ্যায় সীমাবদ্ধ নয় ৷ যেমন, পালানো দাসকে বিক্রি করা, অবিদ্যমান ও অজ্ঞাত জিনিসকে 
বিক্রি করা, হস্তান্তর করতে সক্ষম নয় এমন জিনিস বিক্রি করা, বিক্রেতার মালিকানায় 
এখনো আসেনি এমন জিনিস বিক্রি করা, অনেক পানির মধ্যে থাকা মাছকে বিক্রি করা, 
গাভীর বাটে থাকতেই তার দুধ বিক্রি করা এবং গাভীর পেটে বাচ্চা থাকতেই সেই বাচ্চা 
বিক্রি করা । এছাড়াও আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে । এই সবগুলো ক্রয় বিক্রয়ই বাতিল। 


কেননা এতে কোন প্রয়োজন ছাড়াই ধোঁকা রয়েছে । ,৬ হলো বিপদ বা ঝুকি আর_)১১) 
হলো ধোঁকা দেয়া। 


জেনে রেখো, মুলামাসা, মুনাবাযা, হাবালুল হাবালাহ, পাথর নিক্ষেপে করে বেচা কেনা এবং 
পশুর পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নেয়া এবং এধরনের বেচা কেনার মধ্যে যেগুলোর ব্যাপারে 
খাছভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেগ্তলো সবই এই ধোঁকাপূর্ণ বেচা কেনার অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু 
তাদেরকে আবার নিদিষ্টভাবে উল্লেখ করে নিষেধ করার কারণ হলো সেগুলো ছিল জাহেলী 
যুগের প্রসিদ্ধ বেচা কেনা। 


১৬. হাবলুল হাবালাহ (কোন গর্ভবতী উটের বাচ্চাকে বিক্রি করা) শর্তে বিক্রি করা জায়েয 
নয়। 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ ০০ তে ৩৪ ও ও পুত ও এত ও ০৯5 ৪ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবলুল হাবালাহ ধরনের বিক্রি করতে নিষেধ 
করেছেন |] 


হাবলুল হাবালাহ ধরনের বিক্রি হলো, গর্ভবতী থাকাবস্থাতেই কোন উটনীর পেটের বাচ্চাকে 
বিক্রি করা 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১৪৭৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৪১। 


৭৬৯ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবলুল হাবালাহ ধরনের বিক্রি করতে নিষেধ 
করেছেন । এটি জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত এক ধরনের বিক্রি ব্যবস্থা । কেউ এ শর্তে উটনী 
ক্রয় করতো যে, এই উটনীটি প্রসব করবে । পরে এ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার 


মূল্য পরিশোধ করা হবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৮৭] 


১৭. মুনাবাযা (পণ্যদ্রব্য যেমন কাপড়কে ক্রেতা বিক্রেতা একে অপরের উপর নিক্ষেপ ছারা 
বিক্রয় পাকা করা) ও মুলামাসা (ক্রয়ের কাপড় না দেখেই হাত দিয়ে ছুয়ে বিক্রয় পাকা 
করা) ধরনের বিক্রি করা জায়েয নয়। 


আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুই প্রকার কেনা-বেচা করতে ও দুই 

প্রকার বস্ত্র পরিধান করতে বারণ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তিনি মুলামাসাহ ও 

মুনাবাযাহ বারণ করেছেন । মুলামাসাহ হলো (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) রাতে হোক কিংবা 

দিনে হোক একজন অপরজনের কাপড় হাতে স্পর্শ করবে । এরূপ করা ছাড়া উল্টিয়ে 

পাল্টিয়ে দেখা হয় না। আর মুনাবাযাহ হলো, পরস্পরের প্রতি কাপড় ছুড়ে মারবে এবং 

এরূপ করলেই উত্তমরূপে দেখে শুনে সম্মতি ছাড়াই উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে 

যেতো |1[১৪৭৬] 

১৮. গণীমত বন্টন করার আগেই তা বিক্রি করা জায়েয নয়। 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ 
করেছেন, (যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে) যারা গর্ভবতী, সন্তান ভমিষ্ঠ না হওয়া পযন্ত তাদের সাথে 


[১৪৭৫] সহীহ বুখারী, হা/২১৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৪। 
[১৪৭৬] সহীহ বুখারী, হা/২১৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১২। 


৭৭০ 


সহবাস করতে নিষেধ করেছেন । আর বন্য জন্তর মধ্যে যেসব দাঁত দিয়ে শিকার করে, 
সেগুলোর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ 1১৭৭] 

১৯. উপযুক্ত হওয়ার আগেই ফল বিক্রি করা জায়েয নয়। 

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি 
করতে নিষেধ করেছেন, তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন ।1১৪৮] 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রং ধারণ করার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ 
করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, রং ধারণ করার অর্থ কী? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ধারণ 
করা । তারপরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ, যদি 


আল্লাহ তা'আলা ফল বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বদলে তার 
ভাইয়ের মাল ফফেলের মূল্য) নিবে? এই হাদীসটি সহীহ |, 


২০. রূহ রয়েছে এমন প্রাণীর ছবি বিক্রি করা জায়েয নয়। 

সাঈদ ইবনু আবুল হাসান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে তার কাছে এক ব্যক্তি 

এসে বলল, হে আবূ আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার হাতের কাজের মাধ্যমে আমার 


[১৪৭৭] নাসাঈ, হা/৪৬৪৫। 
[১৪৭৮] সহীহ বুখারী, হা/২১৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৪। 
[১৪৭৯] সহীহ বুখারী, হা/২১৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৫ । 


৭৭১ 


জীবিকা নিবি হয়। আর আমি এসব (প্রাণীর) ছবি তৈরী করি । ইবনু আব্বাস (রা) তাকে 
বললেন, (এ বিষয়ে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি যা বলতে শুনেছি, 
তাই তোমাকে শোনাবো । তাকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরী করে আল্লাহ 
তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে । কিন্তু সে তাতে কখনো 
প্রাণ সথগর করতে পারবে না। (এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং 
তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইবনু আব্বাস (রা) বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, 
তুমি যদি এ কাজ ছাড়তে না পারো, তবে এ গাছপালা এবং যে সকল জিনিসে প্রাণ নেই, 
তার ছবি তৈরী করতে পারো । আবু আবদুল্লাহ রেহি) বলেন, সাঈদ ইবনু আবী উরওয়াহ 
(রো) নযর ইবনু আনাস (রো) হতে হাদীসটি এককভাবে শুনেছেন ।[১৮০ 
২১. মুহাকালা (ওজন করা শুকনো গমের বিনিময়ে জমির কোন শস্য বিক্রয় করা), মুযাবানাহ 
(গাছে লাগানো ফলকে শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা), মুআওয়ানা (কয়েক বছরের 
জন্য অগ্রিম ফল বিক্রি করা) এবং মুখাযারা (ব্যবহাররোপযোগী হয়নি এমন কাঁচা ফল 
বিক্রয় করা) ধরনের বিক্রি করা নিষেধ। 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুখাদারা, মুলামাসা, রর 
মুযাবানা ধরনের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন [১৯৯] | 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালাহ, মুযাবানাহ, মুআওয়ানা, মুখাবারাহ 
ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং বিক্রি হওয়া ভ্রব্য হতে অনিদিষ্ট পরিমাণ কিয়দংশ বাদ রেখে ক্রয় 
বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন । বর্ণনাকারী বলেন, কয়েক বছরের জন্য (অগ্রিম ফল) বিক্রি 
করাই হলো মুআওয়ানা ৷ তবে আরায়ার অধিকারীদের জন্য তিনি এটি (ফলের অগ্রিম বেচা 
কেনাকে) ছাড় দিয়েছেন 1১০১] 


[১৪৮০] সহীহ বুখারী, হা/২২২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২১১০। 
[১৪৮১] সহীহ বুখারী, হা/২২০৭। 
[১৪৮২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৮১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৬। 


৭৭২ 


২২. যে ব্যক্তি মদ বানাবে তার কাছে ফলের রস বিক্রি করা নিষেধ । 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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মদ, তা পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন 
করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়, এদের সকলকে আল্লাহ তা“আলা 
লা'নত করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |১৪৮৩] 

২৩. সম্পূর্ণভাবে দখলে নেয়ার আগেই সেই পণ্য বিক্রি করা নিষেধ। 
জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলতেন, 
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তুমি যখন কোন খাদ্য বস্ত ক্রয় করো, তখন তা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে নেয়ার আগে তা বিক্রি 
করো না|, 


২৪. দুইবার ওজন না দিয়ে খাদ্য বিক্রি করা নিষেধ (অর্থাৎ ক্রেতা যখন কিনবে তখন সে 
মেপে নিবে । তারপর সে যখন আবার অন্য কারো কাছে বিক্রি করবে তখনও সে মেপে 
দিবে)। 


জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৬৪১ ৮ এ (৩ ১৬৫] » ডে ৬ পেলে শে ৬৪ শি পি আআ একি ক ৩৮ ৩ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যশস্য দু'বার ওজন না দেয়া পযন্ত তা বিক্রয় 
করতে নিষেধ করেছেন । একটি হলো বিক্রেতার ওজন, অপরটি হলো ক্রেতার ওজন । এই 
হাদীসটি হাসান ।1১৮1 

২৫. ক্রয় বিক্রয়ে সুনইয়া (কোন বস্তুর সকল কিছুর মধ্যে কিছু অংশ পৃথককরণ) করা 
নিষেধ । তবে তা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে কোন সমস্যা নেই (যেমন বাগানের গাছ বিক্রি 


করে কোন একটি গাছকে নিদিষ্ট করে বিক্রির আওতায় না আনা জায়েয । তবে যদি বাগানের 
সেই গাছকে নিদিষ্ট না করে, অনিদিষ্টভাবে একটি গাছকে পৃথক করে তাহলে তা জায়েয 


[১৪৮৩] আবু দাউদ, হা/৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৮০। 
[১৪৮৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৫২৯। 
[১৪৮৫] ইবনে মাজাহ, হা/২২২৮, দারাকুত্বনী, হা/২৪। 


৭৭৩ 


নয়)। ইমাম মুসলিম (রহি) সহ আরো অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ 
(রো) হতে বর্ণিত। তিনি, বলেন, 


| ০৮ ৩৪ নি পর আ এড ঞ। 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রি হওয়া দ্রব্য হতে অনিদিষ্ট পরিমাণ কিয়দংশ 


বাদ রেখে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন । ইমাম নাসাঈ (রহি) আরো বণনা করেছেন 
যে, 


05 ১3 
তবে নিদিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রি করলে তা জায়েয |১৮৬] 
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি, বলেন, 
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তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে সফর করছিলেন, সেটি ক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। 
ফলে তিনি সেই উটকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন । তিনি বলেন, এমন সময় রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার 
জন্য) প্রহার করে সেটির জন্য দুআ করলেন । ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগলো যে, 
কখনো তেমন জোরে চলেনি। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক 
উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার নিকট বিক্রি করো । আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটি 
আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করো । তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম । কিন্তু 
আমার পরিজনের নিকট পৌঁছা পথন্ত সওয়ার হবার শর্ত করে দিলাম । অতঃপর পরিজনের 
নিকট পৌছার পরে উট নিয়ে আমি তাঁর নিকট গেলাম । তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য 
দিলেন। অতঃপর আমি ফিরে আসছিলাম । তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার পেছনে লোক পাঠালেন । পরে বললেন, আমার তোমার উট নেয়ার ইচ্ছা ছিল না। 
তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও এবং সাথে সাথে তোমার মালও নিয়ে যাও । এই সবগুলোই 


তোমার 1১৮] ৬০৫৬ এর মুমাকাসা হলো দাম কমানোর জন্য দর কষাকষি করা । 


১৪৮৬] নাসাঈ, হা/৩৮৮০, তিরমিযী, হা/১২৯০। 
[১৪৮৭] সহীহ বুখারী, হা/২৭১৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৫। 


৭৭৪ 


২৬. আর গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রি করা জায়েয নয়। 
আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ঠা 2 ওভাঁ ও ১1994 2৮৮ ৩৬ তা ৩৪ 
গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রি করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও সে 
ব্যক্তি তার ভাই হয় অথবা তার পিতা হয় |[১৪৮৮ 


২৭. ক্রয় বিক্রয়ের সময় মাহরামদের মাঝে পার্থক্য তৈরি করা জায়েয নয় (যেমন মাকে 
এক জায়গায় এবং তার ছেলে আরেক জায়গাতে বিক্রি করা)। 


আবূ আইয়ুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


৭৩ (০ এ 5 এ ক ওঠে ৬ ৮091 ও ওঠ ৩০ 
যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানদের পরস্পর হতে পৃথক করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা 
এঁ ব্যক্তি ও তার প্রিয়জনকে পরস্পর হতে পৃথক করে দিবেন । এই হাদীসটি সহীহ [১৯৮৯] 


তবে অধিক সঠিক মত হলো, (আলাদা জায়গাতে বিক্রি করার মাধ্যমে) মা ও সন্তানের 
মাঝে পার্থক্য করা জায়েয । 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
282৬ 6৫ ১৬ ৩৫ এড ০৫ ৬5 পি পি একি 0 ০৯০০ ১৫ জি ১৭ জর্জ এ 


আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রো) এর যুগে উম্মাহাতুল 
আওলাদকে (যে দাসী তার মালিকের সন্তান জন্ম দিয়েছে) বিক্রি করেছি । পরবতীতে উমার 
(রা)-এর যুগে তিনি আমাদের বারণ করায় আমরা বিরত হই ।[১৯০] 


জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রো) আরো থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


হু পা ক র্ স্ 2 রা ০৮ 48, রং 6 ৫ ০৫ টি ৮৫ রে €₹19 
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[১৪৮৮] সহীহ বুখারী, হা/২১৬১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫২৩। 
১৪৮৯] তিরমিযী, হা/১২৮৩। 
[১৪৯০] আবু দাউদ, হা/৩৯৫৪। 


৭৭৫ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে জীবিত থাকাবস্থায় আমরা আমাদের 
যুদ্ধবন্দিনী ত্রীতদাসী ও উম্মু ওয়ালাদ বিক্রয় করতাম। আমরা এটাতে কোন সমস্যা মনে 


করতাম না। এই হাদীসটি সহীহ |[১৯১ 
২৮. ক্রয় বিক্রয়ে দালালী করা জায়েয নয় । ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৬৯০ ০৪ ও সর পুত ও এ এ 45 ৫ 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক দালালী হতে নিষেধ 

করেছেন ।[১৯২] 

দালালী হলো, পণ্যের প্রতি আগ্রহী না হয়ে, বরং অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য যাতে অন্যরা 

(বেশি দামে) সেই পণ্য কিনে, এই উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া । 

২৯. এক মুসলিমের ক্রয় বিক্রয়ের ওপর আরেকজনের ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয নয়। 

আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

36 একশ এত ৩ ৪ ০৮৮৩ ১ ৪৩ ১৮৩ ৩ এ পি পর ঞ। এক 14০ ৩ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় করা 

হতে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। কোন ব্যক্তি যেন তার 

প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কোন মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবি 

না করে, যাতে সে তার পাত্রে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়। (অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীর 

হক নষ্ট করে নিজে তা ভোগ করার জন্য) ।[১৯৯৩; 

৩০. পণ্যবাহী কাফেলার সাথে শহরে প্রবেশের পূর্বে সন্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশ্যে) সাক্ষাৎ 

করা নিষেধ। 

ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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0৯ ৫ 


[১৪৯১] ইবনে মাজাহ, হা/২৫১৭ 
[১৪৯২] সহীহ বুখারী, হা/২১৪২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৬। 
[১৪৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২১৪০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৫। 


৭৭৬ 


তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে) 
সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। বর্ণনাকারী বলেন, 
আমি ইবনু আব্বাস রো)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না 
করে, তাঁর এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না 


করে |1১৪৯৪] 

যখন (বিক্রেতা) প্রতারণা বুঝতে পারবে, তখন (সেই ক্রয় বিক্রয় বহাল রাখা না রাখা 

নিয়ে) তার ইখতিয়ার থাকবে। 

আবু হুরাইরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

9 ও হক ৩ হও ১০০ অর 6 ৮ এত উজ পি এ এজি 2 
3১৭। 55519] 

বাজারে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় 

করতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন । (ব্যবসায়ীদের) কোন 

ব্যক্তি যদি এগিয়ে গিয়ে তার পণ্যদ্বব্য কিনে, তবে বাজারে পৌছার পর বিক্রেতা বিক্রয় 

বাতিল করার ইখতিয়ার পাবে । এই হাদীসটি সহীহ 11১৯৯] 

৩১. খাদ্য গ্ুদামজাত করে রাখতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ 

করেছেন। 


মামার ইবনু আবদুল্লাহ রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৮৮৮ ১1 ১৩ এ 
পাপাচারী লোক ব্যতীত কেউ গুদামজাত করে না [১৪৬] 


ইমাম নববী (রহি) বলেন, আমাদের সাথীগণ অর্থাৎ শাফেয়ীগণ বলেছেন, যেই গুদামজাত 
করা হারাম তা হলো, বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা । আর সেটি হলো, (বাজারে) 
খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেশি থাকার সময়ে (খাদ্যদ্রব্যের সংকট থাকার সময়ে) খাদ্যদ্রব্য ক্রয় 
করলো, কিন্তু সে তখন তা বিক্রি করবে না, বরং মূল্য আরো বাড়ানোর জন্য তা গুদামজাত 
করে রাখবে (এটি হলো হারাম) । পক্ষান্তরে যদি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম থাকার সময়ে (অর্থাৎ 
বাজারে অনেক খাদ্যদ্রব্য থাকার সময়ে) তা কিনে গুদামজাত করে অথবা খাদ্যদ্রব্ের মূল্য 


[১৪৯৪] সহীহ বুখারী, হা/২১৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫২১। 
[১৪৯৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৯, আবু দাউদ, হা/৩৪৩৭, তিরমিযী, হা/১২২১, ইবনে মাজাহ, হা/২১৭৮। 
১৪৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫ । 


৭৭৭ 


বেশি থাকার সময়েই নিজের খাওয়ার প্রয়োজনে তা কিনে অথবা সেই সময়েই বিক্রি করার 
জন্য কিনে তাহলে সেটি গুদামজাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেটি হারামও নয় । আর খাদ্যদ্রব্য 
ছাড়া অন্য কিছুতে কোন অবস্থাতেই গুদামজাত করা হারাম নয়। এটিই হলো আমাদের 
মাযহাবের বিস্তারিত বর্ণনা ।1১৯৭] 


৩২. বিক্রয়ের সাথে খণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দু* রকম শর্ত নির্ধারণ করা বৈধ 
নয়। 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

এ 5 ০৬ ৪ 5৩ 3 এ ও ১৬৬ ১ তি আদ ঠকউ 
বিক্রয়ের সাথে ঝণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দুই রকম শর্ত নি্ধরিণ করা, 
যিম্মাদারী ছাড়া কোনো বন্ত থেকে মুনাফা গ্রহণ করা এবং যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি 
করা জায়েয নয়। এই হাদীছাটি হাসান ।[১৯৮। 

৩৩. একই বিক্রুয়ে দুইটি বিক্রয় সম্পন্ন করা সহীহ নয়। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
5 এ এও হল ও এ 9 ৩ 

যে ব্যক্তি একই দ্রব্য বিক্রয়ে দুইটি বিক্রয় সম্পন্ন করে তাকে দুই মুল্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 

কম মূল্যই গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তা সুদ বলে গণ্য হবে । এই হাদীসটি হাসান |[১৯৯] 

৩৪. বিক্রেতার কাছে নেই এমন কোন জিনিস বিক্রি করা সহীহ নয়। 

হাকিম ইবনু হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন, 

এ ও ৬ 06 3৯০ ও £ ঞঞর্জি ও তপু পরত তু 256 ৩ ৪৪ এ 4৯৮ ও 
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[১৪৯৭] শারহ সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী, ১১/৪৩। 
[১৪৯৮] আবূ দাউদ, হা/৩৫০৪, তিরমিযী, হা/১২৩৪, নাসাঈ, হা/৪৬১১। 
[১৪৯৯] আবু দাউদ, হা/৩৪৬১, তিরমিযী, হা/১২৩১, নাসাঈ, হা/৪৬৩২। 


৭৭৮ 


হে আল্লাহর রসূল! কোনো ব্যক্তি আমার নিকট এসে এমন জিনিস কিনতে চায় যা আমার 
কাছে নেই। আমি কি বাজার থেকে তার জন্য এ জিনিস কিনে আনবো? তিনি বলেন, 


তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রি করো না। এই হাদীসটি সহীহ [১০০] 

৩৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলের মূল্য ছেড়ে দেয়া ফরয। 

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৩৮55 ৩ এএ ২8 2 ৭5 হ5 46 ও 5 ১ ৬ 2০ ৫ ৩৬৮ এ 8 
তুমি যদি তোমার কোন এক ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি করো, তারপর প্রাকৃতিক দুোঁগের 


কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্যে হালাল নয়। 
তোমার ভাইয়ের অর্থ অন্যায়ভাবে তুমি কিভাবে গ্রহণ করবে?১৫০॥ 


₹/৯ হলো সেই আপদ যেটি ফসল ও সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। 


৩৬. ভ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া নিষেধ। 

আনাস ইবনু আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

/2] 9 ও ৬৮ 5 পুতি পা পতি ক ৭5৮6 0 গ 25 250 ১৬ এ 1১০০ ৫ ১০৫। 48 
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লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে । আপনি আমাদের 

জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধরিণ করে দিন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 

আল্লাহই মূল্য নির্ধরিণকারী, তিনিই তা কমান ও বৃদ্ধি করেন এবং একমাত্র তিনিই 

রিযিকদাতা । আমি এই আশা করি যে, আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো 

যেন আমার উপর কারো জীবন বা সম্পদের উপর জুলুম করার কোনোরূপ অভিযোগ না 

থাকে । এই হাদীসটি সহীহ ০২; 


[১৫০০] আবূ দাউদ, হা/৩৫০৩, তিরমিযী, হা/১২৩২, নাসাঈ, হা/৪৬১৩। 
[১৫০১] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৪। 
১৫০২] আবু দাউদ, হা/৩৪৫১, তিরমিযী, হা/১৩১৪। 


৭৭৯ 


৩০ ৩৬ ৮৩ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ 


১. সুদের লেনদেন করা হারাম এবং তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। 
সুদ হারাম হওয়ার মূল বা আসল কুরআনের অনেক আয়াতে রয়েছে । তার মধ্যে 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


€ 05 রা ধা ডট 

আল্লাহ তা'আলা বেচা কেনাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন (সূরা আল 
বাকারা: ২৭৫)। 
আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারার দু'টি আয়াতে বলেন, 
99319 ৭8 ভ ৩৪৮ ৫ আগা ও ও ৩৬ এ চি 9০ জা এডি 

হি ৯:5১ 35 ৩১55 3192 ০9১6 3 ৩1) ০4৯53 এঠা ও ৩১৪ 
হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা 
ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও । অতঃপর যদি তোমরা তা না করো তবে আল্লাহ ও তার 
রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের 


মূলধন তোমাদেরই থাকবে । তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা 
হবে না (সুরা আল বাকারা: ২৭৮-২৭৯)। 


সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে হাদীস: জাবির (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

25০68 2465 83956 হও 45 9 057 নিও পুতি আ। একি 0 4১০ ৩ 
সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, এর লেখকের ও তার দুই সাক্ষী, এদের সকলের ওপর রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন এবং বলেছেন, এরা সবাই সমান ।1১৫০৩] 


তারা সকলেই সমান এর অর্থ হলো, তারা পাপ ও গ্তনাহে সকলেই সমান। 


[১৫০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮। 


৭৮০ 


২. হাতে হাতে (অর্থাৎ নগদে) এবং সমান সমান ছাড়া সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে 
রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবনের বদলে লবন 
বিক্রি করা হারাম। 
মালিক ইবনু আওস (রা) হতে বণিতি, 
542 ৩৪৭ 0 ০ ০০ ভূ্ট ৮৯6 এ ১৫ ৩ ঠা ৬ ০০৩১ ৬ ৫ ৩০০ ধা 
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5606 ৬6 9 3) 0 26 406 এ 2৬ পু) ৫) ৮৮ ৩৭ নিও পুতি হা এতে এ 4১০ 
এ55 25 30) ১65 5886 4 ৬ 3৫ নি 
তিনি একশ দ্বীনারের বিনিময়ে সারফ (সোনা ও রূপার পারস্পারিক ক্রয় বিক্রয়) এর জন্য 
লোক সন্ধান করছিলেন । তখন তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) আমাকে ডাক দিলেন । আমরা 
বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে 
সারফ করতে রাজী হলেন এবং আমার হতে সোনা নিয়ে তার হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে 
বললেন, আমার খাযাঞ্চী গাবা নামক স্থান হতে আসা পযন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেরী 
করতে হবে। এ সময়ে উমার (রা) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, 
আল্লাহর কসম! তার জিনিস গ্রহণ না করা পযন্ত তুমি তার হতে বিচ্ছিন হতে পারবে না। 
কারণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে 


স্বণের বিক্রয় (সুদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় সুদ হবে । নগদ 
নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় সুদ হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে 


খেজুরের বিক্রয় সুদ হবে ।1১৫০৪] 
2৬0 2৬ | এতে দুই ধরনের উচ্চারণ আছে। একটি হলো মাদ্ দিয়ে আর অন্যটি মাদদ 


ছাড়াই । মাদ্দ দিয়ে পড়াই হলো অধিক শুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ । 2$ এর আসল হলো এ । এর 


কাফ পরিবর্তন করে তা মান্দে পরিণত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, এটি গ্রহণ করো । আর 
তখন তার সাথীও (ক্রেতাও) এমনটি বলবে । মাদ্দসহ (শেষের বর্ণ) যবর দিয়ে পড়া হয়। 
আবার যের দিয়েও পড়া হয়। 


উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
5 206 ০০ মাঠ ভেভঠিত ৩৮০ ও ৬৪ এ নিত খু আ এও 455 ওক খু 
৫956 এ$) ঠঁ 90 8০6 ০০ (৫০ 5 2 এ] শা শেড এ ১১৫15 0264৮ 7846 


[১৫০৪] সহীহ বুখারী, হা/২১৭৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৬। 


৭৮১ 


স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, 
খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করা থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষেধ করতে শুনেছি । তবে পরিমাণে সমান সমান ও নগদ নগদ 
হলে তাতে সমস্যা নেই। আর যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে সুদের 


কারবার করলো 1১০] 

উল্লিখিত এই কয়েক শ্রেণি (ত্বরণ রৌপ্য, গম, যব, খেজুর, লবন) ছাড়া অন্য কিছু এর 
অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে এমন কোন দলীল নেই যা দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হতে পারে । 

৩. জিনস বা শ্রেণির পার্থক্য হলে (যেমন সোনার বদলে রূপা, গমের বদলে যব ইত্যাদি) 
কম বেশি করা জায়েয, যদি সেটি হাতে হাতে বা নগদে হয়। 


উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


5 ১০ পা শত এক এ? এত ১6 ০৮ 59 এ 26 ৪৮ তা 
5216 0619] এ ৩8৫1556 ৩০৫০৭ ৩ ৬৪৪1 92 এ 9৪ 96০ 

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, 

খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান পরিমাণ ও হাতে হাতে 

(নগদ) বিনিময় হতে হবে । অবশ্য এ দ্রব্যগ্তলো যদি একটি অপরটির ব্যতিক্রম হয় (যেমন 

স্বর্ণের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে যব ইত্যাদি), তাহলে তোমরা যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে 

পারো, যদি তা হাতে হাতে নগদে) হয় ।1১৫০৬] 

৪. সমান হওয়া সম্পর্কে জানা না থাকলে একই শ্রেণিকে তার শ্রেণির বিনিময়ে (যেমন 

সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা ইত্যাদি) বিক্রি করা জায়েয নয়। 

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ ৩৫ ওহী এও অভি নিত ও এ ও ভি শর ৬ নি পুতি ও এত ও 455 ও 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরের স্তূপ নিদিষ্ট পরিমাণ 
খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন |1১৫০৭] 


[১৫০৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৭। 
[১৫০৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৭। 
১৫০৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩০। 


৭৮২ 


এর অর্থ হলো স্তপ। এই হাদীসটির অর্থ হলো, অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরের স্তপ নিদিষ্ট পরিমাণ 
খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। 


€. খাদ্যদ্বব্যের একই শ্রেণিকে তার সমশ্রেণির বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয নয়। তাজা 
খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৫0 &56 চে 524৬ ১৫%। 27 2905 বে] ৬৪ ৬৪৮ থে এপুচি আ॥। এ এ॥ ৫5 ঠা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ধরনের ক্রয় বিক্রয় হতে নিষেধ 


করেছেন । মুযাবানার অর্থ হলো মেপে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর এবং মেপে 
কিসমিসের বিনিময়ে আঙুর বিক্রি করা ।1১৫০৮] 


৬. তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়ার অধিকারীর (আরায়া হলো, 
বাড়ীওয়ালা শুকনো খেজুর দিয়ে গাছের তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে নিবে এবং এ 
টাটকা খেজুর খাবে) জন্য এটির ছাড় দিয়েছেন। 


যয়িদ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১5০5 6 উন ও এ পি পুত» এত ঞ। 4 ডা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাইয়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন যে, 
ওজনকৃত খেজুরের বিনিময়ে গাছের অনুমানকৃত খেজুর বিক্রি করা যাবে 1১৫০৯] 
172 হলো 4১০ এর বহুবচন। এটি 21০ এর ওজনে, কিন্তু অর্থ হলো 1৯- এর মতো । 
১))৯১০)১০ ৩ হলো যখন কিছু করার ইচ্ছা করে। 
আবার এটি 2২৪ এর ওজনে হয়ে এর অর্থ ৯০ এর মতোও হতে পারে । ১ ৬১৮ ১ 


হলো যখন কেউ কার কাপড় খুলে ফেলে । (আরায়া বলার কারণ) যেন সেটি হারাম হওয়ার 
হুকুম থেকে বের হয়ে গেছে। ৬২১ অর্থাৎ বেরিয়ে গেছে। 


আরায়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন মুযাবানা থেকে নিষেধ করা হলো, সেটি 
হলো, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করা, তখন মুযাবানা থেকে 


১৫০৮] সহীহ বুখারী, হা/২১৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৪২। 
[১৫০৯] সহীহ বুখারী, হা/২১৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৯। 


৭৮৩ 


আরায়াকে ছাড় দেয়া হলো। আরায়া হলো, তাজা খেজুরের প্রয়োজন আছে এমন কোন 
ব্যক্তির যদি খেজুর গাছ না থাকে এবং নগদ টাকাও না থাকে যাতে করে সে তার পরিবার 
পরিজনের জন্য তাজা খেজুর কিনতে পারে, আর তাদের জন্য এমন কোন খেজুর গাছও নাই 
যেখান থেকে তাদেরকে খাওয়াতে পারে, তাহলে এমন ব্যক্তি কোন খেজুর গাছের মালিকের 
কাছে এসে বলবে, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে আপনি আমার কাছে একটি অথবা দু'টি খেজুর 
গাছের ফল অনুমান করে বিক্রি করুন। তারপর সে ব্যক্তি এই গাছগ্জলোর তাজা খেজুর 
নেয়ার জন্য শুকনো খেজুর প্রদান করবে । পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে আরায়া 
করাতে ছাড় দেয়া হয়েছে। 


এক ওয়াসাকল ৬০ সা 

এক সান ৪ মুদ 

এক মুদন ৫৪৪ গ্রাম গম | 
সুতরাং এক সা ৪*%৫৪৪_ ২১৭৬ গ্রাম । 
তাহলে এক ওয়াসাক_ ৬০ ২১৭৬ ১৩০৫৬৫০ গ্রাম- ১৩০. ৫৬ কেজি । 
সুতরাং, পাঁচ ওয়াসাক- ৫*১৩০.৫৬-_ ৬৫২.৮ কেজি। 

৭. কোন পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করা জায়েয নয়। 
সামুরাহ রো) থেকে বণিতি, 
১৯৬ 40 6 ৩6 ও নি এত এ এত 2 তা 

গোশতের বিনিময়ে ছাগল বিক্রি করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ 
করেছেন |১৫১০] 
৮. একই শ্রেণির দুই বা তার বেশি পশ্তর বিনিময়ে কোন পশুকে বিক্রি করা জায়েয । 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

53) ৮০১ ও ৫6 356 03 ৪৫ ০ 9 উঁ ভর্ণ দিও প্র ঞ। এত এ ৫১০ তা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি অভিযানের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করার 
নিদেশ দিলেন। সৈন্য প্রস্তুতে উটের অভাব দেখা দিলো । তিনি তাকে যাকাতের উট প্রাপ্তি 


[১৫১০] মুসতাদরাক হাকেম, হা/২২৫১, ইরওয়াহ, হা/১৩৫১। 


৭৮৪ 


সাপেক্ষে যুবক উট ধার নিতে বললেন। তদনূযায়ী তিনি যাকাতের উট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দুই 

দুইটি উটের বিনিময়ে এক একটি উট গ্রহণ করলেন। এই হাদীসটি হাসান ।1১৫৯ 

৯. ঈনা বোকিতে কোন ভ্রব্য বেশি মূল্যে বিক্রি করে ক্রেতার নিকট থেকে পুনরায় সেই ভ্রব্য 

কম মূল্যে ক্রয় করা) ধরনের ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয নয়। 

ইবনু উমার (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

৬ ও 3 বডি এ এ (5 09 2৮6 9 ০৫ দিজঠি 5 এও টড গু 
2৫৩৯ ৫৮০৮ ৬ 

যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট 


থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্গনা ও অপমান চাপিয়ে 
দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পযন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান 


থেকে মুক্তি দিবেন না। বেশ কয়েকটি সূত্রের সমন্যয়ে এই হাদীসটি সহীহ |] 


০০১৬৪ ৬] ৬ 
তৃতীয় অধ্যায়: ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা 


১. যে ব্যক্তি (কোন ভ্রব্যের) দোষ ত্রুটি রেখে তা বিক্রি করলে তার জন্য ফরয হলো সেই 
দোষ ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া। আর নইলে ক্রেতার ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার 
স্বাধীনতা থাকবে। 

উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


2৩ ২ ৩৪১ ৩৫ সত 5 854 25 3 4250 ৯1852 


এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই । অতএব কোন মুসলিমের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে 
পণ্যের ক্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। এই হাদীসটি হাসান |1১৫১৩] 


[১৫১১] আবু দাউদ, হা/৩৩৫৭। 
১৫১২1 আবূ দাউদ, হা/৩৪৬২। 
১৫১৩] ইবনে মাজাহ, হা/২২৪২। 


৭৮৫ 


আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এই মর্মে লিখেছিলেন যে, 
এ এ 2 এ নন পি এত ও 055 ১৫ ৩০ ৪5 ৮ ৬ ডা ঠা ও 5108 
০-৯১ 210 9:41 শ ০৪৩ 5 5 ১? 15 চ 
'আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযাহ আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে যা ক্রয় করেছেন 
এটা তার দলীল । সে তাঁর নিকট থেকে একটি গোলাম বা দাসী ক্রয় করেছে, যার কোন 
রোগ-ব্যাধি নাই, যা চুরিকৃতও নয় এবং হারাম মালও নয়। এ হলো দুই মুসলিমের 
পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়” । এই হাদীসটি হাসান ।1১৫১৪] 


55 হলো রোগ ব্যাধি । 

»-৮ হলো এক ধরনের খারাপ জিনিস । এখানে এটি দিয়ে হারাম উদ্দেশ্য । 

£৬ হলো সেই গুণ যা সম্পদকে নষ্ট করে অর্থাৎ ধ্বংস করে । যেমন (দাসের তার মনিবের 

থেকে) পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি । 

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

"5 বুদ ও রত ও 2১5 4৩ ৭ ও ৬ ধা নি পরডিঞ এত ক 059 45 ১5 তা 
১৩ ১:০2 ৪৫০9 

এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়- 


বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন বলে 
নিবে যে, কোন প্রকার ধোঁকা নেই ।1১৫১৫] 


£১৩ ১ হলো, কোন ধোঁকা নেই । অর্থাৎ আমাকে ধোঁকা দেয়া তোমার জন্য বৈধ নয় অথবা 
তোমার প্রতারণা আমার (ক্রয় বিক্রয়কে) আবশ্যক করবে না (অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের পরে 
ধোঁকা বুঝতে পারলে আবার ফেরত নেয়া হবে)। 

২. দোস-দাসী বা পশু বা অন্য কিছুর হতে) লভ্যাংশের অধিকার জিম্মাদারী পাবে । (কেননা, 
ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব তারই)। 


[১৫১৪] ইবনে মাজাহ, হা/২২৫১, তিরমিযী, হা/১২১৬। 
[১৫১৫] সহীহ বুখারী, হা/২১১৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৩। 


৭৮৬ 


আয়িশা (স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


১4 


ক্ষেতির দায় বহনের) জিম্মাদার হওয়ার শর্তেই উপকারিতা ভোগের অধিকার সৃষ্টি হয়। 
এই হাদীসটি হাসান ।1১১১1 


£/ হলো আয় ও উপকারিতা । অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের ক্ষতির দায় বহনের) জিম্মাদার হলে 
সেই পণ্য থেকে অর্জিত উপকারিতা ভোগের মালিকানা অর্জন করে । 


৩. প্রতারণার কারণে ক্রেতা পণ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে । এর অন্তর্ভুক্ত হলো, (উট, গরু, 
ছাগলের) দুধ আটকিয়ে রেখে সেই পশু বিক্রি করা । এক্ষেত্রে ক্রেতা সেই পশু ফিরিয়ে দিবে 
এবং এর সাথে এক ছা খেজুর ফিরিয়ে দিবে । 


আবূ হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
০ পথ ৮৮০৫3 ৩ ১৮৩৩ 3 ৬ ১ এত শি এ এ ৬৪ 36 এ ৫5 ২ 

28৬৫ ৬৩০ ৬৩০৯০ ৩ প্রন এও ও ও এ এ ০0 2৬ ৪ ভএ। 
তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে শহরে প্রবেশের পুবে) সাক্ষাৎ করবে না তোমাদের 
কেউ যেন কারো ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা প্রতারণামূলক দালালী 
করবে না। শহরবাসী তোমাদের কেউ যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। তোমরা 
বকরীর দুধ আটকিয়ে রাখবে না। যে এরূপ বকরী ক্রয় করবে, সে দুধ দোহনের পরে এ 
দু'টির মধ্যে যেটি ভালো মনে করবে, তা করতে পারে । সে যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে বকরী 
রেখে দিবে, আর যদি সে তা অপছন্দ করে তবে ফেরত দিবে এবং এর সাথে এক সা" 
পরিমাণ খেজুর দিবে |1১১৭] 


21০ ২ শব্দটি ৮৮০ থেকে এসেছে। এটি জমা বা বহুবচনের ছীগাহ। বলা হয়ে থাকে, 
এর অর্থ হলো, পশু বিক্রি করার ইচ্ছা করলে, তার বাটে তার দুধ জমা করে রেখো না। জমা 
করে রাখলে তার বাট বড় দেখাবে । তখন ক্রেতা মনে করবে যে, মনে হয় সবর্দাই এমন 
বেশি পরিমাণই দুধ দেয় (ফলে ক্রেতা প্রতারিত হবে)। 

8. হারাম পদ্ধতিতে যখন বেচা কেনা সম্পন্ন হবে, তখন ক্রেতা বিক্রেতার উভয়েরই 
ইখতিয়ার থাকবে। 


[১৫১৬] আবু দাউদ, হা/৩৫০৮, তিরমিযী, হা/১২৮৫, নাসাঈ, হা/৪৪৯০, ইবনে মাজাহ, হা/২২৪২। 
[১৫১৭] সহীহ বুখারী, হা/২১৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৫ । 


৭৮৭ 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


)075 965 3520 542০ ভা 90 5 ৬ মর ৩2 বেরা চু ও 
তোমরা এগিয়ে গিয়ে পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূবে) সাক্ষাৎ করবে 


না। যদি কেউ এরূপ করে এবং তার থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে নেয় তবে বিক্রেতা বাজারে 
পৌছার পর বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার ব্যাপারে ইখতিয়ার পাবে ।1১১৮] 


পারে। 


১০ হলো বিক্রি করতে নিয়ে আসা জিনিসের মালিক। অর্থাৎ যখন পণ্যের মালিক বাজারে 
আসবে এবং বাজারদর জানতে পারবে, তখন সেই বিক্রি ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার ইখতিয়ার 
থাকবে । 

৫. ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার 
(খেয়ারুল মাজলিস্) থাকবে। 

হাকীম ইবনু হিযাম রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


ক্রেতা বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পযন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার 
থাকবে । যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও (পণ্যের দোষ-ক্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে 
তাদের কেনা বেচায় বরকত হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও ক্রেটি) গোপন করে, তবে 


তাদের কেনা বেচার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে ।১৫১৯] 


৫ তারা উভয়ে যদি বর্ণনা করা: পণ্যের দোষক্রুটি এবং মূল্যসহ যা কিছু বর্ণনা করা দরকার 
সেগুলো প্রত্যেকেই তার অপর সাথীর কাছে বণনা করবে । 


৬ ০ £% কেনা বেচার বরকত চলে যাবে । সেই বরকত হলো অতিরিক্ত হওয়া এবং 


বৃদ্ধি পাওয়া। 


১৫১৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৯। 
[১৫১৯] সহীহ বুখারী, হা/২১১০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩২। 


৭৮৮ 


ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের মাঝে কোন ক্রয়-বিক্রয় 
সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে তা সাব্যস্ত হবে ।1১২০] 


৬. আর যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হবে, তখন বিক্রেতা যা বলবে সেটিই 
গ্রহণ করা হবে। 


আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


১৩৩ 9 এ ৩ 5815 95 মড এ ৩পু$ 9৩ ৩4979] 


ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতভেদ হলে যদি এ ব্যাপারে কারো কাছে কোনো প্রমাণ না 
থাকে তাহলে পণ্যের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিংবা উভয়েই চুক্তি বাতিল করবে । 
এই হাদীসের সকল সনদের সমন্বয়ে এই হাদীসটি সহীহ |1১৫২১] 


১০105 | 
চতুর্থ'অধ্যায়: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় 


১. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল। 

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৪৩৩ ও ৩০০ 200 ০১5 9৪৫৭ ০8৮ 85০3 156 ৪৯০ 9 পরও আ। একি 8 9 
95০৩] 9৩ 9 ৭১ এ শে 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী তাদের ফলে 
দুই ও তিন বছরের মেয়াদে অগ্রিম কেনা বেচা করতো । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


[১৫২০] সহীহ বুখারী, হা/২১১৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩১। 
[১৫২১] আবু দাউদ, হা/৩৫১১, ইবনে মাজাহ, হা/২১৮৬, নাসাঈ, হা/৪৬৪৮। 


৭৮৯ 


ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি অগ্রিম কেনা বেচা করলে সে যেন নিদিষ্ট মাপে এবং নিদিষ্ট 

ওজনে নিদিষ্ট মেয়াদে তা করে |1১২১] 

২. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় সহীহ হওয়ার শর্ত। 

প্রথম শর্ত: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়কৃত পণ্যের পরিমাণ, তার শ্রেণি, প্রকার এবং তার বৈশিষ্ট্য 

উল্লেখ করতে হবে । এর দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত ইবনু আব্বাস রো) এর হাদীস। 

দ্বিতীয় শর্ত: পণ্য আয়ত্তে নেয়ার সম্পর্কে জানা থাকা, যদিও সেই পণ্য কেনা বেচার চুক্তির 

বৈঠকে না থাকে । 

আবদুর রহমান বিন আবযা ও আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রা) থেকে বণিতি, তাঁরা 

বলেছেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (জিহাদে) আমরা গণীমত লাভ করতাম, 

আমাদের কাছে সিরিয়া হতে কৃষকগণ আসলে আমরা তাদের সঙ্গে গম, যব ও যায়তুনে 


এবং তেলে নিদিষ্ট মেয়াদে অগ্রিম কেনা বেচা করতাম । তখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, 
তাদের নিকট সে সময় ফসল মাওজুদ থাকতো, কি থাকতো না? তাঁরা উভয়ে বললেন, 


আমরা এ বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করিনি ।1১৫২৩] অন্য বর্ণনাতে আছে, 
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৯০ ০৮ ৪ 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর (রো) ও উমার রো)-এর যুগে 
গম, যব, খেজুর এবং কিসমিসে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করতাম । এমন লোকদের নিকট থেকে 
অগ্রিম ক্রয় করা হতো যাদের কাছে এগুলো বর্তমান থাকতো না ।[১১৪] 


৮ হলো যারা আরবী থাকার পরে অনারবী ও রোমানদের মাঝে ঢুকে পড়েছে । ফলে 
তাদের বংশগত সম্পর্ক মিশ্র হয়ে গেছে এবং তাদের ভাষা নষ্ট হয়ে গেছে। পানি বের করা 


[১৫২২] সহীহ বুখারী, হা/২২৪০, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৪। 
[১৫২৩] সহীহ বুখারী, হা/২২৫৪, ২২৫৫, নাসাঈ, হা/৪৬১৪। 
১৫২৪] আবু দাউদ, হা/৩৪৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/২২৮২। 


৭৯০ 


সম্পর্কে তাদের অনেক জানা থাকার কারণে তাদেরকে এই নামে নামকরণ করা 
হয়েছে ।1১৫২৫] 


তৃতীয় শর্ত: চুক্তির বৈঠকেই পণ্যের মূল্য গ্রহণ করতে হবে। এটি অবশ্যই হতে হবে । এটি 
ছাড়া অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণ হবে না । নইলে সেটি অনুপস্থিত জিনিসের বদলে অনুপস্থিত 
জিনিস বিক্রির অন্তভূক্ত হবে। আর এটি নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে পূবেই আমরা আলোচনা 
করেছি। 


চতুর্থ শর্ত: এটি নিদিষ্ট মেয়াদে হতে হবে । এর দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত ইবনু আব্বাস (রা) 
এর হাদীস। 


০৮১] ০৮৩ খা 
পঞ্চম অধ্যায়: করয বা ঝণ। 


১. ঝণগ্রহীতা যা খণ নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া তার ওপর ফরয। 

কেননা মূল খণের চেয়ে বেশি পরিমাণ পরিশোধের যদি অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে সেটিই 

তো সুদ । বরং শুধু খণগ্রহীতার পক্ষ থেকে খণদাতাকে শুধু হাদীয়া দেয়াই হলো সুদ । 

আবু বুরদাহ রেহি) বলেন, 
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আমি মদীনায় আসলাম । তারপর আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) এর সাথে আমার দেখা 

হলো । তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আমাদের এখানে আসবে না? তোমাকে আমি খেজুর 

ও ছাতু খেতে দেবো এবং একটি ঘরে থাকতে দেবো । অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন 


স্থানে ইরাকে) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার খুব ব্যাপক । যখন কোন মানুষের নিকট 
তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, যব অথবা গবাদীপশুর 


১৫২৫] ফাতহুল বারী, 8/৪৩১। 


৭৯১ 


শুকনো খাদ্যের মতো সামান্য কিছুও হাদীয়া পেশ করে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করো না, 

কেননা তা সুদের অন্তভুক্তি।1১৫২৬. 

৬$ শব্দটির কৃফ বর্ণে যবর আর “তা* বর্ণে তাশদীদ দিয়ে পড়া হয়। এর অর্থ হলো পশুর 

শুকনো খাদ্য । 

২. কোন শর্ত না করেই খণগ্রহীতার পক্ষ থেকে খণদাতার ওপর ইহসান করা জায়েয । 

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন । 

মিসআর (রহি) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, তা ছিল চাশতের ওয়াক্ত। তিনি 

বললেন, দুই রাকআত সালাত আদায় করো । তাঁর কাছে আমার কিছু খণ প্রাপ্য ছিল। তিনি 

আমার খণ পরিশোধ করলেন এবং পাওনার চেয়েও বেশি দিলেন |1১৫১৭ 


৩. অসঙ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়া সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পযন্ত তাকে অবকাশ দাও । আর যদি তোমরা 
সাদাকা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে (সুরা আল বাকারা: 
২৮০)। হুযাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
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একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কী বলতে? সে বলল, আমি 


লোকজনের সাথে বেচা-কেনা করতাম । ধনীদেরকে অবকাশ দতাম এবং গরীবদের থেকে 
তাদের কাছে আমার পাওনা হালকা করে দিতাম । কাজেই তাকেও মাফ করে দেয়া হলো । 


[১৫২৬] সহীহ বুখারী, হা/৩৮১৪। 
[১৫২৭] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৫। 


৭৯২ 


আবু মাসউদ (রো) বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ হাদীস 
শুনেছি। এই হাদীসটি সহীহ [১২৮] 

৪ ধনী ব্যক্তির (খণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম । 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

ধনী ব্যক্তির (খণ আদায়ে) গড়িমসি করা জুলুম । এই হাদীসটি সহীহ 11৯৯! 

৫. যে ব্যক্তি পরিশোধ করার উদ্দেশ্য অথবা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মানুষের সম্পদ নেয় (তার 


বিধান)। আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তাআলা তা আদায়ের 


ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস 
করেন । এই হাদীসটি সহীহ [১৫৩০] 


৬. (খেণ) উত্তমভাবে পরিশোধ করা । আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট 
পাওনা ছিল। সে পাওনার জন্য আসলে তিনি সাহাবীগণকে বললেন, তার পাওনা দিয়ে 
দাও। তাঁরা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন । কিন্তু তা পেলেন না। কিন্তু 
তার চেয়ে বেশি বয়সের উট পেলেন । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তাই দিয়ে দাও। তখন লোকটি বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন, 
আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


[১৫২৮] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯১। 
[১৫২৯] সহীহ বুখারী, হা/২৪০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৪। 
[১৫৩০] সহীহ বুখারী, হা/২৩৮৭। 


৭৯৩ 


বললেন, তোমাদের মধ্যে সবে্তিম ব্যক্তি সেই, যে খণ পরিশোধ করার সময় উত্তমভাবে 
পরিশোধ করে । এই হাদীসটি সহীহ 1১৩১. 

৭. খণ দেয়ার ফযীলত। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

2 খঠ 0338 ও ধুতি 9 
যে লোক কোন মুমিন ব্যক্তির দুনিয়া থেকে কোন মুসীবত দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা 
কিয়ামতের দিনে তার থেকে মুসীবত সরিয়ে দিবেন। যে লোক কোন দুঃস্থ লোকের অভাব 
দূর করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন । এই হাদীসটি 
সহীহ 1১৫৩২ 


28০৭ ০০১১৭] ৪ 
ষষ্ঠ অধ্যায়: শুফআ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার 


১. শুফআর (কোন কিছুর যৌথ মালিকানায় তা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শরীক ব্যক্তিই সেটি ক্রয় 
করার বেশি হকদার। এটিই হলো শুফআ) কারণ হলো কোন কিছুতে অংশীদারিত্ব থাকা, 
যদিও সেটি অস্থাবর সম্পত্তি হয়। 


জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
নে রা ৭ রে ডি টান, ্ঁ 
৬ ০০ 4581 ৩০690 2 পু ৩৬ 0৫ ও জি গড পুত ঞ। এক ক ৫৯৮ ০ 


দক 9& ১ 


[১৫৩১] সহীহ বুখারী, হা/২৩০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০১। 
১৫৩২] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯। 


৭৯৪ 


যে সম্পত্তির ভাগ করা হয়নি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে শুফআ এর 
অধিকার প্রদান করেছেন । আর যখন সীমানা নিরধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভিন্ন করা হয়, 
তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।[১৩৩] 

কোন কিছুর শুফআ করা মানে হলো, অন্য কিছুর সাথে সেটিকে যুক্ত করা । শুফআকে এই 
নামে নামকরণ করার কারণ হলো, যেহেতু এখানে একজনের অংশকে আরেকজনের অংশের 
সাথে যুক্ত করা হয়। সেটি হলো, কোন ঘর বা জমিনের কোন এক অংশীদার যদি অন্য 
অংশীদার ছাড়া ভিন্ন কোন মানুষের কাছে তার অংশ বিক্রি করে, তাহলে সে যেই পরিমাণ 
অংশ বিক্রি করলো, ততটুকু অন্য অংশীদাররা নিতে পারবে । 


১94্। ৬০? হলো যখন অংশ ভাগ হয়ে যাবে এবং সীমানা নিধাঁরিত হয়ে যাবে । 


$%॥ ৬৪৮ অংশগ্ুলোর মাঝে রাস্তা পৃথক করা হবে এবং তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। 


২. ডউেভয়ের শরীকানাধীন সম্পদ) বন্টন হলে শুফআ বাতিল হয়ে যায়। 
এর দলীল হলো পূর্বে বণ্ণিত জাবির (রা) এর হাদীস। 


৩. (উভয়ের শরীকানাধীন সম্পদের) অংশীদারের জন্য অপর অংশীদারের অনুমতি না নিয়ে 
তাবিক্রি করা বৈধ নয়। 


জাবির ইবনু আবিল্লাহ (রা) হতে বণ্ণিতি। তিনি বলেন, 


ওঁ ভ উ ৬৪3 ৮৩ ঈ জি | ৬ (ও এ শন পুত এও ক ০০ ৬৪ 

এ ৬০55 838 09656 195 4/ ৬ ৯ এ গিড উড এ ও১% 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব শরিকী বিষয়ে শুফআর পক্ষে হুকুম 
দিয়েছেন, তা হলো যা এখনো ভাগ করা হয়নি- জমি হোক বা বাগান । আপন শরীককে না 
জানিয়ে তা বিক্রি করা বৈধ নয়। সে (অন্য শরীক) ইচ্ছে করলে রাখবে আর ইচ্ছে করলে 
ছেড়ে দিবে । যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করে তাহলে সে শরীকই তা 
পাওয়ার অধিকতর হকদার |1১৫৩৪] 


[১৫৩৩] সহীহ বুখারী, হা/২২১৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৮। 
[১৫৩৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৮। 


৭৯৫ 


095 ৮৫৮ এই শব্দগুলোর “র' বর্ণে যবর আর 'বা" বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। ৫ হলো 


ঘর, বাসস্থান এবং সাধারন জমি । এর মূল অর্থ হলো, সেই বাসস্থান, যেখানে তারা অবস্থান 
করে। 


39 এর স্ত্রীবাচক শব্দ হলো ৪৫১11 | আবার বলা হয়ে থাকে যে, ৪৫)]| একবচন। আর 
এর বহুবচন যেটি হলো ইসমে জিনস, তা হলো 053 । 


৮এ। মানে হলো বাগান। 


৪. আর দেরী করার দ্বারা শুফআ বাতিল হয় না। 


কেননা শুফআ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগ্তলো সাধারণ । সেখানে তাড়াতাড়ি করতে হবে এমন 
কোন শর্ত নেই, যা আকড়ে ধরার উপযুক্ত । যারা জানে তাদের কাছে বিষয়টি গোপন নয়। 


৪১৬] ৪০ ক 
সপ্তম অধ্যায়: ইজারা বা ভাড়া দেয়া 


১. ইজারা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


€ 515৩2 ৩০ এ 
অতঃপর যদি তারা স্ত্রীরা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে 
পারিশ্রমিক দিবে সুরা আত তালাক: ৬)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

€ পা ৬১] ০257৩ এ ৬! চিজ এডি ১৩০৬ 
নারীদ্ধয়ের একজন বলল, হে আমার পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ সে 
ব্যক্তি আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে, কারণ সে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (সূরা আল কাসাস 
২৮:২৬) । 


৭৯৬ 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 


05852258855 25 ভুত 25 67 

ভাট ডি 4১80882868 222. 203২) 
নানার তেল লাতিন 
এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইল। কিন্তু তারা তাদের 
মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো । অতঃপর সেখানে তারা এক প্রাচীর দেখতে পেল, 
যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন সে সেটাকে সুদৃঢ় করে দিল । মুসা বললেন, আপনি 
তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন (সুরা আল কাহাফ: ৭৭)। 


আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
2 
2 ০১ )৩৫০১ ০ 58 96 ০ ১] এা ও ৬৯ ৩৫ ৩ ও ৬ ১৯০ কি 
১44 ৯০৮ 9৮ ত্য ৩6 20 8406 ৬ ৬ ১৩ ৬৫০ ০ 
(হিজরতের সময়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রো) বনূদ দীল 
ও বনু আব্দ ইবনু আদী গোত্রের একজন অত্যন্ত সচেতন ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক শ্রমিক 
নিয়োগ করেন। এ লোকটি আস ইবনু ওয়াইল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল আর 
সে কুরাইশী কাফিরদের ধর্মবিলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ও আবু বাকর (রা)) তার উপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সওয়ারী তাকে দিয়ে দিলেন এবং 
তিন রাত পর এগুলো সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসতে বলেন । সে তিন রাত পর সকালে 
তাদের সওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলো। তারপর তাঁরা দু'জন রওয়ানা করলেন। 
তাঁদের সঙ্গে আমির ইবনু ফুহাইয়া ও দীল গোত্রের পথপ্রদর্শক সে ব্যক্তিটিও ছিল। সে 
তাঁদেরকে (সাগরের) উপকূলের পথ ধরে নিয়ে গেল এই হাদীসটি সহীহ |১৩৫] 
২. শারঈ কোন বাধা নেই এমন প্রতিটি কাজে ইজারা জায়েয । 
কেননা এই বিষয়ের বর্ণিত দলীলগুলো সাধারণ । সেই দলীলগ্ুলো হলো, 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


25059 25006 6 ৮০৪ অন 2:45 জেটি জপ ৬ বট ওল 3 আ॥ ওক এ 


[১৫৩৫] সহীহ বুখারী, হা/২২৬৩। 


৭৯৭ 


আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নাবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর 
সাহাবীগণ বললেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে 
মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম |[১৫৩৬ 
সুওয়াইদ ইবনু কায়িস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এক পি পুতি তি এ টান 6212 2 05 ৪০6 ৫65৩ 21 তি ৩৮ 
উঠি 30:25 পু ঞ একি ও ৯০ হু ৫৬6 ০৯৭ ৩ 8252 4৩ 0৮০4 
আমি এবং মাখরাফাহ আল-আবদী "হাজার" নামক স্থান থেকে ব্যবসায়ের জন্য কাপড় কিনে 
আনি। অতঃপর আমরা তা মক্কায় নিয়ে আসি। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হেটে আমাদের কাছে আসলেন । তিনি আমাদের সাথে একটি পাজামার দর 
করলেন । তারপর আমরা সেটি তাঁর কাছে বিক্রি করলাম । এ সময় এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে (জিনিসপত্র) ওজন করে দিচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, ওজন করো এবং একটু 
বেশি দাও । এই হাদীসটি সহীহ |[১৫৩৭] 


% হলো কাপড় । আর 7 হলো বাহরাইনের অতিপরিচিত একটি শহর। 

৩. যদি কর্মাচারীর মজুরী নিদিষ্ট করা না হয়, তাহলে এমন কাজ যারা করে তাদের মতের 
মাধ্যমে মজুর বা কর্মচারী তার কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিকের হকদার হবে । 

এর পক্ষে দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত সুওয়াইদ ইবনু কায়িস রো) এর সহীহ হাদীসটি । 


৪. মুয়াযিনের মজুরী নেয়া নিষেধ। 


উসমান ইবনু আবুল আস (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বললেন, 


2২765 
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হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিয়োগ করুন । তিনি বলেন, যাও, 
তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হলো । তবে দুবল মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং 
এমন একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করবে যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে 
না। এই হাদীসটি সহীহ ॥1১৫৩৮1 


৮০ % মা 2 প্‌ 
1 451১1 ০৩২ 


[১৫৩৬] সহীহ বুখারী, হা/২২৬২। 
[১৫৩৭] আবু দাউদ, হা/৩৩৩৬, তিরমিযী, হা/১৩০৫, নাসাঈ, হা/৪৫৯২, ইবনে মাজাহ, হা/২২২০। 


[১৫৩৮] আবু দাউদ, হা/৫৩১, তিরমিযী, হা/২০৯, নাসাঈ, হা/৬৭২, ইবনে মাজাহ, হা/৭১৪। আযানের 
বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ । তিরমিযী হা/২০৯। সুতরাং মুয়াযযিনকে মাসজিদের খাদেম 


৭৯৮ 


€. গেম, যব) পেষার বিনিময়ে সেখান থেকে গ্রহণ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। 
আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১৬ ১০৪ ৬৪ ১৯ ৩০৫ ৬ পি পি এও ঞ। 4১ ৩৫ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর পাল দেয়ার বাবদ বিনিময় নিতে এবং (গম, 


যব ইত্যাদি) পেষার বিনিময়ে সেখান থেকে একটি অংশ নিতে নিষেধ করেছেন। এই 
হাদীসটি সহীহ |১৫৩৯। 


১৬4৮। ৯ হলো (গম, যব ইত্যাদি) পিষে সেখান থেকে একটি অংশ নেয়া। 

৬. কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মজুর নিয়োগ করা যাবে (যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক 
দেয়ার জন্য বিনিময় দেয়া)। 

ইবনু আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ ৩৮৩ ০৪ এত 8 এ জি এও লি সত ও এত উল ড 2 ও 
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ঞ এ পুত তা 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের একটি দল একটি কুয়ার পার্শ্ববর্তী 
বাসিন্দাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন । কুপের পাশে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল সাপে কাটা 
এক ব্যক্তি কিংবা তিনি বলেছেন, দশিত এক ব্যক্তি। তখন কূপের কাছে বসবাসকারীদের 
একজন এসে তাদের বলল, আপনাদের মধ্যে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছেন? কূপ 
এলাকায় একজন সাপ বা বিচ্ছু দংশিত লোক আছে। তখন সাহাবীগণের মধ্যে একজন 
সেখানে গেলেন। এরপর কিছু ছাগল দানের বিনিময়ে তিনি সূরা আল ফাতিহা পড়লেন। 
ফলে লোকটির রোগ সেরে গেল। এরপর তিনি ছাগলগ্ুলো নিয়ে তাঁর সাথীদের নিকট 
আসলেন, কিন্তু তাঁরা কাজটি পছন্দ করলেন না । তাঁরা বললেন, আপনি আল্লাহর কিতাবের 
জন্য পারিশ্রমিক নিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 
তিনি আল্লাহর কিতাবের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


বাহিয়্যা, আলী ইবনে মুখতার আর রমলী। 


[১৫৩৯] মুশকিলুল আসার, ১/৩০৭, দারাকুত্বনী, হা/১৯৫, বাইহাকী, ৫/৩৩৯। 


৭৯৯ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাকো, 
তন্মধ্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশি হক রয়েছে আল্লাহর কিতাবের । এই 


হাদীসটি সহীহ |1১৪০] 
৭. কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মজুরী নেয়া জায়েয নয়। 
উবাই বিন কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


(৫১৩১১: পনি এড ঞ। এতে | ০5৮] ৩0৩ ৩০৫৩ ০৩ এ কাত ১ ৬ 
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আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলে সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি তা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি এটি 
গ্রহণ করলে (জানবে যে,) তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক গ্রহণ করেছো । অতএব আমি তা 
ফেরত দিলাম । এই হাদীসটি সহীহ ।1১৫৯১] 


৮" নিদিষ্ট মেয়াদ এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোন কিছুকে ভাড়া দেয়া জায়েয। 

রাফি ইবনু খাদিজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

ট রঃ 25 89 ৫ ০১২১ 8 855 ৫ ৩ ৬৪ ৩৮) ৪৩ (৫: ০১8৮ )৮০৭ি। রাত 
৫৫ 2 ওঠা রি ০৩০০১ ৫০ 60৫ ০১৪ 

মদীনাবাসীদের মধ্যে ফসলের জমি আমাদের বেশি ছিল । আমাদের মধ্যে কেউ তার জমি 

ইজারা দিত এবং বলত, জমির এ অংশ আমার আর এ অংশ তোমার । কখনো এক অংশে 

ফসল হতো আর অন্য অংশে হতো না। ফলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন । কিন্তু তিনি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ইজারা 

দিতে আমাদেরকে নিষেধ করেননি |1১৫৯২] 


[১৫৪০] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৭। 


[১৫৪১] ইবনে মাজাহ, হা/২১৫৮, বাইহাকী, ৬/১২৫-১২৬। অধিকাংশ আলেম কুরআন শিক্ষার বিনিময় 
গ্রহণ করা হালাল বলেছেন । সহীহ বুখারী হা/৫৭৩৭। 


[১৫৪২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৪৭। 


৮০০ 


৯. নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া জায়েয । 

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

একি | 495 049 পর উঠ গে ৩০ ৩৮৪ পর প্র ইউ এতে 48055 ৯৬৪ এ 2৫ 
(৩০5 36 ৬০ চঁ ৮৫5 তা ঘ ৬৩৫ ৬৫ কডি পু ঞ 

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে জমি বর্গায় নিতাম এবং প্রাপ্য 

হিসেবে শস্য মাড়াই করার পর শিষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো তা এবং এ ধরনের সামান্য 

কিছু ভাগ পেতাম । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার জমি আছে 

সে সেটা আবাদ করুক অথবা তার অপর ভাইকে দিয়ে আবাদ করাক অন্যথায় সে নিজেই 

ধরে রাখুক ।1১৫৪৩] 


৩৮ হলো শব্য মাড়াই করার পরে শিষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই অংশ । আবার এই 
শব্দকে কৃফ বর্ণে পেশ দিয়ে 9০৫ এভাবেও পড়া হয়। আর এটিই ৩১১০ থেকে বেশি 
প্রসিদ্ধ । সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে জমির মালিকেরা ইজারায় জমি চাষ 
করতে দিত এ শস্যের বিনিময়ে, যা নালার আশে পাশে জন্মাত। এরপর তারা রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে কোন কোন জমির ব্যাপারে 
বিচারপ্রার্থী হয়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এভাবে জমি 
ইজারাতে দিতে নিষেধ করেন এবং বললেন, তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা 
দাও। বিভিন্ন সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি হাসান ।1১৪] 


১০. ভাড়া দেয়া জিনিস যে ব্যক্তি নষ্ট করবে অথবা ধ্বংস করবে, সেই তার জামিনদার হবে। 


আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ৬০ %4$ ০৮ £2 টি 3$ এট ৬ চিকিৎসা 


[১৫৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৬। 
[১৫৪৪] আবূ দাউদ, হা/৩৩৯১, নাসাঈ, হা/৩৮৯৪। 


৮০১ 


সম্পর্কে না জেনে যে ব্যক্তি চিকিৎসা করবে, তাতে সে ব্যক্তিই জামিনদার হবে । এই 
হাদীসটি হাসান ।১%৫1 

১১. যে ব্যক্তি মজুরের মজুরী দেয় না তার পাপ। 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তন 805 পি 019 66 ৩ 053%ি ও এপ তি ভা ডে 95০০5 ৪8১৮ 4৩ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো । এক 
ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে । আরেক ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন মানুষকে 
বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে 
পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না। এই হাদীসটি সহীহ ।1১৫৪৬] 


(১৪)৫১ ০৬০ ১০৬] ০৪ 


অষ্টম অধ্যায়: অনাবাদী জমির আবাদ করা এবং ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার পক্ষ থেকে কারো 
জন্য) জমি বরাদ্ধ করা । 


১. যে ব্যক্তি মৃত জমির আবাদ করবে, সেই জমি তারই মালিকানায় থাকবে। 
আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৬9৯০৭ ৬ জা জি 


যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায় নয়, তাহলে সে ব্যক্তিই 
(মালিক হওয়ার) বেশি হকদার |1১৫৪৭1 অর্থাৎ অন্যের চেয়ে সেই ব্যক্তিই সেই জমির বেশি 
হকদার । জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


তির 
[১৫৪৫] আবু দাউদ, হা/৪৫৮৬, নাসাঈ, হা/৪৮৩০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৬৬। 


[১৫৪৬] সহীহ বুখারী, হা/২২২৭। 
[১৫৪৭] সহীহ বুখারী, হা/২৩৩৫। 


৮০২ 


যে ব্যক্তি কোন মৃত জমির আবাদ করে, সেটি তার বলেই গণ্য হবে। এই হাদীসটি 
সহীহ |1১৫৪৮] 

২. ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার জন্য (কোন মৃত জমির কিছু অংশ) এমন ব্যক্তির জন্য বরাদ্ধ করা 
জায়েয, যার জন্য বরাদ্ধ করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। 

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


এট এ নিও পি ঞ। এলি ও 4১5 জী 2 ০০০ ৬৫ এ ৪ ৬ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়র (রা)-কে একখন্ড জমি দিয়েছিলেন । আমি 
সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম |/১৯] 


০: ভাষাবিদগণ বলেছেন, £এ০টঁ বলা হয় যখন কাউকে জমিনের কোন একটি অংশ দেয়া 
হয় । একে »০০ বলা হয়, কারণ এটি হলো জমিন হতে একটি অংশ নেয়া । 
আবইয়ায ইবনে হাম্মাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
খে ই 6 ভস :020 8 ৫৬ ০50 2565৩ পতি প্রত ঞ। এজি ০৮০ এ ও ধা 
২5 68:৫6 এও 5 2 এ এ ও জার্গ ০৯৭০ ৩৫ এ ৩৩ এ ওঃ 
0431 ১8028 ঠ2 ৫85 ৫.৩ অর প5 ৫6 এমা ৩১ এক ভু হা্িি ৫৪ 
তিনি নিজ অংশের প্রতিনিধি হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে 
তাদেরকে লবণ খনি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন । তিনি তাকে সেটা দান করেন। তিনি 
চলে যাওয়ার সময় মজলিসের এক লোক বললেন, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, তাকে কি 
কোন অংশ প্রদান করলেন? আপনি বর্ণার অফুরন্ত পানি (প্রচুর লবণ) তাকে প্রদান 
করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তার 
নিকট হতে ফিরিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আবইয়াদ) আরাক' গাছের বেড়া 
দেয়ার জন্য আবইয়াদ রো) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বললেন। তিনি 
বলেন, তিনি বললেন, যাতে সেখানে ক্ষুরের পদচারণা না হয়। ইবনুল মুতাওয়াঞ্কিল বলেন, 
ক্ষুর বলতে উটের পায়ের ক্ষুর বুঝানো হয়েছে ।[১৫৫০] 


১৫৪৮] তিরমিযী, হা/১৩৭৯, নাসাঈ, হা/৩১২৯। 
[১৫৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৫২২৪, সহীহ মুসলিম, হা/২১৮২। 
[১৫৫০] আবু দাউদ, হা/৩০৬৪, তিরমিযী, হা/১৩৮০, ইবনে মাজাহ, হা/২৪৭৫। 


৮০৩ 


১এ]। শব্দটি “আইন' বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়। এর অর্থ হলো যেই পানির কোন শেষ নেই। 
যেমন ঝর্ণরি পানি এবং কুপের পানি। 


25/211 0০৬ | 
নবম অধ্যায়: অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা । 


১. অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


2 
2 
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রর র্যা 

আনে এবং সৎকাজ করে তারা করে না, আর তারা সংখ্যায় অল্প (সূরা সাদ: ২৪)। 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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টিনার রোযা জারজ 

হয়, আর তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ 

পাবে। তাদের সংখ্যা এর বেশি হলে তিন ভাগের এক ভাগে তারা সবাই সমানভাবে 

অংশীদার হবে (সূরা আন নিসা: ১২)। 

২. মানুষজন পানি, আগুন ও ঘাসে সমানভাবে অংশীদার । 

আবূ খিদাশ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক 

চাদ ড777 মিনির 


৮০৪ 


আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিনবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি । আমি 
তাকে বলতে শুনেছি, মুসলিমরা তিনটি জিনিসে সমানভাবে অংশীদার । সেগুলো হলো, পানি, 


ঘাস ও আগ্তন। এই হাদীসটি সহীহ |১৫৫১] 


১৫ হলো কোন মৃত জমিতে উৎপন্ন হওয়া ঘাস বা তৃণলতা যেগুলোতে মানুষজন তাদের 
পশু চরায়। এগ্ডলোতে কারো জন্য নিদিষ্ট করে নেয়া এবং অন্যদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। 
পক্ষান্তরে যদি কারো মালিকানাধীন জমিতে এই ঘাস বা তৃণলতা উৎপন্ন হয়, তাহলে 
সেগুলো সেই জমির মালিকেরই । তার অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য সেগুলোতে শরীক হওয়া 
যাবে না। 


৩. পানির হকদারদের মধ্যে পানি বন্টনের বর্ণনা । 


উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) তার কাছে বণনা 
করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, 


0৯4 ৫ 3855 3) ৫ 06 ৫5 প্র একি উট এ 2 (০৬ ৩০৬ 2 ১ 5৫ 
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জনৈক আনসারী রাভিনা ভি দানা 
সঙ্গে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করলো, যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সেচ দিতো । 
আনসারী ব্যক্তিটি বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর 
(রা) তা দিতে অস্বীকার করেন। তারপর তারা দুই জনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যুবাইর (রা)-কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার জমিনে (প্রথমে) সেচ দিয়ে নাও। এরপর 
তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও । এতে আনসারী ব্যক্তিটি অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে 
তো আপনার ফুফাতো ভাই । এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় 
অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সেচ 
দাও, এরপর পানি আটকিয়ে রাখো, যাতে তা বাঁধ পযন্ত পৌঁছে। যুবাইর (রা) বললেন, 
আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাধিল হয়েছে, “তোমার 


[১৫৫১] আবূ দাউদ, হা/৩৪৭৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৭৬৪। 


৮০৫ 


প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পযন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদের 

বিচার ভার আপনার ওপর না দেয়, তারপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন 

দ্বিধা না থাকে এবং তারা তা পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়' (সূরা আন নিসা: ৬৫) ।১৫২] 

8. ঘাস উৎপন্ন বন্ধ করার জন্য অতিরিক্ত পানিতে বাধা দেয়া জায়েয নয়। 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

অতিরিক্ত ঘাসে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি ধরে রাখবে না ।১৫৫৩] 

৫. ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার জন্য মুসলিমদের পশুগুলো চরানোর উদ্দেশ্যে কিছু জায়গা সংরক্ষণ 

করা বৈধ। 

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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সা'ৰ ইবনে জাসসামাহ (রো) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, চারণভুমি সংরক্ষিত করা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই। তিনি (রাবী) বলেন, আমাদের নিকট এই বর্ণনাও 


পৌঁছেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকী“র চারণভুমি (নিজের জন্য) 
সংরক্ষিত করেছিলেন, আর উমার (রো) সারাফ ও রাবাধার চারণভুমি সংরক্ষণ 


করেছিলেন |1১৫৫৪] 


১৫ শব্দটি “শীন* ও “র' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। শারাফ এবং রাবাযাহ হলো মক্কা ও 
মদীনার মধ্যবর্তী দুইটি জায়গা । 


[১৫৫২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৫৭ | 
[১৫৫৩] সহীহ বুখারী, হা/২৩৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৬। 
[১৫৫৪] সহীহ বুখারী, হা/২৩৭০। 


৮০৬ 


৬. নগদ অর্থে এবং ব্যবসাতে অংশীদারিত্ব জায়েয । 

আবুল মিনহাল (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৫৬:54 ০ ৪১৬ ৩ চা ০০৪৩ এ 1 £5 এ ৬৬০ এ ৬০ 
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আমি এবং আমার এক অংশীদার একবার কিছু মুদ্রা নগদে ও বাকীতে বিনিময় করেছিলাম । 
এরপর বারা” ইবনে আযিব রো) আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে (সে সম্পকে) জিজ্ঞেস 
করলাম । তিনি বললেন, আমি এবং আমার অংশীদার যায়দ ইবনে আরকাম (রা) এরূপ 
করেছিলাম । পরে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় 
তিনি বললেন, নগদে যা বিনিময় করেছো, তা বহাল রাখো, আর বাকীতে যা বিনিময় 
করেছো, তা ফিরিয়ে নাও |1১৫৫৫ 


৭. আর মুদ্বারাবা (সেটি হলো, দুই জনের মাঝে এই চুক্তিতে যৌথ ব্যবসা যে, একজন অর্থ 
দিবে আর আরেকজন কাজ করবে, আর তাদের নিধারণ করা চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ 
ভাগ হবে) ধরনের ব্যবসা জায়েয, যতক্ষণ হালাল নয় এমন কিছু তাতে অন্তর্ভুক্ত না হয়। 


ইবনে হাযম (রহি) বলেন, আমাদের জানা মতে, ফিকহের অধ্যায়গুলোর মাঝে এমন কোন 
অধ্যায় নেই, যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহতে কোন আসল বা মূল নেই আলহামদুলিল্লাহ । 
তবে কিরায বা মুদ্বারাবা ছাড়া। কেননা আমরা একেবারেই এর কোন আসল পাইনি । বরং 
এর পক্ষে শুধু সহীহ ইজমা রয়েছে । আর যেই বিষয়টি এটিকে নিশ্চিত করে তাহলো, নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমনটি করা হতো আর তিনি তা জানতেন এবং তিনি 
সেটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি এমনটি না হতো, তাহলে এটি জায়েয হতো না 1১৫৫৬ 


শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি) তার অনুসরণ করে বলেন, এতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। 
সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, (হোরাম হওয়ার) নিদিষ্ট দলীল ছাড়া 
মুয়ামালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো তা হালাল। কিন্তু ইবাদতের বিষয়টি এর 
বিপরীত । কেননা (হালাল হওয়ার) নিদিষ্ঠ দলীল ছাড়া ইবাদতের ক্ষেত্রে আসল হলো তা 
নিষিদ্ধ হওয়া, যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহি) বিস্তারিতভাবে বণনা 
করেছেন । আর কিরায বা মুদ্বারাবা হলো প্রথম প্রকারের অন্তভুক্তি যেমনটি বাহ্যতই বুঝা 
যায়। এছাড়াও কুরআনে পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা জায়েয হওয়ার বিষয়ে দলীল 


[১৫৫৫] সহীহ বুখারী, হা/২৪৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৯। 
[১৫৫৬] মারাতিবুল ইজমা, ৯১ পৃষ্ঠা । 


৮০৭ 


এসেছে যেটি কিরাযকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনটি কারো কাছেই গোপন নয় । এই সবগ্তলোই 
মুদ্বারাবা জায়েয হওয়া এবং এর পক্ষে ইজমার সমর্থনে দলীল হিসেবে যথেষ্ট 1১৫৫৭ 


৮. রাস্তার প্রশস্ততা সম্পর্কে যখন শরীকদের মাঝে মতানৈক্য হবে, তখন সেই রাস্তা হবে 
সাত হাত। 
আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

6১৮ ৪0131253419 এও এআ ৬০ ৪1 ৪০ 
যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করলো, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাত হাত জমি রাস্তার জন্য নির্ধরিণ করার ফায়ছালা দেন ।1১৫৫৮] 
৯. কোন প্রতিবেশীর জন্য তার অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালে খুঁটি পুততে বাধা দেয়া নিষেধ। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
905৩4 ৬৪ যি 45 802 গা ০৪ তি বাত ও চট ৮ এ ঠক 3৩ উ 3 
কোন প্রতিবেশী যেন তার অপর প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। 
তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের কী হলো যে, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস 
হতে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম, আমি সর্বদাই তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে 
থাকবো ।1৫৯. 
১০. শরীকদের মাঝে ক্ষতি করাও যাবে না, আবার নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও যাবে 
না। 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
25 ৪৬৪৩ 30৭1 এ ৮৫৫51015 ০) ৬৬ এড এ ০৪৪ 0045 55 ১00০ ২ 


| €১ 


[১৫৫৭] আলবানী, ইরওয়া, ৫/২৯৪। 
[১৫৫৮] সহীহ বুখারী, হা/২৪৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৩। 
[১৫৫৯] সহীহ বুখারী, হা/২৪৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৯। 


৮০৮ 


শরীকদের মাঝে ক্ষতি করাও যাবে না, আবার নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও যাবে না। 
আর কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি পুঁততে পারবে । আর যখন তোমরা রাস্তার 
ব্যাপারে সন্দেহ কর, তখন তাকে সাত হাত নির্ধারণ করো । এই হাদীসটি সহীহ লি 


গয়রিহী 1১৫৬০] 


০৯০ /৯৩ সত। 
দশম অধ্যায়: বন্ধক সম্পর্কে । 


১. বন্ধক শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


২5৫ ১৯ 3698 095  ৫ ৩ 
আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা জিনিস নিজের 
দখলে রাখবে (সূরা আল বাকারা: ২৮৩)। আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
১55 ৩৬৮ ৪১৬ ৬ ৪০ ৪৩ এ এআ ০০ ৩ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইয়াহুদী হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন 
এবং তার কাছে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন । এই হাদীসটি সহীহ ।[১৬১] 


২. বন্ধক রাখা জিনিস দিয়ে উপকৃত হওয়া যাবে । যদি পশু হয় তাহলে তাতে আরোহণ 
করা যাবে আর গবাদিপশু হলে তার দুধ দোহন করাও যাবে । (এটি তখনই যাবে, যদি 
বন্ধক রাখা জিনিসের পিছনে খরচ করা লাগে)। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
৩৫% ভগ! ৬০৫ ০6৯8 55191 459 7৫ 001 ৩49 658৮ ০4191 285 ৩৫9 ৩৯ 


১৫৬০] মুজামুল কাবীর, হা/১১৮০৬, মুসনাদে আহমাদ, ১/৩১৩। 
[১৫৬১] সহীহ বুখারী, হা/২৫১৩, সহীহ মুসলিম , হা/১৬০৩। 


৮০৯ 


বাহনের পশু বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে তাতে আরোহণ করা যাবে । অনুরূপভাবে 
দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে দুধ পান করা যাবে । আর আরোহণকারী 


এবং দুধ পানকারীকেই খরচ বহন করতে হবে 1১৫৬২ 


১০] ০১১1/৯৪ ৬১০ কজ। 
একাদশ অধ্যায়: কোন বস্তু আমানত রাখা এবং ধার দেয়া 


১. আমানতের সংজ্ঞা। 
2০২১ শব্দটি থেকে গৃহীত হয়েছে, যার অর্থ হলো কোন কিছু ফেলে রাখা । কোন কিছু 


হিফাযত করার জন্য কোন মানুষের পক্ষ থেকে অন্যের নিকটে তা ফেলে রাখাকে 2২১) 
(ওয়াদীয়াহ) বলা হয় । কেননা সেই জিনিসটি যার কাছে আমানত রাখা হয় তার কাছে সেটি 
ফেলে রাখা হয়। 

২. আমানতের বিধান। 


কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের নিকটে কোন কিছু আমানত হিসেবে রাখতে চায়, 
তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলো তা গ্রহণ করা, যদি সে নিজের ব্যাপারে জানে যে, 
সে সেটির হিফাযত করতে পারবে । কেননা এই আমানত গ্রহণ করা হলো নেকী ও 
তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার অন্তর্ভূক্ত । 


আর যখন এই আমানত ফিরিয়ে দিতে বলা হবে, তখন যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে 
তার ওপর ফরয হলো তা ফিরিয়ে দেয়া । কেননা আল্লাহ তা“আলা বলেন, 

€৬ তু থা 9 ৩ বা ও 
(সূরা আন নিসা: ৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


এগ প 


&. ০০ 
১853 4) ও এ 9 ৩3 ১5 ৮55০০4-8 ও ০2৬৯ 


[১৫৬২] সহীহ বুখারী, হা/২৫১২। 


৮১০ 


অতঃপর তোমাদের একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করলে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে 

যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে (সুরা আল 

বাকারা: ২৮৫)। 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

৫৬ ৩% ৩৮ উঠ এ 55 ও এন এ 

তোমার কাছে কেউ আমানত রাখলে তা তাকে ফেরত দাও । যে ব্যক্তি তোমার সাথে 

খিয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খিয়ানত করো না। এই হাদীসটি হাসান [১৫৬৩] 

৩. কোন ধরনের অপরাধ ও খিয়ানত ছাড়াই যদি সেই বস্তু নষ্ট হয় তাহলে আমানত 

গ্রহণকারী তার জামিনদার হবে না। 

সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

6 স৮ 5 এ ৫ অপ এ ৪ টি ৩ ও 9৬ 0০5 46 ঞ। এতে ক 88761 
৫9১5 &)৬৩ 

হুনাইনের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লৌহবম্সমূহ ধার 


হিসেবে গ্রহণ করলে সাফওয়ান (রা) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি জোরপূর্বক নিলেন? 
তিনি বললেন, না, বরং ধার হিসেবে, এর কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এই 


হাদীসটি হাসান ।১৬। 


১ শব্দটি ১১ শব্দের জমা কিল্লাহ (এটি হলো জমা তাকসীরের একটি প্রকার। এটি 
সাধারণত তিন থেকে দশ সংখ্যা বুঝায়।) এর অর্থ হলো বর্ম। এটি জমা বা বহুবচন 
হিসেবেও ব্যবহুত হয়। আবার অনেক সংখ্যক বর্ম বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এই হাদীসে 
শব্দটি জমা কিল্লার আকারে ব্যবহৃত হলেও, আসলে এটি অনেক সংখ্যক বর্ম বুঝাতেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। 

৪. আরিয়া বা ধার দেয়ার সংজ্ঞা। 


ফকীহগণ আরিয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, আরিয়া হলো, কোন বিনিময় ছাড়াই কোন মালিকের 
তার মালিকানাধীন কোন কিছুর উপকারীতা ভোগ করার জন্য অন্যকে অনুমতি দেয়া । 


[১৫৬৩] আবু দাউদ, হা/৩৫৩৫, তিরমিযী, হা/১২৬৪। 
১৫৬৪] আবু দাউদ, হা/৩৫৬২। 


৮১১ 
৫. আরিয়ার বিধান। এটি হলো মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
এনএ 2 ৩1৯১৩ 
তোমরা নেককাজ ও তাওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো (সূরা আল মায়িদা ৫: ২)। 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
এ 96 ও ২0 $৩ 5 সর ৩১০ এ & 
আল্লাহ ততক্ষণ কোন বান্দার সাহায্যে থাকবেন যতক্ষণ সে তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে 
রত থাকবে । এই হাদীসটি সহীহ যেটি পৃবেই বর্ণিত হয়েছে ১৭৬৫ 
আর আল্লাহ তাআলা তিরস্কার করে বলেন, 
€ ৩১৪ 5৮559 $ ৩০৮% 5 ওক ৪৩৯০০০৪১০০৪ এস 
যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহ 
সামগ্রী প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে (সুরা আল মাউন: ৫-৭)। 
৬. ধার নেয়া জিনিস ফেরত দেয়া ফরয। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
€ এজ তু। ৬০০১৪ ৬৫৮5 আও 
নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে তোমাদেরকে নিদেশ দিচ্ছেন 
(সুরা আন নিসা: ৫৮)। 
৭. ধার নেয়া জিনিসের জামিনদার হওয়া । 


ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যাহ রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 


০:06 4815% 8 চুঁ 555 পাল এ 455 6 45 45১ ০১৫ (৪৮০ ০৪০) ওএ৫৮1%৫ 
৫3182 0০ 


যখন আমার দূতেরা তোমার নিকট আসবে, তাদেরকে তিরিশটি লৌহবর্ম প্রদান করবে । 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি ক্ষতিপূরণ শর্তে ধার দেয়া 


[১৫৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯, তিরমিযী, হা/১৯৩০। 


৮১২ 


নাকি ফেরত দেয়ার শর্তে ধার? তিনি বললেন, বরং ফেরত দেয়ার শর্তে । এই হাদীসটি 
হাসান |1১৫৬৬] 
৮. প্রয়োজনীয় গ্রহসামগ্রী যেমন বালতি, হাড়ি পাতিল দিতে বাধা দেয়া জায়েয নয়। 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসইদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

১39 2 5৪ ৪০5 পক ঞ। পক ও ৩১০ আক রড ৩৯ এ উ্ 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বালতি, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি 
ছোট-খাটো বস্তু ধারে আদান-প্রদান করাকে "মাউন” গণ্য করতাম। এই হাদীসটি 
হাসান ।1১৫৬৭] 
৯. যেগুলোতে বাধা দেয়া জায়েয নয় সেগুলোর কিছু উদাহরণ হলো, আরিয়া বা ধার দেয়া, 
পশ্ততে পাল দেয়া, যে ব্যক্তির প্রয়োজন তাকে পশুর দুধ দোহন করতে দেয়া এবং আল্লাহর 
পথে এই পশুর পিঠে অপর লোকদেরকে (জিহাদের জন্য) আরোহণ করতে দেয়া, এগ্তলোতে 
বাধা দেয়া জায়েয নয়। 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১খ্ি। ৩০৩ 4 16 65 কও চি ৫ এক ৩৫৮ 5১% ও পভ ও ০৪ 3 4৮1 ৮৮৩৩০ 
৩5 41 05৮5 ৫2196 4১১81 5৮৫6 35 আর ১৬ ও এপ 128 ১5) ৩০৩ ০৫ 29 
৫ ১৪০ ও ডি এ গে এত 455 ০6৮৮ ৭05 ৮৩5 9৬ ৪০০১১ :48 2 
উট, গরু ও ছাগলের যে মালিক সেগুলোর হক যোকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের 
দিন সেগুলো নিয়ে এসে তাকে এক সমতল ময়দানে ফেলে শিং মারতে থাকবে এবং পা 
দিয়ে মারতে থাকবে আর এগুলোর কোন একটিরও শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না । আমরা 
বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সেগুলোর হক কী? তিনি বললেন, এর বীর্য দেয়া, পানির কাছে 
বসে দুধ দোহন করা, তার পানির বালতি ধার দেয়া, আর প্রয়োজনের জন্য উট চাইলে তাও 
ধার দেয়া এবং আল্লাহর পথে এর পিঠে অপর লোকদেরকে (জিহাদের জন্য) আরোহণ 
করতে দেয়া |1১৬৮] 


১৫৬৬] আবু দাউদ, হা/৩৫৬৬, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২২। 
১৫৬৭] আবূ দাউদ, হা/১৬৫৭। 
১৫৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৮। 


৮১৩ 


০০৪ ০৬০ 3 ৪] 
দ্বাদশ অধ্যায়: জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা 


১. ০৮ এর সংজ্ঞা: এটি হলো বাড়াবাড়ি বা সীমালজ্বন করে অন্যের সম্পদ নেয়া । 


২. জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা হারাম হওয়া সম্পর্কে দলীলসমূহ। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


€৮এ লি সি ২9০ একা তি 
হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না (সূরা আন নিসা: 
২৯)। 
আবু বাকরাহ রো) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
52896 ও 45 ডে ও এ ৩ সি রি টকা 5 ৩ 
তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য 


হারাম । যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মযাদা 
সম্পন্ন |1১৬৯] 


৩. জবরদখলকারী তার মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ থেকে যা নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া তার 
জন্য ফরয। 


আবূ হুমাইদ আস সাঈদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৩১০ এর ই (৩ ১ 056 ৩৩ এট ৩ জঞ% 2৪ সাজ 6 ডেট ঠক এ 
১240 ০৮ 82 


কোন লোক তার ভাইয়ের সন্তুষ্টি ছাড়া তার লাঠি (সামান্য বন্ত) গ্রহণ করাও বৈধ হবে না। 
রাবী বলেন, এক মুসলিমের জন্য আরেক মুসলিমের সম্পদ নেয়া আল্লাহ তা“আলা তীব্রভাবে 


[১৫৬৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৯। 


৮১৪ 


হারাম করেছেন বলেই এমনটি বলা হয়েছে। বিভিন্ন সনদের সমন্বয়ে এই হাদীসটি 
সহীহ ১৫৭০] 
৪. যে ব্যক্তি জোরপূর্বক অন্যের জমিতে শস্য বপন করে অথবা বৃক্ষ রোপন করে তার 
বিধান। 
রাফি ইবনে খাদীজ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

5 45 এজ 08 তথ ৩৫৩ টি এ ইউ ০০ 3 6১৬৮ 
যে ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ছাড়া তার জমিতে চাষাবাদ করে সে উৎপাদিত ফসলের কোন 
অংশ পাবে না। তবে সে তার খরচ ফেরত পাবে । সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই 
হাদীসটি সহীহ ।1১৫৭১] 


৫. জোরপূর্বক জমি দখল করা হারাম। 


সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৩৮ 


পে ০ ৩ হও মতি এ ৩০০৩ 205 (রি ৩৪ 
যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক জমিন 
তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে । এই হাদীসটি সহীহ |1১৭২ 
৬. জোরপূর্বক দখল করা জিনিস দিয়ে উপকৃত হওয়া হারাম। 
ইয়ামীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছেন, 
৫ ৩১ কা কে পিএ 6 ২ 
তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোনো জিনিস না নেয়, খেলাচ্ছলেই হোক কিংবা 
বাস্তবিকই হোক । অন্য বর্ণনাতে,1$৬ ৮০ এর পরিবর্তে ।4৯ 39৩৫০ এভাবে আছে। আর 


১৫৭০] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪২৫, বাইহাকী, ৬/১০০, মুশকিলুল আসার ত্বহাবী, ৪/৪১-৪২। 
[১৫৭১] আবু দাউদ, হা/৩৪০৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৪৬৬, তিরমিযী, হা/১৩৬৬। 
[১৫৭২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১০। 


৮১৫ 


কেউ তার কোনো ভাইয়ের লাঠি নিয়ে থাকলে তা যেন ফিরিয়ে দেয়। এই হাদীসটি 

হাসান |1১৫৭৩] 

৭. যে ব্যক্তি সেই জবরদখল করা কোন জিনিস নষ্ট করবে, তাকে অনুরূপ জিনিস দিতে 

হবে অথবা তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

2:০8 ট৬ 65 5520 ০০৫ ৪৪) ৬4০৪ 045 এক এ 9৫055 পি ইউ একি 2 তর 
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একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে ছিলেন । উম্মুল 

মুমিনীনদের অপর একজন খাদিমের মাধ্যমে এক পাত্রে খাবার পাঠালেন । তিনি তার হাতের 

আঘাতে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জোড়া 

লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাথীদেরকে) বললেন, তোমরা খাও । যে পযন্ত তাঁরা 


খাওয়া শেষ না করলেন, সে পযন্ত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাব্রটি ও প্রেরিত 
খাদেমকে আটকিয়ে রাখলেন । তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটি রেখে দিয়ে একটি ভালো পাত্র 


ফেরত দিলেন 1১৫৭৪] 
52 ৬4 অর্থাৎ তিনি তার হাত দিয়ে আঘাত করলেন: অর্থাৎ তিনি হলেন আয়িশা 
€নস্ট)। শুধুমাত্র তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তার নামটি অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। কিন্তু 


এটি গোপন ও সন্দেহপূর্ণনয় যে, সেই স্ত্রী তিনিই ছিলেন । কেননা তার ঘরে থাকতেই নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাদীয়া পাঠানো হয়েছিল । 


৮. যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে সে শহীদ। 

আবূ হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৫15 43 ও 2 ও) ও 9৪ 4525 ৫:48 ৭55 পভ ।। একি ঞ॥ ৩৯০০ ৫ তু গ্ভ 
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জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি কোনো লোক এসে আমার ধন-সম্পদ নিতে 

চায়, তখন আমার করণীয় কী? তিনি বললেন, তুমি তাকে তোমার ধন-সম্পদ দিবে না। 


[১৫৭৩] আবু দাউদ, হা/৫০০৩, তিরমিযী, হা/২২৪৯। 
[১৫৭৪] সহীহ বুখারী, হা/২৪৮১, মুসনাদে আহমাদ, হা/৩/১০৫ । 


৮১৬ 


লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াই করে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তবে তুমিও তার সাথে লড়াই করো । অতঃপর লোকটি বলল, যদি সে আমাকে 
হত্যা করে, তাহলে এই বিষয়ে আপনার মত কী? তিনি বললেন, তাহলে তুমি শহীদ হবে। 
অতঃপর লোকটি বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তখন তিনি বললেন, তাহলে 


সে জাহান্নামী হবে ।1১4৭৫] 


৬৯]। 72৪ ৬] ভএ্র। 
ত্রয়োদশ অধ্যায়: দাস দাসী মুক্ত করা । 


১. দাস দাসী মুক্ত করার সংজ্ঞা। 


শারঈ অর্থে দাস দাসী মুক্ত করা হলো, নিদিষ্ঠ দিক দিয়ে দাসের থেকে মনিবের হক ছেড়ে 
দেয়া, যার মাধ্যমে সেই দাস স্বাধীন মানুষে পরিণত হয়। 


২. দাস দাসী মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
)৫। ৩৫ 281956 ৪৩ 5৯৮ 29 আআ 0454 টে ভর ৬ গর 

বিনিময়ে তার এক একটি অজ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করবেন |1১৫৭৬] 

৩. সবেত্তিম দাস হলো যে তার মনিবের কাছে অধিক প্রিয় । 

আবূ যার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন আমলটি উত্তম? 
তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা । আমি জিজ্ঞেস 


[১৫৭৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০। 
[১৫৭৬] সহীহ বুখারী, হা/২৫১৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৯। 


৮১৭ 


করলাম, কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যে ক্রীতদাসের মূল্য অধিক 
এবং যে ক্রীতদাস তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয় । আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি 
এমনটি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য 
করবে কিংবা বেকারের জন্য কাজ করে দিবে । আমি (আবারও) বললাম, আমি যদি এটিও 
করতে না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা হতে মুক্ত রাখবে ৷ তাহলে এটি 
তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ হতে সাদাকা |1১৭] 

33৭ ৮৫০ বেকারের জন্য কাজ করে দিবে: 31 হলো সেই ব্যক্তি, যার কোন কাজ 
নেই। বলা হয়ে থাকে যে, ০৬১ ৯১1) 3১৯10) এটি তাকেই বলা হয়, যার কোন কাজ 
নেই। 

৪. খেদমত করা বা অনুরূপ কোন শর্তে দাস দাসী মুক্ত করা জায়েয । 

সাফীনাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৩ 5 (9 পুতি» এত 026 নিউ ৩ তু (ডি এড 0 এএদ এ ভা আর 
ডি ৬৫5 ভিড ৬৯ ৩ ০ প্রতি ঞ। একি 20 ৫৯ ০0৩5 তা ০৮৮ ? 99:88 
আমি উম্মু সালামাহ (রা)-এর কৃতদাস ছিলাম । তিনি বললেন, আমি তোমাকে আযাদ 
করবো এ শর্তে যে, যতোদিন তুমি জীবিত থাকবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমত করবে । আমি বললাম, আপনি যদি এ শর্ত আরোপ নাও করতেন, 


তবুও আমি আমার জীবদ্দশা পযন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ 
করতাম না। অতঃপর তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং আমার ওপর সেই শর্ত আরোপ 


করলেন । এই হাদীসটি হাসান [১৫৭৮] 
৫. যে ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়ের মালিক হবে (এখানে আত্মীয় বলতে এমন আত্মীয় 


উদ্দেশ্য, যারা তার মাহরাম, সকল আত্মীয় উদ্দেশ্য নয়), তাহলে মোলিক হওয়ার ফলেই) 
তারা তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। 


সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৫৪ 55 2 ০13 ৩ ৬০৮ 


[১৫৭৭] সহীহ বুখারী, হা/২৫১৮, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪। 
১৫৭৮] আবূ দাউদ, হা/৩৯৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২৫২৬। 


৮১৮ 


যে ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়ের মালিক হবে, তাহলে (মালিক হওয়ার ফলেই) তারা তার 
থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী ।১৫৯ 
৬. যে ব্যক্তি তার দাস বা দাসীকে চড় মারবে, তাহলে তার কাফফারা হলো সেই দাস বা 
দাসীকে মুক্ত করে দেয়া । 
ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

52 4 4০০ সিট শি ৩ 
কোন ব্যক্তি যদি তার কৃতদাসকে চড় মারে অথবা তাকে প্রহার করে, তাহলে এর কাফফারা 
হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া ।১৫৮০ 
৭. যে ব্যক্তি তার দাস বা দাসীর কোন অঙ্গ কেটে ফেলবে তার বিধান। 


আমর ইবনু শআইব রেহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বণনা করেন যে, তার দাদা 
বলেন, 
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একদা একটি লোক চিৎকার করতে করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! এটি অমুকের দাসী । তিনি বললেন, দুর্ভোগি তোমার! কি 
হয়েছে বলো । সে বললো, আমার অনিষ্ট হয়েছে । সে তার মনিবের কোন এক দাসীর প্রতি 
তাকানোর কারণে মনিব সেই লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে লোকটির লিঙ্গ কেটে দিয়েছে। 
তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে 
আসো। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তুমি যাও, এখন থেকে তুমি স্বাধীন। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! কে আমাকে 
সাহায্য করবে? তিনি বললেন, (তোমায় সাহায্য করা) প্রত্যেক মুসলিম বা মুমিনের 
দায়িত্ব ।1১৫৮১. 


[১৫৭৯] আবু দাউদ, হা/৩৯৪৯, তিরমিযী, হা/১৩৬৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৫২৪। 
১৫৮০] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫৭। 
১৫৮১] আবু দাউদ, হা/৪৫১৯, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৮০। 


৮১৯ 


৮. শরীকানাধীন দাসে কেউ যদি তার নিজের শরীকানা মুক্ত করে তাহলে তার বিধান। 
ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
319 পেল %$ এ হল হে তত ৩ 2 ০৫৮ :46 ঠঁ গড ওঁ 9৩ ৬6 ঘর ৩ উপ ৩৭ 
৮৪৪ ৬ ৮ ৬ ১৩৪ 
(শেরীকানা) গোলাম হতে কেউ নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে এবং তার কাছে গোলামের 
ন্যায্য মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকলে সে গোলাম (সম্পূ্ণ) মুক্ত হয়ে যাবে আর সে পরিমাণ অর্থ 
না থাকলে যতটুকু সে মুক্ত করবে ততটুকুই মুক্ত হবে ।1৮২] 
৯. যে ব্যক্তি দাস বা দাসী মুক্ত করবে, ওয়ালা শুধু তারই হবে। 
আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ ৪৯) 84৩ ৫ ৬৫৪ এড ৩ ৬০০ তর (6 এত 2 ৫ ভগ ৪৮ তথ 
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বারীরাহ রো) একবার তার মনিবের সাথে চুক্তি করে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য চাইতে 
আসলেন। তখন পযন্ত তিনি চুক্তিকৃত অর্থ হতে কিছুই আদায় করেননি । আয়িশা (নস্ট) 
তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও । তারা সম্মত হলে এবং ওয়ালা 
আমার জন্য হলে আমি তোমার চুক্তি করা প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করে দিবো । বারীরাহ (রা) 
কথাটি তার মালিকের কাছে পেশ করলেন । কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলো এবং বলল, 
তিনি যদি তোমাকে মুক্ত করে সওয়াব পেতে চান, তবে করতে পারেন । কিন্তু ওয়ালা 
আমাদেরই থাকবে । আয়িশা (৪) বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও । কেননা, যে মুক্ত 
করবে, সেই ওয়ালার অধিকারী হবে । (রাবী) বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম (সোহাবীগণের সামনে) দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কী হলো, এমন সব শর্ত তারা 
আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে ব্যক্তি এমন সব শর্তারোপ করবে, যা আল্লাহর 


[১৫৮২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৯১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০১। 


৮২০ 


কতাবে নেই, তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না; যদিও সে শতবার শর্তারোপ করে । কেননা, 
আল্লাহর দেয়া শর্তই বেশি সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য |[১৫৮৩] 


১০. মুদাব্বার (সেটি হলো এই শর্তে দাস মুক্ত করা যে, মনিব মারা গেলেই সে মুক্ত হয়ে 
যাবে) দাস বানানো জায়েয । ফলে সে তার মালিকের মৃত্যুর মাধ্যমেই মুক্ত হয়ে যাবে। 


জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ ৩ 00 ৩৩ 2৬ ৩6 ৪৫ % নি পুড আ। ক শত ৩৭ 55 ৬6 এ এ ৩ ৩০ ও 
আমাদের কোন একজন তার এক ক্রীতদাসকে মুদাববার (মনিবের মৃত্যুর পর যে ক্রীতদাস 
মুক্ত বলে ঘোষিত হয়) রূপে মুক্ত ঘোষণা করলো । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সেই ক্রীতদাসকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন । জাবির (রো) বলেন, ক্রীতদাসটি 


সে বছরই মারা গিয়েছিল ।1১৫৮৪; তাদবীর হলো, মনিবের পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর পরে দাস 
মুক্ত হওয়ার ঘোষণা । দাসকে এভাবে বলা যে, আমার (মৃত্যুর) পরে তুমি মুক্ত। 


১১. কোন মাল বা সম্পদ পরিশোধের শর্তে দাসের (মালিকের সাথে) চুক্তি করা জায়েয 

আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নূরে বলেন, 

১৩ ১০৮৫০ টি 35 1০65 জি ৩ একতা 9 ওগঠিউ 
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আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি 

চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে 


জানতে পারো । আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে 
দান করো (সুরা আন নূর: ৩৩)। 


১২. মুকাতিব দাস তার চুক্তি করা সম্পদ পরিশোধের মাধ্যমে সে মুক্ত হয়ে যাবে। (আর 
পুরো সম্পদ দিতে না পারলে) যে পরিমাণ দিবে সে পরিমাণ সে মুক্ত হবে। 


ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৫581 2৯ 22 ও ড ১38 55৪ অঁ ৬5৫ ও এষ শি পু ই এ ৩৯ 


১৫৮৩] সহীহ বুখারী, হা/২৫৬১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৪। 
[১৫৮৪] সহীহ বুখারী, হা/২৫৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৯৭। 


৮২১ 


নিহত মুকাতাব গোলামের দিয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত 
দিয়েছেন যে, মুকাতাব গোলাম নিহত হলে তার দিয়াত যে পরিমাণ অংশ স্বাধীন হয়েছিল 
সে পরিমাণের জন্য স্বাধীন মানুষের রক্তমূল্য দিতে হবে । (আর যে পরিমাণ অংশ দাস ছিল 
সে পরিমাণের জন্য দাসের অনুরূপ দিয়াত দিতে হবে) ।১৫৮৫] 


০৩91 4০ 2191 কতা 
চতুদ্শ অধ্যায়: ওয়াকফ সম্পর্কে 


১. ওয়াকফের সংজ্ঞা । 


এটি হলো এক ধরনের দান। জাহিলী যুগের লোকেরা এটি জানতো না । নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি এমন মাসলাহাতের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করলেন, যা অন্য 
সাদাকাগ্তলোতে পাওয়া যায় না। কেননা কোন মানুষ হতে পারে আল্লাহর রাস্তায় অনেক 
সম্পদ ব্যয় করে, তারপর সেই সম্পদ কিন্তু শেষ হয়ে যায়। তারপর সেই দরিদ্বরা আবার 
অন্য সাদাকার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে । আবার অন্যান্য দরিদ্ররাও আসতে পারে, কিন্তু তারা 
এসে সাদাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, (কেননা সম্পদ তো শেষ হয়ে গেছে)। তাই সাধারণ 
জনগণের জন্য এর চেয়ে উত্তম ও উপকারী কোন পন্থা নেই যে, কোন কিছুকে দরিদ্র ও 
মুসাফিরদের জন্য নিদিষ্ট করা হবে, যেই জিনিস থেকে শুধু প্রাপ্ত উপকার তাদের জন্য ব্যয় 
করা হবে, কিন্তু সেই জিনিসের মূলসন্ত্ব ওয়াকফকারীর মালিকানাতেই থেকে যাবে 1১৫৮৬! 


২. ওয়াকফ শরীআতসম্মত হওয়ার বিষয়ে দলীলসমূহ। 

ওয়াকফ করার বিষয়ে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এই বিষয়ে প্রমাণ হলো আবু হুরায়রা 
(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

£ ৮৫ ৩০ 91 ্ 9 8428 পা ঢা 2১৮ 254০ ৬০ ও চে ৬2 3 পু ৩ তে ১০ ০৩1 
মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না। 
সেগুলো হলো, সাদাকা জারিয়া, উপকারী ইলম অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে 
থাকে |1১৫৮৭] 


[১৫৮৫] আবু দাউদ, হা/৪৫৮১, নাসাঈ, হা/৪৮০৯। 
১৫৮৬] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২/১১৬। 
[১৫৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১, আবু দাউদ, হা/২৮৮০। 


৮২২ 


৩. আর ওয়াকফকারী ব্যক্তি তার ওয়াকফে অন্যান্য মুসলিমদের মতোই নিজেকে মনে 
করবেন। 


উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০ এ ১০ এ 2 8 55 ৪ 25 ৩ ও ভি টি ও এপ ঝ এ ক ১ তা 
এ৮ ৩ ৬৫ 5৬ ০ সি ও তি £ 2৪ ৩০৪] 9৭১ ভে চ5 এডি ৪ 58 ভি 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং রমার কূপ 
ছাড়া এখানে অন্য কোথাও মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ছিল না? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক রমার কৃপটি ক্রয় করে মুসলিম সবন্তরের জন্য ওয়াকফ করে 
দিবে সে জান্নাতে তার তুলনায় অনেক উত্তম প্রতিদান পাবে । তারপর উসমান (রা) তার 
সম্পত্তি দিয়ে তা ক্রয় করেন (এবং সেটি ওয়াকফ করে দেন) এই হাদীসটি হাসান ।1১৫৮৮ 


8. ওয়াকফকারী যার জন্য ইচ্ছা তার ওয়াকফকৃত সম্পদকে নিদিষ্ট করতে পারে। 
ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
90 6625 6 046 3 ৮453 ৭4) ৩ ঝ। ০ (৫ এ 2 ত্ট ক ৮৬৫৩ 2 ভা 
৩৫ ভুত ভি ও 804 2 ৩৫ 22 0৪৩ ৩৫ 6 ৮৮? 9৩ ৩০৬০ 
5 ভগ 5 এ 45 পচ] ও ৩ ওঠ ৬ 3 ৬০5 5 ঠএ ২ ৪ ১৯ এ ওকি এ৩ ৬ 
5০ 26 লিও ৭৬ ওত 08 ও ৬৪ পরও (৬ উড এ সোঠ ঞ ১৪০ 
উমার ইবনে খাত্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে 
পরামর্শের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন, “হে 
আল্লাহর রসূল! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো 
পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে 
জমির মূলসত্ব ওয়াকফ রাখতে এবং উৎপন্ন বস্তু সাদাকা করতে পারো । ইবনে উমার (রা) 
বলেন, উমার (রা) এ শর্তে তা ওয়াকফ করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা 
যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তিনি এই জমির উৎপন্ন বন্ত অভাবপ্রস্ত, 
আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য সাদাকা করে দেন। 
যে এই ওয়াফকৃত জমির দায়িত্বশীল হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে 
খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই [১৯৯] 


১৫৮৮] নাসাঈ, হা/৩৬০৮, তিরমিযী, হা/৩৭০৩। 
[১৫৮৯] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩২। 


৮২৩ 
€. কোন ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিশদেরকে ক্ষতি করার জন্য কোন কিছু ওয়াকফ করে, তাহলে 
তার সেই ওয়াকফ বাতিল। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫51৯5 24 ১৩ 3 ৫55 ৩৪৫০৬ ৬৬ 5০টি 
বিদাত 22 স্ত্রীদেরকে) 
তেমন ঘরে বাস করতে দিবে । আর সংকটে ফেলার জন্য তাদেরকে উত্যক্ত করবে না (সূরা 
আত তালাক: ৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

485 35 456 5 35৯ 
আর লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (সুরা আল বাকারা: ২৮২)। আল্লাহ 
তাআলা আরো বলেন, 

€525 01৬৬ ৬৪৪ পপ ৯ ৬৫৯ 
এটি (ওয়ারিশদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন) হবে যা অসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পরে এবং 
খণ পরিশোধের পরে (সূরা আন নিসা: ১২)। 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৬৩ ১০৩ এ তি 0 942945০59৮3 ০০ এ 

অন্যের ক্ষতি করাও যাবে না এবং নিজেকেও ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর কোন 
ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি পুঁততে পারবে । এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী 1১৯৭ 


৬. ওয়াকফকৃত সম্পদকে যদি এমন কোন স্থানে রাখে যা থেকে কেউ উপকৃত হয় না, 
তাহলে সেই সম্পদের বিধান। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রস) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


এড ৬৩ এ ১৪০ ও জরা সর্ভ ভর 0৫ ৩৩ 5) সক এ ৮৮৮ ৩৩৪ এ ১৪ 

৯ ৩2 ৩ ৬৪১৪ ০৭৬ 
তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি জাহিলী যুগের কাছাকাছি না হতো অথবা কুফরী থেকে 
সবেমাত্র বের হয়ে না আসতো, তবে আমি অবশ্যই কাবার পুঞ্ীভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় 


১৫৯০] মুসনাদে আহমাদ, ১/৩১৩, আল মুজামুর কাবীর, হা/১১৮০৬। 


৮২৪ 


খরচ করতাম, এর দরজা ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম এবং হাতীমকে কা'বার অন্তভুক্ত 
করে দিতাম |[১৯১] 


এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কা“বার সম্পদ খরচ করা জায়েয, যদি বাধা দূর হয়ে যায়, 
আর সেই বাধাটি হলো, কুফরী থেকে মানুষের সবেমাত্র ফিরে আসা । আর এই বাধাটি দূর 
হয়ে গেছে । কা“বাতে থাকা সম্পদের বিধান যদি এমন হয়, তাহলে এই সম্বোধনের তাৎপর্য 
অনুযায়ী অন্য মসজিদে থাকা সম্পদ বিক্রি করা জায়েয হওয়া তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত । 


৭. কবরকে চাকচিক্য অথবা সৌন্দ্যমন্ডিত করার জন্য ওয়াকফ করা হারাম। 
আবুল হাইয়্যাজ আল আসাদী (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


6৫ ও ৩ বি পুত ক একি ও ৫9০ এত ও ৩ এ এলি খু এত ৮০ এ ৫ 
262 3152 05 ১ ৮ 


আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের জন্য পাঠাবো না, যে 
কাজের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো, 
কোন প্রতিমা বা মূর্তি দেখলেই তা একেবারে নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না। আর কোন উট 
কবর দেখলেই তা ভেঙ্গে একেবারে সমতল করে দিবে 11১৯২] 


জেনে রেখো, কবরের জন্য (কোন কিছু) ওয়াকফ করা হলো বিশাল ফাসাদের কাজ এবং 
বিরাট অন্যায় । তবে উদাহরণস্বরূপ যদি নষ্ট হয়ে যাওয়া কবর নির্মাণের জন্য কোন কিছু 
ওয়াকফ করে, যেখানে কবরকে উঁচু ও সৌন্দযমন্ডিত করা হবে না, তাহলে সেই ওয়াকফ 
করা সহীহ হতে পারে । তবে মৃতের চেয়ে জীবিতদের জন্য ওয়াকফ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। 
আর এই বিষয়ে আমাদের তাহকীক করা ইমাম শাওকানীর একটি কিতাব রয়েছে, যার নাম 


[১৫৯১] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৩। 
১৫৯২] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯। 


৮২৫ 


১-১। 74০৮ ১৮ ৬ 
পঞ্চদশ অধ্যায়: হাদীয়া বা উপহার দেয়া 


১. হাদীয়া গ্রহণ করা এবং হাদীয়াদাতাকে প্রতিদান দেয়া শরীআতসম্মত (মুস্তাহাব, 
সুন্নাত)। 


আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
ক ৩০৪ ভু 89 ভা পি | এত এ 4১০5 ৩৩ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও 
দিতেন 1৯৯৩ 
২. মুসলিম ও কাফিরের মাঝে হাদীয়ার বিনিময় করা জায়েয । 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
85 পুতি এ এতে 2 ৫) ৩৩3 5 6) 

দুমাতুল জান্দালের বাদশাহ উকাইদির নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীয়া 
দিয়েছিলেন ।[৯*| আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
১৩:৩৫ গলা দি পদ এত 0 ভন নি পু এত ক ৯৪ ও ৪) জা জা 

৬] 3 ৫৮3 0 জয়া ৪6 25 ২৯ ভি এত জ। ০96 2 ৩ 4৫ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। 
তখন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার সঙ্গে ভালো 
ব্যবহার করবো কিনা? তিনি বললেন, হাঁ । ইবনে উয়াইনাহ রেহি) বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই 
আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর 


তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার 
করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি (সুরা আল 


মুমতাহিনাহ: ৮) 1৯৫] 


[১৫৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫। 
[১৫৯৪] সহীহ বুখারী, হা/২৬১৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৬৯। 
[১৫৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৭৮। 


৮২৬ 
৩. হাদীয়া ফিরিয়ে নেয়া হারাম । তবে পিতা সন্তানকে যা হাদীয়া দেয় তা ফিরিয়ে নিতে 
পারে। 


ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


দান করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে এ লোকের মত, যে বমি করে তা আবার 
খায় ।1১৫৯৬] 

ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

কোনো ব্যক্তির জন্যই (কাউকে কিছু) দেয়ার পর তা ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতা 
পুত্রকে কিছু দান করার পর তা ফেরত নিতে পারবে । এই হাদীসটি সহীহ |1১৫৯] 

৪. হাদীয়ার ক্ষেত্রে) সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখা ফরয। 

নুমান ইবনে বাশীর (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

| 4520 0 এ ৫৩৮১5 ওঠ ৬৫ ও] 35 পি প্র আ।। একি 28 4520 2 চট 
23:25 এ আ॥। এডি | 0১০6 4 ১:06 245 0৮ ৫ 46 পরা বি প্রত ঞ অত 
তার পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন এবং 
বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছো । 
তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও |১৯৮] 

৫. কোন শারঈ বাধা ছাড়া অন্যের হাদীয়া ফিরিয়ে দেয়া মাকরুহ । 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৫18 141 
191 19১5 


[১৫৯৬] সহীহ বুখারী, হা/২৬২১, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২২। 
[১৫৯৭] আবু দাউদ, হা/৩৫৩৯, তিরমিযী, হা/২১৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৭৭। 
[১৫৯৮] সহীহ বুখারী, হা/২৫৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩। 


৮২৭ 


এই হাদীসটি হাসান ।৯১] 


আর যদি হাদীয়া গ্রহণ করাতে শারঈ কোন বাধা তাকে, তাহলে সেই হাদীয়া গ্রহণ করা 
হালার নয়। যেমন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যাতে হাদীয়াদাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে এই উদ্দেশ্যে 
৮7777775775 


6545 56৮80 »এা 


আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের 
ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে 
পেশ করো না (সুরা আল বাকারা: ১৮৮) । 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
(909 3৫ তে পুডি এতে ঞ 4৯০ ৩ 
ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা“নত 
করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |১১০০] 
আবু হুমাইদ আস সায়িদী (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৩৪৮ (০৮ ০৯1৪০) 4৫6 এ (6 এ ৬৮ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত 
করলেন, যাকে ইবনে লুতবিয়্যাহ নামে অভিহিত করা হতো । রাবী আমর ও ইবনে আবু 


উমার বলেন, যাকাত আদায়ের জন্য তাকে নিযুক্ত করলেন। যখন সে ফিরে এলো, তখন 
সে বললো, এটি আপনাদের জন্য এবং ওটি আমাকে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে। রাবী 


১৫৯৯] আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯৪, বাইহাকী, ৬/১৬৯। 
[১৬০০] তিরমিযী, হা/১৩৩৭, আবু দাউদ, ৩৫৮০, ইবনে মাজাহ, হা/২৩১৩। 


৮২৮ 


বলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপরে দাঁড়ালেন এবং 
আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, সে কর্মচারীর কী হলো, যাকে আমি প্রেরণ করলাম, 
আর সে এসে বলে যে, ওটা আপনাদের জন্য আর এটি আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে? সে 
তার পিতার বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন যে, তাকে হাদীয়া দেয়া হয় কি-না? 
সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যে কেউ এই সম্পদের সামান্য পরিমাণ 
এভাবে নিবে, কিয়ামতের দিন সে তার ঘাড়ে সেটি বহন করে নিয়ে আসবে । (উট আত্মসাৎ 
করলে) তার ঘাড়ের ওপর সেই উট চিৎকার করবে অথবা গাভী হলে সেটি হাম্বা হাম্বা করবে 
অথবা ছাগল হলে সেটি চিৎকার করতে থাকবে । তারপর তিনি দু'হাত ওপরের দিকে উঠিয়ে 
ধরলেন, এমনকি তার বগলের শুভ্রতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো । তিনি বললেন, হে আল্লাহ! 
আমি কি তোমার নিদেশ পৌঁছিয়ে দিয়েছি! এ কথা তিনি দুই বার বললেন ।১৬০১] 


১ এর অর্থ হলো চিৎকার করা আর ১৬ হলো ছাগলের আওয়াজ । 


2১। ০৮ ১০ ভএ॥। 
ষোড়শ অধ্যায়: হিবা বা দান করা। 


১. হিবা কখন হাদীয়ার হুকুমে পড়বে । 

কোন বিনিময় ছাড়া হলে হিবা হাদীয়ার হুকুমে পড়বে । কেননা ভাষাগত এবং 
শরীআতগতভাবে হাদীয়া হিবারই অন্তর্ভুক্ত । এদের মাঝে পার্থক্য করা হলো একটি নতুন 
পরিভাষা | 


২. হিবা কখন ক্রয় বিক্রয়ের হুকুমে পড়বে । 


হিবা বিনিময় দিয়ে হলে সেটি ক্রয় বিক্রয় বলে গণ্য হবে । কেননা পরস্পর ক্রয় বিক্রয়ে 
ধর্তব্য হলো, পরস্পরের সন্তুষ্টি এবং একে অপরকে সহযোগিতা করা । আর বিনিময়ের 
মাধ্যমে হিবাতে এই দুটিই চলে আসে। 


৩. উমরা (এটি হলো কাউকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন বস্তুর মালিক বানানোর পদ্ধতি। এর ধরন 
হলো, কেউ কাউকে বললো যে, তোমার জীবিত থাকা পর্যন্ত অথবা আমার মৃত্যু পর্যন্ত এই 
ঘর আমি তোমাকে দিলাম) ও রুকবা (কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে কোন 
কিছু দেয়া যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা যাবে সে ব্যক্তিই সেই সম্পদের মালিক 
হবে) যার জন্য করা হয় সেটি এ ব্যক্তির এবং তার পরে তার বংশধরের মালিকানাকে 


[১৬০১] সহীহ বুখারী, হা/১৫০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩২। 


৮২৯ 


আবশ্যক করে (অর্থাৎ উমরা ও রুকবা যাদের জন্য করা হবে তারাই সেই সম্পদের মালিক 
বলে গণ্য হবে)। 
৩০১৫ শব্দটি “আইন বর্ণে পেশ এবং “মীম' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। এটি ১৯০ শব্দ 
থেকে গৃহীত যার অর্থ হলো হায়াত। এই নামে নামকরণ করার হলো, জাহিলী যুগে কোন 
ব্যক্তি কাউকে কোন ঘর দান করতো আর তাকে বলতো যে, ১৬! ৬১১৮1 অর্থাৎ তোমার 
জীবিত থাকা পযন্ত আমি তোমাকে এই ঘর ব্যবহার করার অনুমতি দিলাম । 
৪১ শব্দটি হলো মুরাকাবা বা পযবেক্ষণ করা থেকে । সেটি হলো, কোন মানুষ কাউকে 
কোন ঘর বা জমি দান করবে । যদি তাদের কেউ মারা যায়, তাহলে যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে 
সেই সম্পদ তার হয়ে যাবে । যার ফলে উভয়েই একে অন্যের মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে । এজন্যই 
এটিকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে। জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৬৩ ৬৩ এ ৮ 95 পথ এত ৪80 ৩০০ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা করা বস্তু সম্পর্কে এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, 
যাকে এটি দান করা হয়েছে, সেই সেটার মালিক হবে 1১৬০১] 
জাবির রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

5546 ৩ ৬ ৪ 5 লে ৬ কেউ ও হি 08154 ২ বা রতি এ 
তোমরা তোমাদের সম্পত্তি ধরে রেখো, তা নষ্ট করো না। নিশ্যয় যে ব্যক্তি কোন বস্ত উমরা 
করে, তবে জীবিত অবস্থায় ও মৃত অবস্থায় তা তারই হয়ে যাবে, যাকে দান করা হলো এবং 
তার পরে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য হয়ে যাবে ।1১৬০৩ 


ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লেছে' 5 
1035 26610 9 একা ৫5 গর 5৫ এ ও 4৮ খু 
উমরা এবং রুকবা বলতে কিছু নেই । তবে যাকে উমরা অথবা রুকবা হিসেবে কিছু দেয়া 
হয়, সেটি তারই হয়ে যায়, জী বিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও । এই হাদীসটি সহীহ 11১৬০৪] 


[১৬০২] সহীহ বুখারী, হা/২৬২৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৫। 
[১৬০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৫। 
১৬০৪] নাসাঈ, হা/৩৭৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৮২। 


৮৩০ 


2691 ৮৯৮ ৬৩৭1 কত 
সপ্তাদশ অধ্যায়: উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা । 


১. উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করার সংজ্ঞা । 

216) শব্দটি “ওয়াও' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয় । আবার যের দিয়েও পড়া হয়। সমর্পন করা 
ও তত্বাবধান করা । যদি বলা হয় যে, ৫১৬ ৬.9 এর অর্থ হলো, আমি তাকে তন্বাবধায়ক 
বানালাম । 4৫ /১৩। 4৫ এর অর্থ হলো আমি তার কাছে বিষয়টিকে সমর্পন করলাম। 


শারঈ অর্থে 5)? হলো, সাধারণভাবে অথবা কোন শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজের 
স্থানে বসানো । 

২. প্রতিনিধি নিয়োগ করা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে 

এটি কুরআন, সুন্নাহ এবং এই উম্মতের ইজমার মাধ্যমে শরীআতসম্মত হয়েছে। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 


পা 2৮৮৯ 12৮ 88172222428 » ৬৬ পু 25117 ৮ 51৫8৫42 1৫ 
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আর এভাবেই আমরা তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ 
করে । তাদের একজন বলল, তোমরা কত সময় অবস্থান করেছো? কেউ কেউ বলল, আমরা 
এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। আবার কেউ কেউ বললো, তোমরা 
কত সময় অবস্থান করেছো তা তোমাদের রবই ভালো জানেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের 
একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ বাজারে পাঠাও । সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম তারপর 
তা থেকে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে । আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ 
করে। আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয় (সুরা আল 
কাহাফ: ১৯)। 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদ্দ শেরীআত নির্ধারিত শাস্তি) কার্কর করার জন্য 
উকিল নিযুক্ত করেছিলেন । 


৮৩১ 


আবূ হুরায়রা (রা) এবং যায়িদ ইবুন খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত । সেই হাদীসে 
রয়েছে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন), 
2 ভাত 99 05০5 ৩6 ৩ কত 203 256 ৬৬০ ১৮ 955 সে এ ৪2387 
৬৯ (5 এর 
হে উনাইস! তুমি সকাল সকাল সেই মহিলার নিকট যাবে । যদি সে স্বীকার করে, তাহলে 
তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করবে । রাবী বলেন, তারপর তিনি সকাল সকাল সেখানে 
গেলেন। তারপর সেই মহিলা (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করলো। তারপর রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো ।1১৬০৫] 
জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিলেন । যেমনটি আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
তিনি বলেছেন, 


3০০ 2 ৯ 5 পি ও পক ৩০ আ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমজানের যাকাতের সম্পদ হিফাযত 
করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন ।[১৬০৬] 


আর উকিল নিয়োগ করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলিমদের মাঝে ইজমা রয়েছে, বরং এটি 
মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়েও ইজমা রয়েছে । কেননা এটি এক প্রকার নেকী ও তাকওয়ার কাজে 
সহযোগিতা করা । কেননা প্রতিটি মানুষ নিজে নিজেই তার কাজ করতে সক্ষম নয়। ফলে 
উকিল নিয়োগ করার তার প্রয়োজন পড়ে, যাতে সে তার প্রতিনিধি হয়ে সেই কাজটি করে 
দেয়। 

৩. (কোন জিনিস বিক্রির ব্যাপারে) উকিল নিয়োগকারী যে নির্দেশ দিয়েছে, উকিল যদি তার 
চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করার বিধান। 


উরওয়াহ আল বারিকী (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
0৩১৩ 250 6৫ ১ ৪ এ ৫ £ ও হু ৪10৩১ ৪৮৮ তি পভ আ এডি ত 5ধি 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী কিনে আনার জন্য তাকে একটি দিনার 
দিলেন। তিনি এ দিনার দিয়ে দুইটি বকরী কিনলেন । অতঃপর এক দিনার মুল্যে একটি 


[১৬০৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, ২৬৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭, ১৬৯৮ । 
১৬০৬] সহীহ বুখারী, হা/২৩১১। 


৮৩২ 


বকরী বিক্রি করে দিলেন । তারপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি 
বকরী ও একটি দিনার নিয়ে উপস্থিত হলেন । তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত 
হবার জন্য দুআ করে দিলেন । তারপর তার অবস্থা এমন হলো যে, ব্যবসার জন্য যদি তিনি 
মাটিও কিনতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন 1৬০৭] 


৪. উকিল যদি নিয়োগকারীর বিপরীত করে অধিক উপকারী কাজটি করে তাহলে তার 
বিধান। 


মা'আন ইবনে ইয়াধীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ পু ৬০৩ বিডি পর ৩৪০ এও এ এ নু পুডি ঞ। এ ঞ 15 ভড 
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আমি, আমার পিতা ও আমার দাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
বায়আত করলাম । তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং আমার বিবাহ সম্পন্ন করে 
দেন। আমি তাঁর কাছে (একটি বিষয়ে) বিচার প্রার্থী হই, একদা আমার পিতা ইয়াধীদ কিছু 
স্ব্ণমুদ্রা সাদাকা করার নিয়্যাতে মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রেখে আসেন । আমি সে ব্যক্তির 
নিকট হতে তা গ্রহণ করে পিতার নিকট আসলাম । তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! 
তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করলাম । তিনি বললেন, হে ইয়াধীদ! তুমি যে নিয়্যাত করেছো, 
তা তুমি পাবে আর হে মা“আন! তুমি যা গ্রহণ করেছো তা তোমারই 1১৬০৮] 
সম্ভবত এটি ছিল নফল সাদাকা, ফরয সাদাকা (যাকাত) নয় । কেননা এই বিষয়ে ইজমা 
রয়েছে যে, ফরয সাদাকা সন্তানকে দিলে তা আদায় যথেষ্ট হবে না। 


[১৬০৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৪২। 
১৬০৮] সহীহ বুখারী, হা/১৪২২। 


৮৩৩ 


(20501) 2 ৮৬০ ১৬ ভাএ। 
অষ্টাদশ অধ্যায়: কোন বস্তুর জামিন হওয়া বা দায়িত্ব গ্রহণ করা 


১. কোন ব্যক্তি কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন কিছুর জামিনদার হলে 
তার ওপর কী আবশ্যক হবে? 

যে ব্যক্তি কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন সম্পদ দেয়ার জামিনদার হবে, 
তার ওপর ফরয হলো, সেই সম্পদ দাবি করা হলেই তা পরিশোধ করা । 

আবু উমামাহ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


3২0 3) 3 55185 80) 823 36 ০599 5 ১6 ০৫৮ ৮ ও১ এ৫ পপ ও 82 ৪ ঞ। ৫ 
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1১৬ 6 5 4 
আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন । কাজেই উত্তরাধিকারীদের 
জন্য কোনো অসীয়ত নেই। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো স্ত্রী তার ঘরের কিছু খরচ করতে 
পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! খাদ্যদ্রব্ও নয়? তিনি বললেন, এটা 
তো আমাদের সবেত্তিম সম্পদ ৷ অতঃপর তিনি বললেন, ধারকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে, 
দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান শেষ হলে তা ফেরত দিতে হবে, খণ পরিশোধ করতে হবে এবং 
জামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে । এই হাদীসটি সহীহ ।১৬০৯] 


(5 হলো, যে ব্যক্তি জামিনদার হবে । আর ০৩ হলো দায়বদ্ধ । 


২. যার পক্ষ থেকে জামিন নেয়া হয়েছে যদি তা তার নির্দেশে হয়ে থাকে, তাহলে তার কাছে 
(সেই সম্পদ নেয়ার জন্য) প্রত্যাবর্তন করা হবে (অর্থাৎ জামিনদার খণ পরিশোধ করার 
পরে, সেই ব্যক্তির নিকট থেকে তার সম্পদ দেয়ার জন্য দাবি করবে)। 


৩. আর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে উপস্থিত করার জামিনদার হয়, তাহলে তাকে উপস্থিত 
করা তার ওপর ফরয । নইলে সেই ব্যক্তির ওপর যে খণ আছে তা সেই জামিনদার পরিশোধ 
করবে । কেননা এর পক্ষে পূর্বে বর্ণিত আবু উমামাহ (রা) এর হাদীসটি বিদ্যমান । 


[১৬০৯] আবু দাউদ, হা/৩৫৬৫, তিরমিযী, হা/২১২০, ইবনে মাজাহ, হা/২৪০৫ । 


৮৩৪ 


151০ ৮৬] ক 
উনবিংশ অধ্যায়: হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর খণ ন্যস্ত করা । 


১. হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর খণ ন্যস্ত করা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

০ চ এল 9 কট 0 ০ 
ধনী ব্যক্তির খণ পরিশোধে গড়িমসি করা হলো জুলুম । যখন তোমাদের কাউকে (তার 
জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয় ।[১৬১০] 
1 হলো যা পরিশোধ করা প্রয়োজন তা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকা। 
উঠ গঞ্চ এ এ শা 9 অর্থৎি কোন খণী ব্যক্তি যদি খণ পরিশোধের জন্য 
(খণদাতাকে) কোন ধনী ব্যক্তির কাছে যেতে বলে, তাহলে সে যেন তা মেনে নেয়। 
২. হাওয়ালা করার মাধ্যমে হাওয়ালাকারী কি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে? 


যার কাছে হাওয়ালা করা হলো সে যদি ধণ পরিশোধে গড়িমসি করে অথবা দেউলিয়া হয়ে 
যায়, তাহলে যাকে হাওয়ালা করা হলো সেই ব্যক্তি অর্থাৎ খণদাতা) হাওয়ালাকারীর (অর্থাৎ 
ঝণগ্রহীতার) কাছে তার খণ দাবি করবে । কেননা সেই খণ হাওয়ালাকারীর জিম্মায় তখনো 
অবশিষ্ট থাকবে । যার কাছে হাওয়ালা করা হয়েছে সেই ব্যক্তি খণদাতার কাছে খণ পরিশোধ 
না করা পযন্ত তা খণগ্রহীতার থেকে মাফ হবে না। আর যদি খণ পরিশোধ করা না হয়, 
তাহলে হাওয়ালা করার আগে যেমন খণ ছিল সেভাবেই সেই খণ অবশিষ্ট থাকবে । 


[১৬১০] সহীহ বুখারী, হা/২২৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৪। 


৮৩৫ 


০4এ]। 0574০] ভাএ। 
বিংশ অধ্যায়: নিঃস্ব বা দেউলিয়া হওয়া সম্পর্কে 
১. খণগ্রহীতার নিকট থেকে ণদাতার যা নেয়া জায়েষ। 


খণদাতাদের জন্য নিঃস্ব ব্যক্তির কাছে যা কিছু পাবে সবই নেয়া জায়েয । তবে যেটি থেকে 
সে অমুখাপেক্ষী নয়, সেগুলো নিবে না। আর তা হলো, বাসস্থান, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য ও 
যা তাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে এমন পোশাক এবং তার ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজন 
পুরণকারী অল্প জীবিকা । আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৪ ৩০ | 4556 4 এ5 ৪ ও 2৫ ও নু পর পরত ঞ। 25 এ ও এপ 
এুভি 28 এডি এ) 0525 006 485 গড ৩45 পু পি পুত ৩৭৫ ৩৫ পুতি ৯৫০ বিড এ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তির ক্রয় করা ফল নষ্ট হয়ে 
যাওয়ায় সে ব্যক্তি অনেক খণী হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমরা তাকে সাদাকা করো । লোকজন তাকে সাদাকা করলো, কিন্ত প্রাপ্ত ঝণ 
পরিশোধের পরিমাণ হলো না। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
পাওনাদারদের বললেন, তোমরা (তার কাছে) তার কাছে যা পাও তা গ্রহণ করো, এর 
অতিরিক্ত আর কিছু পাবে না।১৬৯] 
২. কেউ যদি তার সম্পদ সেই খণগ্রহীতা নিঃ্ব ব্যক্তির নিকটে পায়, তাহলে সেই সম্পদের 
বিধান। 
কেউ যদি তার সম্পদ সেই খগগ্রহীতা নিঃস্ব ব্যক্তির নিকটে পায়, তাহলে সেই ব্যক্তিই 
অন্যের চেয়ে সেই সম্পদের বেশি হকদার ৷ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন যে, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
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যখন কেউ তার সম্পদ এমন লোকের কাছে পায়, যে দেউলিয়া হয়ে গেছে, তবে অন্যের 
চেয়ে সেই ব্যক্তিই সেই সম্পদের বেশি হকদার |1১৬৯২] 


[১৬১১] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৬। 
[১৬১২] সহীহ বুখারী, হা/২৪০২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৯। 


৮৩৬ 


৩. কখন খণগ্রহীতা অন্যান্য খণগ্রহীতার জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হবে। 


নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদ যদি তার সকল খণ পরিশোধের চেয়ে কম হয়, তাহলে খণ অনুযায়ী 
সকল খণদাতা সেই সম্পদ নিবে। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৫14৫06৮204৫ 


এটি এনে ৪ 68535 এডি ০৮ চি 9 5০ ও জে এ এ ও ৬ সক ৩৫১ 
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যদি ক্রেতা বিক্রেতার মালের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে, তবে অবশিষ্ট মালের জন্য 
সে অন্য পাওনাদারদের মত অংশপ্রাপ্ত হবে । আর যদি ক্রেতা মারা যায়, আর তার কাছে 
বিক্রেতার মাল অবশিষ্ট থাকে, চাই তার কোন মূল্য আদায় করা হোক বা না হোক; 
এমতাবস্থায় সেও অন্যান্য পাওনাদারদের মত একজন হবে । এই হাদীসটি সহীহ 1৬৯৩] 
8. যদি কোন ব্যক্তির নিঃস্ব হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে বন্দী করা জায়েয কি? 


যদি কোন ব্যক্তির নিঃস্ব হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে বন্দী করা জায়েয নয়। 
কেননা এটি আল্লাহ তা“আলার বিধানের বিপরীত । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


€৪/০৯ 1৯৮৬ /-৯১৩৪ ৩১৯ 
আর যদি সে অভাবপ্রস্ত হয় তবে স্বচ্চলতা পযন্ত তাকে অবকাশ দাও (সূরা আল বাকারা: 


২৮০)। 


৫. সামর্ঘবান ধনী ব্যক্তির খণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম । আর এর অপরাধ তার 
সম্মানহানি ও শীস্তিপ্রাপ্তিকে বৈধ করে দেয়। 


আমর ইবনে শারীদ রেহি) তার পিতা থেকে বণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


সচ্ছল ব্যক্তি খণ পরিশোধে গড়িমসি করার কারণে তার মান-সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ করা 
যায় এবং তাকে শাস্তি দেয়া যায় । এই হাদীসটি হাসান ।1[১৬১৪] 


১০19 হলো ধনী ব্যক্তি। 


১৬১৩] আবু দাউদ, হা/৩৫২২। 
১৬১৪] আবু দাউদ, হা/৩৬২৮, ইবনে মাজাহ. হা/২৪২৭। 


৮৩৭ 


০: 4 হলো, তার সাথে কঠোরতা করা হবে এবং খারাপভাবে ফায়সালা করা হবে । আর 
তাকে বলা হবে, তুমি জালিম, সীমালজ্বনকারী । 


£৫১:০$ হলো, হক পরিশোধ না করা পযন্ত তাকে আটকে রাখা হবে । 


৬.কখন নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদে খরচ করায় বাধা দেয়া জায়েয? 

আর বিচারকের জন্য নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদে খরচ করায় বাধা দেয়া জায়েয । আর বিচারক 
সেই ব্যক্তির খণ পরিশোধের জন্য সেই সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন। 
উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৬ ৩০ এ ৯৯ 
আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) কোন একটি জিনিস কিনলেন। তখন আলী (রা) বললেন, 
অবশ্যই আমি উসমান (রা) এর নিকটে যাবো এবং এটি থেকে তোমাকে বাধা দিবো । তখন 
ইবনে জাফর (রা) এই বিষয়টি যুবাইর (রা) কে অবহিত করলেন । তিনি বললেন, তোমার 
এই ক্রয়কৃত জিনিসে আমিও অংশীদার হলাম । তারপর আলী (রো) উসমান (রা) এর নিকটে 
এসে বললেন, এটি থেকে তাকে বাধা দিন । তখন যুবাইর (রা) বললেন, আমি এর অংশীদার 
হয়েছি। উসমান (রা) বললেন, আমি কি এমন ব্যক্তিকে বাধা দিবো, যার সাথে অংশীদার 
হিসেবে আছেন যুবাইর (রো)? এই হাদীসটি সহীহ |১৬১৫] 


৭. কখন অপচয়কারীকে তার সম্পদে খরচ করাতে বাধা দেয়া জায়েয? 
বিচারকের জন্য অপচয়কারী এবং যে ব্যক্তি ভালোভাবে খরচ করতে জানে না (অর্থাৎ 
নিবেধি) তাদেরকে তাদের সম্পদে খরচ করাতে বাধা দেয়া জায়েয। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

€ (৩০৫০ নি$19 35৯ 
আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদেরকে তাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে অর্পণ করো না (সূরা 
আন নিসা: ৫)। 


যামাখশারী রেহি) বলেন, 45241 হলো যেখানে সম্পদ খরচ করা উচিত নয় সেখানেও 
যারা সম্পদ খরচ করে । সম্পদের উন্নতি সাধন, সেটিকে বাড়ানো এবং সেটি ভালোভাবে 


[১৬১৫] মুসনাদে শাফেয়ী, হা/৫৫৬, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৬/৬১। 


৮৩৮ 


খরচ করাতে তাদের কোন হাত নেই । এখানে অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং 
সম্পদকে তাদের দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হলো, এই সম্পদ একই শ্রেণি, 
যা দিয়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে 1১৬৯৬ 

৮. কখন ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেয়া যাবে? 
ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেয়া যাবে না যতক্ষণ পথন্ত তাদের ভালোমন্দ 
বিচার করতে শিখার বিষয়টি বুঝা না যাবে । কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নিসাতে 
বলেন, 


৮5272152575 25:18:27 38-৮8-5475 
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আর ইয়াতিমদেরকে পরীক্ষা করবে যে পযন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয় । অতঃপর তাদের 


মধ্যে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও (সুরা 
আন নিসা: ৬)। 


৯. আর ইয়াতীমের অভিভাবকদের জন্য ইয়াতীমের সম্পদ থেকে সংগতভাবে খাওয়া 

জায়েয। 

আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে বলেন, যেখানে 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত সে যেন সংযত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ 

করে সুরা আন নিসা: ৬), এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ উপলক্ষে, যদি 

তত্বাবধায়ক দরিদ্র হয় তাহলে তন্বাবধানের বিনিময়ে ন্যায্য পরিমাণে তা থেকে ভোগ 

করবে 1১৬১৭] 


[১৬১৬] আল কাশশাফ, ১/২৪৬। 
[১৬১৭] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৭৫, সহীহ মুসলিম, হা/৩০১৯। 


৮৩৯ 


সহ) ০১/০০]১ ১৩০৬] 
একবিংশ পর্ব: পড়ে থাকা বস্তু 


১. পড়ে থাকা কোন বন্ত পেলে কী করবে? 

যে ব্যক্তি পড়ে থাকা কোন বন্ত পাবে, সে যেন তার থলে ও বাঁধন চিনে রাখে । তারপর যখন 
সেটির মালিক আসবে, তখন সেটি তার কাছে অর্পণ করবে । আর মালিক না আসলে এক 
বছর যাবৎ ঘোষণা করবে । 


ইয়াধীদ মাওলা মুনবায়িস (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবী যায়িদ ইবনে খালিদ (রা) -কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, 
52০2 ০০4০ ৮০৩ ১৯৮: ও) % ৮৪ ঘর ০৪ ০ এডি ই 52157 
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সোনা হোক অথবা রূপা হোক, পড়ে থাকা বস্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থলেটি 
এবং তার বাঁধন চিনে রাখো । এরপর এক বছর যাবৎ ঘোষণা দিতে থাকো । যদি এর 
সনাক্তকারী না পাওয়া যায়, তবে যে এটা উঠিয়েছে খরচ করতে পারবে । কিন্তু সেটা তোমার 
কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে । এই এক বছরের মধ্যে যদি এর মালিক আসে তবে তাকে 
তা দিয়ে দিবে । তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এ নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তার সাথে আছে পানির মশক (পেটের 
মধ্যে কয়েকদিনের পানি ধারণের থলে) জুতোর মত পায়ের পাতা (মরুভরমিতে চলার 
উপযোগী)। সে নিজেই পানি পান করবে এবং গাছের পাতা খাবে যতক্ষণ না মালিক তাকে 
পেয়ে যায় । তারপর সে হারানো ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো । তিনি বললেন, তা তোমার 
জন্য অথবা তোমার অন্য কোন ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য |1১৬৯৮] 


০০4 হলো পাত্র, যেটি সাধারণত চামড়া অথবা কাপড়ের টুকরা অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে 
তৈরি হয়ে থাকে । এখান থেকেই কাচের বোতলের মুখে যে চামড়া থাকে তাকে এই নামে 
নামকরণ করা হয় । 9 হলো সুতা, যা দিয়ে পাত্রের মুখ শক্তভাবে বাঁধা হয়। 


[১৬১৮] সহীহ বুখারী, হা/২৪২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭২২। 


০৮৪০ 


২. এক বছর যাবৎ ঘোষণার পরে যে ব্যক্তি সেই জিনিস পাবে সেটি নিজের জন্য খরচ করা 
জায়েয এবং মালিক আসলে সেটি দেয়ার জামিন হবে। 


সুআইদ ইবনে গাফলাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
2 এত ও এলি ০৮ ৪6 0৩5 জি পে ৬ আপ ও 9০ উনি ০ ৩৮০ 
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আমি উবাই ইবনে কাব (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম । তখন তিনি বললেন, আমি 
একটি থলে পেয়েছিলাম, যার মধ্যে একশ দীনার ছিল এবং আমি (এটা নিয়ে) নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক 
বছর পযন্ত ঘোষণা দাও । ফলে আমি এক বছর ঘোষণা করলাম । কিন্তু এটি সনাক্ত করার 
মতো কোন লোক পেলাম না । তখন আবার তাঁর কাছে আসলাম । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা দাও । আমি তাই করলাম । কিন্তু কাউকে 
পেলাম না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, থলে ও এর প্রাপ্ত বস্তর সংখ্যা এবং এর বাঁধন স্মরণ রাখো | যদি এর মালিক আসে 
(তাকে দিয়ে দিবে ।) নতুবা তুমি তা ভোগ করবে । তারপর আমি তা ভোগ করলাম । রাবী 
বলেন, আমি এরপর মক্কায় তার (সালামাহ) সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি বললেন, তিন বছর 
নাকি এক বছরের কথা বলেছেন তা আমার মনে নেই |১৬১৯] 
ইবনে হাজার (রহি) বলেন, অধিক স্পষ্ট কথা হলো, এই হাদীসের এক রাবী সালামাহ 
(রহি) এতে ভুল করেছেন। অর্থাৎ পড়ে পাওয়া বস্ততে তিন বছর ঘোষণা দেয়ার বিষয়ে । 
তারপর তার স্মরণ হয় এবং তিনি এক বছর ঘোষণা দেয়ার ওপরই অটল ছিলেন। আর 
রাবীর বর্ণনার মধ্যে যতটুকুতে কোন সন্দেহ নেই শুধু ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে |৯৬২০। 


৩. মক্কাতে পড়ে থাকা কোন জিনিসে অন্য স্থানের চেয়ে অনেক বেশি ঘোষণা করতে হবে। 


[১৬১৯] সহীহ বুখারী, হা/২৪২৬। 
১৬২০] ফাতহুল বারী, ৫/৭৯-৮০। 


৮৪১ 


আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয় দান 
করলেন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ 
ও ছানা (প্রশংসা) করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা“আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তি 
বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি এবং তিনি তাঁর রসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে মক্কার ওপর 
আধিপত্য দান করেছেন । আমার আগে অন্য কারোর জন্য মন্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, 
তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও 
কারোর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ 
কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে 
নেয়া যাবে না [১১৯ 


ম০ এর অর্থ হলো যা মালিকের অজান্তেই পড়ে গেছে। 
১; এর অর্থ হলো ঘোষণাকারী । 


৪. কোন ব্যক্তি কোন সামান্য জিনিস (যেমন লাঠি, চাবুক বা অনুরূপ কিছু) পড়ে পেলে তা 
থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয । 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার যদি আশঙ্কা না হতো যে এটি সাদাকার 
খেজুর, তাহলে আমি এটা খেতাম |[৯৬২] 
€. উট ছাড়া অন্যান্য হারিয়ে যাওয়া পশুকে গ্রহণ করা যাবে। 


কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ে পূবেই বর্ণিত যায়িদ ইবনে খালিদ রো) এর সহীহ হাদীস 
রয়েছে। 


[১৬২১] সহীহ বুখারী, হা/২৪৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৫। 
[১৬২২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৩১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৭১। 


৮৪২ 


০২০] 3৮2০0) 3৩। | 
দ্বাবিংশ অধ্যায়: আপোষ মীমাংসা 


১. আপোষ মীমাংসা করা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 

০ 5৮0১5592829 2 ৩০ 30:৮% 08 05786 325 3 
তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নিদেশ দেয় 
সাদাকা, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য তাতে (সুরা আন নিসা: ১১৪)। 


২. কখন আপোষ মীমাংসা করা জায়েয নয়। 


যদি হারামকে হালাল করার অথবা হালালকে হারাম করার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা হয়, 
মুসলিমদের মাঝে তখন আপোষ মীমাংসা করা জায়েয নয়। 


আমর ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
6 3 ৭8৮5৮ এ ৩১215৭5 ০৩৮ এপ সি ৮ এত খু এ ও চু শর 

৮ এডি টস ৮ 
মুসলিমদের একে অপরের সাথে সন্ধি স্থাপন করা জায়েয। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা 
হারামকে হালাল করার মত সন্ধি চুক্তি জায়েয নেই । মুসলিমগণ তাদের একে অপরের মধ্যে 
স্থিরকৃত শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য । কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার 
মত শর্ত বৈধ নয়। বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে এই হাদীসটি সহীহ [১৬২৩] 


৩. জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ের মাধ্যমে মীমাংসা করা জায়েয হওয়ার 
দলীল ॥১৬২৪ 


১৬২৩] তিরমিযী, হা/১৩৫২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৫৩। 

১৬২৪] কারো হক সম্পর্কে জানা আছে পরে সে সেটি মাফ করে মীমাংসা করে । যেমন কারো তিন হাত 
জমি নিয়ে বিবাদ হচ্ছে। পরে সে বললো, আমি এক হাত ছেড়ে দিলাম আর দুই হাত জমি আমাকে দেয়া 
হোক । আর এতেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলো, এখানে জমির পরিমাণ জ্ঞাত। পক্ষান্তরে জমির পরিমাণ যদি 
জানা না থাকে যে, সেটি অর্ধেক জমি নাকি তারও বেশি । পরে সে ব্যক্তি বললো, আমাকে এক তৃতীয়াংশ 
জমি দেয়া হোক, আর বাকী জমি আমি ছেড়ে দিলাম । আর এতেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলো । এখানে জমির 
পরিমাণ অজ্ঞাত। 


৮৪৩ 


উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৬৩৩৪ ৩০ পৃ ও 5 ভি ও ৩৩ এ ও ৩ 5 লি এ এ ৩ ও 

)৩। ০ 2455 ধা তা 3 4১4 5 এও 
তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাকো । তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষ 
অপেক্ষা দলীল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে । ফলে আমি আমার 
শোনার কারণে যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে যেন সে তা গ্রহণ 
না করে। কেননা, (এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে) আমি তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশই 
তাকে বরাদ্ধ দিচ্ছি।১৬২৫] 


০৫শিব্দ দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, কেউ কেউ দলীল প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনাতে 
বেশি জানে এবং এই বিষয়ে তারা বেশি বুদ্ধিমান । 


এই হাদীস দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, (প্রকৃত বিষয় সম্পকে) অজ্ঞাত ব্যক্তির থেকেও 
আপোষ মীমাংস হওয়া জায়েয । 


জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, 
2৫ পন পভ পরতে তে অর ৪5৬০ ও 250 4৩ 45 খুলি 45 ১4 9 4 গা 
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তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর ওপর কিছু খণ ছিল । পাওনাদাররা তাদের 
পাওনা সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। (জাবির বলেন) আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম | তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং 
আমার পিতার অবশিষ্ট খণ মাফ করে দিতে বললেন । কিন্তু তারা তা মানল না। তখন নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। আর তিনি (আমাকে) 
বলেন, আমরা সকাল সকাল তোমার কাছে আসবো । তিনি সকাল সকাল আমাদের কাছে 
আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে বরকতের জন্য দুআ করলেন । তারপর আমি ফল 
পেড়ে তাদের সমস্ত খণ আদায় করে দিলাম এবং আমার নিকট কিছু অতিরিক্ত খেজুর 
অবশিষ্ট রয়ে গেল ।1১৬২৬] 


১৬২৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৯৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৩। 
[১৬২৬] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯৫। 


৮৪৪ 


৮৮ £আমার খেজুরের বাগান । 

1944 : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির রো) এর বাগান নিতে তাদেরকে 
অনুমতি দিলেন এবং তার (জাবিরের পিতার) খণ থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য বললেন । 
515০ £এটি »৬ শব্দ থেকে এসেছে। সেটি হলো সকাল সকাল যাওয়া । 

১৬০ : তিনি চারিদিকে ঘুরলেন। 

3১5 : এটি ১৫ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, বাগানের ফল তোলা। 


এই হাদীস দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, অজ্ঞান কোন কিছুর দ্বারা জ্ঞাত কোন কিছুর 
আপোষ মীমাংসা করার জায়েয । 


৪. হত্যার দপ্তবিধিতে আপোষ মীমাংসা করা জায়েয হওয়ার দলীল। 


আমর ইবনে শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


দু নিরব ৮ গ 4 দি 22 7212 21 24582 পলকতে ৫292 
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যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সঙ্ঞানে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তাকে নিহতের ওয়ারিশদের কাছে 
সোপর্দ করা হবে । তারা চাইলে রক্তমূল্য নিতে পারে। রক্তমূল্যের পরিমাণ তিন বছরের 
ত্রিশটি উদ্ত্রী, চার বছরের ত্রিশটি উট এবং চল্লিশটি গাভিন উষ্্রী হতে হবে । দুই পক্ষের মধ্যে 
কোন রকম সমাধান হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে । রক্তমূল্যকে 
কঠোর করার জন্য এমনটি বলা হয়েছে। এই হাদীসটি হাসান |[১৬২৭ 


£» : সেটি হলো এমন উট যেটি চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে। 
£44 £ সেটি হলো এমন উট যেটি পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে। 
£20 : সেটি হলো গর্ভবতী উন্ত্রী। 


১৬২৭] তিরমিযী, হা/১৩৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৬২৬। 


৮৪৫ 


৫. অস্বীকার ও চুপ থাকার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা করা জায়েয হওয়ার দলীল । 
কাব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


০ ৪ 0১2 ক ভর্ট 1489০ ৬০৪৩ ০৩-। ও এত হয ৩৫485 ১১৬ এও) ৬০৩ সা 
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৫০ পর্ণ 


তিনি মসজিদের ভিতরে ইবনে আবী হাদরাদ (রা)-এর নিকট তাঁর পাওনা খণের তাগাদা 
করলেন। দুই জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতেই তাদের কথার আওয়ায শুনলেন এবং তিনি 
পদাঁ সরিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে গেলেন। আর কা“ব ইবনে মালিক (রা) কে ডাক দিয়ে 
বললেন, হে কাব! তখন কা*ব রো) উত্তর দিলেন, লাববায়ক হে আল্লাহর রসূল! তখন 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পাওনা খণ হতে এতটুকু ছেড়ে 
দাও । আর হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ । তখন কা'ব (রা) বললেন, 
আমি তাই করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
উঠো আর বাকীটা পরিশোধ করে দাও |1১৬২৮] 


এই হাদীসে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, দুই ব্যক্তির মাঝে মতপার্থক্য হওয়া । যদি তাদের 
মাঝে এই মতপার্থক্য পণ্যের পরিমাণ নিয়ে হয়, তাহলে সেটি হলো অস্বীকারের মাধ্যমে 
আপোষ মীমাংস । আর শরীআত প্রণেতা এটিকে জায়েয করেছেন । আর যদি তাদের মাঝে 
মতপাথক্য হয় পেণ্যের মূল্য) আগে আগে অথবা বিলম্বিত করে পরিশোধের ব্যাপারে, তাহলে 
সেটিও হবে অস্বীকারের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা । কেননা পরিশোধের সময়ে অস্বীকার 
করাতে, যার খণ রয়েছে তার কিছু আগে আগে পরিশোধ করার মাধ্যমে মীমাংস করা হবে। 
আর খণের অবশিষ্টাংশ পরিশোধের সময় সম্পর্কে অন্য ব্যক্তির দাবির মোকাবেলাতে থেকে 
যাবে। 


[১৬২৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৮। 


৮৪৬ 


১ম ৮৮৫ ০০ ৮১৩ 
অষ্টম পর্ব কসম সম্পর্কে 


১. কসমের সংজ্ঞা। 

৩১খ। শব্দটি “হামযা” বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। এটি ৬, শব্দের বহুবচন । ভাষাগতভাবে 

১৬ শব্দের মূল অর্থ হলো হাত। কিন্ত কসমের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করার কারণ হলো, 

(জাহিলী যুগের লোকজন) যখন পরস্পর কসম করতো, তখন তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের 

হাত ধরতো। 

আর শরীআতগতভাবে ৬০; হলো, আল্লাহ তা'আলার কোন নাম বা গুণ উল্লেখ করে কোন 

কিছুকে জোরদার করা । 

২. কিসের মাধ্যমে শপথ করলে সেটি কার্যকর হবে। 

শুধুমাত্র আল্লাহ তা“আলার নাম অথবা তার কোন গুণ দিয়ে কসম করলে সেটি কার্যকর হবে । 

ইবনে উমার (রা) হতে ব্ণিত। তিনি বলেন, 

০৮। ৮65 ১0৮5 এ একে উঠা ৬৪ ৬৫ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কসম ছিল ১94) ০4: বাক্য দ্বারা। অর্থাৎ 

অন্তরের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহ তাঁআলার) কসম 1১৬২৯] 

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

0৫ এ ও ০ ৩০৫ ৩০৫ লট 2 জি ডি পচ এ নু পুদি আ। এত ও ০ ৬০ 

0 ৩2 ভয় ও ওল জিও 28 ও ওপর ৬ 05 দু পুত আআ একি ও 4৯০ 
90 এ ৩4 ১] 4৪ 2 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি বাহিনী পাঠালেন যার আমীর নিযুক্ত 
করলেন উসামাহ ইবনে যায়িদ (রা) কে। কতক লোক তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে সমালোচনা 
করলো । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা যদি তাঁর 


১৬২৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২৮। 


৮৪৭ 


নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করো, তবে শুনে রেখো, ইতোপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও 

তোমরা সমালোচনা করেছিলে । আল্লাহর কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল |১৬৩০] 

৩. আল্লাহ তা'আলা এবং তার গুণাবলি ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করা হারাম। 

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি ছাড়া অন্য কিছুর নামে । 

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, 

ঞ। 61 আঁ টি পুতি এ এক 0 ০৮৮ 8095 এ 4 95 ৩ ও ০৬৫7 ও ৮৬ এস 
৬০০৫ 35 ০ এআ ৬ ৩৩ ৮৫ দর 9 তা ৩ 


তিনি উমার ইবনে খাত্তাব (রা) কে একদিন আরোহীর মাঝে এমন সময় পেলেন, যখন 
তিনি তাঁর পিতার নামে শপথ করছিলেন । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উচ্চস্বরে তাদেরকে বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিজেদের পিতার 
নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন । যদি কাউকে শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর 
নামেই শপথ করে, তা না হলে সে যেন চুপ থাকে ।[১৬৩১] 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
না এথাঠ ০৯০৬ ৬০ ও ৫৩ ৫৩ এত ৩ 

যে ব্যক্তি শপথ করে এবং বলে, 'লাত ও উ্যার শপথ”, তখন সে যেন বলে 'লা ইলাহা 

ই্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবৃদ নেই। এই হাদীসটি সহীহ 1১৮২ 


৪. যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হওয়ার) কসম করবে, সে তেমনই 
হবে যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 

সাবিত ইবনে যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


০4৫5 এ (১৫১81 ১৮ 25 খত ৩৩ 


[১৬৩০] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৪২৬। 
[১৬৩১] সহীহ বুখারী, হা/৬১০৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৬। 
[১৬৩২] সহীহ বুখারী, হা/৬১০৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৭। 


৮৪৮ 


যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধমের (অনুসারী হবার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম 
করে সে যেমন বলল, তেমনই হবে । এই হাদীসটি সহীহ |৯৬৩৩] 
৫. যে ব্যক্তি কসম করে ইস্তেসনাহ (ব্যতিক্রম) করে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (অর্থাৎ 
কোন কারণে কসম ভঙ্গ করলেও তাতে কোন কাফফারা নেই)। 
আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৬ দু গে ৩]:008 ০9৫ এত ৩ ৩ 
কেউ কসম করে ইনশা-আল্লাহ বললে তার কসম ভঙ্গের কারণে কোন অপরাধ হবে না। 
এই হাদীসটি সহীহ |[১৬৩৪] 
অধিক কল্যাণকর মনে করে, (তোহলে সে যেন উত্তমটি গ্রহণ করে এবং) তার কসমের 
কাফফারা আদায় করে। 
আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, 


16 ৬ এস ৩6 এও ৭৪ ঘি ৬৪ ওত ৬] ৩৫ ০৭ এ ১ ৫৮ ৩১ ০৪৫0 এ ৪ 
হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কারণ, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব 
পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে পাও তবে 
তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হবে । কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ছাড়া 
অন্য কিছুর ভিতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে সেই কসমের কাফফারা আদায় করে তার 
থেকে উত্তমটি গ্রহণ করো 1৬৩৫] 


৭. কাউকে যদি কোন কমস করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে আর সেই কসম ভঙ্গের কারণে 
সে পাপী হবে না। 


১৬৩৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/১১০। 
১৬৩৪] তিরমিযী, হা/১৫৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২১০৪, নাসাঈ, হা/৩৮৫৫। 
১৬৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫২। 


৮৪৯ 


ইবনে আব্বাস (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এএ০ 15421569854 ০0০7 ও ৬৪ ৮০৫ & তা 

আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে ভুল করা, ভুলে যাওয়া এবং জোরপুবক কৃত কাজের 

দায়ভার থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৬৩৬] 


৮. কসমকারী যদি তার কসমের মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে জানে, তাহলে সেটিই হলো ইয়ামীনুল 
গুমুস (মিথ্যা কসম)। 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
2:06 .9৮ 49:48 রর এ | 4৯50 6:00 তি পুতি জ। একি উঠ এ টপ গজ 
উস ১৫6 8৮5 ৬9 ৮6 2 ৩০৪ ভা ১৫6 ৭95৫ ৫6 0 35৮% :4$ ৭৩৪ 
১ ১ 55 2৩০ ৮ ৩৩ ৫০৪৪ 
এক বেদুঈন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 
কবীরা গুনাহ কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা৷ সে বলল, তারপর কোনটি? 
তিনি বললেন, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া । সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 
মিথ্যা কসম করা । আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা কসম কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি 
(কসমের সাহায্যে) মুসলিমের ধন-সম্পদ হরণ করে নেয় অথচ সে এ কসমের ক্ষেত্রে 
মিথ্যাচারী |1৯৬৩৭] 


৯. অর্থহীন কসমের জন্য কোন পাকড়াও নেই। 

আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 

৫% & এ ০৮ কি 5 রে 1৮ ৯2 ্্ ১ 

4 92১5 ০৫ 0০৪১918 ৩৪০ সা ও 505 পা 1% ১৯ 
দিতির 

তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তা“আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। 


কিন্তু তিনি সেসব কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তর সংকল্প করে অর্জন 
করেছে । আর আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহিষ্ু (সুরা আল বাকারা: ২২৫)। 


[১৬৩৬] ইবনে মাজাহ, হা/২০৪৫। 
[১৬৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৬৯২০। 


৮৫০ 


আয়িশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত | 

485 এ 205 34:48 45 ও [ ভেজে ও ১0 এ ০১০% ৭) জুখ ও ঢা 
তিনি বলেন, ০৬ 55 4) ০৫০-418% এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের 
উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি 4813 না আল্লাহর শপথ, 4013: হ্যাঁ আল্লাহর শপথ ইত্যাদি 
উপলক্ষে ।[১৬৩৮] 


১০. এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের হক হলো, কসম পুরণ করাতে সাহায্য করা । 
বারা ইবনে আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একি ৭ তত দণ। 5922 ত দে ৪6 6৫ শে রন পুতি এুতি ঞ| 2৩ ৪ 
লো ৩৪ ৪৩ ০১৩] ৬5 এ 515 9০] ৮০৫ পচন ঠঁ ০ 095 এ 
0559 38) 2৮8 ৩ তর বি ১০ ও ০ ০৬ ৬ ০৯ পা ৩ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি কাজের নিদেশ দিয়েছেন এবং 
সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে যে কাজগুলো করতে আদেশ 
করেছেন তা হলো, রোগীর শুশ্রীধা, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচির উত্তর দেয়া, শপথকারীর 
শপথ পুরণে সাহায্য করা, মাজলুম ব্যক্তির সাহায্য করা, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং সালামের 
জবাব দেয়া । আর তিনি আমাদেরকে যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন তা হলো, স্বর্ণের 
আংটি বা তিনি বলেছেন, স্বণের বলয়, রৌপ্য পাত্রে পানি পান করতে, রেশম এর তৈরী লাল 
রঙের হাওদা, রেশম মিশ্রিত কিসসী কাপড়, রেশম মিশ্রিত কাপড়, মিহি রেশম, মোটা রেশম 
কাপড় পড়তে 11৬০৯, 


948 ৬ বা দাওয়াত কবুল করা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো অলীমা বা অনুরূপ কোন খাবারের 
দাওয়াত কবুল করা । 


৭| সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন, এটি ৪০ শব্দের বহুবচন । এটি হলো একধরনের 
বিছানার কাপড়, যেটি মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য বাহনের জিনের ওপরে স্থাপন 
করতো । এটি হলো অনারবদের যানবাহন । এই বিছানার কাপড়ুটি রেশম দিয়েও তৈরি হয় 
আবার পশমসহ অন্য কিছু দিয়েও তৈরি হয়। 


[১৬৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৬১৩। 
[১৬৩৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৬। 


৮৫১ 


(। হলো কিসসী নামক স্থানে তৈরি করা রেশমের ভাজবিশিষ্ট কাপড় | কিসসী হলো 
মিশরের একটি জায়গার নাম । এটি হলো মিশরের টেনিস শহরের নিকটে সমুদ্রের তীরবর্তী 
একটি এলাকা । 


3/8০। হলো মোটা রেশম কাপড়। 
05৩ হলো রেশমের তৈরি কাপড় । 
১১. কসমের কাফফারার বর্ণনা । 


যে ব্যক্তি তার কসম ভঙ্গ করবে, তার কাফফারা হবে নিচের যেকোন একটি: 


১. দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে 
খেতে দাও 


২. অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা 
৩. অথবা একজন দাস-দাসী মুক্তি করা । 


যে ব্যক্তি এগ্ডলোর কোনটিই করতে পারবে না, তার জন্য কাফফারা হলো তিনদিন সিয়াম 
পালন করা। পূর্বে বর্ণিত তিনটির কোন একটি আদায় করতে সক্ষম হলে, সিয়াম পালন 
করে কাফফারা আদায় করা জায়েয নয়। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 

4584৩ ওমা গার ১4 ১০০ ও 2৮: ১১19 ১৯ 

3৩ ৮০০৪৭ ০5 7৮৩৪5৩৬০ ৩৪ ৩৩০ ৯/৬ ৬ 
জিনের 22519 28৫ ৩05 এরা আও 0৩ এ 


তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ 
তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন । তারপর এর 
কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে 
খেতে দাও অথবা তাদেরকে বন্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি । কিন্ত যার সামর্থ্য নেই তার 
জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের 
কাফফারা । আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো (সুরা আল মায়িদা ৫:৮৯)। 


৮৫৯ 


১২. নিজের ওপর কোন কিছু হারাম করার কসমের বিধান। 


কেউ যদি বলে যে, এই খাবার আমার জন্য হারাম অথবা অমুকের বাড়িতে প্রবেশ করার 
আমার জন্য হারাম ইত্যাদি, তাহলে সেটি তার জন্য হারাম হবে না, কিন্তু সেই কাজটি করলে 
তাকে কাফফারা দিতে হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


রে রা রে ০ 5 রি ₹ 2৮০ টে ৫7 দশ পরি রা ৪1 টা 
3$ (১৯০৮ 25 ৬৩০ ৩০৬০০ ও ৫ চা ৬ ড এ ভা ৯ 
€5% 2 


৭ 2 )1%৮ 5৫, 5 & পা পীর 5 জরি 5৫ 
(৮51৮ 90৮2০ এ সা পঞ্চ ৪০৮০ 
হে নাবী! আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন? 
আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । অবশ্যই আল্লাহ 
তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন । আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক 
এবং তিনি স্, প্রজ্ঞাময় (সুরা আত তাহরীম: ১-২)। 
আয়িশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
0 ৬ পপি ০৩৫৪ ভর এলি । এ এড ০ ৩৮৬ 955 পুত ক এক 2 4৮6 ৩৬ 
৬৪৬৩ ০১:৭৫ 045 ০) ৩০ ২৩ ও ০৬5 অনর্তা শু জুতি 05 ও ৩০ 886 
35158 58 3 কত ও এ 5৮ ডিও «১৯৪ হবে। ০৫5 ৩০ ৯০ ০৮ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-এর কাছে মধু পান 
করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন । তাই আমি এবং হাফসা স্থির করলাম যে, 
আমাদের যার ঘরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন, সে তাকে বলবে, 
আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেন, 


না, বরং আমি যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর নিকট মধু পান করেছি । (তখন তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) আমি কসম করলাম, আর কখনও মধু পান করবো না। তুমি 


এ ব্যাপারে অন্য কাউকে জানাবে না । এই হাদীসটি সহীহ 1১৬৪০] 


[১৬৪০] সহীহ বুখারী, হা/৪৯১২। 


৮৫৩ 


১৪১এ কর্ড ৪০৬] ৮৬৩০। 
নবম পর্ব: নযর বা মানত সম্পর্কে । 


১. নযর বা মানতের সংজ্ঞা । 
১5 শব্দটি ১৩ শব্দের বহুবচন । এর আসল শব্দ হলো ».)| , যার অর্থ হলো ভয় দেখানো । 


রাগিব আল ইসপাহানী (রহি) মানতের সংজ্ঞায় বলেন, কোন বিষয় ঘটার কারণে যা ওয়াজিব 
নয় এমন কিছুকে ওয়াজিব করে নেয়াকে মানত বলে 1১৬৯1 


২. মানত শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
7 ৫1914 হুড 5 ঠক সর্ট হরর ৬ 5হকতনি, 
১২1০১ ১০১ ০৪১3০৩22225 ৩৪১ ৩৯ 
আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা 
তা জানেন (সুরা আল বাকারা ২:২৭০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
৩০ ৯5579 ০৯১৩ ১১৯0 ০8201১ 2ি৯ 
তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে আর প্রাটান 
ঘরের তাওয়াফ করে (সূরা আল হাজ্জ: ২৯)। যারা মানত পূরণ করে তাদের প্রশংসা করে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
17৮: 2475 ৩৬ % ৩১১০০ ১১ ৩৯৪৯ 
তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক (সূরা 
আল ইনসান: ৭)। 
আর মানত শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে আয়িশা (ন্ট) এর হাদীসটি সামনেই আসছে। 
৩. কখন মানত সহীহ হবে? 


শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানত করলেই তা সহীহ হবে । সুতরাং 
অবশ্যই সেটি (আল্লাহর) নৈকট্যের জন্য হতে হবে । আর আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মানত 
নেই। 


[১৬৪১] ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার, ১১/৫১৬। 


৮৫৪ 


আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
4৫ ১৩ এ তে ৬ 5 ৩ এও ও] ৪৪ ৩ 5 82 

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে । আর যে ব্যক্তি 

আল্লাহর নাফরমানী করার মানত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে |1১৬২ 

৪. মানত করা থেকে নিষেধাজ্ঞা। 

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


5 9 6৫ উর ৫5 ৬ 3 21005 ১৯ ০৪ তি পুলি ঞ। একে 88 ৬৫ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তা 
কিছুই প্রতিহত করতে পারে না, বরং এর মাধ্যমে শুধু কৃপণ ব্যক্তি থেকে (কিছু মালধন) 
বের করা হয় ।/১৬৯৩] সাঈদ ইবনে হারিস (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার রো)-কে 
বলতে শুনেছেন, 


৯৯ 45 58 3 এড চিএ ও ০ এও নি পুত আ এও তর লা ৩ সি 
0৬ 5294৬ 
তোমাদেরকে কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


তো বলেছেন, মানত কোন কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে নিতেও পারে না এবং পিছাতেও পারে 
না। বরং মানতের মাধ্যমে শুধু কৃপণের নিকট হতে (কিছু ধন মাল) বের করে নেয়া 


হয় 1১৬৪৪] 
৫. আল্লাহর অবাধ্যতার বিভিন্ন প্রকার মানত: 


ক. (কোন কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে) সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখার বিপরীতে যে 
মানত, 

খ. আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করে ওয়ারিশদের মাঝে কম বেশি করার জন্য যে 
মানত। 


গ. কবরের জন্য মানত করা 


১৬৪২] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৬। 
১৬৪৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৯। 
[১৬৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৯। 


৮৫৫ 


ঘ. মসজিদ চাকচিক্য করার জন্য মানত করা । 


(এগুলো আল্লাহর তাআলার অবাধ্যতার মানত হওয়ার) কারণ হলো, এগ্ডলো আল্লাহ 
তাআলার আনুগত্যের মানত নয়, এগুলোর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেও 
মানত নয় এবং এগুলো শারঈ দলীলের বিপরীত। 


৬. আল্লাহ তাআলা শরীআতসম্মত করেননি এমন কাজ করার কেউ মানত করলে সেটি 
পূরণ করা আবশ্যক নয়। 


ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
9056 ১50 0051 ঠা 2056 26 465 16 85 91 ৮ নিও পি একি ৪ ও 
এআ? ১০৭০ প্ও ৮5 কান পভ এ উঠ ০ ০ কর ২6 4০০ ১4০৪ 
০১০ ভি? 
এক সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এক লোককে দাঁড়ানো 
অবস্থায় দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল আবূ ইসরাঈল । সে মানত 
করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কারো সাথে কথা বলবে 
না এবং সিয়াম পালন করবে । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে 
বলো, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং তার সিয়াম পূর্ণ করে ।1৬%7 
৭. যেই কাজটি করতে সক্ষম নয়, এমন কাজের কেউ মানত করলে সেটি পূরণ করা আবশ্যক 
নয়। আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
:06 লে ৩58 296 ৭55 46 5:৩৫ পু 2 5৫ ওএডে ও পি প্রত ঞ। এতে 2 ঠা 
২৪ ৬ ভ্র্ণ ই 24614 ভহসু্ ৩৪ ঞ। 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে 
মানত করেছেন। তখন তিনি বললেন, লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার কোন 
দরকার নেই । অতঃপর তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন |১৬৬] 


৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে মানত করে অথবা এমন কাজ করার মানত করে 


[১৬৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৭০৪। 
[১৬৪৬] সহীহ বুখারী, হা/১৮৬৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪২। 


৮৫৬ 
উকবাহ ইবনে আমির (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
21 টে ০১4৫ 204৫ 
কসমের কাফফারাই মানতের কাফফারাহ 1১১৪; আয়িশা (স্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১০৫ ৮৩৪ 5 ০ 2৮০৮ ৪ 5 3 
আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে মানত করা জায়েয নেই । (কেউ করলে) এর কাফফারাহ হবে 
শপথ ভঙ্গের কাফফারাহর সমান । এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদের সমন্বয়ে সহীহ |1১১৯৮] 


৯. কোন ব্যক্তি যদি মুশরিক থাকাবস্থায় (আল্লাহর) আনুগত্যের জন্য মানত করে, তারপর 
যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেই মানত পূরণ করা তার জন্য আবশ্যক। 


ইবনে উমার রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৫01 ০৩-০] ও গর্ত শি কউিঞ। ও ৬৮ ৬৫:৫৬ (০5 এছ এত 0৫ 56725 
উমার রো) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহিলিয়্যাতের 

যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম । তিনি বললেন, তুমি 
তোমার মানত পূরণ করো 1১৬৯৯; 

১০. যে ব্যক্তি তার পুরো সম্পদ দেয়ার মানত করে তার বিধান কী? 

কা'ব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তাবুক যৃদ্ধ থেকে পেছনে থাকা তিন সাহাবীর বিবরণ 
ংক্রান্ত হাদীসের শেষের দিকে তিনি বলেন, 

এত এ নিন এড গ। এও 2 ০ 45 ঞ এ ৫৫ খু ৩ পর ঠা ৬ ও 


৫9৪ 9 ০০০৬ ৩০৪ 


১৬৪৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৫ । 
১৬৪৮] আবু দাউদ, হা/৩২৯০, তিরমিযী, হা/১৫২৪, নাসাঈ, হা/৩৮৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/২১২৫। 
১৬৪৯] সহীহ বুখারী, হা/২০৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫৬। 


৮৫৭ 


আমার তাওবা এটাই যে আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাছে দান করে দিয়ে 

আমি মুক্ত হবো । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মালের কিছুটা তোমার 

নিজের জন্য রাখো, এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর 11১৬৫] 

১১. বাবার মৃত্যুর পরে সন্তান যদি সেই বাবার মানত পুরণ করে, তাহলে সেটি তার জন্য 

যথেষ্ট হবে। 

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

5৩ ৫৫ 505 ৬ এ পরত ৩৫০৫ ও 6 প্র আ। এতে 0 055 6৫ 2 ৬০ 
০০৪৩ হন এডি ও ও ঞ। 4৮5 

সা'দ ইবনে উবাদাহ আল আনসারী (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 

জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কোন এক মানতের ব্যাপারে, যা আদায় করার আগেই তিনি 

মৃত্যুবরণ করেন। তখন নাৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার 

মায়ের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করো |1১৬০১] 


[১৬৫০] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯০, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯। 
[১৬৫১] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৮। 


৮৫৮ 


০ ৮৮4] 
দশম পর্ব: খাদ্যদ্রব্য 


৮৫৯ 


2৯২৮৭ু। ০০ ০৬০ এমু। ভএ। 
প্রথম অধ্যায়: হারাম খাদ্যদ্রব্য 
০৩ 3 শত 
দ্বিতীয় অধ্যায়: শিকার । 
০৮১১ ০] | 
25৭ শা 
চতুর্থ অধ্যায়: পানীয় সম্পর্কে। 
2০1 ০৮৬1 শা] 
পঞ্চম অধ্যায়: আতিথেয়তা বা মেহমানদারী 
591 ঠা ০১০৭ আাএ। 
ষষ্ঠ অধ্যায়: খাবার খাওয়ার আদব। 
2৮৮৮ :শ৮এ এ 
সপ্তম অধ্যায়: কুরবানির বিধিবিধান 
খ। ৮এ। ভাএ। 
অষ্টম অধ্যায়: আকীকার বিধিবিধান । 


৮৬০ 


2৯২৮৭ ০০ ০০০] 3 শত 
প্রথম অধ্যায়: হারাম খাদ্যদ্রব্য 


১. সকল কিছুর মূল হলো তা হালাল । আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন শুধু সেগুলোই হারাম । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


5 ১৫০ ও ৫৪০৫ এঞরা এত 
হে মানুষ! জমিনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার করো (সূরা আল বাকারা 
২:১৬৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


দে 


ও গলপ ন্কুসিন 


রিভার িভিকাদিরাউি ডা কতানি পরিধান করো । আর 
খাও এবং পান করো কিন্ত অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন 
না। বলুন, আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্ত ও পবিত্র জীবিকা 
সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? (সুরা আল আরাফ ৭:৩১-৩২)। 


আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে অথবা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে 
আল্লাহ তা“আলা যেসব খাবার হারাম করেননি সেগুলোকে হারাম করা হলো মূলত আল্লাহ 
তা'আলার ওপর মিথ্যারোপ করা । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এ 99 রগ 08 9455 00০ হও কও ড7 ০০ তু 
3) হা এ১৩া এস 59583 ও ৪ ৩৩ ৪ 595 
ডো ভামাকেজানা নানি তো 
তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছো, বলুন, “আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি 
দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করছ? আর যারা আল্লাহর ওপর 
মিথ্যারোপ করে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? (সূরা ইউনুস ১০:৫৯-৬০)। 


টু 
9 2:71 [3৯ 
বি 


42 ?2 
১ 


৮৬১ 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
৩13৫ এটা 46155551955 051৬ কা তা ৬ এ উচ 
শো 35185 4৭5 55৪ ৩৮৭৪ ও কা এ এ 5১542 জা 
আর তোমাদের জিহ্থা দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং 
এটা হারাম । নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হবে না। তাদের 


সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সূরা আন নাহল ১৬:১১৬- 
১১৭)। 


আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন), 

2৫9৩ এ ৩5195 ঠ ঠ$ 2 ৬৫০53 ০/ 545 ৫ 5 ০৫১৩ %6 ০4৬৫ ই ৩০ 
(65৫ ৩৫ ৩৫৬5) পরখ 2 ১৫ ৪ ৬৫ ৩৫৫ ক 60 

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল । আর যা তিনি হারাম 

করেছেন তা হারাম । আর যে বিষয়ে তিনি নীরব রয়েছে তা তার অনুগ্রহ ৷ সুতরাং তোমরা 

আল্লাহ তা“আলার অনুগ্রহকে গ্রহণ করো । কেননা আল্লাহ তা“আলা ভুলে যান না। তারপর 


তিনি তিলাওয়াত করলেন যে, আপনার রব ভুলে যান না (সুরা মারইয়াম ১৯:৬৪)। এই 
হাদীসটি হাসান ।১৬২ 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণিত । তিনি বলেন, 
:050 06 15০5 21 তি ০৮৫ ৩ ০ 20 পনি প্র এতে এ ৫5 এ 
এ এ য় বনি পর জা এডি ঞ। ২১6 0 ১6 ৫ এত বি 55 ৫ ৬ এ 
1485556 465 58৫ ৫ ঠা ৩ ৩ ৫6 ক ৩ 35 462 গড উঠ আর 
৮ গড ৮6 ৫৫ 6 প্র এ 2519 ৪5৪ 4198 বা এ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে 
জনগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরয করেছেন। অতএব তোমরা হাজ্জ 
করো । তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! তা কি প্রতি বছর? রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা ফরয হয়ে যাবে 
(প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন, 


১৬৫২] মুসতাদরাকে হাকিম, হা/৩৪১৯, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, হা/১৯৭২৪। 


৮৬২ 


তোমরা আমাকে ততটুকু কথার ওপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। 
কারণ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের 
সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার 
নিদেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে 
নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করো 1১৬৩; 


২. আল্লাহ তাআলার কিতাবে বর্ণিত যেসকল খাবারগুলো হারাম। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনআমে বলেন, 


০ 3:2০ 2512৩ ৫০056 ২39 ভি 


০ 


এ) 2৭555 51১০ টে ৩১ 
ক) 3১১৮া 
আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা থেকে খাবে 


না? যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের কাছে বণনা 
করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার (সুরা আল আনআম ৬:১১৯)। 


আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন, 

9৮ড ২০া এ৪ এ এর এ ভে সক এর (এ? এরা ডেড ৬০৯ 

60ধ01585$ ওঠ তা 4 2১ ০ করিও ২৫ এডি ভজডএঢ প 

০৬ টিরা ১১০9 ০৮০ ১৩০৯৯ ৬০১৫ জা ০ টিবা ৬১০৭5 

25 2958 ও পা 5৩ ৪১ তেও তে ৩০০০০ 3 জেড ও ভে 
15১৯ 20 3$৯83 -৪ক৪ 


তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্ত, রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের 
নামে জবাই করা পশু, গলা চিপে মারা যাওয়া জন্ত, প্রহারে মারা যাওয়া জন্ত, উপর থেকে 
পড়ে মারা যাওয়া জন্ত, অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্ত এবং হিংস্র পশুতে 
খাওয়া জন্ত, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর 
ওপর বলী দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নিয় করা, এসব পাপ কাজ । আজ 
কাফিররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে; কাজেই তাদেরকে ভয় করো না 
এবং আমাকেই ভয় করো । আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম 
এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন 


[১৬৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭। 


৮৬৩ 


হিসেবে পছন্দ করলাম । অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নাতে বাধ্য হলে 
তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল মায়িদা ৫:৩)। 


এ 4031 ৯ ড৯ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা পশু: অর্থাৎ যেই পশু জবাই 


 ২59213ষ৯ প্রহারে মারা যাওয়া জন্ত: অর্থাৎ যেই পশুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মারা 
হয়েছে। 


 23529৯ ওপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্ত: অর্থাৎ যেই পশু উঠ স্থান থেকে পড়ে 
মারা যায়। 


€০:৮৫]$৯ অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্ত: অর্থাৎ যেই পশু অন্য পশুর 
শিং এর আঘাতে মারা গেছে। 


রত এ ৬ 5 ৯ হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্ত: অর্থাৎ হিংস্র পশুতে খাওয়ার পরে সেই 
পশুর অবশিষ্টাংশ। 


৩ ১৯ তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া: অর্থাৎ এই পশুগুলোর 


মধ্যে যেগ্তলোকে তোমরা জীবিত অবস্থায় পেয়ে জবাই করেছো সেগুলো ছাড়া (অর্থাৎ 
এগুলো খাওয়া তোমাদের জন্য জায়েয)। 


০2014 0১ ৮৯ আর যা মূর্তি পূজার বেদীর ওপর বলী দেয়া হয় তা: অর্থাৎ যেগুলো 
তাগুতের জন্য জবাই করা হয়। 


০0536 1৯:55$ ৩19৯ জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা: একে 0১ নামেও নামকরণ 
করা হয়। সেটি হলো তীর যেগুলো জাহিলী যুগে আরবদের নিকটে ছিল । সেগুলোর একটিতে 
লিখা ছিল “আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন' আরেকটিতে ছিল “আমার রব আমাকে 
নিষেদ করেছেন” আর অন্যটিতে এগুলোর কিছুই ছিল না। যখন তারা সফর করতে অথবা 
বিবাহ করতে অথবা এরকম কোন কাজ করার ইচ্ছা করতো, তখন তারা এই তীরপগুলো যেই 
ঘরে রাখা থাকতো সেই ঘরে আসতো । তারপর সেই তীর দিয়ে তারা ভাগ্য নিধধধরিণ করতো । 
যদি আদেশ সংক্রান্ত তীরটি বের হতো, তাহলে তারা সেই কাজের দিকে অগ্রসর হতো। 
আর যদি নিষেধ সংক্রান্ত তীরটি বের হতো, তাহলে সেই কাজ থেকে বিরত থাকতো । আর 
যদি অন্যটি বের হতো, তাহলে তারা আবার আরেকটি তীর বের করতো যতক্ষণ না আদেশ 
অথবা নিষেধ সংক্রান্ত তীরটি বের না হতো। 


৮৬৪ 
আল্লাহ তা“আলা সুরা আল আনআমে বলেন, 

রি 521০5 শাক ক ৪০ পেহ ও 50126115 রি ০ 

ক $:312619 ৩ শরম 22568019৬০3 ১৯ 
আর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা খেও না এবং নিশ্চয় তা গহির্ত (সূরা 
আল আনআম ৬:১২১)। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনআমে আরো বলেন, 
2822555682৬ সক উল 0৩5 ও লা 


বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম 
পাই না, মৃত, প্রবাহিত রক্ত ও শুকরের গোশত ছাড়া। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র 
অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গের কারণে (সূরা আল আনআম ৬:১৪৫)। 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, 
রড ৮5১ ৩০] ১৩০ ৮৩ 0০০৯ 


তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম (সুরা আল 
মায়িদা ৫:৯৬)। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আরাফে বলেন, 


€৬০৯1725 05৯ 
আর তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপবিত্র বস্ত হারাম করেন (সুরা আল 
আরাফ ৭:১৫৭)। 


৩. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে বর্ণিত যেসকল খাবারগুলো হারাম। 
ক. কর্তন বিশিষ্ট সকল হিৎম্র পশু । 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৮ 30 65 ৩৫ ₹০ তি 
কর্তন বিশিষ্ট সকল প্রকার হিংস্র জন্তই খাওয়া হারাম 1১১] 
খ. বড় নখবিশিষ্ট পাখি। 


[১৬৫৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৩। 


৮৬৫ 
ইবনে আব্বাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

9 ৩৫ ডি এই ৩৫ ৬০ ০ ৬১ ৪৫ ও 08 ৬6 শি পুরি ঞ। এতে ও 4৯০5 ও 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তন বিশিষ্ট সব ধরনের হিংস্র জন্ত এবং বড় 
নখবিশিষ্ট সব ধরনের পাখি খেতে নিষেধ করেছেন ।1৬৫৫ 

গ. গৃহপালিত গাধা। 
বারাআ ইবনে আযিব রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ 0687 ক টা এই 64 তে উ শি পি আআ এ ও 5০ ও 
খাইবার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না 
করা গৃহপালিত গাধার গোশত ফেলে দিতে হুকুম করেছেন। এরপরে আর কখনো তা 
খাওয়ার অনুমতি দেননি |1৯৬৫৬] 

ঘ. (ভালো খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে) পরিবর্তন করার আগে জাল্লালাহ পশুর (যে পশু 
নোংরা বস্ত ভক্ষণ করে) গোশত খাওয়া । 


ইবনে উমার রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

তিতা এসএ। ১৬ ৬ নি এ ঝ। এলি | 425 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালাহ পশুর (যে পশু নোংরা বস্ত ভক্ষণ করে) 
গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ [১৬৫৭ 


জাল্লালাহ হলো, যেই প্রাণী নোংরা বস্তু ভক্ষণ করে । এটি আসলে উটের জন্য ব্যবহৃত হতো । 
পরে অন্য প্রাণীর জন্যও ব্যবহৃত হয়। 

ঙ. কুকুর। 
এই বিষয়ে এমন কোন মতভেদ নেই যেটি ধর্তব্য হতে পারে। আর কুকুর হিংস্র প্রাণীর 


অন্তভুক্ত, যারা মৃতদেহ ভক্ষণ করে । আর কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
যেমন আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


০৯৫ 3945 এ এ ঝা ৩৫ ৬৫ চি নি পর ঞ একি ঞ। ০ 3 
[১৬৫৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৪। 


[১৬৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৪২২৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৮। 
১৬৫৭] আবু দাউদ, হা/৩৭৮৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৮৯, তিরমিযী, হা/১৮২৪। 


৮৬৬ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের 
পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন |1১৬৫৮] 

৫ ০১০ হলো, ব্যভিচারিণী মহিলা ব্যভিচারের বিনিময়ে যেটি গ্রহণ করে। একে মোহর 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এটি বোহ্যিকভাবে) মোহরের মতই মনে হয়। অথচ এটি 
মুসলিমগণের ইজমার ভিত্তিতে হারাম । 

৬সএ। %4$ হলো, গণকী করার কারণে যা দেয়া হয়। 

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যকেও হারাম 
করেন। এর দলীল হলো, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৭:06 ৪ গজ এ ভে 8 0 ১৪ এত ০৬ নিডি পুতি জ। এত ও 455 ৩৫ 
06 ৩০19] এর আ। 516 এ সরি ০৩ 62 পেল তে এ ঝ। 8 ০9 তা 
আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বার রুকনের নিকট বসে থাকতে 
দেখি । ইবনে আব্বাস রো) বলেন, তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তিনবার 
বললেন, আল্লাহ ইয়াহুদীদের ওপর লা'নত করুন৷ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম 


করেছিলেন । কিন্তু তারা তা বিক্রি করে এর মূল্য ভক্ষণ করতো । অথচ আল্লাহ যখন কোনো 
জাতির জন্য কোনো বন্ত খাওয়া হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করেন । এই হাদীসটি 


সহীহ | ১৬৫৯] 


চ. বিড়াল। 


কেননা এরা হিংস্র প্রাণীর অন্তভৃক্ত, যারা মৃতদেহ ভক্ষণ করে । আর বিড়ালের মূল গ্রহণ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে জাবির রো) এর হাদীসে । 


আবূ যুবায়র (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৩9 ৩6 (০৫ খু ঞ। এতে &%। 25:06 53815 ০৫৫1 ০৪ ৪৪12 ক 


[১৬৫৮] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৭। 
১৬৫৯] আবু দাউদ, হা/৩৪৮৮। 


৮৬৭ 


আমি জাবির (রা) এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি 
বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। এই 
হাদীসটি সহীহ ।[১৬৬০] 


আর পুবেই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছুকে হারাম করেন, তখন 
তার মূল্যকেও হারাম করেন, যেমনটি একটু পুবেই ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীসে বর্ণিত 
হলো। 


৪. পূর্বে যে খাবারগুলোর কথা বর্ণিত হলো সেগুলো ছাড়া অন্য খাবারের বিধান। 


যেগ্তলোতে হারাম এবং হালাল হওয়ার কোন স্পষ্ট দলীল নেই, এছাড়াও যেগুলো হত্যা 
করারও আদেশ করা হয়নি এবং হত্যা করতে নিষেধ করাও হয়নি, সেগুলোর বিষয়ে আরবের 
শহরের বসবাসকারীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে, বেদুঈনদের দিকে নয় । আর এক্ষেত্রে 
আরবদের রীতিকে বিবেচনা করা হবে । কেননা শরীআত দিয়ে সবপ্রথম তাদেরকেই 
সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের মাঝেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো 
হয়েছে এবং কুরআন নাধিল করা হয়েছে। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রাণীকে হত্যা করতে আদেশ করেছেন সেই প্রাণী 
হালাল নয়। 


আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তা ৩9 ৩০৭5 676 ৩০৪৭০ ঠা চি ও পর 656 ৩৪ 

পাঁচ প্রকার প্রাণী অধিক ক্ষতিকারক ৷ এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায়। 

এগুলো হলো, ইদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক ও হিংস্র কুকুর ।[১৬৬১ 

ফাকিহা ইবনে মুগীরা (রা) এর মুক্তদাসী সায়িবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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আমি আয়িশা (৪৯) এর নিকট প্রবেশ করে তার ঘরে একটি রক্ষিত বর্শা দেখতে পেলাম । 
তখন আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনারা এটা দিয়ে কী করেন? তিনি বলেন, আমরা 


১৬৬০] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৯। 
[১৬৬১] সহীহ বুখারী, হা/৩৩১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৮। 


৮৬৮ 


এই বর্শা দিয়ে এসব গিরগিটি হত্যা করি। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আ) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন 
পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী ছিলো না, যা আগুন নিভাতে চেষ্টা করেনি, শুধু গিরগিটি 
ব্তীত। সে আগ্তনে ফুঁ দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে 
হত্যা করার নিদেশ দেন। এই হাদীসটি সহীহ |১৬৬২] 
অনুরূপভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন 
সেই প্রাণীও হালাল নয়। 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৮০] ০4১৪৪ ০৯০০9 এ ৮0 ৩৫ ও এ ৬ শি পু» পক ঞ ৩০ এ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার প্রকার প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। 
সেগুলো হলো, পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি এবং চড়ুই সদৃশ পাখি । 


১ হলো চড়ুই এর চেয়ে বড় পাখি। আযহারী (রহি) বলেন, এরা চড়ুই পাখিকে শিকার 
করে । আবার বলা হয়েছে যে, ৯ হলো সাদাকালো দাগবিশিষ্ট এবং বড় মাথাওয়ালা পাখি, 


যারা গাছে থাকে । এই পাখির অর্ধেক শরীর সাদা আর অর্ধেক কালো এবং এদের ঠোঁট 
লম্বা । 


৫. যা হারাম করা হয়েছে নিরূপায় অবস্থায় তা খাওয়া বৈধ । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৫ 


5555 এ ৮26 2 স$ ৯5 30 8৩25 98৮ ৩৩৯ 
কিন্তু যে নিরূপায় হবে অথচ সে অবাধ্য এবং সীমালজ্বনকারী নয়, তাহলে তার কোন পাপ 
হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সুরা আল বাকারা ২:১৭৩)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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৯৮ ক ৩৪৯ ৪৩৫০ হক ও গস ৬৯৯ 
অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নাতে বাধ্য হলে তবে নিশ্চয় আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল মায়িদা: ৩)। 


১৬৬২] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৫৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৩১। 


৮৬৯ 


০৫০ 3 শত 
দ্বিতীয় অধ্যায়: শিকার করা । 


১. যা শিকার করা জায়েয। 


সেটি হলো, কেটে ফেলে বা জখম করে এমন অস্ত্র যেমন লোহা) এবং শিকারী পশুর 
(প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর) মাধ্যমে যা শিকার করা হয়, তা হালাল যদি তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ 
করা হয়। 


আবু সা'লাবা আল খুশানী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নাবী! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় 
বসবাস করি । আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারবো? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে 
থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে 
শিকার করে থাকি । এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটি বৈধ হবে? উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে 
বিধান হলো, যদি অন্য পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খাবে না । আর যদি না পাও, তাহলে 
তাদের পাত্রগ্ুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করো । আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের 
সাহায্যে শিকার করেছো এবং বিসমিল্লাহ পড়েছো সেটি খাও । আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করেছো এবং বিসমিল্লাহ পড়েছো, সেটি খাও । আর যে 
প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছো, সেটি যদি যবহ করতে 
পারো তবে তা খেতে পারো |[১৬৬৩] 


১৬৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩০। 


৮৭০ 


২. তীর দিয়ে শিকার করার শর্ত হলো ছিদ্র হয়ে যাওয়া। 
আদী ইবনে হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


১ ৮১৪ ০৩০1 এ গত এগ ৬ ০৮0 ১6 ডি প্র ঞ। এক ভু আও 
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আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পার্শফলা বিহীন তীর (দ্বোরা শিকার) সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যদি তীরের ধারালো পার্শ আঘাত করে, তবে সে 
(শিকারকৃত পশুর গোশত) খাবে, আর যদি এর ধারহীন পার্থর আঘাতে মারা যায়, তবে 
তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত । আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি বিসমিল্লাহ 
পড়ে আমার (শিকারী) কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি । পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক 
সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার ওপর আমি বিসমিল্লাহ পড়িনি এবং আমি জানি না, 
উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন, তুমি তা খাবে না। তুমি তো তোমার 
কুকুরের ওপর বিসমিল্লাহ পড়েছো, অন্যটির উপর পড়নি |[১৬৬৪] 
৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাথে যদি অন্য কুকুর (শিকারে) অংশ নেয়, তাহলে তাদের শিকার 


হালাল নয়। কেননা এই বিষয়ে একটু আগেই আদী ইবনে হাতিম (রা) এর হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে এবং সামনেও এমন বর্ণনা আসছে। 


৪. আর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার থেকে খায় তাহলে সেটিও হালাল নয়। কেননা সে 
সেটি নিজের জন্য ধরেছে। 


আদী ইবনে হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬১৮৫ ৩৭০০10:056 ০০১৩ গ৩ ৬৮ 85 6) ৬৭৪ পন খু এতে ও 5৮6 দে 
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আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা এমন সম্প্রদায়, 

যারা এ সকল কুকুরের দ্বারা শিকার করে থাকি । তিনি বললেন, তুমি যদি তোমার 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগতুলোকে বিসমিল্লাহ পড়ে পাঠিয়ে থাকো তাহলে ওরা যেগুলো তোমাদের 


জন্য ধরে রাখে, তা খাও, যদিও শিকারকে কুকুর হত্যা করে ফেলে । তবে যদি কুকুর 
শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে (তাহলে খাবে না)। কেননা, তখন আমার আশঙ্কা হয় যে, 


১৬৬৪] সহীহ বুখারী, হা/২০৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৯২৯। 


৮৭১ 


সে শিকার নিজেরই উদ্দেশ্যেই ধরেছে । আর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুর মিলে যায়, তাহলে 
খাবে না |১৬৬০] 


৫. যদি কয়েকদিন পরে শিকারকে পাওয়া যায়, তাহলে তার বিধান। 


নিক্ষেপ করা তীর শিকারে পতিত হওয়ার পরে যদি পানি ছাড়া অন্য কোথাও তাকে মৃত 
অবস্থায় পাওয়া যায়, যদিও তা কয়েকদিন পরে হোক, তাহলে সেটি হালাল, যতক্ষণ না 
সেটি পচে যায় অথবা জানা যায় যে, তার তীর ছাড়া অন্য তীর সেই শিকারকে হত্যা করেছে। 


আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
20515994526 এত এক ৫ ০৫ ১ এ 25 ০৫ 06 ৩০০৫ এ এরি আনো 9 
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তুমি যদি তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ পড়ে পাঠাও, এরপর কুকুর শিকার করে এবং মেরে 
ফেলে, তবে তুমি তা খেতে পারো । আর যদি কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে খাবে না। 
কেননা, সে তো নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি এমন কুকুরদের সঙ্গে মিশে যায়, যাদের 
ওপর বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি এবং সেগ্তলো শিকার ধরে মেরে ফেলে, তাহলে তা খাবে না। 
কেননা, তুমি তো জান না যে, কোন কুকুরটি হত্যা করেছে? আর যদি তুমি শিকারের প্রতি 
তীর নিক্ষেপ করে থাকো; এরপর তা একদিন বা দু'দিন পর এমন অবস্থায় পাও যে, তার 
গায়ে তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও। আর যদি তা পানির 
মধ্যে পড়ে থাকে, তা হলে তা খাবে না।[১৬৬৬] 


[১৬৬৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৯২৯। 
[১৬৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৮৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৯২৯। 


৮৭২ 


০৮১১ ০] | 
তৃতীয় অধ্যায়ঃ জবাই করা 


১. জবাই করার সংজ্ঞা। 
সেটি হলো, যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং ঘাড়ের দুই পাশের দু'টি রগ ও খাদ্যনালী কেটে 
ফেলা। 
২. যে জিনিস দিয়ে জবাই করা সঠিক হবে। 
রাফি ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
টো ০০ তু এশুভ 2 এক ৫3 4542 ভি জএঠি 145 চে] % 6) এ 4525 ৫ ৩ 
হে 5 220 এর 35 ৬5০ এ :485-5 32506 5০ তত তু ক 2 5১6 ক ঠো 
4১০ পু এটা 9 58025 ০০ 25 ৯ (5 42 ৩ ০ 30৮7426 
145 415%226 চে ৩2 হি দি আর্ত এগ 59 ১৬ 61 ৫9 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আগামী দিন আমরা শত্রুর সম্মুখীন হবো অথচ আমাদের 
সঙ্গে কোন ছুরি নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সতর্ক দৃষ্টি রাখো কিংবা 
তিনি বলেছেন, তাড়াতাড়ি করো । যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম 
নেয়া হয়, সেটি খাও। যতক্ষ ণ সেটি দাঁত কিংবা নখ দিয়ে না হয়। এ ব্যাপারে তোমাদের 
জানাচ্ছি, দাঁত হলো হাড়, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি । তিনি (রাবী) বলেন, আমরা 
গণীমত হিসেবে অনেকগ্ডলো উট এবং ছাগল লাভ করলাম । সেগ্তলোর মধ্যে একটি উট 
পালিয়ে গিয়েছিল । এ অবস্থায় এক ব্যক্তি উটটির দিকে তীর ছুঁড়লে আল্লাহ উটটিকে থামিয়ে 
দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সকল চতুষ্পদ জীবের 
মধ্যে বন্য পশুর স্বভাব আছে । কাজেই, এগ্তলোর কোনটি যদি এমন করে, তাহলে তার সঙ্গে 
এরকমই ব্যবহার করবে |1১৬৬৭] 


এ শব্দটি ৯১ শব্দের বহুবচন । এর অর্থ হলো ছুরি । 


১ অর্থাৎ কর্তন করতেই থাকো, বিরক্ত হয়ো না। যেমন, *৪৯| এ! 72-। ১৯১ বলা 
হবে, যখন আমি সেই দিকেই অবিরাম তাকিয়েই আছি। 


[১৬৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৮। 


৮৭৩ 


অথবা 3 এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, তার দিকে সবাই দৃষ্টি রাখো এবং সতর্ক থাকো । 
যাতে করে সে সবর্দাই জবাই করার স্থানেই থাকে । আর ১ শব্দটি হলো ০) এর ওজনে । 


25 55 : এর অর্থ হলো, একটি উট ছুটে পালিয়ে গেল। 


ঠা এটি 5331 শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, ছুটে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া এবং অবাধ্য 

হওয়া। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, ৬১১) 4১৩ ৬১৬ এর অর্থ হলো, মানবিক থেকে বের 

হয়ে বন্য হয়ে যাওয়া । 

৩. জবাইকৃত প্রাণীকে কষ্ট দেয়া হারাম। 

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

21195 ৪৬5 ৫ পভ ৩৬৪ এর্ভ ঝ। | 46 পি পুডি আ। একি 90 4১৮6 ৩৮ ০৫৮৪ ও 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি দুটি কথা মনে রেখেছি। তিনি বলেছেন, 

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের ওপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন । অতএব 

তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন জবাই করবে তখন 

দয়ার সঙ্গে জবাই করবে । তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার জবাইকৃত 

জন্তকে যেন আরাম দেয় |[১৬৬৮ 


21521 : শব্দটি “কফ' বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়, যার অর্থ হলো, জবাই করার অবস্থা ও 
পদ্ধতি । 

2 £ এটিকে (১৫০৫1৪৬5৫৩9 ৩8231 4০7 এভাবেও বলা হয়ে থাকে, যার অর্থ 
হলো ছুরিকে ধারালো করা। 

45 05 জবাইকৃত জন্তকে যেন আরাম দেয়: অর্থাৎ ছুরি ধারালো করে এবং তাড়াতাড়ি 
ছুরি চালিয়ে এবং অন্য উপায়ে জবাইকৃত জন্তকে যেন আরাম দেয়। আর মুস্তাহাব হলো, 


জবাইয়ের জন্য রাখা পশুর সামনে ছুরি ধার দিবে না, একটি পশুর উপস্থিতিতে আরেকটি 
পশু জবাই করবে না এবং জবাই করার স্থানে তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে আনবে না। 


[১৬৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৫৫ । 


৮৭৪ 


8. আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবাই করা হারাম । 

আবু তুফাইল (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৬6 এ | ০5 এ ৬ এ এডি পিডি পু একি এ ৩১০ কল ও এত ৬৪ 
19 ৩০০৫5 (০ (ডি :06 755 এ ত% 9 ও এ এ এন এ 0 8 9৮9 নি 
এঠা ৬০ ঞ॥ ৩ ৫06 ৩ ৬৪ ই ওঠ ৯৩ 9 3৮০ ৩০ ঞ। ৩? এ 2 শেও ৬৪ আ। ৩৭ 


6 ,০% 


আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদের 
নিকট বিশেষভাবে কিছু বলে গেছেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করেননি এমন কোন ব্যাপারে আমাদেরকে 
বিশেষভাবে কিছু বলে যাননি, তবে একমাত্র আমার তলোয়ারের এ খাপটিতে যা আছে তা 
ব্তীত। রাবী বলেন, তারপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একটি সহীফা (লিখিত 
কাগজ) বের করলেন, যাতে লেখা ছিল 'আল্লাহ লা“নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করে। আল্লাহ লানত করেন সে লোককে, যে জমিনের 
সীমানা চুরি করে। আল্লাহ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে তার পিতাকে লাঁনত করে। 
আল্লাহ লানত করেন সে ব্যক্তিকে, যে কোন বিদয়াতীকে আশ্রয় দেয় [১৬৬৯ 


৪: ০৮9 £ হলো চামড়ার তৈরি এক ধরনের থলি, যাতে তরবারির খাপসহ তরবারি এবং 
এর সাথে আরো কিছু হালকা অস্ত্র থাকতে পারে । 


৫. কোন ভাবেই জবাই করতে যদি অক্ষম হয়, তাহলে তাকে আঘাত করা ও তীর ছোড়া 
জায়েষ। তখন এটিই জবাই করার মতো হবে । আর পৃবেই এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে রাফি 
ইবনে খাদিজ (রো) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


৬. মাকে জবাই করা হলো তার বাচ্চাকেও জবাই করা । 

আবূ সাঈদ (রা) থেকে বণ্িতি। তিনি বলেন, 

এ 0520: 24০2 066 ০ ৩ 24:45 এগ ০০ নে প্রত ঞ। এডি ঞ॥ ০9০ জি 

15৩5 80 ৪25 ৩) 4:56 থর পক ও ছি ও ৫ 6 55 শর 48৫ ১০ 
এ 

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে 

জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে তাও খেতে পারো । মুসাদ্দাদ (রহি)- 


[১৬৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৮। 


৮৭৫ 


এর বর্ণনাতে রয়েছে, আমরা বললাম, হে আল্লাহ রসূল! আমরা উল্ত্রী, গাভী ও বকরী জবাই 
করার পর কখনো এর পেটে ভ্রণ পেয়ে থাকি । আমরা এ ভ্রণ ফেলে দিবো নাকি খাবো? 
তিনি বললেন, ইচ্ছা হলে খেতে পারো। কেননা মাকে জবাই করাই একে জবাইয়ের 


অন্তর্ভুক্ত । এই হাদীসটি সহীহ 1১৬৭০] 

৭. কোন জীবিত পশু থেকে যা পৃথক করা হবে (যেমন কোন অঙ্গ কেটে ফেলা হলে), 
তাহলে সেই পৃথক করা অংশটিও মৃত হিসেবে গণ্য হবে। 

আবু ওয়াকিদ আল লাইছী রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


জীবিত পশুর শরীরের কোন অংশ কেটে আলাদা করা হলে তা মৃত হিসেবেই গণ্য হবে। 
এই হাদীসটি হাসান |1১৬৯] 

৮. মৃত প্রাণীর মধ্যে মাছ ও টিভি বা পঙ্গপাল এবং রক্তের মধ্যে কলিজা ও প্লীহাকে হালাল 
করা হয়েছে। 

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব ও দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব 
দু'টি হলো মাছ ও টিড্ডি এবং দু'প্রকারের রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা। এই হাদীসটি 
সহীহ |১৬৭২] 


[১৬৭০] আবু দাউদ, হা/২৮২৭, তিরমিযী, হা/১৪৭৬, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৯৯। 
[১৬৭১] আবূ দাউদ, হা/২৮৫৮, তিরমিযী, হা/১৪৮০। 
১৬৭২] ইবনে মাজাহ, হা/৩৩১৪, মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৬। 


৮৭৬ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮২: জবাই করার আদব 


জবাই করার আদব: 


১। প্রাণীর প্রতি করুণা করা। এ করুণাটি অস্ত্র ধারালো করা এবং দ্রুত কর্তনের মাধ্যমে 
বাস্তবায়িত হয় যার ফলে পশু কষ্ট অনুভব করে না। পশুকে জবাই করার উদ্দেশ্যে শোয়ানোর 
পূর্বে ছুরিকে ধারালো করা ভাল ।১৬৭৩ 


২। জবাই করার পূর্বে প্রাণীকে শোয়ানো (তবে উটকে দীড়ানো অবস্থায় নহর করতে হয়): 
এটি পশুর জন্য অধিক উপযোগী । আর এ বিষয়ে সকল মুসলিম একমত ।১৬%। 


৩। পশুর গলার পৃষ্ঠদেশে পা রাখা 1১১৭৫ 
৪। জবেহকৃত প্রাণীকে কিবলামুখী করা মুস্তাহাব 1১১৭৬ 
৫ ও ৬। জবাই করার সময় %19$ এ ৮.+ “বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলা- আল্লাহর 
নামে, আল্লাহ মহান:১৬ অথবা 
_ তাও 7 ৮ ৩৩ তি এ ৮০৪ 


বিস্মিল্লাহ, আল্লাহুম্মা তাকনীব্বাল মিন--(নাম বলবে), ওয়া আলি--(নাম বলবে)। আল্লাহর 
নামে, হে আল্লাহ তুমি কবুল কর...পক্ষ থেকে, ...পরিবারের পক্ষ থেকে ॥১৬৮ সমাপ্ত । 


[১৬৭৩] সহীহ মুসলিম ১৯৫৫। 

[১৬৭৪] সহীহ মুসলিম ১৯৬৭, সুবুলুস সালাম ৪/১৬২ 

[১৬৭৫] সহীহ বুখারী ৫৫৫৮। 

[১৬৭৬] সহীহ: আবু দাউদ ২৭৭৮, মুয়াত্তা মালেক ৮৫৪। 

[১৬৭৭] সহীহ মুসলিম ১৯৬৬ , আবু দাউদ ২৮১০, তিরমিযী ১৫২১। 
১৬৭৮] সহীহ মুসলিম ১৯৬৭। 


৮৭৭ 


2১৯৭ 1200 ভাত 
চতুর্থ অধ্যায়: পানীয় সম্পর্কে । 


১. নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি বস্তই মদ, আর নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি বস্তই হারাম। 
ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
যা কিছু নেশা তৈরি করে সেটিই মদ । আর যা নেশা উদ্রেক করে সেটিই হারাম |[১৬৯] 
২. যে বস্তর বেশি পরিমাণ নেশার সৃষ্টি করে তার কম পরিমাণও হারাম । 
আয়িশা (ঞরসস্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

2৮ 25 তা 20 ৬ ও ৭ ও কত ০ ঠ৫ 
নেশা উদ্বেককারী যে কোনো বন্তই হারাম । যে বস্তর এক ফারক পরিমাণ পান করলে নেশার 
উদ্রেক হয় তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম | এই হাদীসটি সহীহ |1১৬৮০ 
৬ শব্দটির “র' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। এটি এক ধরনের পরিমাপ, যার পরিমাণ হলো 
প্রায় ১২.৬১৭ লিটার। 
৩. সকল ধরনের পাত্রেই নাবীয বানানো জায়েয । 
বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৪ ৯২2০24 4 রী 914 ₹%1 ১ , ৪7:০০ ৪ ৮৫ ০ 
(62190853৩25 ৪৪ 0৫9 190৯5 কি। ০০০৮ ও উম ০০ (৫৫ ৬৫৫ 


[১৬৭৯] সহীহ মুসলিম, হা/২০০৩। 
[১৬৮০] আবূ দাউদ, হা/৩৬৮৭, তিরমিযী, হা/১৮৬৬। 


৮৭৮ 


আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম চামড়ার তৈরি সব রকম পাত্রে (বানানো নাবীয) পান 
করতে । কিন্তু এখন তোমরা সবপ্রকার পাত্রেই পান করতে পারো । তবে নেশা জাতীয় কোন 
প্রকার জিনিসে বানানো নাবীয পান করো না ।1১৬১] 


৪. দুই শ্রেণিকে একত্রে (যেমন খেজুরের সাথে কিশমিশ) মিশিয়ে নাবীয বানানো জায়েয 
নয়। 


জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ ৩৬6 এ এ ৩5 গঞী 586 ৩ এ ৪৪৫ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসমিসের সাথে শুকনো খেজুর একসাথে মিশিয়ে 
নাবী বানাতে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একসাথে মিশিয়ে নাবী বানাতে নিষেধ 


করেছেন ।1১৬৮২; 
৫. মদকে সিরকাতে পরিণত করা হারাম। 
আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
:045 ১ 4৫ 57 ০6 ৫৪০ ৪5 পুতি ঞ্। একি 3 তা 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদ দিয়ে সিরকা তৈরি করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে 
তিনি বললেন, না (মদ দিয়ে সিরকা তৈরি করা যাবে না)।1১৬৮৩] 
৬. সুগন্ধ দূর হওয়ার আগ পযন্ত (ফলের) রস ও নাবীয পান করা জায়েয । 
ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৫ 54৫। ০৪ এ এ এএ9 এত9 বট ৫ ৩৪ ৫৪৪ নি পুলি এত 4১25 ৩৫ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিসমিস পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো। 
তিনি সেদিন, তার পরের দিন এবং তৃতীয় দিন বিকাল পযন্ত তা পান করতেন। অতঃপর 
তার নিদেশে কোন লোককে পান করানো হতো কিংবা ফেলে দেয়া হতো |[১৬৮৪] 


[১৬৮১] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৭। 

[১৬৮২] সহীহ বুখারী, হা/৫৬০১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৮৬। 
১৬৮৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৮৩। 

১৬৮৪] সহীহ মুসলিম, হা/২০০৪। 


৮৭৯ 


৭. পানাহারের আদব 
(১) পানি রাখার পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়বে না। 
আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৮৯ ও ৩৫৫ ১৩ 44০৪ 
তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন পানি পান করবে সে যেন পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে । এই 
হাদীসটি সহীহ |1১৬৮৫] 
(২) ডান হাতে পান করবে । 


ইবনে উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লেছে 5 
8 ৩০৮5 4 0৮ ৩ 86 4৪০ অউিএ5 ০৮৪95 ০ ৩৫5 এ এ 


পপশাপ লিড 


যখন তোমাদের কেউ খাদ্য খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করে, সে 
যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে । এই হাদীসটি 


সহীহ |[১৬৮৬] 
(৩) বসে পান করবে। 
আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
5৩ ৮৮০ ৩ ৩ শি এত এ এক ক ৩০ এ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন |[১৬৮৭ 


এই হাদীসের সাথে ইবনে আব্বাস (রা) এর একটি হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই, 
যেখানে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 


৩ £১$ ০/৯১ ৫ ৬০ শি এডি এ এ এ ০৯০ ৬৪৪০ 


[১৬৮৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৩০, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৭। 
[১৬৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/২০২০। 
১৬৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/২০২৫। 


৮৮০ 


আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযম হতে পানি পান করিয়েছি । তিনি 
দাঁড়িয়ে তা পান করলেন [১৬৮৮] 


এই দুই হাদীসের মাঝে সমবয় হলো, দাঁড়িয়ে পানি পান করা নিষেধ হওয়া দিয়ে উদ্দেশ্য 
হলো, দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহে তানযিহী । আর আল্লাহ তা“আলাই অধিক অবগত। 


(8) আর ডান দিকের লোক আগে পান করবে, তারপর তার ডান দিকের লোক। 
আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


2? 


2১০০৫ ৫ এ একে ৩ চে ৬ ৬ গও এষ ও ও এ নি পু ও এত ঞ। ৫৮০ ৬ 
দেখি এখা :0৬5 (4 ৬পা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পানি মেশানো দুধ পেশ করা হলো। 
তাঁর ডান পার্থ ছিল এক বেদুঈন ও বাম পার্থে ছিলেন আবূ বকর । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন । তারপর বেদুঈন লোকটিকে তা দিয়ে বললেন, ডানের লোকের 
অধিকার আগে । এরপর তার ডানের লোকের |১৬৮৯] 
(৫) যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষে পান করবেন। 
আবূ কাতাদাহ (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
(৬ (2 63) ৫৪৮০ ৫ 
যিনি পানি পান করাবেন তিনি সবার শেষে পান করবেন |[১৬৯০] 
(৬) পানির পাত্রের মুখ থেকে পানাহার করা মাকরহ। 
আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩ ০৯৫৫ 498 23 জিন বণ ৬৪৪ ০৪ নি পুদি খত এতে ও 455 ৩৫ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ খুলে, তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান 
করতে নিষেধ করেছেন |১৬৯] 


[১৬৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৬১৭, সহীহ মুসলিম, হা/২০২৭। 
[১৬৮৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৬১৯, সহীহ মুসলিম, হা/২০২৯। 
[১৬৯০] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮১। 

[১৬৯১] সহীহ বুখারী, হা/৫৬২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২০২৩। 


৮৮১ 


৮. যদি তরল কোন কিছুর মধ্যে অপবিত্র কোন বস্তু পড়ে তাহলে তা পান করা বৈধ 
নয়। আর যদি কঠিন কোন বন্তর মধ্যে অপবিত্র কিছু পড়ে, তাহলে সেই অপবিত্র ও তার 
আশে পাশের অংশ ফেলে দিতে হবে। 


ইবনে আব্বাস (রা) মাইমূনাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, 
৮৫৫ ৫) ৩৩ ৬:08 ও ও ৬৬০ ৮ ৩6 9 পুতি একে উঠ 04০ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "ঘি' এর মধ্যে ইদুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস 

করা হলো। তিনি বললেন, ঘি এর যেখানে ইদুর পড়েছে ও তার আশপাশ হতে ফেলে দাও 

এবং অবশিষ্ট অংশ খাও |[১৬৯২] 

৯. সোনা ও রূপার পাত্রে খাওয়া এবং পানাহার করা হারাম । 

হুযাইফা (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

বলতে শুনেছি, 

330 ও 206 953৩ ও 0৪6 3 এড 0 হা ও 3 ৫690 35 5581 
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তোমরা রেশম বা রেশম জাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান 

করো না এবং এগুলোর বাসনেও আহার করো না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের 

জন্য । আর আখিরাতে তোমাদের জন্য |[১৬৯৩] 


[১৬৯২] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪। 
১৬৯৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৪২৬, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৭। 


৮৮২ 


2৩০1 ০৮৬1 শা] 
পঞ্চম অধ্যায়: আতিথেয়তা বা মেহমানদারী 


পর্ন্ত। আর যদি এর বেশি হয়, তাহলে সেটি সাদাকা। কোন মেহমানের জন্য তার 
(মেজবানের) নিকটে অবস্থান করে তাকে সমস্যায় ফেলা বৈধ নয়। 


আবু শুরাইহ আল আদাবী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

25 9 ৬৫ ৩৫৬ 20 নি পতি আ। এত ও 05০5 দর এ ওও ভ০তি বর ৬৪৪ 

হা] 

42০ 28০ 565 ৩১১ 90 তা 

আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম কথা বলছিলেন । তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে 

সে যেন ভালোভাবে নিজ মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে । তখন সাহাবীগণ বললেন, 

হে আল্লাহর রসূল! ভালোভাবে মানে কী? তখন তিনি বললেন, তাকে একদিন ও এক রাত্রি 

আপ্যায়ন করবে । আর (সাধারণভাবে) মেহমানদারীর সময়কাল তিন দিন। এর চাইতে 

বেশি দিন মেহমানদারী করা তার জন্য সাদাকাস্বরূপ |১৬৯১] 

২. কোন সক্ষম ব্যক্তি যদি তার ওপর আবশ্যক এমন মেহমানদারী না করে, তাহলে মেহমান 

সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার মেহমানদারীর পরিমাণ সম্পদ নিবে । 

উকবাহ ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৬:০5 পুত আ। এতে | 2 এ 9৩০ 66 ৩৫ 445 56 28 ১৫ এ ৩৫ 05 ৪ এ 
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একবার আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের কোন জায়গায় পাঠালে আমরা 
এমন কওমের কাছে উপস্থিত হই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে 
আপনার মতামত কী? তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, যদি 
তোমরা কোন কওমের নিকট উপস্থিত হও, আর তারা তোমাদের মেহমানদারী করে, তবে 


[১৬৯৪] সহীহ বুখারী, হা/৬১৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৪৮। 


৮৮৩ 


তোমরা তা গ্রহণ করবে । আর যদি তারা না করে, তা হলে তাদের সামর্ঘ্ঘ অনুযায়ী তাদের 
থেকে মেহমানের হক আদায় করে নেবে ।1১৬৯৫ 

৩. অন্যের খাবার তার অনুমতি ছাড়া খাওয়া হারাম । 

আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


0৮06 ০4৫5 ৫০% 2755 4 

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না (সূরা আল 
বাকারা: ১৮৮)। 
৪. অনুমতি ছাড়া অন্যের পশুর দুধ দোহন করা, ফল ও শস্য নেয়া জায়েয নয়। 
আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৫1 4৩৮ 052 পচ 5০45 ৪8৫ 5 2 (4: 81 4১৮ মা 22565 সু 
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অনুমতি ব্যতীত কারো পশু কেউ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ এটা কি পছন্দ করবে 
যে, তার ভান্ডারে কোন ব্যক্তি এসে ভান্ডার ভেঙ্গে ফেলে এবং ভান্ডারের শস্য নিয়ে যায়? 
তাদের পশুগ্ুলোর স্তন তাদের খাদ্য সংরক্ষিত রাখে । কাজেই কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত 
কেউ দোহন করবে না 1১৬৯৬] 

৫. বহন করে নিয়ে যাওয়া ছাড়াই প্রয়োজনের সময়ে অন্যের মাল ভক্ষণ করা জায়েয হওয়ার 
কিছু উদাহরণ । 

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
০০৬ (এ ৬ 1১15 ০৫৪ ১75 শু ৩৮০৮৬ চট 161 ৩৮ ০5 ৬০১ 2১1 66 ০ কা 1১ 
তুমি গবাদিপশুর পালের নিকট পৌঁছে তার রাখালকে উচ্চস্বরে তিনবার ডাক দিবে । সে 


তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি তার দুধপান করো, কিন্তু কোন 
ক্ষতিসাধন করবে না। আর তুমি কোন ফলের বাগানে পৌঁছে বাগানের মালিককে তিনবার 


[১৬৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৬১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৭২৭। 
[১৬৯৬] সহীহ বুখারী, হা/২৪৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৭২৬। 


৮৮৪ 
ডাক দিবে । সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি ক্ষতিসাধন না করে 
সেই বাগান থেকে পেড়ে খাও । এই হাদীসটি সহীহ |/১৬৯] 
ইবনে উমার রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
2৫ 4০36 এরও ৬ 0০5৩৬ 
(অপরের) বাগানে প্রবেশের পর কোন লোক তা হতে খেতে পারে কিন্ত পুটলি বেঁধে সাথে 
করে নিয়ে যেতে পারবে না। এই হাদীসটি সহীহ [১৬৯৮] 


£৫ হলো লুঙ্গির ভাজ এবং কাপড়ের এক প্রান্ত । অর্থাৎ এর অর্থ হলো, সে তার কাপড়ে 
করে ফল নিবে না। যেমন 1৯,॥ ০০ এই শব্দটি বলা হয়ে থাকে, যখন কোন ব্যক্তি তার 
কাপড়ে বা তার পায়জামাতে কোন কিছু গোপন রাখে (আন নিহায়াহ, ২/৯)। 


5৭1 5 ০১৮০ ৪ 
ষষ্ঠ অধ্যায়: খাবার খাওয়ার আদব। 


১. খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা । 
আয়িশা (জপ) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৯5 4% ও ঞা ৮১ :2575 এ তে পে 9$ 981 ১০৪ পি 24:০1 বে গু 
তোমাদের কেউ খাবার খেতে বসলে যেন বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করে । সে যদি প্রথমে 
বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে, “বিসমিল্লাহি ফী আওয়ালিহী ওয়া আখিরিহী" 
অর্থাৎ খাবারের শুরু এবং শেষ আল্লাহর নামে । এই হাদীসটি সহীহ |[১২৯৯] 


২. ডান হাতে খাওয়া। ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


15-58০566 45 এ 0640 81952 ০০5 ০6 1915 953 ৫45 2:04 


১৬৯৭] ইবনে মাজাহ, হা/২৩০০, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৭-৮। 
১৬৯৮] তিরমিযী, হা/১২৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৩০১। 
১৬৯৯] আবু দাউদ, হা/৩৭৬৭, তিরমিযী, হা/১৮৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৬৪। 


৮৮৫ 


যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করে, সে 

যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে |1১০০] 

৩. খাবারের মাঝখান থেকে নয়, বরং খাবারের পার্্ব থেকে খাওয়া । 

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

4০৫ ৩20৫6 35 ৫৬ 5০94 প্রত ০০৫ ০0 8 

খাদ্যদ্রব্ের মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়। তাই তোমরা তার চারপাশ থেকে খাও, তার 

মধ্যস্থল থেকে খেও না। এই হাদীসটি সহীহ ।১০১] 

8. সামনের দিক থেকে খাওয়া । 

উমার ইবনে আবু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ 4525 ০০049 ০৮০] ও এ ও ভি দিন গুড আ।। এতে 28 ৩১৩০ ০৯৯ ও ০৯ ৬৫৪ 

আমি ছোট ছেলে অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম । 

খাবার বাসনে আমার হাত এদিক সেদিক যেতো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আমাকে বললেন, হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করো এবং তোমার সামনের 

দিক থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম 1১০২] 

৫. আঙ্গুল এবং পাত্র চাটা । আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১০19 :066 :06 ১ ৪০০ ওত এও 0410 ০৫৮ পি এজ আ। এত 95০ ৬ 

6:06 | 4০ উ (9 ০১00 ও 6 ৫৪ খু ৪ ৬৪৮ 
ই ৫১৬ পে ও 983 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন খাদ্য খেতেন তখন তাঁর আঙ্গুল তিনটি 


চেটে খেতেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো লোকমা 
যদি মাটিতে পড়ে যায় তবে সে যেন তা হতে ময়লা দূর করে খাবারটুকু খেয়ে নেয়, তা যেন 


১৭০০] সহীহ মুসলিম, হা/২০২০। 
[১৭০১] ইবনে মাজাহ, হা/৩২৭৭, তিরমিযী, হা/১৮০৫। 
[১৭০২] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/২০২২। 


৮৮৬ 


শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আর তিনি আমাদের বাসন মুছে খেতে নিদেশ দিয়ে 
বলেছেন, 'কারণ তোমরা জান না, তোমাদের খাবারের কোন অংশে কল্যাণ রয়েছে" ।[১০৩] 


৩১ এর অর্থ হলো, পাত্র মুছে পাত্রের অবশিষ্ট খাবার খেয়ে নেয়া । 


৬. খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা । 

আবূ উমামাহ (রা) হতে বণিতি। তিনি বলেন, 

সঠ পেরিও 25 এ (৫ পু চর » এও ৫6 এও 819 ৩৩৮ 89 এডি স। এতে 2 ঠা 
এ ০ ৯০ 3৪6৪ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দস্তর খানা তুলে নেয়া হলে খোবার খাওয়া শেষ 

হলে) তিনি বলতেন, পবিত্র বারাকাতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে 

আমাদের রব, এখান থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবো না, বিদায় নিতে পারবো না 

এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতেও পারবো না ।৯০৪; মুয়া ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত। 

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

এ 2055 26 35 ৫2 ৫৮ 2 ৩০ 6 ৫0145 উন ভা 4 এ ৬ ক ০৬ এত 

১৫৫ 

যে লোক আহার করার পর বলল, “সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে 

এটা আহার করিয়েছেন এবং এটা আমাকে রিযিক দিয়েছেন, আমার তা লাভ করার প্রচেষ্টা 

বা শক্তি ব্যতীত” তার আগের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে | এই হাদীসটি হাসান ।1১০৫] 

৭. খাবারের সময় সোজা হয়ে বসা এবং হেলান দিয়ে খাবার না খাওয়া । 

আবূ জুহাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

চর ডি এরা ১:50 042 05 ৪55 প্রত একি উঠ এ ৩ 
আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম । তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট জনৈক 
ব্যক্তিকে বললেন, হেলান দেয়া অবস্থায় আমি খাবার খাই না ।১০৬] 


[১৭০৩] সহীহ মুসলিম, হা/২০৩৪। 

[১৭০৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৫৮। 

[১৭০৫] তিরমিযী, হা/৩৪৫৮, আবু দাউদ, হা/৪০২৩, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৮৫ । 
[১৭০৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৯৯। 


৮৮৭ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৩: পানাহারের আদব 
পানাহারের আদব: 
১। পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা ।১০৭ 
২। সুন্নাত হলো: সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবে ।১০৮ 
৩। খাবারের শুরুতে “বিস্মিল্লাহ' বলা: রসূল (শর) বলেছেন: 
তোমাদের কেউ যখন খাদ্য খাবে সে যেন শুরুতে 4 ৮. বলে । যদি শুরুতে বলতে ভুলে 
যায় তাহলে সে ৫০? ঠ% & ৮৮৮ এ দু'আ বলে ।১৮ 
৪। ডান হাত দ্বারা খাওয়া: যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ 
করে এবং পান করলে ডান হাত দ্বারা পান করে । কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা খায় এবং 
পান করে ।১১৭ 
৫। বসে পান করা সুন্নাত, তবে দীড়িয়ে পান করাও বৈধ 1১১১ 
৬ । তিন বারে পান করা এবং এগুলোর মাঝে পাত্রের বাইরে শ্বাস নেয়া ।১১২ 
৭। পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ না করা 1১৯৩ 
৮। মশক, বড় বোতল বা এ জাতীয় পাত্রের মুখ থেকে পান না করা 1১১৪ 
৯। লোকজনের পানি পান করানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা 1১১৫ 
১০। মানুষদেরকে পানীয় পানকারী ব্যক্তি সবার শেষে পান করবে ॥১৯৬ 


[১৭০৭] সূরা আল বাকারা ২:১৭২, সুরা আল আরাফ ৭:১৫৭। 

[১৭০৮] সহীহ মুসলিম হা/২০১৭ 

[১৭০৯] সহীহ: আবু দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, আহমাদ ২৫৭৩৩। 
[১৭১০] সহীহ মুসলিম হা/২০২০, তিরমিযী ১৮০০, আবু দাউদ ৩৭৭৬ । 


[১৭১১] সহীহ বুখারী হা/৫৬১৭, সহীহ মুসলিম ২০২৭। 
[১৭১২] সহীহ বুখারী হা/৫৬৬১, সহীহ মুসলিম ৩৭৮২ 


[১৭১৩] সহীহ : বুখারী হা/১৫৩, সহীহ মুসলিম ২৬৭, আবু দাউদ হা/৩৭২৮, তিরমিযী হা/১৮৮৯, 
ইবনে মাজাহ হা/৩৪২৯। 


[১৭১৪] আর রওয়াহ আন-নাবীয়াহ ২/২১০। 
[১৭১৫] সহীহ বুখারী হা/২৩৫২, সহীহ মুসলিম হা/২০২৯। 
১৭১৬] সহীহ মুসলিম হা/৬৮১। 


৮৮৮ 


১১। সম্মিলিতিভাবে খেলে অন্যের সামনে থেকে না খাওয়া ।১১৭ 

১২। খাবারে মধ্য অংশ থেকে না খেয়ে পার্শ্ব থেকে খাওয়া ।১১৮ 

১৩। হেলান দিয়ে না খাওয়া 1১১৯ 

১৪। অপছন্দ হলে খাবারের ত্রুটি বর্ণনা না করা ।১২৭ 

১৫। একাকী না খেয়ে সম্মিলিতভাবে খাওয়া ॥১২১ 

১৬। পাত্রের বাইরে পতিত খাবারের ময়লা পরিষ্কার করে খাওয়া ॥১২২. 
১৭। হাত এবং খাবার পাত্র ধৌত করার পুর্বেই তা চেটে খাওয়া ॥১২৩| 
১৮। খাদ্যের প্রভাব দূর করার জন্য হাত ধৌত করা:১২৪ 

১৯। খাওয়ার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দুআ করা: 


পানাহার শেষে & 4১৬। আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব 1১১৫ 
565 39 ০০ ৫১ ০৪ ৩ 55 ০5 উল ডিম ও ০৪ 


সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য , যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন, আমাকে আহার দিলেন 
কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই ॥১৭২৬ 


২০। খাবার পরিবেশনকারীর জন্য দুআ করা: 
৭59 ৫ ১9 4৮3) ০৪ 25 280 


হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং 
তাদের র প্রতি করুণা কর ॥১৭২৭ 


[১৭১৭] সহীহ বুখারী হা/৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম হা/২০২২। 

[১৭১৮] হাসান-সহীহ : তিরমিযী ১৮০৫, আবু দাউদ ৩৭৭২, ইবনে মাজাহ ৩২৭৭। 
[১৭১৯] সহীহ বুখারী হা/৫৩৯৮। 

[১৭২০] সহীহ বুখারী হা/৫৪০৯, সহীহ মুসলিম হা/২০৬৪। 

[১৭২১] সহীহ বুখারী হা/৫৩৯২, সহীহ মুসলিম হা/২০৫৮। 

[১৭২২] সহীহ মুসলিম হা/২০৩৩। 

[১৭২৩] সহীহ মুসলিম হা/২০৩৩। 

[১৭২৪] সহীহ: তিরমিযী হা/১৮৬০, আবু দাউদ হা/৩৮৫২,, ইবনে মাজাহ হা/৩২৯৭ 
[১৭২৫] সহীহ: সহীহ মুসলিম হা/২৭৩৪, তিরমিযী হা/১৮১৬। 

১৭২৬] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/৩২৮৫, ইরওয়া হা/১৯৮৯ 

[১৭২৭] সহীহ: সহীহ মুসলিম হা/২০৪২, তিরমিযী হা/৩৫৭৬। [সহীহ ফিকনুস সুন্নাহ হতে গৃহিত] 


৮৮৯ 


2০০মু। ৪৮৭ | 
সপ্তম অধ্যায়: কুরবানির বিধিবিধান 


১. কুরবানির সংজ্ঞা। 

আল্লাহ তা“আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানির দিনে (১০ যিলহাজ্জ) এবং আইয়্যামে 

তাশরীকের দিনগ্তলোতে (জিলহাজ্জের ১১, ১২, ১৩ তারিখ) গবাদিপশু জবাই করাকেই 

কুরবানি বলে । 

২. কুরবানি করা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে । 

আতা ইবনে ইয়াসার (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৩৫৯: ধরণ পর এতে 1 5555 ১6 এত এ) এর ৩৫৬ ০ জে 
ও উর্ব ৬৬০ ৩৫ এগ ৬ ৩৯5 ওপ৫2 ও এ ৩০ এ ৮০ ০৮০ ১8 

আবূ আইয়ুব আল আনসারী (রা)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের যামানাতে কুরবানির বিধান কেমন ছিল । তিনি বললেন, কোন লোক তার ও 

তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে একটি ছাগল দ্বারা কুরবানি আদায় করতো এবং তা 

নিজেরাও খেত, অন্যান্য লোকদেরকেও খাওয়াত। অবশেষে মানুষেরা গর্ব ও আভিজাত্যের 

প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে । ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা তুমি নিজেই দেখতে 

পাচ্ছো । এই হাদীসটি সহীহ |1১২৮] 

৩. কুরবানির বিধান । 

কুরবানি করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব । 

মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০৩৫ ৩ এ এ এত | ৩৭৫ পু ৪৮ এ 5 নিও পুতি আ। একি ভে এ ৮6 ৫ 

থা ১4৫14 ডা তে গজ ৩ ৩৫ টি 
আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফায় অবস্থান করছিলাম । 


বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের ওপর 
প্রতি বছর কুরবানি ও 'আতীরাহ করা কর্তব্য । তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, 'আতীরাহ 


[১৭২৮] তিরমিযী, হা/১৫০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৪৭। 


৮৯০ 


কি? আতীরাহ হলো, যাকে লোকেরা "রাজাবিয়াহ* বলতে থাকে । এই হাদীসটি 
হাসান |1১৭২১] 

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


6১:০৫ ১৩ ০5 ৪ ঘ ও ৩ 
যে ব্যক্তি সামর্ঘ্ঘ থাকা সত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না 
আসে । এই হাদীসটি হাসান [১৩০ 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৪: কুরবানির বিধান 


একদল আলেমের মতে, কুরবানি করা ওয়াজিব । এই মত দিয়েছেন রবীআহ, লাইস, আবু 
হানীফা, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, এক বর্ণনা মতে ইমাম মালেক রহিমাহুমুল্লাহ ৷ তারা 
হাজ্জী ছাড়া অন্যদের জন্য কুরবানি করাকে ওয়াজিব বলেছেন, যদি এমন ব্যক্তি সচ্ছল হয়। 
ইমাম আবু হানীফা ও মালেক রহিমাহুমাল্লাহ আরো বলেছেন যে, যদি এমন ব্যক্তি মুকীম 
হয় (অর্থাৎ তারা মুকীম ও সচ্ছল ব্যক্তির ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব বলেছেন) । 


কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো, আবু হুরায়রা ও জুনদুব রাদিয়াআল্লাহ আনহুমার 
হাদীস, যেই দুটি হাদীসই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও বারা ইবনে আযেব 
রাছিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বললেন, আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা 
রয়েছে, এটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে (সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪৫, সহীহ মুসলিম, 
হা/১৯৬১)। 

আর অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ৷ এই মত দিয়েছেন সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়্যিব, আতা, আলকামাহ, আসওয়াদ, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবু 
ইউসুফ, আবু সাওর, মুযানী, দাউদ যাহেরী, ইবনে মুনযির রহিমাহুমুল্লাহ | 

কুরবানি করা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে তাদের দলীল হলো, সহীহ মুসলিমে (হা/১৯৭৭) 
বর্ণিত উম্মু সালামাহ রাঘিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, যাতে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন (ঘিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশ দিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের 


[১৭২৯] হাসান : আবু দাউদ, হা/২৭৮৮, তিরমিযী, হা/১৫১৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৫ । যঈফ : মেশকাত 
হা/১৪৭৮। 


১৭৩০] ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৫৬ | মারফু হিসেবে যঈফ । ফাতহুল আল্লাম । 


৮৯১ 


কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে (কর্তন 
না করে)। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে, সে যেন তার নখ ও চুল রেখে দেয়। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী যে, আর তোমাদের কেউ যদি ইচ্ছা করে" এটি 
প্রমাণ করে যে, কুরবানি করা ওয়াজিব নয় । কেননা কুরবানি করাকে ইচ্ছার ওপর ছেড়ে 
দেয়া হয়েছে তের্থাৎ কুরবানি করা যদি ওয়াজিবই হতো, তাহলে এচ্ছিক করা হতো না)। 
এছাড়াও অধিকাংশ আলেম কুরবানি করা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ 
করেছেন যে, সহীহ সনদে আবু বকর, উমার ইবনে খাত্তাব এবং আবু মাসউদ আল আনসারী 
রাছিয়াল্লাহ আনহুম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা সক্ষমতা থাকার পরেও মাঝে মাঝে 
কুরবানি করা ছেড়ে দিতেন, যাতে করে মানুষজন এটিকে ওয়াজিব মনে না করে। ইমাম 
বাইহাকী রহিমাহুল্লাহসহ আরো অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন। 

এই মতটিই বেশি সঠিক, আর আল্লাহই সব্বধিক অবগত । কেননা আবু হুরায়রা রাছিয়াল্লাহ 
আনহুর হাদীসটির বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য কথা হলো, সেটি মাওকুফ হাদীস । আর জুনদূৰ 
রাছিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে, যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে পশু জবাই করেছে, তাকে তার 
স্থানে আরেকটি পশু জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটি স্পষ্ট করার জন্য যে, আগেরটি 
কুরবানির জন্য যথেষ্ট হবে না। 

আর বারা রাছিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলীল নেই । কেননা, 
“এটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? এই কথাটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়া এবং 
মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়া উভয়টিই হতে পারে ।১৭৩) 

অগ্রগণ্য মত: 

সঠিক মতে, কুরবানি করা মুস্তাহাব । ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ বুখারীতে অধ্যায় 
বেঁধেছেন যে, অধ্যায়: কুরবানি করা সুন্নাত । 

আর ইবনে উমার রাছিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন, কুরবানি করা সুন্নাহ ও সুপ্রসিদ্ধ। 

বুঝের ওপর নির্ভর করা হলো আহলুল হাদীসদের পদ্ধতি । 

দীনের বিষয়গ্তলোর জন্য সালাফে সালেহীন কোন মতের ওপর ছিলেন সেটি জানার জন্য 
আমরা তাদের কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি। যেমন ইমাম বুখারী, তিরমিযী 
রহিমাহুমাল্লাহ । তারা হাদীস বর্ণনা করে বনু স্থানে বলেছেন যে, এটি কিছু কিছু আলেমের 
মত। এটি বলেছেন অমুক অমুক অমুক, এটি আলেমদের মত, এটি বলেছেন অমুক অমুক, 


[১৭৩১] ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল 
ফাদ্বলী আল “বাদানী ১০/২২৩। 


৮৯২ 


এই বলে তারা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ এবং সালাফে সালেহীনদের মধ্যে আলেমদের 
কথা বর্ণনা করেছেন। 


আমি প্রকৃত অথেই অনেককে ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহর কিতাব “আল আওসাত' পড়ার 
জন্য নসীহত করি। সেটি হলো, আহলুল হাদীস ও সালাফদের মানহাজের ওপর অত্যন্ত 
মূল্যবান একটি ফিকহী কিতাব । সেটি ইলমী মাসআলাগুলো উপস্থাপনা করা ও সালাফদের 
মত বণনা করার ক্ষেত্রে প্রকৃত অথেই অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব । অনুরূপভাবে ইবনে আব্দিল 
বার রহিমাহুল্লাহর “আত তামহীদ' কিতাব, ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহর “আল মুগনী” কিতাব 
হলো এই বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী কিতাব। 


এখানে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ কুরবানি করা সুন্নাত হওয়ার বিষয়ে অধ্যায় রচনা করেছেন। 
তারপর তিনি ইবনে উমার রাছিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে একটি আসার বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি বলেছেন, কুরবানি করা সুন্নাত ও সুপ্রসিদ্ধ। সুন্নাত অর্থাৎ এটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আদর্শ, সুপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ এটি পালন করলে প্রতিদান পাওয়া যাবে । ইবনে হাযম 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোন সাহাবীর থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, কুরবানি করা ওয়াজিব । 


অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানি করা ওয়াজিব নয় । বরং আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহ 
আনহুমা থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মাঝে মাঝে কুরবানি 
করতেন না, যাতে করে মানুষজন কুরবানি করাকে ওয়াজিব মনে না করে। অনুরূপভাবে 
আবু মাসউদ আল বাদরী রাছিয়াল্লাহ আনহু থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনিও 
ইচ্ছাকৃতভাবে মাঝে মাঝে কুরবানি করতেন না, যাতে মানুষজন কুরবানি করাকে ওয়াজিব 
মনে না করে । মানুষজন যাতে কুরবানিকে ওয়াজিব মনে না করে সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবীগণ অত্যন্ত আগ্রহ থাকার পরেও কোন কোন সময়ে এই 
সুন্নাতের ওপর আমল করতেন না। 


ধরে থাকে, যেই বণনাকে কেউ কেউ মারফু হিসেবে বণনা করেছে। তাতে রয়েছে, সামর্থ্য 
থাকার পরেও কোন ব্যক্তি যদি কুরবানি না করে, তাহলে সে যেন আমাদের ঈদগাহের 
নিকটবর্তী না আসে (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৩)। ইমাম 
আহমাদ ও ইবনে মাজাহ রহিমাহুমাল্লাহ এটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি মাওকৃফভাবে 
ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফুভাবে বর্ণিত হয়েছে । ইলমুল হাদীসের 
অনেক মুহাক্কিক আলেম এটিকে মাওকৃফ হাদীস বলেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের মধ্যে 
আরো অনেকে । তারা প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এই হাদীসটি মারফু হিসেবে সঠিক নয়, বরং 
এটি মাওকুফ হাদীস । 


যে ব্যক্তি এই হাদীসের সনদ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, তার নিকট এই ইমামগণ যেটিকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন সেটিই সঠিক বলে স্পষ্ট হবে। বরং ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ইমাম 


৮৯৩ 


আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার । 
তারপর ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি কুরবানি ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ 
করে না। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি 
পেয়াজ খায় সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয় । এমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম 
যাহাবী রহিমাহুল্লাহ । 

গ্রন্থাকারের কথা “প্রতিটি পরিবারের জন্য কুরবানি করা শরীআতসম্মত' এর অর্থ হলো, 
প্রতিটি পরিবারের জন্য কুরবানি করা মুস্তাহাব। কেননা আবু আইয়ুব আল আনসারী 
রাছিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যুগে কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি 
ছাগল কুরবানি করতেন। ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহসহ আরো অনেকে এটি বর্ণনা 
করেছেন |১৭৩২ 

৪. কুরবানির সময় হলো ঈদুল আযহার সালাতের পর থেকে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ 
দিন পযন্ত। 

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানির দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে জবাই করেছে, সে যেন পুনরায় জবাই করে |/১৩৩] 
জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
পুরো আরাফাতই অবস্থান স্থল । তাই তোমরা বাতনে উরানাহ থেকে উঠে যাও । আর পুরো 
মুযদালিফাই অবস্থান স্থল। তাই তোমরা বাতনে মুহাসসির থেকে উঠে যাও । আর মিনার 


প্রতিটি গিরিপথই কুরবানির স্থান । আর আইয়্যামে তাশরীকের প্রতিটি দিনই কুরবানি করার 
দিন। এই হাদীসটি সহীহ 1১৩৪ 


[১৭৩২] ফাছলু রবিবিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা-আবুল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রমলী 
পৃ. ৫ইই। 


[১৭৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬২। 
১৭৩৪] ইবনু হিব্বান, হা/৪০৯৭, সুনানূল কুবরা বাইহাকী, হা/১৯২৪১। 


৮৯৪ 


৫. একটি ছাগল একজনের জন্য এবং একটি উট ও গরু সাতজনের জন্য যথেষ্ট হবে। 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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হুদাইবিয়ার বছর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতি সাতজনের 
পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানি করেছি । এই 
হাদীসটি সহীহ [১৭৩৫] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৫: কুরবানিতে যে পরিমাণ যথেষ্ট হবে । 


অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানি সবনিম্ন একটি ছাগল অথবা উটের সাত ভাগের একভাগ 
অথবা গরুর সাত ভাগের একভাগ যথেষ্ট হবে । 


এই বিষয়ে তারা পূর্বে বর্ণিত জাবের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন । 
এছাড়াও তারা ইবনে মাজাহ (হা/৩১৪৭) ও তিরমিযী (হা/১৫০৫) তে বর্ণিত আবূ আইয়ুব 
আল আনসারীর একটি সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন৷ আবু আইয়ুব আনসারী 
রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কোন ব্যক্তি নিজের 
ও স্থীয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানি করতো । তা থেকে তারাও আহার 
করতো এবং (অন্যদেরও) আহার করাতো । পরবর্তীকালে লোকেরা কুরবানিকে অহমিকা 
প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। 


আবার ইবনে মাজাহ (হা/৩১৪৮) তে আবু সারীহা রাদ্ধিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, আমি এতো দিন যে সুন্নাতের উপর আমল করে আসছিলাম, আমার পরিবারের 
লোকেরা আমাকে তার বিপরীত করতে বাধ্য করলো । অবস্থা এই ছিল যে, কোন পরিবারের 
পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি বকরী কুরবানি করা হতো । এখন আমরা তদ্রুপ করলে আমাদের 
প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলে ।' 

এমন কথা আলী, ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আয়িশা ও আনাস 
রাদিআল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হয়েছে । আরো এই মত দিয়েছেন আতা, তাউস, হাসান 
বসরী, সামে, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ, আবু সাওর এবং আসহাবুর 
রায়গণ । 


[১৭৩৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮, আবু দাউদ, হা/২৮০৯, তিরমিযী, হা/১৫০২, ইবনে মাজাহ. হা/৩১৩২। 


৮৯৫ 


আর সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব এবং ইসহাক রহিমাহুমাল্লাহর মতে, উটে দশ ভাগের একভাগও 
যথেষ্ট হবে । তারা মুসনাদে আহমাদে (১/২৭৫) ইবনে আব্বাস রাদ্ধিআল্লাহু আনহুমা থেকে 
বর্ণিত একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন । তাতে রয়েছে যে, ইবনে আব্বাস 
রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে ছিলাম। এমতাবস্থাতে কুরবানির সময় উপস্থিত হলো, তখন আমরা একটি উটে 
দশজন এবং একটি গরুতে সাতজন শরীক হয়েছিলাম । এই বর্ণনার সনদ হলো, ফাযল 
ইবনে মুসা বর্ণনা করেছে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ, থেকে, তিনি ইলবা ইবনে আহমার থেকে, 
তিনি ইকরিমা থেকে আর তিনি ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন । 


ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ এককভাবে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদের মাধ্যমে ইলবা ইবনে 
আহমার থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । কিন্তু জাবের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসটিই 
বেশি সহীহ। 


এই মতের পক্ষে তারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রাফে ইবনে খাদীজ রাদ্দিআল্লাহু 
আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একটি উটকে দশটি ছাগলের সমান বলে গণ্য করেছেন (সহীহ বুখারী, 
হা/৩০৭৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৮)। 


আর ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মতে, সকল ধরনের কুরবানিতেই পশুর রক্তে একের বেশি 
জনে শরীক হওয়া যাবে না। এই মত দিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, হাম্মাদ, হাকাম 
এবং ইবনে উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও এটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবে বলা 
হয়েছে যে, তিনি তার এই মত থেকে ফিরে এসেছেন। 


ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহর মতে, সকল ধরনের কুরবানিতে শরীক হওয়া জায়েয, এমনকি 
ছাগলেও একদল মানুষ শরীক হতে পারবে । কেননা এটি কল্যাণকর কাজ। কিন্তু এই মতের 
পক্ষে তার নিকট কোন দলীল নেই। 


সতর্কতা: অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানিতে কোন ব্যক্তির জন্য তার পরিবারকেও শরীক 
করানো জায়েয । কেননা এর পক্ষে পূবেই আবু আইয়ুব আল-আনসারী ও আবী সারিহা 
রাছিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস বর্ণিত হলো । পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী 
এটিকে অপছন্দ করেছেন । কেননা একটি ছাগল একজনের চেয়ে বেশি লোকের কুরবানির 
জন্য যথেষ্ট হবে না। 


অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক । আর মালিকানায় অংশীদার হওয়াটা সওয়াবে অংশীদার 


হওয়ার মতো নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে, সওয়াবে অংশীদার হওয়া জায়েয । কেননা 
এর পক্ষে প্রথম অধ্যায়ে আয়িশা রাদ্ধিআল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আর এই 


৮৯৬ 


মতকেই ইমাম ইবনে উসাইমীন রহিমাহুল্লাহও প্রাধান্য দিয়েছেন । আর আল্লাহ তাআলাই 

সবাধিক অবগত |১৭৩৬ 

৬. ছাগলের ছানী (সামনের দাঁত পড়ে নতুনভাবে ছাগলের যে দাঁত গজায়। এটি সাধারণত 

এক বছর পর হয়ে থাকে) ছাড়া কুরবানিতে যথেষ্ট হবে না। 

বারা ইবনে আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আবু বুরদাহ (রা) নামীয় আমার এক মামা ঈদের সালাত আদায়ের আগেই কুরবানি 

করেছিলেন । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার বকরী 

কেবল গোশতের বকরী হলো । তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে একটি ঘরে 

পোষা বকরীর বাচ্চা রয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটাকে কুরবানি 

করে নাও । তবে সেটি তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য ঠিক হবে না। এরপর তিনি বললেন, যে 

ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায়ের আগে জবাই করেছে, সে নিজের জন্যই জবাই করেছে, আর 

যে ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায়ের পর জবাই করেছে, সে তার কুরবানি পূর্ণ করেছে। আর 

সে মুসলিমদের নিয়ম নীতি অনুসারেই করেছে ।[১৩৭] 

৭. যেসব পশু কুরবানির জন্য যথেষ্ট হবে না সেগুলো হলো, কানা, রোগা, খোঁড়া, খুবই শীর্ণ 

বা দুর্বল পশু । 

বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে মারফুভাবে বর্ণিত। রেসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন), 


এ ও উপ 35 ০৫৮৮ ও ৮৯৬ 3 ০ উ পএও 3 এডি ও সত ও 
খোঁড়া জন্ত যার খোঁড়ামী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, 
রুগ্ন পশু যার রোগ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এবং দুবল ও ক্ষীণকায় পশু যার হাড়ের মজ্জা পযন্ত 
শুকিয়ে গেছে এধরনের পশু দ্বারা কুরবানি করা যাবে না । এই হাদীসটি সহীহ |1১৩৮] 


[১৭৩৬] ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল 
ফাদ্বলী আল “বাদানী ১০/২৫১। 
[১৭৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬১। 


[১৭৩৮] আবু দাউদ, হা/২৮০২, তিরমিযী, হা/১৪৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৪৪, নাসাঈ, হা/৪৩৬৯। 


৮৯৭ 


($খ$ : হলো খোঁড়া । ০৬ হলো যে পশু হাটার র সময়ে খুড়িয়ে হাঁটে । 
৮3০ £ হলো ক্ষীণ ও দুবল। 
০৪ ১ এর অর্থ হলো, প্রচণ্ড দুর্বলতার কারণে হাড়ের মজ্জা পযন্ত নেই। 
৮. কুরবানির পশ্তর গোশত থেকে দান করা, নিজেরা খাওয়া এবং জমা করে রাখা সহীহ। 
আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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তিন দিনের বেশি কুরবানির গোশত খেতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ 
করেছেন । আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রহি) বলেন, আমি বিষয়টি আমরাহ (রা) এর নিকট 
উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ইবনে ওয়াকিদ সত্যই বলেছেন। আমি আয়িশা (রস) কে 
বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতে ঈদুল আযহার 
সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার শহরে আগমন করে, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে বাকী গোশতগ্তলো সাদাকা করে 
দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসুল! মানুষেরা তো কুরবানির পশুর 
চামড়া দিয়ে পাত্র প্রস্তুত করছে এবং তার মাঝে চর্বি গলাচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাতে কি হয়েছে? তারা বলল, আপনিই তো তিনদিনের বেশি কুরবানির 
গোশত খাওয়া হতে বারণ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো বেদুঈনদের আগমনের 
কারণে এ কথা বলেছিলাম । অতঃপর এখন তোমরা খাও, জমা করে রাখো এবং সাদাকা 
করো |1১৭৩৯] 
৬০ এর মূল অর্থ হলো, জমিনের ওপর দিয়ে পাখি উড়ার সময় তার দুই ডানা ঝাপটানো । 
যখন উট শিথিলভাবে চলে সেই চলাকে পরবর্তীতে (১১। ৬৬১ বলা হয়ে থাকে। 


১৭৩৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৭১। 


৮৯৮ 

45%| ৬ ৩5845: তার মাঝে চর্বি গলাচ্ছে। 
৬৫ | 40 ৯৩ : ভাষাবিদগণ বলেন, ২ হলো সেই একদল মানুষ যারা ভ্রমণে 
সবাই মিলে আস্তে আস্তে চলে । ১১০১] 2১ হলো যারা কোন শহরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে 


ভ্রমণ করে। আর এই হাদীসে উদ্দেশ্য হলো, সাহায্য পাওয়ার জন্য আগন্তক, দুর্বল 
বেদুঈনরা । 


প্রাস্গিক সংযোজন-৮৬: কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া এবং দান করা 


আলেমগণের মতে, কুরবানিদাতার জন্য তার কুরবানির গোশত খাওয়া মুস্তাহাব । কেননা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবপ্রস্তকে আহার 
করাও (সুরা আল-হাজ্জ: ২৮)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, তোমরা তা থেকে খাও এবং 
আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবপ্রস্তকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে সুরা আল হাজ্জ: ৩৬)। 


কিছু আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছেন, কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া 
কুরবানিদাতার জন্য ওয়াজিব । কেননা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এমনটিই বুঝায় । এটি হলো 
ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহর মত । তবে বেশি সঠিক হলো, কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া 
মুস্তাহাব । আর আল্লাহ তাআলাই বেশি অবগত। 


আবার আলেমগণের মতে, কুরবানির পশুর গোশত থেকে সাদাকা করা মুস্তাহাব । 
তবে কোন কিছু দান না করে সব গোশত খাওয়া কি কুরবানিদাতার জন্য জায়েয হবে? 


শাফেয়ীদের মতে জায়েয, আর হাম্বলীদের মতে কিছু হলেও দান করা ওয়াজিব । আর ইবনে 
হাযম বলেন আয়াতের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, কিছু দান করতে হবে । ইমাম নববী 
রহিমাহুল্লাহর এই মতকে অধিকাংশ শাফেয়ীদের মত বলে উল্লেখ করেছেন। 


ফায়েদা: অধিকাংশ হাম্বলী ও কিছু শাফেয়ীদের মতে, কুরবানির পশুর গোশত তিনভাগ করা 
মুস্তাহাব । একভাগ খাওয়ার জন্য, একভাগ সাদাকা করার জন্য, আর আরেকভাগ হাদীয়া 
দেয়ার জন্য । এই মতটি ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে । আর কিছু 
হাম্বলীদের এবং ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহর মত হলো, কুরবানির পশুর গোশতকে 
দুইভাগ করা মুস্তাহাব ৷ একভাগ খাওয়ার জন্য আর আরেকভাগ সাদাকা করার জন্য ৷ কেননা 
এর পক্ষে পূর্বে দু'টি আয়াত বর্ণিত হলো । ইবনে উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকেই পছন্দ 
করেছেন । আর হানাফীদের নিকট পছন্দনীয় মত হলো, যে পরিমাণ খাবে তার চেয়ে বেশি 
পরিমাণ সাদাকা করতে হবে । 


৮৯৯ 


আমি (লেখক) বলছি, এই বিষয়ে এমন কোন সীমানা নেই। বরং প্রত্যেক পদ্ধতিই সুন্দর । 
আর পরিবার পরিজনের ওপর খরচ করাটা সাদাকা করার চেয়েও প্রতিদানের দিক থেকে 
বেশি উত্তম (দেখুন, আল-মুগনী, ১৩/৩৭১, শারহুল মুমতে, ৭/৫২২-৫২৩) ॥১৪৭ 
৯. ঈদগাহে কুরবানির পশু জবাই করা উত্তম । 
ইবনে উমার (রা) হতে ব্ণিত। তিনি বলেন, 
পা ৮5 তা ০ পি এত এ 4 ৩৫ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে জবাই করতেন এবং নহর 
করতেন ।১৯১ 
১০. যে ব্যক্তি কুরবানি করার ইচ্ছা করে, ধিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক প্রবেশের পরে কুরবানি 
করা পযন্ত সে তার চুল ও নখ কাটবে না। 
উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩০৮ ০ ৬৪ ৬০৮৭৪ ০০০৫ ১049 ৮ ওঠ ৫১৩ (69 
যখন তোমরা যিলহাজ্জ মাসের (নতুন চাঁদ দেখতে পাও) আর তোমাদের কেউ কুরবানি 
করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল না ছাটে ও নখ না কাটে 1১৪১] 
১১. কুরবানির পশ্তর গোশত থেকে কসাইকে (তার বিনিময় হিসেবে) কিছু দেয়া যাবে না। 
আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এ ৫১৩6 55১85 ও শি 6 ৭৪৪ এত তি ওত এও ক ৩০ _ | ৩০ ৬৪ 
51525 3005 ও ৫৮2১ 95৮] 


দাঁড়াতে, ওগুলোর গোশত ও চামড়া মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে এবং সেখান থেকে 
কসাইকে কিছু না দিতে আদেশ করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |1১৪৩; 


[১৭৪০] ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম 
আল ফাদ্বলী আল “বাদানী ১০/২৪৮। 

[১৭৪১] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৫২। 

[১৭৪২] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭। 

[১৭৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১৭১৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৭। 


৯০০ 


১২. জেবাই করার সময়) ছাগলকে তার ডান কাতের ওপর ভর করে শোয়ানো, তারপর তা 
কবুল হওয়ার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব । 

আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

& 066০ ও 46 ৯৪০ ও 256 96০ ও চি ভগ নি পু এ ও 5০ তা 
45 ডি তের? ডি ক" 0৬৫" পা ওুড এত ৪" :48% 2 
০৫ গে 6 পিন 0 ০15 ১৫৫ ৩2 502 2) এ ৮ :0৬? 2৫52 টিকিটে টি গর 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানি করার জন্য একটি শিংওয়ালা দুম্বা আনতে 
নিদেশ দেন যার পা কালো ছিল, পেটের নিচের অংশ কালো ছিল এবং চোখের চারদিকে 
কালো ছিল। সেটি আনা হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (৪স্ট) কে 


বললেন, ছুরিটি নিয়ে এসো । অতঃপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও । তিনি তা ধার দিলেন। 
পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। তারপর সেটা জবাই করলেন এবং 


বললেন, ক "আল্লাহর নামে । হে 
আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে এটা কবুল করো ।" 
এভাবে এটা কুরবানি করেন । এই হাদীসটি সহীহ |1১%৪] 


22221 0 তত 
অষ্টম অধ্যায়: আকীকার বিধিবিধান । 
১. আকীকার সংজ্ঞা। 


২৪০ শব্দটির “আইন বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। সন্তানের পক্ষ থেকে (যে পশু) জবাই করা 
হয় তাকেই আকীকা বলে। 


২. আকীকার বিধান । আকীকা করা মুস্তাহাব, সুন্নাত। 


সালমান ইবনে আমির রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 


[১৭৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭, আবু দাউদ, হা/২৭৯২। 


৯০১ 


সন্তানের সঙ্গে আকীকা সম্পর্কিত। তাই তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত (অর্থাৎ 'আকীকার 
জন্ত জবাই) করো এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও |1১৪৫] 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৭: আকীকার বিধান 


জমহুল আলেমের মতে, আকীকা করা মুস্তাহাব । তারা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে বর্ণিত 
হাদীসগুলো দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। আকীকা করা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে তারা 
আমর ইবনে শুআইব রহিমাহুল্লাহর হাদীসটি দিয়ে দলীল পেশ করেছেন । মুসনাদে আহমাদে 
(২/১৮২) এবং আবূ দাউদে (হা/২৮৪২) আমর ইবনে শুআইব তার পিতার মাধ্যমে তার 
দাদা থেকে বণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির 
যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর সে যদি তার জন্য আকীকা করতে চায়, তাহলে সে 
যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল 
জবাই করে। এই হাদীসটি হাসান । 


আর হানাফীদের মতে, আকীকা করা মাকরহ। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে যখন আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন, উকৃক বা 
কষ্ট দেয়াকে পছন্দ করি না। কিন্তু এই হাদীস সম্পর্কে তাদের প্রতিউত্তরে বলা হবে যে, 
স্বয়ং এই হাদীসেই তাদের উত্তর রয়েছে। কেননা পরের অংশেই বলা হচ্ছে যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আকীকা নামে নামকরণ করাকে অপছন্দ করলেন । 
তারপর সাহাবীগণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার জিজ্ঞেস করলেন যে, 
আমরা তো আপনাকে আমাদের কারো সন্তান জন্ম নিলে করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। 
তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তির যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ 
করে, আর সে যদি তার জন্য আকীকা করতে চায়, তাহলে সে যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ 
থেকে দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করে। 


আর হাসান বসরী ও দাউদ যাহেরী রহিমাহুমাল্লাহদের মতে, আকীকা করা ওয়াজিব । কেননা 
এর পক্ষে সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস রয়েছে । আর এটিই হলো কিছু 
হাম্বলীদের মত। এছাড়াও তারা এর পক্ষে সহীহ বুখারীতে (হা/৫৪৭২) বর্ণিত সালমান 
ইবনে আমের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন । তাতে রয়েছে নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানের সঙ্গে আকীকা সম্পর্কিত। সুতরাং তার 
পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (র্থাৎ আকীকার পশু জবাই করো) এবং তার অশুচি (নখ, 
চুল) দূর করে দাও। 


[১৭৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭১। 


৯০২ 


পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক (আল-মুগনী, ১৩/৩৯৩, আল- 
মাজমূ, ৮/৪৪৭)।১০৬ 
৩. ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে যা জবাই করতে হয়। 


ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই 
করতে হয় । ইউসুফ ইবনে মাহাক (রহি) হতে বর্ণিত, তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে আবদুর 
রাহমানের মেয়ে হাফসার নিকট গেলেন । তারা তাকে আকীকার ব্যপারে প্রশ্ন করলে তিনি 
তাদেরকে জানান যে, তাকে আয়িশা (ঞস্ট) জানিয়েছেন যে, 


2 | ০০ 5042 ১৩ ১১ ০৪ (৬ নি এপি 28128455751 


ছেলে সন্তানের পক্ষে একই বয়সের দু'টি বকরী এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি বকরী 
আকীকা দেয়ার জন্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদেশ দিয়েছেন । 
এই হাদীসটি সহীহ |1১%৭] ১ হলো একই পর্যায়ের বা তার কাছাকাছি। 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৮: আকীকাতে কয়টা পশু জবাই করতে হবে? 


অধিকাংশ আলেমের মতে, ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি 
ছাগল জবাই করতে হবে । এই মত দিয়েছেন ইবনে আব্বাস, আয়েশাহ, আহমাদ, শাফেয়ী, 
ইসহাক এবং আবু সাওর রহিমাহুমুল্লাহসহ আরো অনেকে । 


এই মতের পক্ষে তারা এই অধ্যায়ে বর্ণিত শাহেদ সহ উম্মু কার আল-কাবিয়্যাহ রাছিয়াল্লাহ 
আনহার হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, যা আমরা পুবেই বণনা করেছি। 


আর ইমাম মালেক ও আবূ জাফর সাদেক রহিমাহুমাল্লাহর মতে, সন্তান ছেলে হোক আর 
মেয়ে হোক উভয়ের পক্ষ থেকেই একটি ছাগল জবাই করতে হবে । 


এর পক্ষে তারা প্রথম অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস রাদ্ধিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসটি 
দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। কিন্তু সেই হাদীসটি মুরসাল। আর তাতে কয়টা পশু জবাই 
করতে হবে সেই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । এই মতটিই ইবনে উমার রাদ্ধিআল্লাহু আনহুমা 
থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যেমনটি দুই মুসান্নাফ কিতাবের লেখক, মুআত্তা 
কিতাবের লেখক বর্ণনা করেছেন । এছাড়াও এই মত দিয়েছেন কাসেম, উরওয়াহ এবং যুহরী 
রহিমাহুমুল্লাহ। 


[১৭৪৬] ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল 
ফাদ্বলী আল “বাদানী ১০/২৬১। 
[১৭৪৭] তিরমিযী, হা/১৫১৩। 


৯০৩ 


হবে না। সম্ভবত তারা এই মতটি গ্রহণ করেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বাণী থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন, প্রতিটি গুলাম বা সন্তানের সাথে আকীকা সম্পকিত। 
এখানে শব্দটি ছেলে সন্তানের জন্য ব্যবহৃত হয়, মেয়ে সন্তানের জন্য নয়। 


কিন্ত অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক । 


আর ইবনে উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার আসারটি প্রমাণ করে যে, একটি পশু জবাই করলেও 
তা যথেষ্ট হবে। পূর্বে বর্ণিত সালমান ইবনে আমের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসটিও এটিকে 
সমর্থন করে । এছাড়াও আবু দাউদে (হা/২৮৪২) হাসান সানাদে বুরাইদাহ রাছিয়াল্লাহ আনহু 
থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ 
করলে সে একটি বকরী জবাই করতো এবং শিশুর মাথায় এ পশুর রক্ত মেখে দিতো। 
অতঃপর আল্লাহ যখন দীনে ইসলাম আনলেন, আমরা বকরী জবাই করতাম, শিশুর মাথা 
মুগ্তন করতাম এবং তাতে জাফরান মাখতাম। 

তবে উত্তম হলো, যে ব্যক্তির সামর্থ্য রয়েছে সে দু'টি ছাগল জবাই করবে । আর যে ব্যক্তির 
সামর্ঘ্য নেই, সে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে । কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা 
সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করো (আত তাগাবুন: ১৬)। আর নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করি, তখন 
তোমরা তা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করো, (দেখুন, আল মুগনী, ১৩/৩৯৫, তুহফাতুল 
আহওয়াষী, ৬৫ পৃ. শারহুল মুমতে, ৭/৫৩৭) 11১৮ 

8. আকীকাতে জবাই করা, সন্তানের নাম রাখা এবং মাথা মুগ্তন করার সময়। 


সামুরাহ রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
০ ভড ৭৬5 এ ডি হও শে অল ৬৪ এ 

প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে ঝুলন্ত থাকে । তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে 

হয়, নাম রাখতে হয় এবং তার মাথা মুগ্তন করতে হয়। এই হাদীসটি সহীহ 1১৯] 


[১৭৪৮] ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম 
আল ফাদ্বলী আল “বাদানী ১০/২৬৪। 
[১৭৪৯] আবু দাউদ, হা/২৮৩৮, তিরমিযী, হা/১৫২২, নাসাঈ, হা/৪২২, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৬৫ । 


প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৯: যে দিন আকীকার পশু জবাই করা মুস্তাহাব । 


অধিকাংশ আলেমের মতে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আকীকার পশু জবাই করা মুস্তাহাব । 
কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ে সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাছিয়াল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। 

তবে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুমাল্লাহর একটি মতে, শিশুর জন্মের দিনকে 
সেই সাত দিনের মধ্যে গণ্য করা হবে না। তবে যদি সেই দিনের রাতে ফজরের পূর্বে 
জন্মগ্রহণ করে, তাহলে সেই দিনকে গণ্য করা হবে। 

তবে সঠিক মত হলো শিশুর জন্মের দিনকেও গণ্য করতে হবে । এটিই হাম্বলীসহ অন্যান্যদের 
মত। 

যদি সপ্তম দিনে আকীকা করা না হয়, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে, দ্বিতীয় সপ্তম দিনে 
(অর্থাৎ চৌদ্দ দিনের দিন) আকীকা করা মুস্তাহাব। এই মত দিয়েছেন আতা, আহমাদ, 
ইবনে ওয়াহাব, ইসহাক, শাফেয়ী, মালেক রহিমাহুমুল্লাহ। যদি সেই দিনেও আকীকা করা 
না হয়, তাহলে তৃতীয় সপ্তম দিনে (অর্থাৎ একুশ দিনের দিন) করবে । 

এই বিষয়ে তারা আয়িশা রাছিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত একটি আসার দিয়ে দলীল পেশ 
করেছেন । তাতে রয়েছে তিনি বলেছেন, আকীকা যেন সাত দিনের দিন হয়। যদি সাত 
দিনের দিনে করা না হয়, তাহলে যেন চৌদ্দ দিনের দিন করা হয়। যদি সেই দিনেও করা 
না হয়, তাহলে যেন একুশ দিনের দিনে করা হয়। 

তবে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ একুশ দিনের দিন আকীকা করার কথা বলেননি । 
আয়িশা রাছিয়াল্লাহ আনহার আসারটি ইমাম হাকিম (৪/২৩৮-২৩৯) বর্ণনা করেছেন, 
যেটিকে ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার আল ইরওয়া (৪/৩৯৫-৩৯৬) কিতাবে যঈফ 
বলেছেন এবং এটি মুনকাতেঈ ও মদরাজ বলেছেন । 

এই বিষয়ে মারফুভাবেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ (৯/৩০৩) 
কিতাবে বণনা করেছেন। তার সনদ হলো, ইসমাঈল ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেছেন 
কাতাদাহ থেকে, তিনি আব্দল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ থেকে, আর তিনি তার পিতা থেকে 
মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আকীকার পশু সপ্তম দিনে অথবা চৌদ্দ দিনে অথবা একুশ 
দিনে জবাই করতে হবে । কিন্তু ইসমাঈল ইবনে মুসলিম খুবই যঈফ । 

আর হাম্বলীদের নিকটে তিন সপ্তাহের পরে আর কোন দিনকে গণ্য করার বিষয়ে মতভেদ 
রয়েছে। 

আর লাইস ও ইবনে সীরীন রহিমাহুমাল্লাহর মতে, প্রথম সপ্তাহ ছাড়া আর কোন সপ্তাহকেই 
গণ্য করা যাবে না। আর এটিই বেশি সঠিক । আল্লাহ তাআলাই বেশি অবগত। 


৯০৫ 


ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, সঠিক কথা হলো, কোন দিনকে নিদিষ্ট করার বিষয়টি 
মুস্তাহাব । কিন্তু কেউ যদি চতুর্থ দিনে অথবা অষ্টম দিনে অথবা দশম দিনে অথবা তার 
পরেও আকীকার পশু জবাই করে, তাহলে তাও যথেষ্ট হবে । আর জবাই করার দিনকেই 
বিবেচনা করা হবে, সেই গোশত রান্না করা এবং খাওয়ার দিনকে নয় (দেখুন, আল মুগনী, 
১৩/৩৯৬, তৃহফাতুল আহওয়ামী, ৬২ পৃ) 1১৫০ 


৫. সন্তানের চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সাদাকা করা। 

আবূ রাফে রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

5937 ০5 2:06 8 ৪ ০৪ উর আয 1১25 ৪ ৬৫6 ৬৪৪৬ পেগ ৬ 8০৮৫ ৬৩ এ 
১৪৬ এ সি ০৮৪৭। এত ৩91 ৩৫ 2৪ ৫ ৮৯ 

যখন ফাতিমা (রো) হাসান (রো) কে প্রসব করলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! 

আমি কি আমার ছেলের জন্য রক্ত প্রবাহিত করে (পশু জবাই করে) আকীকা করবো না? 


তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং তুমি তার মাথার চুল মুগ্তন করো 
এবং সেই চুল পরিমাণ রূপা আহলুস সুফফা অথবা মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করো । এই 


হাদীসটি হাসান ।১১ ০৬7 হলো আহলুস সুফফার সাহাবীগণ । 


[১৭৫০] ফাতহুল “আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলুগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল 
ফাদ্বলী আল “বাদানী ১০/২৬৫। 


১৭৫১] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭১৮৩, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, হা/১৯৩২৬। 


০০। ৮৬৫ ০৯০ ১০৮ ৬ 
একাদশ পর্ব: চিকিৎসা 


১. হালাল জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা শরীআতসম্মত। 

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
045 428 ৩৯৪ চি প40। 5 এপ ৮6585 2৫ 

প্রতিটি রোগের চিকিৎসা রয়েছে । যখন রোগের যথাযথ ওঁষধ প্রয়োগ করা হয়, তখন 

আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয় ।১৫২] 


২. ধৈর্যধারণের সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা করাই অধিক উত্তম । 


আতা ইবনে আবী রবাহ রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) 
আমাকে বলেছেন, 
406 এও পিউ এতে 2 ভর্দ 958৭ চে) 6 ৫৬ এ নও পজ। এত মগ এ 
তো ৮2০ 
৫ 4৩ ০৫ ও তঞি 5৩ এর ও ৩ চপ এ ৬৪৩ 
আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলাকে দেখাবো? আমি বললাম, হ্যাঁ । তিনি বললেন, 
এই কালো মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেছিল, আমি 
মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উলঙ্গ হয়ে পড়ি । অতএব আপনি আমার জন্য 
আল্লাহর নিকট দুআ করুন । তিনি বললেন, যদি তুমি চাও, ধৈর্ধারণ করো । তাহলে তোমার 
জন্য এর বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত । আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহর দরবারে দুআ 
করি যেন তিনি তোমাকে আরোগ্যতা দান করেন । তখন সে বলল, আমি ধৈযর্ধারণ করব। 
তবে আমি যে সে অবস্থায় পোশাক খুলে ফেলি! কাজেই আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন 
যেন আমি পোশাক খুলে না ফেলি। তখন তিনি তার জন্য দুআ করলেন ।1১৩] 


[১৭৫২] সহীহ মুসলিম, হা/২২০৪। 
[১৭৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৫২, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৬। 


৩. হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা হারাম । 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণিত ৷ তিনি বলেন, 
২) গ। ৬ নি পদ এ _ 455 ৩ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ওষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন । 
এই হাদীসটি সহীহ |1১৫৪] 
আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
05213936 35 0592 45 ৪5 08 0 এ%০$ এ এ আ 8. 


নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ এবং ওষধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ওষধ সৃষ্টি করেছেন 
সুতরাং তোমরা ওষধ গ্রহণ করো, তবে হারাম ওষধ নয়। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস 
থাকার কারণে এই হাদীসটি হাসান 1১৫, 


৪. (চিকিৎসার জন্য) আগ্তন দিয়ে দাগ দেয়া মাকরুহে তানযিহী। 
ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
কে ৬৪ উর এ 9 ধর 3 এ কও যি ও ও সি ও 
তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগমুক্তি আছে। মধু পানে, শিঙ্গা লাগানোতে এবং আগুন দিয়ে 
দাগ লাগানোতে । আমি আমার উম্মাতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি ।1১৫৬] 
৫. হিজামা করা শরীআতসম্মত। 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৮১০ 55 ৮৯০ ০ নি ৩৩ ৯৫9 ১৩ ও টি নি পুত জা একি ০৮০ ৩৬ 


৩৮৮৪$ ৬৭৮৫ 


[১৭৫৪] আবু দাউদ, হা/৩৮৭০, তিরমিযী, হা/২০৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৫৯। 
[১৭৫৫] আবূ দাউদ, হা/৩৮৭৪। 
[১৭৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৮০। 


৯০৮ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি 
পিঠের ফুলা অংশে হিজামা করাতেন | তিনি মাসের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে হিজামা 


করাতেন। এই হাদীসটি সহীহ |1১৭৫৭ 

৬. বদনযরসহ আরো অন্যান্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক করা শরীআতসম্মত। 

আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০০৮০ ০০ এড 9৮ পদ ৬৪ এ ৬ ৩৮৮ গু লিল পুত | এত ঞ। ২০ ৩৩ 
5০৫ 5 8 দি ৬৪৩ ৭ ৮ ২৩ তি পুত ৬ ভব 5 ৩৬ 

মুআববিযাত সূরাগ্ডলো (সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস) পড়ে ফুঁক দিতেন। পরবতাঁতে তিনি 

যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন তখন আমি তাকে ফুঁক দিতে লাগলাম এবং তার-ই হাত 

দিয়ে তার দেহটি মুছে দিতে লাগলাম । কেননা, আমার হাতের তুলনায় তার হাত ছিল 

অনেক বারাকাতপূর্ণ 1১৮] 


আওফ ইবনে মালিক আল আশজাঈ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

রা চ ৭৬ লি 1-৮/৪ 0055 ৪5 ও ৬ ৩৫০ এ ধা ৫:45 খ্এসেএ। ও 8৮ ৫ 
205 55 ১ ৬ ৬ 

আমরা জাহিলী যুগে (বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে) ঝাড়ফুঁক করতাম । এজন্যে আমরা রসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এক্ষেত্রে আপনার 

মতামত কি? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করো, ঝাড়ফুঁকে 

কোন দোষ নেই- যদি তাতে কোন শিরক (জাতীয় কথা) না থাকে 1১৯] 

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে বলেন, 

৩? অন হও ৩০৪ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষাক্ত জন্তর বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত পার্শ্ঘা এবং 
কুদৃষ্টি লাগা থেকে বেঁচে থাকতে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন |৬০] 


[১৭৫৭] আবু দাউদ, হা/৩৭৬০, তিরমিযী, হা/২০৫১, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৮৩। 
[১৭৫৮] সহীহ মুসলিম, হা/২১৯২। 
[১৭৫৯] সহীহ মুসলিম, হা/২২০০। 
[১৭৬০] সহীহ মুসলিম, হা/২১৯৬। 


৯০৯ 


১০৬|। ৮৬ ০৯৪ 9] কত 
দ্বাদশ পর্ব: পোশাক পরিচ্ছদ 


১. জনসম্মুখে এবং নির্জনে উভয় অবস্থাতেই লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ফরয। 

বাহয ইবনে হাকীম রেহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা 

বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, 

৫66 ৬৫৫ 5 ও 52 335 ৮৮ ৫৩ 25 ৩ 2 6 5 ও : ক 26 ৫ 

১৩ 4 (5 3 ৬ ভন ৩০৮14 ৮৪ ও ৯5 টি 5৩19 এ 4৯5 ৫ 1৬০3 ৪ 
০০৫ 55 25184 ও স্৯ ৬ পভ ৮৩9 ঞ 4০ 6 ৭ এও খঞ 

হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ঢেকে রাখার অঙ্গসসমূহ কার সামনে আবৃত রাখবো এবং কার 

সামনে অনাবৃত করবো? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা 

আবৃত রাখো । তারপর তিনি (রা) বলেন, আমি বললাম, যখন মানুষরা পরস্পরের মাঝে 

থাকে তখন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের 


গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায় ৷ তিনি (রা) বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসুল 
আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লজ্জার 


ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চেয়ে অধিক হকদার । এই হাদীসটি হাসান |১৬১] 


২. পুরুষ ব্যক্তির জন্য স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড়ের (এমন রেশমী কাপড় যাতে অন্য কোন 
ধরনের কাপড় নেই) পোশাক পরিধান করা হারাম, কিন্তু মহিলাদের জন্য সেগ্ডলো হালাল। 


উমার ইবনে খাত্তাব রো) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
খু ও 2 01 ও এপ 5৫ এন্ড এ 

তোমরা রেশমী কাপড় পরিধান করো না। যে লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে 

সে তা পরতে পারবে না।1১৭৬২] 

আবূ মুসা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৭ এ রো ৭ রা ? 
৬৬১ এ 05 ও ৩০৪ 2586 ৩৪ ৩০ 


[১৭৬১] আবূ দাউদ, হা/৪০১৭, তিরমিযী, হা/২৭৬৯, ইবনে মাজাহ, হা/১৯২০। 
[১৭৬২] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৯। 


৯১০ 


আমার উম্মাতের মধ্যে মহিলাদের জন্য স্বর্ণলংকার এবং রেশমী পোশাক ব্যবহার করা 
হালাল করা হয়েছে আর পুরুষদের জন্য এগুলো হারাম করা হয়েছে। হাদীসটি সহীহ |১৬৩] 
৩. পুরুষের জন্য শুধু চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয । 
আবূ উসমান (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা আযারবাইজানে অবস্থান করছিলাম । 
এ সময় উমার আমাদের কাছে লিখে পাঠান যে, 
এ] পিক$ পুতি ক একে ৬ এ ৩৮০১ 14৫5 এ) 2৮1 ০৫ ১6 ও ৪5 পু ক একে ভে ঠা 
৮০9 ৩০০] ৯৪ ৩ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু এটুকু ছাড়া 
এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুআঙ্গুল দিয়ে এর পরিমাণ আমাদের বলে 
দিয়েছেন। যুহাইর মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছেন ।[১৬] সহীহ মুসলিমের 
বর্ণনাতে রয়েছে যে, 
তা টি ৯ ০৮ ৪৮৮ ই ০৮৪ এ ৩5 নি পরিজ এক আও 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে বারণ করেছেন। কিন্তু যদি দু' 
আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণ হয় তাহলে সেটি নিষেধের অন্তভুক্ত নয় 1১৬৫. 
8. পুরুষের জন্য চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয । আনাস (রা) 
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ গত 51 ০৫ ও ০৪০ এল 2 নিও পি ও এ৩ উঠ ০০৪ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ও আবদুর রহমান রো)-কে তাদের চর্মরোগের 
কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন ।1১৬৬] 


৫. রেশমী কাপড়কে (তার ওপর বাসার জন্য) বিছানো জায়েয নয়। হুযাইফাহ (রা) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, 
উঠ 00206 ১৮8 ০৫ ৬০ ও 0৫6 ৬ এড ৬৩ হা ও ০০৯৫ তা দিও পুতি একি 9৫ 


১৭৬৩] তিরমিযী, হা/১৭২০, নাসাঈ, হা/৫১৪৮। 

[১৭৬৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৮২৯, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৯। 
১৭৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৯। 

[১৭৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/২০৭৬। 


৯১১ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ 
করেছেন এবং তিনি মোটা ও চিকন রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে ও তাতে বসতে আমাদেরকে 
নিষেধ করেছেন ।[১৭৬৭] 


৬. হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা হারাম । আলী ইবনু আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। 

তিনি বলেন, 

0 ও 2৪2) ০৪ এ এ ৬০ 06 পে ০৪ শি পুজি» এত আ। ০৯ ৫ 
55252 ৮৩ ৬৪6 2১33 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি পরিধান করতে, কাসসী 
বন্ত্র পরিধান করতে, রুকু ও সিজদায় কুরআন পাঠ করতে এবং হলুদ রংয়ের পোশাক পরতে 


বারণ করেছেন |1১৬৮] 

৭, খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরিধান করা হারাম। 

ইবনু উমার (রো) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্কুনার পোশাক 
পরাবেন । এই হাদীসটি হাসান ।১৬৯ 


৮. মহিলাদের জন্য খাছ এমন পোশাক পুরুষের জন্য পরিধান করা এবং পুরুষদের জন্য 
খাছ এমন পোশাক মহিলাদের জন্য পরিধান করা হারাম। 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩৩০০ ৮৩ ৩৫ ৩০5 ০ ০৬০ ৩ এ] নি পুডি ঞ। পরত এ ০১ ৩ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সব পুরুষদেরকে লা'নত করেছেন যারা নারীর 
বেশ ধরে এবং এসব নারীদেরকেও লা“নত করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধরে 11১] 


[১৭৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৭। 

১৭৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/২০৭৮। 

[১৭৬৯] আবু দাউদ, হা/৪০২৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬০৬। 
[১৭৭০] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫। 


৯১২ 


১৮০9 ৮৩৫ 74০৮ ৩৭ ৪১৩। 
ত্রয়োদশ পর্ব: অসীয়ত 


১. অসীয়তের পরিচয় । 


অসীয়ত শব্দটির অর্থ হলো পৌঁছানো বা নিদিষ্ট করা। 4৯ঠ »৪১]| ০ অর্থাৎ আমি 
কোন কিছু অসীয়ত করেছি বা করবো এটি বলা হবে, যখন আমি সেটি (অসীয়তকারীর 
জন্য) নিদিষ্ট করবো । 

অসীয়তকারী তার জীবিতাবস্থায় কিছু অসীয়ত করে যায়, যা তার মৃত্যুর পরে যার জন্য 
অসীয়ত করা হয় তার কাছে পৌছায় । 


শারঈ অর্থে অসীয়ত হলো, কোন মানুষের অন্যকে কোন কিছু বা খণ পরিশোধের অর্থ বা 
কোন উপকার দান করা। এটি এই শর্তে হবে যে, অসীয়তকারীর মৃত্যুর পরে যার জন্য 


অসীয়ত করা হলো সে অসীয়তকৃত জিনিসটি পাবে । 
২. অসীয়তের হুকুম । 


যার কোন কিছুর অসীয়ত করার আছে, তার জন্য অসীয়ত করা ফরয। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


জতঠ 29) ধা 9 এ এ এনা এ 9510 গত এ 
27৯25৭518০০ ৪৬৮০৭ 
(৩৫:০6 ৩০ ৪9৮2) 


তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে প্রচলিত 
ন্যায়নীতি অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য অসীয়ত করার বিধান 
তোমাদেরকে দেয়া হলো । এটা মুত্তাবীদের ওপর কর্তব্য (সূরা আল বাকারা: ১৮০)। 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৫6 ইহ ৫০5 3 ০3 ৬ 25 ০ 2 থ 02 ছেছ ৬৮ ৩ 
কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়তযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত 
কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসীয়ত লিখিত থাকবে না |[১১ 


[১৭৭১] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭। 


৯১৩ 


৩. কখন অসীয়ত করা হারাম। 
কারো ক্ষতি করার জন্য অসীয়ত করা হারাম । 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 


৪০25 209 এ ও কপ ৩ 25 35 সভ ৬০৪ পপ এক ৬৯ 
এটা (মৃতের সম্পদ বন্টন) যা অসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পর এবং খণ পরিশোধের পর, 


এতে যেন কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে । এ হচ্ছে আল্লাহর নিদেশ । আর আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ, সহনশীল (সূরা আন নিসা: ১২)। 


৪. ওয়ারিশদের জন্য কোন অসীয়ত নেই। 

আমর ইবনু খারিজাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

ও ১৮৫ এ 815 ০৩ ৮০ ৫ ৮ এ ৪ এও এ ০০ নি এডি প। একি (9 তা 
২০ 8৮5 ১ 4৩ ভর ভ১ ৪ এপ ঝা ৩৮ 8 2০০ তে 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উদ্ীর পিঠে চড়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি এর 

ঘাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম । উলন্ত্রী জাবর কাটছিল এবং আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে এর 

লালা গড়িয়ে পড়ছিল । আমি তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সকল 

হকদারের হক আল্লাহ তা'আলা নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, উত্তরাধিকারীদের জন্য 

অসীয়ত করা বৈধ নয় । এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি সহীহ 11১৭২] 


শুরাহবীল ইবনু মুসলিম (রহি) আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামাহ 
(রা) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


৬) £৮$ 3 24 3৪ ও ৫৫ এর্দ তা 
নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নিদিষ্ট করেছেন । সুতরাং কোনো উত্তরাধিকারের 
জন্য অসীয়ত করা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ |1১৭৩] 
€. আল্লাহর নৈকট্যের জন্য অসীয়তের পরিমাণ (সবেচ্চি এক তৃতীয়াংশ) 


১৭৭২] তিরমিযী, হা/২১২১, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১২। 
[১৭৭৩] আবু দাউদ, হা/২৮৭০, তিরমিযী, হা/২১২০, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১৩। 


৯১৪ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


(৩৬০ 3৫ 590) 4৫9 ৬৭ তি 4০৪ ৫ চিত ৫ তা 
তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরো বাড়ানোর জন্য তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদের 
মাল থেকে আল্লাহ তা'আলা এক-তৃতীয়াংশ অসীয়ত করার অধিকার প্রদান করেছেন । এই 
হাদীসটি হাসান ।১৪] 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
চট উর ভিড এ ৫৪ নিও গুড ঞ। প্রতি ঞ। ৩5 ৭ শট এ এঞ ৩০৪ ও 
লোকেরা যদি (এক তৃতীয়াংশ অসীয়ত করা থেকে) এক চতুর্থাংশে নেমে আসত । কেননা, 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ আর তৃতীয়াংশই 

বেশি |১৭৭৫] 

৬. খণ পরিশোধকে অসীয়তের আগে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে । 

সা'দ ইবনুল আতওয়াল (রো) থেকে বণ্ণিত। 

4১ হু টি 4 00 এ ৬ 2 3৬১6 এও 4 (১ 266১6 45 ০5 25 5 

(425। ০০8১ মা 26 উ্ুর্গ ও এ ১ 6:0৬ 6 ৫8৪ ১০১৬ ০১ 5 5৬ ৩৯ 2 
৯:%2 1 ৫৪১৬ : হে ৩ ০০৫ মুন 

তার ভাই মৃত্যুবরণ করেন এবং তিন শত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। 

(সাদ ইবনূল আতওয়াল বলেন,) আমি সেগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ 

করলাম । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভাই খণের কারণে আটক 

আছে । অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো । সাদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 


আমি তার পক্ষ থেকে সব খণ পরিশোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবিকৃত দুটি দীনার 
বাকী আছে। কিন্ত তার কাছে কোন প্রমাণ নেই । তিনি বললেন, তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ 


সে সত্যবাদিনী। এই হাদীসটি সহীহ ।1৭৬] 


[১৭৭৪] ইবনে মাজাহ, হা/২৭০৯। 
[১৭৭৫] সহীহ বুখারী, হা/২৭৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৯। 
[১৭৭৬] ইবনে মাজাহ, হা/২৪৩৩। 


৯১৫ 
এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
1 ৯৫7 ০ উর ৮77৮৮ ৮৫ স্ব” 8 ক লা সিল 
২৮০ 4১9 এড ও৪ এ) ০৩০০ 2৮ 9501 ও ৬০৯ 2 ৯ ১৪০৯ 
এটা (মৃতের সম্পদ বন্টন) যা অসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পর এবং খণ পরিশোধের পর, 


এতে যেন কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে । এ হচ্ছে আল্লাহর নিদেশ । আর আল্লাহ 
সবঞ্ঞ, সহনশীল (সূরা আন নিসা: ১২)। 
৭. কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় আর তার খণ পরিশোধ করার মতো যদি সম্পদ রেখে না 
যায়, তাহলে শাসক তা পরিশোধ করবে । 
আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
466 5305 4৮ হাঁ ডতু৬ ৬৬ ১5 90 4৮ 5 ৭0 ক পুতি ভর) ৮ ভে 0৫ 
০0921) এর 6:48 9 এত আত 0 4৫৯৩০ এড ৮০:94) 66 39 কি 
595 3৬ 468৮5 2 ভা ৭3 45 550 ৩5 9 ৩০ ৭5 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লার নিকট যখন কোন খণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত 
করা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার খণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে 
গেছে কি? যদি তাকে বলা হতো যে, সে তার খণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে তখন 
তার জানাযার সালাত আদায় করতেন। অন্যথায় বলতেন, তোমরাই তোমাদের সাথীর 
জানাযা আদায় করো । পরবতীতে যখন আল্লাহ তাঁর বিজয়ের দ্বার উনুক্ত করে দেন, তখন 
তিনি বললেন, আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী । তাই কোন 
মুমিন খণ রেখে মারা গেলে সে খণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার । আর যে ব্যক্তি সম্পদ 
রেখে যায়, সে সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য |[১৭৭ 


[১৭৭৭] সহীহ বুখারী, হা/২২৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৯। 


৯১৬ 


০১2] এড ১৪ 2০ ভাত 
চতুদশ পর্ব: ফারাইয ডেত্তরাধিকার) 


১. ফারাইযের সংজ্ঞা । 
ফারাইয শব্দটি &৬:১ শব্দের বহুবচন | 2০:১১ শব্দটি ১০১১ শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ 
হলো পরিমাণ । 
(মোহর নির্ধরিণ করার পরে, কিন্তু স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগেই যদি তাকে তালাক দেয় 
সেই সম্পর্কে) আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন, 

৯০ ৩০১০৯ 
তোমরা (মোহরের) যেই পরিমাণ নির্ধরিণ করেছো তার অর্ধেক তারা পাবে (সূরা আল 
বাকারা: ২৩৭)। এখানে (4:/$ মানে হলো তোমরা যা নিধরিণ করেছো । 


আর শরীআতে (১০১১ হলো, ওয়ারিশদের জন্য নির্ধারিত অংশ । 


২. ওয়ারিশ হওয়ার কারণ তিনটি । 
ক. বংশগত কারণ । আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আহযাবে বলেন, 


৯52৮৮ 


হও এটা ১৬০ 2০০১ 19998 
যারা আত্মীয় তারা পরস্পর অধিকতর নিকটবর্তী সূরা আল আহযাব: ৬)। 


খ. ওয়ালা বা দাসমুক্ত করার কারণে তার অভিভাবকত্ব কারণ । কেননা ইবনু উমার (রা) 
থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে রয়েছে, 


৩-৪% চু ্ে ১ ০৮০৫ 22 [৫ 22 £খুগা 
বংশগত সম্পর্কের মতোই হলো ওয়ালাগত সম্পর্ক, যেটিকে বিক্রি করাও যাবে না, আবার 
দান করাও যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ |1১৭৮] 
গ. বিবাহগত কারণ । কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নিসাতে বলেন, 


১৭৭৮] ইবনু হিব্বান, হা/৪৯৫০, হাকিম, ৪/২৯২-২৯৩, বাইহাকী, ১০/২৯২। 


€:49) এ ৩০১০ 
তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য রয়েছে সুরা আন নিসা: ১২)। 
৩. ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণও তিনটি । 
ক. হত্যা করা। 
খ. দীনের ভিন্নতা । 
গ. দাসত্ব । 
৪. আল্লাহ তাঁআলার সম্মানিত কিতাবে মীরাসের বিধানগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


মীরাস সংক্রান্ত আয়াত হলো তিনটি, যেগুলোতে ইলমুল ফরাইযের উসুলসমূহ এবং মীরাসের 
বিধি বিধানের আরকানসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। সেই আয়াতগুলো হলো, 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৪23 ও 85 লও ৬৬ 9৬ এরা ৬০ 4৮ ১ বিন ও হজ পি 
৩13 2০৫4 ৯৮5 তা 25 2৯ 21883৯০৬563 

এ রান দ১9 454 ৩৪ ও ও 
১ ৫ 55১5 খু ৫ ১৫, 57 ৩০৪ ১০ 
জি টা 
১575 ৩ ভগ এ ৯০ ৩৫ (905 45৩8 2 ৩৫ ৩৪ ধর ৬ ৩৫০, 
০০৪৬০০৬ ৬ই ১০ ৩৫৫৩: এ ঠা ওঃ 


সদ 252৮ 2 গু ররর রাহে 
৩21 154 19 8172 ১] 9 ৮ 25 ০৯ 5 ৩৪ ৬১ ১১১ ৬ ৩০৯৯ চপ ও 
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€$2452854 2 এ ৩5 2 ০9৩ 5৬৬ ৬০৪ 
আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নিদেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার 
অংশের সমান; কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশি থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন 
ভাগের দু'ভাগ, আর মাত্র এক কন্য থাকলে তার জন্য অর্ধেক। তার সন্তান থাকলে তার 


পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ; আর তার সন্তান না 
থাকলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ । আর 


৯১৮ 


তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ | এ সব হবে সে যা অসীয়ত করে 
যাবে, তা পালন করার পরে এবং ণ পরিশোধের পর । তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে 
উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে । 
জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ; অসীয়ত পালন এবং খন পরিশোধের পর। 
তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক 
এক ভাগ; তোমরা যা অসীয়ত করবে তা পালন করার পর এবং খণ পরিশোধের পর । আর 
যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর “কালালাহ বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, 
আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ । 
তারা এর বেশি হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে; এটা যা অসীয়ত 
করা হয় তা দেয়ার পর এবং খণ পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি না করে। এ হচ্ছে আল্লাহর 
নিদেশ। আর আল্লাহ সবঞ্ঞ, সহনশীল (সুরা আন নিসা: ১১-১২)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
14172, 
৩7 এ ক ৩এএা ৪৪ এন ৩৫ ৩ 45 ৩4 ০৪ 8 91595 এ ৩০১০) 
ঞ. ০:০৪ নে নি যার 25. এত ০৫11৫ না, নারির রর 
৮3 ০955 ৩ বা জু এটা এ 588 নও ০819৫ 
1৮1০ ৪৩১ 
লোকেরা আপনার কাছে সমাধান চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে 
তোমাদেরকে আল্লাহ সমাধান দিচ্ছেন যে, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় 
এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক । আর সে (মহিলা) 
যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে । অতঃপর যদি দুই বোন থাকে 
তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ । আর যদি ভাইবোন উভয়ে 
থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান । আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে 


জানাচ্ছেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত, 
(সুরা আন নিসা: ১৭৬)। 
এছাড়াও মীরাস সম্পর্কে কিছু আয়াত বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেগুলো বিস্তারিত নয়। সেই 


আয়াতগুলো বিস্তারিত বর্ণনা না করেই শুধু ওয়ারিশদের হকের কথা বলা হয়েছে। যেমন, 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৯১৯ 


€46 গে ৫ 20 ও] ৬৩৫ ও ০৪: 085৬ চজাখা 9? 


আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের জন্য বেশি হকদার । নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর 
বিষয়ে সম্যক অবগত (সুরা আল আনফাল: ৭৫)। 


আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 

526 ৩ এ] ৬? ওত ও এ শর্ত ও ০৪2 ৫71৯52০১229? 
19525 ৩৭ ও ৩5 ৩৪ ৩১০৫ রস জু 

আর আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণের চেয়ে যারা আত্মীয় তারা পরস্পর 


কথা আলাদা । এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা আল আহযাব: ৬)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
395 ওঠা 4555 ৩৮৪ গ$ ৩৮2ঠি আগা একে ও ৩০৪ ০৬০৯ 
৮০১১৫ ০৯৫ 13905 


পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা- 
মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা 
বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ (সুরা আন নিসা: ৭)। 


এই পবিত্র আয়াতগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে । এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত বণনা পৃবের 
আয়াতগ্ুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি ওয়ারিশদের অংশ আল্লাহ তা“আলা নিদিষ্ট 
করেছেন । আর এগুলো হলো ইলমুল মীরাসের মূল ভিত্তি যেমনটি তুমি আগেই জেনেছো । 


হে সম্মানিত পাঠক! মীরাস সম্পকীতি আয়াতগুলো থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করো । 
প্রথমত: ছেলে ও মেয়েদের বিধানসমূহ । 

১. মৃত ব্যক্তি যদি শুধু এক ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে পুরো সম্পদ 
“ছেলের জন্য দুই ভাগ এবং মেয়ের জন্য এক ভাগ” এভাবে বন্টন করা হবে । 

২. যদি ওয়ারিশগণের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই থাকে, তাহলে (মৃতের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি) পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুন পাবে । 


৩. (মৃত ব্যক্তির) সন্তানদের সাথে যদি আসহাবুল ফুরুষ (যাদের অংশ নির্ধরিণ করে দেয়া 
আছে) থাকে, যেমন স্বামী বা স্ত্রী অথবা বাবা মা তাহলে প্রথমে আমরা আসহাবুল 


৯২০ 

ফুরুষদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দিবো। তারপর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো 
সন্তানদের মধ্যে কন্যার চেয়ে পুত্রদেরকে দ্বিগুন অংশ দিয়ে বন্টন করা হবে। 

৪. আর মৃত ব্যক্তি যদি শুধু এক পুত্র রেখে যায়, তাহলে সেই পুন্রই পুরো সম্পদ নিবে । দুই 
আয়াতের সমন্বয়ে এটি পাওয়া যায়। সেপ্তলো হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৩) ৬০ 45০6 3৯ 
এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান (সূরা আন নিসা: ১১), আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন, 
€ ১০ 45৩9 ৬৫৫ 03৯ 

আর মাত্র এক কন্য থাকলে তার জন্য অর্ধেক (সূরা আন নিসা: ১১) । এই আয়াত আবশ্যক 
করে যে, পুত্র যদি একাই হয়, তাহলে পুরা সম্পদই তার হবে । 

৫. (মৃত ব্যক্তির) যদি সন্তানরা না থাকে, তাহলে নাতীরা সেই সন্তানের স্থান দখল করবে । 
কেননা আয়াতে বর্ণিত বর্ধন “তোমাদের সন্তান" এই শব্দে নিজের সন্তানরা যেমন 
অন্তর্ভূক্ত, ঠিক তেমনই নাতীরাও এর অন্তভূক্ত । আর এতে ইজমা রয়েছে। 
দ্বিতীয়ত: বাবা মায়ের বিধান 

১. (মৃত ব্যক্তির) বাবা মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে । 


২. আর যদি কোন সন্তান না থাকে, তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ আর বাকী তিন 
ভাগের দুই ভাগ পাবে বাবা । 


৩. আর মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক ভাই থাকে, (কিন্তু কোন সন্তান না থাকে), তাহলে 
মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ । আর বাকী ছয়ভাগের পাঁচভাগই পাবে বাবা । কিন্তু ভাইয়েরা 
অথবা বোনেরা কোন অংশ পাবে না। কেননা বাবা থাকার কারণে তাদের ওয়ারিশ হওয়াতে 
বাবা প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে । 


তৃতীয়ত: অসীয়তের আগে খণকে প্রাধান্য দেয়া হবে। 

চতুর্থত: স্বামীর বিধান 

১. যদি কোন সন্তান না রেখেই স্ত্রী মারা যায়, তাহলে স্বামী তার সম্পদের অর্ধেক পাবে । 
২. আর যদি কোন সন্তান রেখে স্ত্রী মারা যায়, তাহলে স্বামী পাবে চার ভাগের এক ভাগ । 
পঞ্চমত: এক স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রীর বিধান 


৯২১ 


১. যদি কোন সন্তান না রেখেই স্বামী মারা যায়, তাহলে একজন বা একাধিক স্ত্রীরা সেই 
স্বামীর সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ পাবে। 


২. আর যদি কোন সন্তান রেখে স্বামী মারা যায়, তাহলে এক বা একাধিক স্ত্রীরা পাবে আট 
ভাগের এক ভাগ । 


ষষ্ঠত: বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের বিধান 


১. যদি কোন ব্যক্তি শুধু একজন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা শুধু একজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে 
মারা যায়, তাহলে সেই একভাই বা এক বোন মৃতের সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে । 


২. আর যদি একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন রেখে যায় যেমন বৈপিত্রেয় দুই ভাই অথবা 
দুই বোন, তাহলে তারা পাবে মৃতের সম্পদের তিন ভাগের একভাগ, যেই একভাগ তাদের 
সকলের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে। 


সপ্তমত: আপন অথবা বৈমাব্রেয় ভাই বোনদের বিধান । 


১. কোন ব্যক্তি যদি শুধু একজন আপন অথবা বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা যায় এবং সেই 
মৃত ব্যক্তির বাবা মা এবং সন্তানও না থাকে, তাহলে সেই আপন অথবা বৈমাত্রেয় বোনটি 
মৃতের অর্ধেক সম্পদ পাবে । 


২. আর কোন ব্যক্তি যদি দুই বা তার চেয়ে বেশি আপন বা বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা যায় 
এবং মৃতের যদি বাবা মা এবং সন্তান না থাকে, তাহলে সেই আপন বা বৈমাত্রেয় বোনেরা 
পাবে মৃতের সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ । 


৩. কোন ব্যক্তি যদি একাধিক ভাই ও বোন রেখে মারা যায় (যারা সকলেই তার আপন ভাই 
বোন অথবা সকলেই তার বৈমাত্রেয় ভাই বোন), তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ “বোনের 
চেয়ে ভাই দ্বিগুন' এই নিয়মে তাদের মাঝে বন্টন করা হবে। 


৪. কোন মহিলা যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার কোন সন্তানও নেই আবার বাবা মাও 
নেই, কিন্তু একজন আপন ভাই আছে, তাহলে সেই আপন ভাই সেই মহিলার সকল সম্পদ 
পাবে । আর যদি ভাইয়ের সংখ্যা একের অধিক হয়, তাহলে সেই সম্পদ তাদের মাঝে 
সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে । 


বৈমান্রেয় ভাই বোনদের বিধানও এমনই, যদি আপন ভাই বোন না থাকে । 


€. আসহাবুল ফুরুষদেরকে (যাদের অংশ নিধারণ করে দেয়া আছে) আগে তাদের অংশ 
দেয়া ফরয । তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো হবে আসাবাদের যোদের জন্য কুরআন ও 
হাদীসে নিদিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তারা মৃতের সম্পত্তির ভাগ পায়) জন্য । 


ইবনু আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৯২২ 


2১১83 এ 5 ও ও এ ০৮৮] ০৬ 
সুনিদিষ্ট অংশের হকদারদের তাদের নিরধারিত অংশ দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে 
তা (আসাবা হিসেবে) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের প্রাপ্য ।1১৮] 


এখানে ফারাইয অর্থ হলো নির্ধারিত অংশ । আর ৫৯ অর্থ হলো, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 
যারা এই নিধারিত অংশ পাওয়ার হকদার। এই সুনির্ধারিত অংশের হকদারকে দেয়ার পরে 
যা অবশিষ্ট থাকবে, সেটি নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের প্রাপ্য । 


৬. কন্যাদের সাথে বোনেরা আসাবা হবে । 


অর্থাৎ বোনেরা কোন নিধারিত অংশ ছাড়াই অবশিষ্ট সম্পদ নিতে পারবে, যেমনভাবে 
আসহাবুল ফুরুষদেরকে তাদের অংশ দেয়ার পরে অবশিষ্ট সম্পদ (নিকটতম) পুরুষ ব্যক্তি 
নিতে পারবে । 


আবু কায়স রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ল ইবনু শুরাহবীল (রা) কে 
বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 
৯২০৪ তা কটি 4১০ ৬৪৪6 4৯০০ 2৯৮ এ পিঠি ও হও পট ৬৪ ০০৯ প্র 
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একবার আবু মুসা রো)-কে কন্যা, পুত্রের কন্যা এবং বোনের (মীরাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলো। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর বোনের জন্য অর্ধেক । (তিনি (রা) 
বললেন) তোমরা ইবনু মাসউদ (রা)-এর কাছে যাও, তিনিও হয়তো আমার মতই বলবেন। 
অতঃপর ইবনু মাসউদ (রো)-কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবু মূসা (রা) যা বলেছেন সে 
সম্পর্কে তাকে জানানো হলো । তিনি বললেন, (ও রকম সিদ্ধান্ত দিলে) আমি তো পথত্রষ্ট 
হয়ে যাব, হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। আমি এ ব্যাপারে এ ফায়সালাই দিচ্ছি, 
যে ফায়সালা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছিলেন । কন্যা পাবে অর্ধাশ 
আর ছেলের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ ৷ এভাবে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে । বাকী এক তৃতীয়াংশ 
পাবে বোন। এরপর আমরা আবু মুসা রো)-এর কাছে আসলাম এবং ইবনু মাসউদ (রা) যা 


[১৭৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৪৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৫। 


৯২৩ 


বললেন, তা তাকে জানালাম । তখন তিনি বললেন, এ অভিজ্ঞ মনীষী যতদিন তোমাদের 
মাঝে থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না ।১৮০] 
৭. যারা (মৃতের সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগের হকদার। 

১. কন্যার সাথে ছেলের কন্যা (পৌত্রি) পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ । 
কেননা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে পৃবেই সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

২. আপন বোনের সাথে বৈমাত্রেয় বোন পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ । এটি কন্যার সাথে 
ছেলের কন্যার বিধানের সাথে কিয়াস করে। 

৩. মা না থাকলে দাদী ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে । 


বুরাইদাহ রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

293 526818 0445 ভি! 3 পি পুতি একি 2 ঠা 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদী ও নানীর জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ নিধারিণ 
করেছেন, যদি মৃতের মা জীবিত না থাকে । এই হাদীসটি হাসান [১৮১] 

৪. যে ব্যক্তি দাদার অংশকে বাদ দিতে পারে না তার সাথে দাদা পাবে ছয়ভাগের 
একভাগ (অর্থাৎ দাদার অংশকে বাদ দেয় বাবা অর্থাৎ বাবা থাকলে দাদা পাবে না। কিন্তু 
বাবা না থেকে যদি সন্তান থাকে, তাহলে সন্তান দাদার অংশকে বাদ দিতে পারবে না। 
এক্ষত্রে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে)। ইজমার ভিত্তিতে এই বিধানটি বাবার বিধানের 
ওপর কিয়াস করে । ইবনে মুনযির রেহি) বলেন, আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, 
দাদার বিধান বাবার বিধানের মতোই 1১৮২ 

৫. মৃতের) সন্তান অথবা ভাই থাকলে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। 
কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নিসাতে বলেন, 
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[১৭৮০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৩৬। 
[১৭৮১] আবূ দাউদ, হা/২৮৯৫। 
১৭৮২] আল ইজমা, ৮৪ পৃ. । 


৯২৪ 


আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে 
তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ । তারা এর 
বেশি হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে, (সুরা আন নিসা: ১২)। 


৬. শুধু একজন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকলে সে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। 
কেননা পূর্বে বর্ণিত আয়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে। 


৭. (মৃতের) সন্তান থাকলে বাবা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ । কেননা আল্লাহ তা'আলা 
সূরা আন নিসাতে বলেন, 
রড ৩৫ ৩] এ এ ০০৫] ৪5 ১৮০ %1 এর 
তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক 
ভাগ রয়েছে (সুরা আন নিসা: ১১)। 


৮. মতের) ছেলে অথবা ছেলের ছেলে (নাতী) অথবা বাবা থাকলে ভাই বোনদের জন্য 
কোন মীরাস নেই। 


এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোন মতভেদ নেই। 
৯. মৃতের) দাদার উপস্থিতিতে ভাই বোনদের মীরাসের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 


তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, দাদার উপস্থিতিতে আপন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই বোনেরা 
মীরাস পাবে । তাদের মীরাস পাওয়াতে দাদা প্রতিবন্ধক হবে না, কিন্তু বাবা থাকলে বাবা 
প্রতিবন্ধক হবে। এই বিষয়ে দলীল হলো, মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক দিয়ে দাদা 
এবং ভাইয়েরা একই স্তরের । কেননা দাদা মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বাবার মাধ্যমে, ঠিক 
অনুরূপভাবে ভাইয়েরাও মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বাবার মাধ্যমেই দাদা হলো বাবার 
মূল আর ভাইয়েরা হলো বাবার শাখা । এই দিক দিয়ে এই দুই পক্ষ একই স্তরের । সুতরাং 
এক পক্ষকে মীরাস না দিয়ে আরেক পক্ষকে মীরাস দেয়ার কোন মানে হয় না। 


১০. (মৃতের) কন্যাদের সাথে ভাইয়েরাও মীরাস পাবে । তবে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা পাবে না। 

জাবির ইবনু আবিল্লাহ (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৯২৫ 


সাদ ইবনুর রবী“ (রা) এর স্ত্রী সা*দের দুই কন্যাসহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এরা দুই জন সা'দ ইবনুর রবী“ রো) এর কন্যা, 
যিনি আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এদের পিতার পরিত্যক্ত 
সমস্ত সম্পদ এদের চাচা দখল করে নিয়েছে। মেয়েদের সম্পদ না থাকলে তাদেরকে বিবাহ 
দেয়া যায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা এই 
বিষয়ে ফায়সালা করবেন । শেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাধিল হলো । তখন রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা*দ ইবনুর রবী*র ভাইকে ডেকে এনে বললেন, সা'দের 
কন্যাদ্বয়কে তার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তার স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দাও, অবশিষ্ট যা 


থাকে তা তুমি নাও । এই হাদীসটি হাসান |[১৮৩] 
পক্ষান্তরে কন্যাদের সাথে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা কোন মীরাস পাবে না। কেননা আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

4] 5 ৯৮ ৮৩৬ ৩171 0525 ঈচা 2 পএ৫ ০% 45 ৩৫ ৩০৯ 


আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর “কালালাহ বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী 
হয়, আর থাকে তার এক বৈপিব্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক 
ভাগ । (সুরা আন নিসা: ১২)। এখানে ভাই বলতে বৈপিত্রেয় ভাই উদ্দেশ্য, যেমন কিছু 
কিরাআতে রয়েছে। 


কালালাহ হলো, যার কোন মূল (বোবা, দাদা) এবং শাখা (সন্তান, নাতী) ওয়ারিশ নেই, কিন্তু 

বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন রয়েছে। সাহাবীগণ এমনটিই ব্যাখ্যা করেছেন। 

১১. আপন ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই কোন মীরাস পাবে না। 

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এপি 5 ৮ [এ] ডিও ঠ ও ৩০০৪ মুপ্ঠ এ ১) ভে ৮৩ ৩৪৪ এ 

5485৬ 001 ০০১৩ ভা 69 5066 । না ০ 515 2৮9 03 ৬৪৫৫৮ ৬০ বো এ 
£৪৭ ৮55 

তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাকো, “যা কিছু তোমরা অসীয়ত কর বা যে খণ রয়েছে তা 


আদায় করার পর ...." (সুরা আন-নিসা: ১২)। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিয়েছেন যে, অসীয়ত পূরণ করার পূর্বে খণ পরিশোধ করতে হবে, 


তপু প্র 
রর 
191৮1 
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[১৭৮৩] আবু দাউদ, হা/২৮৯২, তিরমিযী, হা/২০৯২, ইবনে মাজাহ, হা/২৭২০। 


৯২৬ 


(মৃতের আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে) আপন ভাইয়েরাই তার মীরাস পাবে, বৈমাত্রেয় 
ভাইয়েরা নয়। এই হাদীসটি হাসান |[১৮৪ 

৩৬ এর অর্থ হলো, আপন ভাই । আর ৬০১॥ % এর অর্থ হলো, বৈমাত্রেয় ভাই । আবার 
বলা হয়েছে যে, বৈপিত্রেয় ভাই। 

১২. তৃতীয় স্তরের ওয়ারিশ হলো, আত্মীয় স্বজনরা । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


্্া শন ২ ০৪৬ এট; 3 টির, 

আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের জন্য বেশি হকদার । নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর বিষয়ে 

সম্যক অবগত (সুরা আল আনফাল: ৭৫)। 

আবু উমামা ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৬৮ ৫5 4 ৮:48 (5 পুচ এত কা 5৮5 6 ডিও ও খু ৮৬ ৬ ১০ ওর 
৯হ ৩০)1$ ১8 ৬0 01845 540 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু উবাইদা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তার রসূল তার 

অভিভাবক । যে ব্যক্তির অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই, মামা তার উত্তরাধিকারী |[১৮৫] 


আয়িশা (৫) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

34) 5 এ এত উঠ এ এ খু ৩২৩ ৩৩ ৩ পিল পু জা পক উর ১ 
রা রম ১৬৭ ৫ 49৪৮ 20৩ ০286 ৫৯০৫ 5৫4 ৩৪ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন মুক্তদাস খেজুর গাছের মাথা হতে পড়ে 


মৃত্যুবরণ করে । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তালাশ করে 
দেখো তার কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না? লোকজন বলল, কেউ নেই। তিনি বললেন, 


তার রেখে যাওয়া সম্পদ এলাকার কাউকে দিয়ে দাও । এই হাদীসটি সহীহ ১৮৬ 


[১৭৮৪] তিরমিযী, হা/২০৯৪, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৯। 
১৭৮৫] তিরমিযী, হা/২১০৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৭। 
[১৭৮৬] আবু দাউদ, হা/২৯০২, তিরমিযী, হা/২১০৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৩। 


৯২৭ 


৬১ শব্দটির “আইন বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়। এর অর্থ হলো খেজুরের কাদি যেখানে 
খেজুর ধরে থাকে । এর বহুবিচন হলো 31১৮ । যখন অনেক খেজুরের কাদি হয়ে থাকে 
তখন বলা হয় স1০০]। ৬৪১০1 । 


১৩. ফারাইয বন্টনে সমস্যা হলো সেখানে আওল অনুযায়ী ভাগ হবে। 


পারিভাষিক অর্থে আওল হলো, আসহাবুল ফুরুযের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং ওয়ারিশদের 
প্রাপ্ত মীরাসের পরিমাণ কমে যাওয়া । এটি তখনই হয় যখন আসহাবুল ফরুযের সংখ্যা 
অনেক বেশি হয়ে যায়। এমন হয় যে, পরিত্যক্ত সম্পদ সব বন্টন করার পরেও কিছু 
আসহাবুল ফুরুষ অবশিষ্ট থেকেই যায়। এই কারণে (অবিশিষ্ট আসহাবুল ফুরুযদেরকে 
দেয়ার জন্য) প্রত্যেক ওয়ারিশদের থেকে তাদের প্রাপ্ত কিছু অংশ কমানো হয়, কিন্ত কাউকেই 
মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয় না। 

উমার রো) এর সময়ে সবপ্রথম আওলের ঘটনা ঘটে । তারপর তিনি সাহাবীগণের সাথে 
পরামর্শ করলে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) আওলের পরামর্শ দেন ৷ তখন উমার (রা) বললেন, 
তোমরা এই ফারাইযে আওল অনুযায়ী বন্টন করো । তার এই কাজকে সাহাবীগণ সমর্থন 
করেছেন । ফলে আওলের বিধানের ওপর ইজমা হয়ে গেছে। 

এখানে মূল মাসআলা সাতটি, তিনটিতে আওল হবে আর চারটিতে আওল হবে না। যেই 
তিনটিতে আওল হবে সেগ্লো হলো, ৬, ১২, ২৪। আর যেই চারটিতে আওল হবে না 
সেপ্তলো হলো ২, ৩, ৪, ৮। 

১৪. লিআনকৃত মহিলার এবং ব্যভিচারিণীর সন্তান (পিতার) ওয়ারিশ হবে না। তবে সে 
তার মায়ের এবং মায়ের আত্মীয়দের ওয়ারিশ হবে এবং এর বিপরীতটাও হবে (অর্থাৎ তার 
মা এবং মায়ের আত্মীয়রাও তার ওয়ারিশ হবে)। 


লিআন করার ঘটনা সম্পকীতি সাহল ইবনু সা“দ (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, 
৫ 28 ০৮ ৩ 25:৮৮ এ ধ ি। ০০? এ ৫ ৬ ৬) 54৫ 
তার (লিআনকৃত মহিলাকে) বাচ্চাকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হতো । বর্ণনাকারী বলেন, 


এরপর ওয়ারিশের ব্যাপারেও হুকুম জারি হলো যে, (লিআনকৃত) মহিলা সেই সন্তানের 
ওয়ারিশ হবে এবং সন্তানও তার ওয়ারিশ হবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা নিরধারণ 


করেছেন ।1১০৮৭] 


[১৭৮৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৩০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯২। 


৯২৮ 


১৫. শিশু ভুমিষ্ঠ হয়ে কান্না করলে ওয়ারিশ হবে (অর্থাৎ ওয়ারিশ হতে গেলে তাকে জীবিত 
ভূমিষ্ঠ হতে হবে)। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

5২550 18251% 
শিশু ভমিষ্ঠ হয়ে কান্না করে মারা গেলে তাকে ওয়ারিশ গণ্য করতে হবে । এই হাদীসের 
অনেক সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি সহীহ |1১৮৮] 


১৬. মুক্ত করা দাসের মীরাস যে মুক্ত করবে তার হবে । আর আসাবাদের কারণে তার অংশ 
বাদ হয়ে যাবে (অর্থাৎ আসাবা থাকলে যে মুক্ত করলো সে মীরাস পাবে না) । আর আসহাবুল 
ফুরুষদেরকে দেয়ার পরে সে (যে যুক্ত করলো) অবশিষ্ট অংশ পাবে (অর্থাৎ যদি আসাবা 
না থাকে তাহলে সে অবশিষ্ট অংশ পাবে)। 


আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রেহি) তার বৈপিত্রেয় বোন এবং হামযা (রা) এর কন্যা থেকে বর্ণনা 

করেন যে, তিনি বলেন, 

6 ০9 এ ৬ ৪০ ওঠ ও ও তি পুতি একি ও 45০ 9 4 4 এ এ ৬৪ 
45০ পা 


আমার এক মুক্তদাস একটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার ও তার সেই কন্যার মধ্যে বন্টন করেন। তিনি 


আমাকে দিলেন অধেক এবং তাকে দিলেন অধেক | এই হাদীসটি হাসান [১৯৯] 


হুযাইল (রহি) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ 
(রা) বলেছেন, 


১৮০১ ৮৩ আসক। 3৯ 96 ০১৮ ২১০৯ এম খু 
ইসলামের অনুসারীগণ সায়বা বানায় না। কিন্তু জাহিলী যুগের লোকেরা সায়বা 
বানাতো 10৯০] 
সায়বা হলো, ওয়ালা (দোসের অভিভাবকত্ব) না থাকার শর্তে কোন দাসকে মুক্ত করা । 


১৭৮৮] আবু দাউদ, হা/২৯২০। 
[১৭৮৯] ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৪, হাকিম, ৪8/৬৬ 
[১৭৯০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৫৩। 


৯২৯ 


১৭. ওয়ালা দোসের অভিভাবকত্ব) বিক্রি করা এবং দান করা হারাম। 
ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৯ ৬০৪ গা ৬৮ ৩ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান 
করতে নিষেধ করেছেন |[১৯১ 


১৮. দুই ধর্মের লোকের মাঝে কোন মীরাস নেই (যেমন, বাবা মুসলিম আর ছেলে কাফির 
হলে ছেলে মীরাসের কোন অংশ পাবে না)। 


উসামাহ ইবনু যায়িদ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন 


950 9৫0 ৬5 ২ এ) 0520 ৬ খু 
মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না, কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।[১৯২] 
১৯. আর হত্যাকারী নিহতের মীরাসের কোন অংশ পাবে না। 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৬৮ ১ 0৪ 
হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হবে না। সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি সহীহ [১৯৩] 
২০. মীরাসের ক্ষেত্রে সীমালজ্ঘন করা থেকে সতর্কতা । 


ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগের আরবরা শুধু পুরুষ এবং বড়দেরকে সম্পদ দিতো, কিন্ত তারা 
মহিলা এবং ছোটদেরকে দিতো না। ইসলাম আসার পরে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককেই 


তাদের হক দিলেন। আর এই হককে বললেন, €517557 এগুলো আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অসীয়ত (সুরা আন নিসা: ১২), 4052 22১৯ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয 
বিধান (সুরা আন নিসা: ১১)। 


[১৭৯১] সহীহ বুখারী, হা/২৫৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৬। 
[১৭৯২] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৪। 
১৭৯৩] তিরমিযী, হা/২১০৯, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৪৫। 


৯৩০ 


তারপর যারা মীরাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীত করবে, তাদেরকে ভয়ংকর 

সতর্কবাণী ও হুমকি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

4 ১৪ ও ৩৪ এ ওকি বত ৮৮50 এ ৪৮ ওঠ এম ৩৩ ও ৯ 
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ডি ৮ ৩৩৩ ০৫9 ৩৪ 

এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা । কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে 

প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই 

হলো মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত 

সীমালজ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার 

জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (সুরা আন নিসা: ১৩-১৪)। 

২১. হাজব (প্রতিবন্ধক) ও হিরমান (বঞ্চিতকরণ)। 

ক. হাজব এবং হিরমানের পরিচয় । 


শাব্দিক অর্থে হাজব মানে হলো বাধা দেয়া । এটি উদ্দেশ্য হলো, কোন এক ব্যক্তির কারণে 
নিদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে তার মীরাস পাওয়া থেকে পুরোপুরি অথবা আংশিক বাধা দেয়া । 


কারণে কোন নিদিষ্ট ব্যক্তিকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা। 


খ. হাজবের প্রকারভেদ । 
হাজব দুই প্রকার । সেগুলো হলো, হাজবে নুকসান, হাজবে হিরমান। 


হাজবে নুকসান হলো কোন এক ব্যক্তির কারণে ওয়ারিশদের কারো মীরাসের অংশ কমে 
যাওয়া। এমনটি পাঁচজন ওয়ারিশের ক্ষেত্রে হয়। সেগুলো হলো, 


১. সন্তান থাকার কারণে স্বামী (স্ত্রীর সম্পদে) অর্ধেক থেকে কমে চার ভাগের এক ভাগ 
পায়। 


২. সন্তান থাকার কারণে স্ত্রী (স্বামীর সম্পদে) চার ভাগের এক ভাগ থেকে কমে আট 
ভাগের এক ভাগ পায়। 


৩. মৃতের সন্তান থাকলে মৃতের সম্পদে তার মা তিন ভাগের এক ভাগ থেকে কমে ছয় 
ভাগের এক ভাগ পায়। 


৪. ছেলের মেয়ে 
৫. বৈমাত্রেয় বোন। 


৯৩১ 


আর হাজবে হিরমান হলো, কোন ব্যক্তির কারণে কোন ব্যক্তিকে মীরাস থেকে পুরোপুরি 
বাধা দেয়া। যেমন মৃতের সন্তান থাকলে ভাইকে মীরাস থেকে পুরোপুরি বাধা দেয় (অর্থাৎ 
সন্তান থাকলে ভাই কোন সম্পদ পাবে না)। এই প্রকারটি ছয় প্রকার উত্তরাধিকারীর মীরাসের 
অন্তভৃক্ত নয়, যাদের তাদের দ্বারা হাজবে নুকসান হয় । সেই ছয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী হলো, 
১, ২. বাবা ও মা 
৩, ৪. ছেলে ও মেয়ে । 
৫, ৬. স্বামী ওভ্ত্রী। 
এই ছয় শ্রেণির ওয়ারিশদের বাদে অন্যদের ক্ষেত্রে হাজবে হিরমান হবে। 
হাজবে হিরমান দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগ্তলো হলো, 


১. যারা যেই ব্যক্তির মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হবে, সেই ব্যক্তি থাকলে তারা কোন 
মীরাস পাবে না। যেমন ছেলের ছেলে নোতী)। মৃতের ছেলে থাকলে নাতী কোন মীরাস 
পাবে না। কিন্তু মায়ের সন্তানের বিধানটি এর ব্যতিক্রম । কেননা তারা মায়ের মাধ্যমে মৃতের 
সাথে সম্পৃক্ত হলেও তারা মায়ের সাথে মীরাসের অংশ পাবে। 


২. দূরের আত্মীয়ের চেয়ে নিকটের আত্মীয়কে আগে প্রাধান্য দেয়া হবে। এর ফলে 
মৃতের সন্তান মৃতের ভাইয়ের সন্তানকে মীরাসে বাধা দিবে। 


আর যদি ওয়ারিশরা একই স্তরের হয়, তাহলে রক্তের সম্পর্কে দিক দিয়ে যে বেশি শক্তিশালী 
তাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। যেমন আপন ভাই বৈমা্রেয় ভাইকে মীরাসে বাধা দিবে । 


৯৩২ 


১১-৯। ৪১১৫ 74০ ০০৮ ভ৬৩। 
পঞ্চদশ পর্ব: দপ্তবিধি 


39) ৮ এ১৯ কত 

প্রথম অধ্যায়: ব্যভিচারীর দণ্ড। 
7০0১০ 9৬॥ ০০ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: চুরির দণ্ড। 
5৪] ১০ ৬এ৬। ৪৬ 

তৃতীয় অধ্যায়: (কারো ওপর ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়ার দণ্ড। 
2/31- 2191০ 
চতুর্থ অধ্যায়: মদপানকারীর দণ্ড। 
১০৬।-০ ০৩৮ ₹এ। 


পঞ্চম অধ্যায়: (আল্লাহ তাঁঁআলা ও তার রসূলের) বিরুদ্ধে লড়াইকারীর বা বিদ্বোহকারীর 
দণ্ড। 


1০ 02211 9০৮০৯ ৩ ০১০] ক] 
ষষ্ঠ অধ্যায়: যারা দণ্ড হিসেবে হত্যার যোগ্য । 


৯৩৩ 


দণ্ডবিধি 


১. দণ্ডবিধির পরিচয়। 
হুদুদ শব্দটি হাদ্দ শব্দের বহুবচন। হাদ্দের মূল অর্থ হলো দুইটি জিনিসের মাঝে বাধা বা 
প্রাচীর । আর ভাষাগতভাবে এর অর্থ হলো প্রতিবন্ধকতা । কিন্তু শারঈ অর্থে হাদ্দ হলো, 
শরীআতগতভাবে কোন পাপের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, যাতে করে এমন পাপে লিপ্ত হওয়া 
থেকে বাধা দেয়া যায়। 


২. শাসকের নিকট অর্পণ করার পরে দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করা মাকরহ। 

5৬ ৬ দানি এ) এতে | 455 গিরি ৬9 ৬০ ও লা ধন বি ও 5 
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মাখযুম গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকেরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। 
কারণ যে চুরি করেছিল । সাহাবাগণ বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
প্রিয়জন উসামাহ (রো) ছাড়া নাবীর সঙ্গে এই বিষয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। তখন 
উসামাহ (রো) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন । তখন তিনি 
বললেন, তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে 
খুতবা দিলেন এবং বললেন, হে মানবমগ্লী! নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকদের পথভ্রষ্ট 
হওয়ার কারণ ছিল যে, কোন সম্মানী ব্যক্তি যখন চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। 
আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তার ওপর শরীআতের শাস্তি কায়েম করতো । 
আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে 
তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত কেটে দিবে । এই হাদীসটি 
সহীহ |1১৭৯৪] 


[১৭৯৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৮। 


৯৩৪ 


৩. মুমিনের অপরাধ গোপন করা মুস্তাহাব । 
কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, 
এ) 6 ৩৬6 ৩ তি ১ ০09 820 0০ ও জল 5816 এচ৯ঞহা ২৩৬০ ও &৫ 
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আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত । আর নিশ্চয় প্রকাশকারী 
হলো, কোন লোক রাতের বেলা অপরাধ করলো যা আল্লাহ গোপন রাখলেন । কিন্ত সে 
সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগলো, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। 
অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে 
ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল । এই হাদীসটি সহীহ 1১৯৫] 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 

৮৯৩ 34 ও এ ৮০০৫৫ 9০ ৩৪ 
যে লোক কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে 
তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন । এটি একটি সহীহ হাদীসের অংশ ।1১৯৬] 
৪. দণ্ড কাফফারাস্বরূপ। 
উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে এক বৈঠকে ছিলাম । একসময় তিনি বললেন, 
286 93 16 ২ এ৫১$1%:85 ১6 996 35 ০525 35 085 99194 ও ৬ এ 9৪৫ 
26 95 8৫ ক 86 98 এ 856 85 ৬6 ৫ ০5 3 ১০ ২ বি জে 
319 2 এ গড ৬) 4 এ 95 0 5 তি 65 ৩05 ৮০ ০৬০ এ ঠ্ %$ ও$0 ও ০৪৪ 
95 25 

তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করো যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে 
অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা 
করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে 


না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে । আর কেউ 
এর কোন একটিতে লিপ্ত হলো এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার 


[১৭৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৬০৬৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৯০। 
১৭৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯। 


৯৩৫ 


জন্য কাফফারা । আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত 
রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন । তিনি যদি চান, তাকে মার্জনা করবেন আর যদি চান, 
তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর ওপর বায়আত গ্রহণ করলাম । এই হাদীসটি 
সহীহ |1১৭৯৭] 
৫. কে দণ্ড কায়িম করবে? 
রাষ্ট্রনেতা অথবা তার প্রতিনিধিই শুধু দণ্ড কায়িম করবে । কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশাতে দণ্ড কায়িম করেছিলেন, তার পরবতীতে তার 
খলীফাগণও দণ্ড কায়িম করেছেন । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ড কায়িমের জন্য 
একজনকে দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলেন, 

১৩ ৬৪ ৫ ৬ ৪ এ তা ৪ 45 
“হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে । সে যদি (ব্যভিচারের 
কথা) স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করবে । এই হাদীসটি সহীহ ।[১৯৮] 
মনিবের জন্য তার দাসের ওপর দণ্ড কায়িম করা জায়েয । কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে বেত্রাঘাত করে এবং 


তিরস্কার না করে । আবার যদি যিনা করে তাহলেও যেন বেত্রাঘাত করে, তিরস্কার না করে। 
যদি তৃতীয়বারও যিনা করে তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি 


করে দেয়। এই হাদীসটি সহীহ |1১৯৯] 


[১৭৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৯। 
[১৭৯৮] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭। 
[১৭৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৩। 


৯৩৬ 


39) এ কত 
প্রথম অধ্যায়: ব্যভিচারীর দণ্ড। 


১. অবিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ড। 


ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত ও স্বাধীন হয় তাহলে তাকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং 
বেত্রাঘাতের পর তাকে এক বছরের নিবসিন দিতে হবে । 


কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন, 
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ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান 
কাযকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ 
এবং আখিরাতের ওপর ঈমানদার হও । আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করে (সুরা আন নূর: ২)। আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এত 31 5905 ০৩ ৮৩ ৬০৮ ও ৬০৪ ৩০ নি পু ও এপি ঞ। 9 ৬ 
যে অবিবাহিত থাকাবস্থায় ব্যভিচার করেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
ব্যক্তি সম্বন্ধে দণ্ড প্রয়োগসহ এক বছরের নিবসিনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ।1১৮০০ 
২. বিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ড। 


তারপর মৃত্যু পযন্ত তাকে রজম করা হবে (অর্থাৎ মৃত্যু পযন্ত পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা 
হবে)। 


উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছুবল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


এর ভুত এড এলে তা সত এজ ভা এ এভ০ ৩ ৪ 0 ও বড 9৬ উট 9৭৩ 
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[১৮০০] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৩৩। 


৯৩৭ 


তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো 
যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য একটি পন্থা বের করেছেন। যদি কোন 
অবিবাহিত পুরুষ কোন কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে তবে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত 
করো এবং এক বছরের জন্য নিবসিন দাও । আর যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোন বিবাহিতা 
মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে প্রথমত একশ বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর 
নিক্ষেপ করে হত্যা করবে ।৯৮০১] 


আমার (লেখকের) নিকটে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, রাষ্ট্রনেতার জন্য বেত্রাঘাত করা এবং 
রজম করা এই দুটি একসাথে করা জায়েয । তবে শুধু রজম করার ওপর সীমাবদ্ধ থাকাই 
মুস্তাহাব । কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু রজম করার ওপর সীমাবদ্ধ 
থেকেছেন । আর এই বিষয়ে হিকমাত হলো, রজম হলো এমন শাস্তি যা অন্তরের ওপরে 
আসে । শুধু রজম করার মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় । যার কারণে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে 
অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে। আমার মতে, এই দিক থেকেই শুধু রজম 
করার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা দরকার । আর আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত। 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়িয ইবনু মালিক (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার 
সম্পর্কে আমার কাছে যে সংবাদ এসেছে তা সত্য কিনা? তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে 
আপনার কাছে কী সংবাদ পৌঁছেছে? তখন তিনি বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে 
যে, তুমি অমুক বংশের কোন এক দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছো । তিনি উত্তরে বললেন, 
হ্যাঁ। এরপরে তিনি এ ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য দিলেন অর্থাৎ- স্বীকারোক্তি দিলেন। এরপর 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে আদেশ দিলেন। তখন তাকে পাথর 
মেরে হত্যা করা হলো |[১৮০২] 
৩. (ব্যভিচারীর নিকট থেকে) একবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে । আর 
চারবার স্বীকারোক্তি নেয়া হয় নিশ্চিত হওয়া উদ্দেশ্যে 
কেননা কারো স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা এই শরীআতে প্রমাণিত। কেননা আবু হুরায়রা এবং 
যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রো) থেকে মারফুভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন), 


[১৮০১] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯০। 
[১৮০২] সহীহ বুখারী, হা/৬৮২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৩। 


৯৩৮ 


(203 ৬৪৪ 90 045 এ তা ৪ ৪ 
“হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে । সে যদি (ব্যভিচারের 
কথা) স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করবে । এই হাদীসটি সহীহ ॥[১৮০৩] 


আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যভিচারিণী মহিলার থেকে মাত্র একবারই 
স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন । বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম গামেদী মহিলার থেকে মাত্র একবার স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন |1১৮০৪] 


আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলার নিকট থেকে মাত্র 
একবার স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন ।1১৮০৫] 


পক্ষান্তরে যেই হাদীসগ্তলোতে একবার স্বীকারোক্তি নেয়ার পরেও দণ্ড প্রয়োগে তাদের সন্তুষ্টির 
যাদের অবস্থা সংশয়পূর্ণ যে, তাদের বিবেক ঠিক আছে নাকি নাই, আবার নেশাগ্রস্ত কিনা। 
আর মায়িয (রা) এর চারবার স্বীকারোক্তি দেয়া পযন্ত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
চুপ করে থাকাটা প্রমাণ করে না যে, চারবার স্বীকারোক্তি নেয়া শর্ত । বরং এটি সবেচ্চি প্রমাণ 
করে যে, রাষ্ট্রনেতা যদি কিছু কিছু অবস্থাতে বারবার স্বীকারোক্তি নিতে চান, তাতে তিনি তা 
করতে পারেন । 
৪. আর চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হবে। 
এই বিষয়টি অনেক আয়াত প্রমাণ করে । যেমন, 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নূরে বলেন, 

540 6555 942 গা আট সি 2 ৩০০এা ৩৯১০ জা? 


আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না 
আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো (সুরা আন নিসা: ৪)। এখানে আল্লাহ 
তা'আলা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসতে না পারলে বেত্রাঘাত আবশ্যক হওয়ার কথা উল্লেখ 
করলেন । সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে না। 


[১৮০৩] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭। 
[১৮০৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫ । 
[১৮০৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৯। 


৯৩৯ 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 


€6৩০5 ভা ভ25155556  ৬৪ কঞথা এস জাগি 

আর তালার হার ভি তোমাদের মধ্য থেকে 
চারজন সাক্ষী তলব করবে (সূরা আন নিসা:১৫)। 

আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নূরে বলেন, 

৩৯১৩৩ 28 এন ২৪ এল পঞএডা  98 ব ি পুভি ফুড এ 


তারা কেন এ ব্যাপারে আয়িশা রা. এর ব্যাপারে যে অপবাদ আরোপ করেছিল, সেই 
ব্যাপারে) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সুতরাং 
তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী (সুরা আন নূর: ১৩)। 


৫. আর অবশ্যই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এবং (ব্যেভিচারীর) লজ্জাস্থান (ব্যভিচারিণীর) লজ্জাস্থানে 
প্রবেশ করার বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষী হতে হবে। 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
63: ০৮৪৫ সঁ এ ওঁ এ এপ্রি ক ৫৪ নে খু পরতে তে ৬০ 2 ০5 উপর 
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যখন মায়ি ইবনু মালিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তখন 
তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত তুমি শুধু তাকে চুমু দিয়েছ 
অথবা ইশারা করেছো অথবা (খারাপ দৃষ্টিতে) তাকিয়েছো? সে বলল, না, হে আল্লাহর 
রসূল! তিনি বললেন, তাহলে কি তার সঙ্গে তুমি সঙ্গম করেছো? কথাটি তিনি তাকে 
অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেননি (বরং স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেছেন) | সে বলল, হ্যাঁ । তখন 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রজম করার নিদেশ দিলেন ।1১৮০৬] 
৬. স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করার মাধ্যমে ব্যভিচারীর দণ্ড মাফ হয়ে যাবে। 
মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১৮০৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৮২৪। 


৯৪০ 
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আমি মায়িয ইবনু মালিকের ঘটনা আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদাহ রেহি) নিকট উল্লেখ 
করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আবূ তালিব 
আমাকে বলেছেন, এরা আসলাম গোত্রের কতক লোক যাদেরকে আমি দোষারোপ করি না 
এবং যাদের নিকট থেকে তুমি আমার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বাণী, "তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন” বর্ণনা করেছো আমি এ হাদীস হৃদয়ঙগম করতে 
পারিনি । অতএব আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে বললাম, আসলাম 
গোত্রের কয়েকজন লোক বর্ণনা করছে যে, পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে মায়িষের 
হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা 
করাতে তিনি বললেন, "তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?” অথচ আমি (রাবী বলছেন) 
তো এ হাদীস সম্পর্কে জানি না। জাবির (রা) বললেন, হে ভাতিজা! এ হাদীস সম্পর্কিত 
ঘটনা আমি অধিক জ্ঞাত । কেননা আমিও লোকটিকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের 
অন্যতম । আমরা যখন তাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাথর মারা শুরু করলাম তখন পাথর 
নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে সে আমাদের নিকট চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে লোক 
সকল! তোমরা আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে 
চলো। আমার আপনজনেরাই আমাকে হত্যার জন্য দায়ী। তারা আমার সঙ্গে প্রতারণা 
করেছে। তারা আমাকে বলেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হত্যা 
করবেন না। তথাপি আমরা তাকে হত্যা না করে ছাড়িনি। অতঃপর আমরা যখন ফিরে এসে 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসব কথা বললাম, তখন তিনি বললেন, 
তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন এবং আমার নিকট নিয়ে এলে না কেন? যাতে রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুশোচনা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি দণ্ড পরিত্যাগ 
করার জন্য একথা বলেননি। বণনাকারী বলেন, এবার আমি এ হাদীসের মর্ম বুঝতে 


পারলাম । এই হাদীসটি হাসান ।1১৮০৭] 


[১৮০৭] আবু দাউদ, হা/৪৪২০। 


৯৪১ 


৭. মহিলা যদি কুমারী হয় অথবা তার লজ্জাস্থান গোশত দ্বারা আবৃত থাকে (যেখানে কোন 
ফাঁক নেই। ফলে সহবাস করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়), আর পুরুষের যদি পুরুষাঙ্গ কাটা 
থাকে অথবা সহবাসের সক্ষমতা না থাকে তাহলে তাদের থেকে ব্যভিচারের দণ্ড মাফ হয়ে 
যাবে। 


কেননা (ব্যভিচারের) প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। যার ফলে সাক্ষ্য অথবা স্বীকারোক্তি বাতিল 
হয়ে যাবে । কেননা এর মাধ্যমে সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তি নিশ্চিতভাবে মিথ্যা বলে জানা যায় । 


৮. যাকে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, তার জন্য তার বুক পযন্ত গর্ত খুঁড়া 
শরীআতসম্মত। 


বুরাইদাহ (রা) থেকে বণিত । তিনি বলেন, 
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মায়িয ইবনু মালিক আসলামী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে 
আল্লাহর রসুল! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি অর্থাৎ ব্যভিচার করেছি। 
আমি চাই যে, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন । তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন । পরের 
দিন সে আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! 
আমি ব্যভিচার করেছি। এবারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের লোকের কাছে পাঠালেন ৷ লোকটি 
সেখানে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি মনে করেন যে, তার মস্তিষ্কের 
বিকৃতি ঘটেছে এবং সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে? তারা প্রতি উত্তরে বললেন, আমরা তো 
তার মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্পর্কে কোন কিছু জানি না। আমরা তো জানি যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ 
প্রকৃতির । এরপর মায়িয (রা) তৃতীয়বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
আগমন করলো । তখন তিনি আবারও একজন লোককে তার গোত্রের কাছে তার সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রেরণ করলেন । তখনও তারা তাকে জানালো যে, আমরা তার সম্পর্কে 
খারাপ কোন কিছু জানি না এবং তার মস্তিষ্কেরও কোন বিকৃতি ঘটেনি । এরপর যখন চতুর্থবার 
সে আগমন করলো, তখন তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হলো এবং তিনি তাকে রজম 
করার আদেশ করলেন । তারপর তাকে রজম করা হলো |[১৮০৮ 


[১৮০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫। 


৯৪২ 


৯. গর্তবতীকে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত এবং সন্তানকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত রজম করা যাবে 
না, যদি দুধ পান করানোর মতো আর কেউ না থাকে। 


বুরাইদাহ রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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এরপর তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আযদ গোত্রের গামিদ পরিবারের এক 
মহিলা আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসুল! আমাকে পবিত্র করুন । তখন তিনি 
বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাওবা 
করো । তখন মহিলা বলল, আপনি কি আমাকে সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান যেভাবে ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন মায়িয ইবনু মালিককে? তখন তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? মহিলা বলল, 
আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এমন কাজ 
করেছো? সে প্রতি উত্তরে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান 
প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো । বর্ণনাকারী বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের 
সন্তান প্রসবকাল পযন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করলো । বণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর এ ব্যক্তি 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, গামিদী মহিলা তো সন্তান প্রসব 
করেছেন। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে 
রজম করতে পারি না। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধপান করানোর মত কেউ নেই। তখন 
এক আনসারী লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার দুধপান করানোর 
দায়িত্ব নিলাম । তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ করলেন 1১৮০৯ 


গামিদ হলো জুহাইনাহ বংশের একটি উপগোত্র । 


9) ৬০৯ ৬৬1 : এটি দিয়ে সেই মহিলা বুঝাতে চেয়েছিল যে, আমি ব্যভিচার করে 
গর্ভবতী হয়েছি। কিন্তু সে তার নিজের দিকটা অস্পষ্ট করে বলেছে। 


১১০১ ৬০ ৫৯) ৬4৫৩ : অর্থাৎ আনসারী ব্যক্তিটি সেই মহিলার খাদ্রসামগ্রী সরবারাহের 
এবং তার কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব নিলেন । 


[১৮০৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫। 


৯৪৩ 


2১5) ৫ : আনসারী ব্যক্তিটি এই কথা বলেছিল সেই বাচ্চার দুধ ছাড়ার পরে । আর এখানে 
দুধ পান করানোর ছ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই শিশুকে লালন পালন করা । এখানে দুধপান করা 
রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


১০. যদি সুস্থতার আশা না থাকে, তাহলে অসুস্থ অবস্থাতেও বেত্রাঘাত করা জায়েয, যদিও 
তা ডাল দিয়ে হয়, যেই ডালে অনেক শাখা থাকে। 


সাঈদ ইবনে সাস্দ ইবনে উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

4০ ৩ 65 এ ভি ১৩0 ৮4] ৩2 কর্ণ এত 5 3 86 টা তত উপ ৩25 এরা ও ৬৫ 
পে ৪ 29৩ 4৮০ ও ৩১০ ৮৯৮ এ শিওি পুত ও একি কা এস এ চ্ঞিও 
. 85০ 2০ ৮৮৮৬ 09৪ 8৩ এ ৫ 195 ৫৬ ৬ ৮৮০ ৪5 ৮০০ 2 4০৫১ ৬০ ৩৮০০ 
আমাদের বাড়িতে একটি বিকলাঙ্গ ও দুল লোক বাস করতো । লোকেরা তার ব্যাপারে কোন 
আশঙ্কা করতো না । কিন্তু একদা বাড়ির এক ক্রীতদাসীর সাথে সে যেনায় লিপ্ত হলে মানুষজন 
আশ্চর্য হয়ে যায়। সাঁদ ইবনে উবাদাহ (রা) তার বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলেন। তিনি বললেন, তাকে একশত বেত্রাঘাত করো। 
লোকজন বললো, হে আল্লাহর নাবী! সে এ শাস্তি সহ্য করতে সস্বাস্থ্যগতভাবে) দুর্বল 


(অক্ষম)। তাকে যদি আমরা একশত বেত্রাঘাত করি তবে সে মারা যেতে পারে। তিনি 
বললেন, তাহলে তোমরা একশত শাখাবিশিষ্ট একটি গাছের ডাল নিয়ে তা দ্বারা তাকে 


একবার প্রহার করো । এই হাদীসটি সহীহ |1৯৮১০, 

৮৬ হলো সৃষ্টি এবং শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল । 

05) হলো, খেজুরের থোকা, যাতে বহু শাখা থাকে । আর এই প্রত্যেকটি শাখাকে 
।,৯৫ বলা হয়। 

আর যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। 
আবু আবদুর রহমান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১৮১০] ইবনে মাজাহ, হা/২৫৭৪। 


৯৪৪ 


একদা আলী (রো) এক ভাষণে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের (ব্যভিচারী) 
দাসদাসীদের ওপর শরীআতের হুকুম হদ্দ কার্কর করো, তারা বিবাহিত হোক অথবা 
অবিবাহিত হোক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দাসী ব্যভিচার করেছিল । 
তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি যেন দাসীটিকে বেত্রাঘাত করি। সে তখন সদ্য 
প্রসূতি (নিফাসপ্রস্ত) অবস্থায় ছিল। আমি তখন ভয় করলাম যে, এমতাবস্থায় যদি আমি 
তাকে বেত্রাঘাত করি তবে হয়তো তাকে মেরেই ফেলবো । এ ঘটনা আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম । তখন তিনি বললেন, তুমি ভালোই 
করেছো ।1১৮১] 


+1৮০11১সটী : ০০1 হলো শব্দের 3:3১ বহুবচন, যার অর্থ হলো গোলাম, সেটি 
দাসও হতে পারে আবার দাসীও হতে পারে। অর্থাৎ তোমার দাস দাসীদের ওপরে হাদ্দ 
(শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) কায়িম করা ছেড়ে দিও না। কেননা এর উপকারিতা তোমাদের 
এবং তাদের উভয়ের ওপরই আসবে । 


১১. যে ব্যক্তি সমকামিতা করবে এবং যার সাথে সমকামিতা করা হবে উভয়কেই হত্যা করা 
হবে, যদিও তারা বিবাহিত বা অবিবাহিত হয়। 


ইবনু আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

5০১১০554093 ০৮ 2 ০ ৫০ ৮০৩০ ৬ 
তোমরা কাউকে যদি লূত জাতির লোকদের মত কুর্কমে সমকামিতা করতে) লিপ্ত দেখতে 
পাও তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো । এই হাদীসটি 
সহীহ [১৮১২৭ 


"এগ হলো, পুরুষের পায়ুপথ দিয়ে সঙ্গম করা । অনুরূপভাবে নারীদের অপর নারীদের সাথে 
এভাবে সঙ্গম করা। 


১২. আর যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে ব্যভিচার করবে, তাকে (কোন দণ্ড ছাড়াই) শাস্তি দেয়া 
হবে । ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


(০ চির 36 ৩৪ এপি ৩ 


[১৮১১] সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৫। 
[১৮১২] আবু দাউদ, হা/৪৪৬২, তিরমিযী, হা/১৪৫৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৫৬১। 


৯৪৫ 


পশুর সঙ্গে ব্যভিচারকারীর জন্য নির্ধারিত কোন হাদ্দ (শরীআত নিধাঁরিত শাস্তি) নেই। এই 
হাদীসটি সহীহ |1১৮৯৩] 


যেখানে (যেই পাপে) হাদ্দ থাকবে না, সেখানে সংশোধনমূলক শাস্তি আবশ্যক হবে । কেননা 
সে এমন পাপ করেছে যাতে কোন হাদ্দও নেই আবার কোন কাফফারাও নেই। 


১৩. দাসকে স্বাধীন মানুষের বেত্রাঘাতের অর্ধেক বেত্রাঘাত করা হবে (অর্থাৎ পঞ্চাশ 
বেত্রাঘাত)। আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নিসাতে বলেন, 

ক এত 95 ৩২০০০০০৩১০০ 89৩৯ 
অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর (তারা ব্যভিচার করলে) তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক 
(সুরা আন নিসা: ২৫)। আর এই বিষয় সম্পকীতি আলী (রা) এর হাদীসটি এই অধ্যায়ে 
পৃবেই বর্ণিত হয়েছে। 
১৪. যাকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করা হবে, তার কোন দণ্ড নেই। 
আবূ আব্দুর রহমান আস সুলামী (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
১৫ ০৪০৫৪ 6৮ প্র ৬০০ থা এ 20 7 ৯ ঞ। ৬০ - 58৫7 2 2 ড্র 
855 2 ০৪ ঝা ৮৮) _ উপ 006 পি ও তে 2 ০426 পি ৪ হও ও ২) এ 
উমার ইবনুল খাত্তাব রো) এর নিকটে এক মহিলাকে নিয়ে আসা হলো, যেই মহিলা খুবই 
পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর সে এক রাখালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে তার নিকটে 
পানি পান করতে চাইলো । কিন্তু সেই রাখাল তার সাথে ব্যভিচার করা ছাড়া পানি পান 
করাতে অস্বীকার করলো । তখন সেই মহিলা তাই করলো (অর্থাৎ রাখালের সাথে ব্যভিচার 


করলো) । এই মহিলাকে রজম করার বিষয়ে উমার (রা) লোকজনের সাথে পরামর্শ করলেন। 
তখন আলী (রা) বললেন, তাকে তো বাধ্য করা হয়েছে। তাই আমি মনে করি যে, তাকে 


ছেড়ে দেয়া হোক। তখন উমার (রা) সেটিই করলেন। এই হাদীসটি সহীহ 11] 


[১৮১৩] আবু দাউদ, হা/৪৪৬৫। 
[১৮১৪] সুনানূল কুবরা, বাইহাকী, হা/১৭১৩২, ইরওয়া, হা/২৩১৩। 


৯৪৬ 


১৫. যদি তিন জন সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু চতুর্থজন সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে সেই তিনজনের ওপরই 
মিথ্যা অপবাদের দণ্ড প্রদান করা হবে। 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নূরে বলেন, 

19535805955 128 গে 696 00 ৫০] 5 ওটি 
€ 5০ & এপ০ তি 

আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে 

না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য 


গ্রহণ করবে না; এরাই তো ফাসেক (সুরা আন নূর: ৪)। কাসামাহ ইবনু যুহাইর (রহি) 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আবু বাকরাহ এবং মুগীরাহ (রা) এর বিষয়টি যখন আসলো, তারপর তিনি পুরো হাদীসটি 
বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে, তিনি বলেন, এই ব্যাপারে সাক্ষী ডাকা হলো। তখন আবু 
বাকরাহ, শিবল ইবনু মাঁবাদ এবং আবু আবিল্লাহ নাফি (রা) সাক্ষ্য দিলেন। যখন এই 
তিনজন সাক্ষ্য দিলেন, তখন উমার (রা) বললেন, এই বিষয়টি উমার (রা) এর কাছে খুবই 
কঠিন মনে হয়েছে। তারপর যখন যিয়াদ (রা) আসলেন, তখন উমার রো) বললেন, ইনশা 
আল্লাহ তুমি সত্য সাক্ষ্যই দিবে । তখন যিয়াদ (রা) বললেন, আমি যিনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবো 
না। কিন্ত আমি (তাদের থেকে) খুবই খারাপ জিনিস দেখেছি । উমার (রা) বললেন, আল্লাহু 
আকবার! তোমরা তাদেরকে সোক্ষ্যদাতা তিনজনকে) দণ্ড প্রয়োগ করো । তখন তাদেরকে 
দণ্ড প্রদান করা হলো । বণনাকারী বলেন, বেত্রাঘাত করার পরে আবূ বাকরাহ রো) বললেন, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে ব্যভিচারী । তখন উমার (রা) আবার তাকে বেত্রাঘাত করার ইচ্ছা 
করলেন । কিন্তু আলী (রা) নিষেধ করে বললেন, যদি আপনারা বেত্রাঘাত করতে চান, তাহলে 
তাকে রজম করেন। তখন উমার (রা) তাকে ছেড়ে দিলেন, কোন বেত্রাঘাত করলেন 
না |১৮১৫ 


[১৮১৫] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, হা/১৭১২৪। 


৯৪৭ 


/০]। ৮ ৷ ০এ| 
দ্বিতীয় অধ্যায়: চুরির দণ্ড। 
১. চোরের ওপর দণ্ড কার্যকর করার শর্তসমূহ 


ক. চোরকে মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত) হতে হবে এবং স্বেচ্ছায় চুরি করতে 
হবে। 


মুকাল্লাফের সীমা হলো- ইসলাম, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং বিবেকবান হওয়া । 

ইসলাম শর্ত হওয়ার দলীল হলো, 

ইবনু আব্বাস (রো) হতে বর্ণিত। মুয়ায (রা) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন । অতঃপর বললেন, 

2088 8 4৪ ৩96 উঠি এ ২ এ ও ৩ 2 এ ৮১৫ জেরা এ ৩ ৩৮ 36 ৩৫) 
তুমি আহলে কিতাবদের নিকটে যাচ্ছো । সেখানকার অধিবাসীদেরকে সবপ্রথম এ সাক্ষ্য 


দানের প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর 
রসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের 


ওপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন ।[১৮১১] 
বিবেকবান এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দলীল হলো, 
আয়িশা (ন্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১৯৪৩ ৯৯৭ ৮ পি ওঁ উর ০ ০৪৪০ ও এ ৩ ৪ ৮৪ 
(১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, 
(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হয় 
(৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে । এই হাদীসটি সহীহ ।[১৮] 


[১৮১৬] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৯। 
[১৮১৭] আবু দাউদ, হা/৪৩৯৮, ইবনে মাজাহ, হা/২০৪১। 


৯৪৮ 


স্বেচায় চুরি করা শর্ত হওয়ার দলীল হলো, 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লেছে' 5 
এত ১৫৫৭ ৬ 0৩05 3৫৬৪ 75৬5 &। ৩) 
আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সে কাজটিও 
ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে কাজটি তাদের দ্বারা জোরপূর্বক করানো হয়। এই হাদীসটি 
সহীহ |1১৮১৮] 


খ. কোন সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হতে হবে। 


১১» বা সংরক্ষিত স্থান হলো, যেখানে সচরাচর জিনিসপত্র হিফাযতে থাকে অথবা যেখানে 

মালিক ছাড়া অন্যের হাত ঢুকানো নিষেধ । 

সংরক্ষিত স্থান হতে চুরির হওয়া একটি শর্ত। এর দলীল হলো, 

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
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একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে 

তিনি বললেন, কোনো ক্ষুধার্ত লোক তা খেলে এবং কাপড়ে বেঁধে নিয়ে না গেলে তার 

কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যদি কাপড়ে বেঁধে তা থেকে কিছু নিয়ে যায় তবে তাকে 

এর দ্বিগুন জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে । আর কেউ যদি এমন স্থান 

থেকে তা চুরি করে, যেখানে ফল শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে, আর চুরিকৃত ফলের মূল্য 


একটি বমের মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে । কেউ উপরোক্ত মূল্যের 
কম পরিমাণ চুরি করলে তাকে দ্বিগুন জরিমানা করা হবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। 


এই হাদীসটি হাসান ১৮৯৯; 
»-৪ হলো, মানুষজন তার কাপড়ে করে যা বহন করে নিয়ে যায়। 


১৮১৮] হাকিম, ২/১৯৮, ইবনু হিব্বান, হা/১৪৯৮। 
[১৮১৯] আবূ দাউদ, হা/৪৩৯০, তিরমিযী, হা/১২৮৯, নাসাঈ, হা/৪৯৫৮। 


৯৪৯ 


৬৯ হলো যেখানে খেজুর রেখে শুকানো হয় । যেমন গমের শুকানোর স্থান হলো ১৪ । 
৩ হলো যেটি দিয়ে আত্মরক্ষা করা হয় এবং অস্ত্রের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানো হয়। 
৮ বা ঢাল এর মূল্য ছিল এক চতুর্থাংশ দীনারের সমান। 
এখানে *১৪০ বা শাস্তি দিয়ে তাযীর বা সংশোধনমূলক শাস্তি উদ্দেশ্য । 
গ. চুরি করা জিনিসটি এক চতুর্থাংশ দীনারের সমপরিমাণ হতে হবে। 
আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
14528 ০৩৯ ৩ ও এ ৫৪ 
কেউ এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ বা এর বেশি চুরি করলে তার হাত কাটা 
যাবে |1৯৮২০] 
এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ হলো ১.০৬২৫ গ্রাম । 
২. দু'টির যেকোন একটির মাধ্যমে চুরি সাব্যস্ত হবে। 
ক. (চোরের) একবার স্বীকারোক্তি 
এই বিষয়ে ব্যভিচারের দণ্ড বিষয়ে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
খ. অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষী । 
আল্লাহ তা“আলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 
5৮95 ০৪ ৩৪? 0255 ০055 ৫৮৮০ ৩ 2৬০5 ৬০ ৯5০0৯ 
€ 52355135281 ৭2 এনএ 


তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখো, অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না 

হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, 
যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় 
(সূরা আল বাকারা: ২৮২)। 


[১৮২০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৪। 


৯৫০ 


৩. চোরের ডান হাত কি পর্যন্ত কাটতে হবে । 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, 


৮ ৯ 2 


জা ৬৫ ধা 61512 26 1 21৮ 2 1৪1 
রড 5২১৪ 5 এ 92 ১৩ এ জলি সা 5৩ ০৬ ৩০৭০৯ 
আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও 


আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে । আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সূরা 
আল মায়িদা ৫:৩৮) । 


৪. শাসকের কাছে খবর পৌঁছার আগে যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে তার মাফ করার মাধ্যমে 
চোরের দণ্ড মাফ হয়ে যাবে। 


আমর ইবনু শুআইব তার পিতার মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনূল আস (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩5 345 ০৬ ৩ 5৫ 5 ক এ 59811%৩ 


তোমরা আপোষে তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) সংশ্লিষ্ট অপরাধ 
মাফ করে দাও । অন্যথায় তা আমার নিকট পৌঁছালে তার শাস্তি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 
এই হাদীসটি সহীহ 1১৮৯] 


৫. চারটি জিনিসের কারণে হাত কাটা যাবে না। 
ক. ফল খাওয়ার কারণে যদি সাথে করে নিয়ে না যায়। 


“কোন সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হতে হবে' এই অনুচ্ছেদের অধীনে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর 
(রা) থেকে এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


খ. খিয়ানতকারী 
গ. ছিনতাইকারী 
ঘ. লুষ্ঠনকারীর 
জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
8৬৪ ৩4৪ ১6 ও এত ওক 
খিয়ানতকারীর এবং লুষ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ ১৮২ 


১৮২১] আবু দাউদ, হা/৪৩৭৬, নাসাঈ, হা/৪৮৮৬। 
[১৮২২] আবু দাউদ, হা/৪৩৯৩, তিরমিযী, হা/১৪৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৫৯১। 


৯৫১ 


৬. ধার নেয়া জিনিস অস্বীকারকারী চোরের অন্তর্ভুক্ত, তার ওপর দণ্ড কার্যকর করা হবে। 

আয়িশা (৮) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

63 এডি ৫ ৮০২৫ ৩ 8০ ৬6 এক ৬ 2 কল এল সি পি উর ও 
5 (4০5 এ £। একি এ 0555 বর এর 2৩ ৪ 

এক মাখযুমী মহিলা বিভিন্ন জিনিস খণ নিয়ে পরে তা অস্বীকার করে । এতে নাবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নিদেশ দেন। এরপর সে মহিলার পরিবারবর্গ উসামাহ 
(রা) এর কাছে এসে এ ব্যাপারে কথোপকথন করলো । তারপর তিনি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন [১৮২৩] 
৭. এই মাসআলার কিছু শাখা মাসআলা 
(১) দণ্ড মাফ করার জন্যে চুরি স্বীকারকারী ব্যক্তিকে বারবার জিজ্ঞেস করার হাদীসটি 
যঈফ । 
আবূ উমাইয়াহ আল মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


ণ রব 2 পারে ০ 8, 1%০,51 প 2০৫০ বাটে টানে 828 %, 291 %৫ 
আ। ভি এ ০৪৮০ ৭0 6 ৬ ০ 05 ৩৮৪ ০ ৯৩ ৩০ ডো নিও এত আ। ৬ ভচ। ০৫ 
12 ্ (রর বহর নে রা পর 5 £ চাড়া রত 

:0$ এ ৪০৯৫ (০০ 4: ০6১0 3 ৩৫ এ 2৩৬ এ 29৬ ৬৯৮০ ০৪ ০5 49 
৮৬১৪ এত শত পু তি আ। এ 05 জা) আআ ০ 


একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি চোর ধরে আনা হলো। সে 
অপরাধের কথা স্বীকার করেছে কিন্তু তার নিকট কোনো মাল পাওয়া যায়নি। রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি । সে বললো, 
হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার তার নিকট একথার পুনরাবৃত্তি করলেন, 
কিন্ত সে বারবার একই উত্তর দিলো । অতঃপর তিনি আদেশ করলে তার হাত কেটে তাকে 
আনা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর নিকট তাওবা করো। 
সে বললো, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবা কবুল করো । এই 


হাদীসটি যঈফ 1১৯২০ 


[১৮২৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৮। 
১৮২৪] আল ইরওয়াহ, হা/২৪২৬। 


৯৫২ 


(২) (চোরের হাত) কাটার স্থানে গরম তেল দিয়ে দাগিয়ে দেয়া (যাতে কাটা স্থানে রক্ত 
বন্ধ হয়ে যায়) সম্পকীতি হাদীসটি যঈফ। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


নিবি পু:2৮৮114 123 ১ 122 ভাপ 5 ০ শাক 81, ৪ গা ঞ 
৬৪ ০৩ ৫:90 € ৫৩০ ৩০৬৪ 5৮ 0৮8 খে 3০ ৮০ টো সি এডি আআ ৬৩ ৫৪০ ০ 
্ু পু » ্ঠ ? 


৩৩৮: এ ঠ্ঘতি 8০ নি ঠঠ5 4196 ৫এ এত 85 2 চর 419৮ 
৫1০০ এ|। ৮০৮: এ ৫ ৩ এ 00 ০ 4 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এক চোরকে আনা হলো, যে একটি 
চাদর চুরি করেছিল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই ব্যক্তি চুরি করেছে । তখন 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে নিয়ে গিয়ে তার হাত কেটে দাও । 
তারপর কাটার স্থানে গরম তেল দিয়ে দাগিয়ে দিয়ে তাকে আমার নিকটে নিয়ে আসো। 
তার হাত কেটে তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নিয়ে আসা হলো। 
তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে তাওবা করো । 
সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার তাওবা কবুল করেন । এই হাদীসটি যঈফ 1১৮২৫ 


জেনে রেখো যে, যঈফ হাদীস দিয়ে বিধিবিধান সাব্যস্ত হয় না। 


(৩) (মানুষদেরকে) শিক্ষা দেয়ার জন্য চোরের ঘাড়ের সাথে তার হাত ঝুলানো 
সম্পকতি হাদীসটি যঈফ। 


আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাইরিয (রহি) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

এত এক ক ৩৮০ ও 06 5 গু ৩৮ 5৩ ও ও সা ১5 ৬ ০৩ এক এও 
আমরা ফাদালাহ ইবনু উবাইদ (রা)-কে বললাম, চোরের কাটা হাত গদাঁনের সঙ্গে বেঁধে 
দেয়া কি সুন্নাত? তিনি বললেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
এক চোরকে নিয়ে আসা হলে তার হাত কাটা হয় এবং তাঁর নিদেশমত তা গদানের সঙ্গে 
বেঁধে দেয়া হয়। এই হাদীসটি যঈফ |1৯৮৬] 


১৮২৫] আল ইরওয়াহ, হা/২৪৩১। 
[১৮২৬] আল ইরওয়াহ, হা/২৪৩২। 


৯৫৩ 


০৪১]।-০ ৬ এ 
তৃতীয় অধ্যায়: কোরো ওপর ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়ার দণ্ড। 


১. মিথ্যা অপবাদের দণ্ড হলো আশি বেত্রাঘাত 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নূরে বলেন, 

50 935 8100 নও এ) সি 20 ৩৫এা ৩৮১১ খাট 
আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে 
না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো (সুরা আন নূর: ৪)। 


২. (অপবাদদাতার) একবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্য 
দেয়ার মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হবে। 


কেননা কোন ব্যক্তির স্বীকারোক্তি তার জন্য সেটিকে আবশ্যক করে। 


অনুরূপভাবে সাক্ষ্যও, যেমনটি মহান কিতাব আল কুরআনে সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
আর এটি পুবেই বর্ণিত হয়েছে। 


৩. মিথ্যা অপবাদদাতা তাওবা না করা পযন্ত তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আন নূরে বলেন, 

দি 3 
আর তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (সুরা আন নূর: ৪)। 


৪. দুটির একটির মাধ্যমে অপবাদদাতার দণ্ড মাফ হয়ে যাবে। 


ক. অপবাদ দেয়ার পরে সে যদি চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে, তাহলে তার থেকে দণ্ড 
মাফ হয়ে যাবে । কেননা সে তখন আর অপবাদদাতা থাকে না । বরং চারজনের সাক্ষ্য দেয়ার 
কারণে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়ে যায়। তখন ব্যভিচারীর ওপর ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করা 
হবে। 

খ. যার ওপর অপবাদ দেয়া হলো, সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তাহলেও যে ব্যক্তি 
অপবাদ দিলো তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। বরং ব্যভিচারের কথা স্বীকারকারীর 
ওপর ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে । 


৯৫৪ 


০2/31- 2191০ 
চতুর্থ অধ্যায়: মদপানকারীর দণ্ড। 


১. মদপান করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । আর এই মতের ওপরই আলেমগণ রয়েছেন ।১৮২৭ 
২. (মদপানের) দণ্ড আবশ্যক হওয়ার শর্তাবলী । 
তা হলো, মদপানকারীকে মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্তপ্রাপ্ত) হতে হবে এবং স্বেচ্ছায় মদ 
পান করতে হবে। আর এর দলীল পুবেই বর্ণিত হয়েছে। 
৩. মদপানের দণ্ড হতে পারে চল্লিশটি বেত্রাঘাত অথবা এর চেয়ে কম অথবা এর চেয়ে 
বেশি, আবার সেটি জুতা দিয়েও হতে পারে। 
আনাস ইবনু মালিক (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

ওযা 2 এড এ ৯৪৮ ০৩7 ও ০০৩ শি পি একি উঠ 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানের জন্য গাছের ডাল এবং জুতা দ্বারা 
মেরেছেন। আর আবু বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন |[৯৮২৮] 
আনাস ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৮4 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদিন একজন মদপানকারী ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করা হলো । তখন তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশ বারের মত তাকে বেত্রাঘাত 
করলেন। বণনাকারী বলেন যে, আবূ বকর (রা)-ও (তার খিলাফত আমলে) তাই করেন । 
পরে যখন উমার (রা) খালীফা হলেন, তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সাথে পরামর্শ চাইলেন। 
তখন আবদুর রহমান (রা) বললেন, অপরাধের শাস্তি কমপক্ষে আশি বেত্রাঘাত হওয়া 
প্রয়োজন । তাই উমার (রা) এরই নিদেশ দিলেন |1১৮২৯ 


[১৮২৭] কিতাবুল কাবাইর, যাহাবী, ৭৪ পৃ. 
১৮২৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৬। 
[১৮২৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৬। 


৯৫৫ 


৪. মেদ পানকারীর) একবার স্বীকারোক্তি অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে 
দণ্ড কার্যকর হবে। 


এর দলীলও পৃবেই বর্ণিত হয়েছে। 


৫. দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে মদপানকারীর দণ্ড কার্যকর হবে, যদিও সেই 
সাক্ষ্য মেদ) বমি করার বিষয়ে হয়। 
হুসায়ন ইবনুল মুনযির আবু সাসান (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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আমি উসমান ইবনু আফফান (রা) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম । এমন সময় ওয়ালীদ বা ইবনু 
আকাবা ইবনু আবী মুআইতকে তার কাছে আনা হলো । সে ফজরের দু'রাকআত সালাত 
আদায় করে বলেছিল, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আরো অধিক রাকআত পড়বো? তখন 
দু'ব্যক্তি ওয়ালীদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল হুমরান। সে বলল, 
সে মদ পান করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে (অর্থাৎ 
মদ পান করে সে বমি করছিল)। তখন উসমান (রা) বললেন, সে মদ খাওয়ার পরই বমি 
করেছে । অতএব তিনি বললেন, হে আলী (রা) আপনি উঠুন এবং তাকে বেত্রাঘাত করুন । 
তখন আলী (রা) হাসান (রা) কে বললেন, হে হাসান! তুমি উঠো এবং তাকে বেত্রাঘাত 
করো । হাসান রো) বললেন, যে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে সে তার তিক্ততা ভোগ করুক। 
এতে যেন আলী (রা) তার প্রতি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ 
ইবনু জাফর! তুমি উঠো এবং তাকে বেত্রাঘাত করো । তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন আর 
আলী (রা) তা গণনা করলেন । যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত কররেন, তখন আলী (রো) বলেন, 
এবার তুমি থামো। এরপর তিনি বললেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি 
বেত্রাঘাত করেছেন এবং আবূ বকর (রা)-ও তার খিলাফতকালে চল্লিশটি বেত্রাঘাত 
করেছেন। আর উমার রো) আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন । আর এই দু'টি সংখ্যার প্রতিটিই 
সুন্নাত। তবে এটি (শেষোক্তটি) আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় |[১৮৩০] 


[১৮৩০] সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৭। 


৯৫৬ 


১০৪ 49 ১১৯০৬ ৩9 : প্রচণ্ড গরম অপছন্দনীয় আর শীতল ঠান্ডা আরামদায়ক ও ভালো। 
এটি একটি আরবদের দেয়া দৃষ্টান্ত । এখানে সবনামটি দিয়ে খিলাফত ও নেতৃত্বকে বুঝানো 
হয়েছে । এর অর্থ হলো, উসমান (রা) নিজেই এই বেত্রাঘাতের কাজটি করুক অথবা 
বিশেষভাবে তার খুব নিকটের লোককে এই দায়িত্ব দিক। 


4১০ ১২) অর্থাৎ তার হোসান এর) ওপর রাগান্বিত হলেন। 


৬. চতুর্থবার মদ পানে হত্যার বিধানটি মানসূখ হয়ে গেছে। 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো । আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো । 
আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো । চতুর্থবার যদি সে এরূপ করে তবে তাকে হত্যা 
করো । বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নূ'আইমান চতুর্থবার মদ পান করলেও নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেত্রাঘাত করলেন। আর এটি হত্যাকারীর বিধানকে 


মানসুখকারী | এই হাদীসটি হাসান |১৮৩১] 
৭. যেই পাপগুলো দপ্তকে আবশ্যক করে না, সেগ্তলোতে সংশোধনের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে। 


আবু বুরদা আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, 


| 834৫ 85 সু ও বু ৮৪৭ তি 656 তে এ খু 


করা যাবে না ।£৮৩১ 


বাহয ইবনু হাকীম রেহি) তার পিতা থেকে বণনা করেন যে, 


১৮৩১] সুনানুল কুবরা, হা/ ৩০৭৩, মুসনাদে বাযযার, হা/১৫৬২, হাকিম, ৪/৩৭৩। 
[১৮৩২] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৮। 


৯৫৭ 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অনুমানের ভিত্তিতে আটক করেছিলেন 
এই হাদীসটি হাসান 1১৮৩৩ 
৮. মদপানকারীর জন্য বদ দুআ করা জায়েয নয় । 
উমার ইবনু খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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55 20142 2182055 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক লোক ছিল, যার নাম আবদুল্লাহ আর 
উপনাম ছিল হিমার। এ লোকটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাতো । 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত 
করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। তখন 
লোকদের মধ্য থেকে এক লোক বলল, হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর লা'নত বর্ণ করুন! 
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হলো! তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তাকে লা'নত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর 
রসূলকে ভালোবাসে 1৮5৪1 


আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

৩5 45 ২ 5 ৩5 চও হে ৬৩5 ০১০ 566 ৮৫০ নি পর এও উঠ 2 

৩ 3 055 এ ঞ। এতে 4555 08 এ 2ম ৬ ৩ 4৫ ০০০ এড 438 ৪০ 
৫ এ ১৬ ৩ 

একবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি নেশাগ্রস্ত লোককে আনা হলো। 


তিনি তাকে মারার জন্য দাঁড়ালেন । তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে 
আর কেউ কাপড় দিয়ে তাকে মারল । লোকটি চলে গেলে, এক লোক বলল, এর কী হলো, 


[১৮৩৩] আবু দাউদ, হা/৩৬৩০, তিরমিযী, হা/১৪১৭। 
[১৮৩৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮০। 


৯৫৮ 


আল্লাহ তাকে অপমানিত করুক । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।[১৮৩৫] 


৩১১৬ ০৩৮ ০ শু) 


পঞ্চম অধ্যায়: (আল্লাহ তাআলা ও তার রসূলের) বিরুদ্ধে লড়াইকারীর বা বিদ্রোহকারীর 
দণ্ড। 
১. হারাবা বা লড়াই বা বিদ্রোহের সংজ্ঞা। 


এটি হলো কোন মুসলিম দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, রক্তপাত করা, সম্পদ লুষ্ঠন, সম্মান নষ্টকরণ 
এবং ফসল ও গবাদিপশুর বিনাশ সাধনের জন্য একদল লোকের বেরিয়ে পড়া । এর মাধ্যমে 
তারা ধর্ম, নৈতিকতা, আইন কানুনকে চ্যালেঞ্জ করে । 


২. এমন লড়াই বা বিদ্রোহের বিধান। 


এটি হলো কুরআনে বর্ণিত দগুগ্রলোর একটি । সেটি হলো, তাকে হত্যা করতে হবে অথবা 
শূলে চড়াতে হবে অথবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে অথবা দেশ থেকে 
বিতাড়িত করতে হবে । 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, 
2190০28293৫ 9130 ০৪১2 ও ৩১৮৫০ ১৭৯০ 21 ০9১ ও82১113- ৯ 
০ 


3০95 ও ৬১৯ ০৪ ৩৪ ০৪) ৩51955)1 ৯ ৩০০১০ শা 65৪ 

2৭৯০ ৩০৩ ৯৯ 
যারা আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে বিদ্রোহ করে এবং এই জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা 
চালায়, তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শুলে চড়ানো হবে বা 
বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত 


করা হবে । দুনিয়াতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখিরাতে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে (সূরা 
আল মায়িদা ৫: ৩৩)। 


[১৮৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮১। 


৯৫৯ 


2৯:39 48 5৯) যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে বিদ্রোহ করে: অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির 
ওপর সীমালজ্বন করার মাধ্যমে তারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে বিদ্রোহ করে । 


পা আর এই জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়: অর্থাৎ হত্যা করা, 
সম্পদ লুগ্ঠন করা এবং ভয় ভীতি ছড়ানোসহ যেগুলো জীবনে বিপযয় ডেকে আনে তারা 
জমিনে সেই কাজগুলো করে । 


1525 বিতাড়িত করা হবে: তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে বা অপসারিত করা 
হবে। 


৬১৯ হলো অপমান, লাঞ্ছনা । 


৩. যারা রাহাজানি করবে, রাষ্ট্রনেতা তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে যেটিতে কল্যাণ মনে 
করবেন সেটিই করবেন। 


কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরাইনাহ গোত্রের লোকদের ওপর আয়াতে 
বর্ণিত তিনটির একটি বিধান কাযকর করেছিলেন । সেটি ছিল, তিনি তাদের হাত পা বিপরীত 
দিক থেকে কেটে দিয়েছিলেন । 


আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একি | 4১20 ৫৬৪ ০৪৩ ৪ নিও ডি ঞ। এডি এ 45 পর ৪ ৬৫ ৬৪ ডা 
এ 95? 1১০০০ 945 ০495 এ ৬৮৯5 ৫০4 118 ও 85 ৬ ০ ্ঞ। 
ই একি 0405 £৫ 55 পি এত 0 ০১6 585 18৩$ ০১০৭ ০৪ ৮4 পঞ স। 
০ এ ক ও শি? ডি এল এডি পা ০৪ নর্ত 35 কা ও ৩ লি এ 
উরাইনাহ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদীনাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকটে আসলো । তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো । এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে বললেন, তোমরা ইচ্ছে করলে সাদাকার এ সব উটের কাছে যেতে পারো এবং 
তার দুধ ও মূত্র পান করতে পারো । তারা তা-ই করলো এবং এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। 
এরপর তারা রাখালদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করলো । পরিশেষে তারা 
ইসলাম ত্যাগ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাল সম্পদ নিয়ে পলায়ন 
করলো । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি তাদের 
পিছনে লোক পাঠালেন, তারা তাদেরকে গ্রেফতার করলো । এরপর তাদের হাত-পা কেটে 


৯৬০ 


দিল এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলল এবং তাদেরকে উত্তপ্ত ভূমিতে নিক্ষেপ করলো। 
এভাবে তারা মারা গেল |1১৮৩৬] 

উরাইনাহ হলো কুযা'আ বংশের একটি গোত্র । আবার কাহতানের বাজীলাহ বংশের একটি 
গোত্রের নামও উরাইনাহ | এখানে এই দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য । 
£:$ অর্থাৎ তারা মদীনার পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর মনে করলো । অর্থাৎ তাদের সাথে 
এই পরিবেশ খাপ খায়নি । আর তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে সেই কারণে তারা মদীনাকে 
অপছন্দ করলো । আবার বলা হয়েছে যে, এই শব্দটি ৩ শব্দ থেকে গৃহীত, যেটি হলো 
পেটের একটি রোগ। 

9 4205 20৩ 481 ০৯5) 5519853 অর্থাৎ তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উটগুলো নিয়ে নিল । আর তারা সেগুলোকে সামনে নিয়ে এবং তারা পিছনে 
থেকে সেই উটগুলোকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । 

::25:$ অর্থাৎ তিনি তাদের চোখ উপড়িয়ে ফেললেন এবং সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট করে দিলেন । 


61 ২ ০5499 : এখানে উত্তপ্ত ভুমি বলতে মদীনাতে সুপরিচিত কালো পাথরে ভূমি 


উদ্দেশ্য। তাদেরকে সেই ভূমিতে নিক্ষেপ করার কারণ হলো, এই ভূমির নিকটেই তারা 
তাদের সেই কাজ করেছিল । 


৪. আয়ত্তে আসার আগেই যদি এমন লড়াইকারী তাওবা করে, তাহলে তাদের থেকে এই 
দণ্ড মাফ হয়ে যাবে। 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, 
75৮24 ৫, ৫71+1৮%2 ০419 22 ঁ 2 15৫ ০ রদ 
9 ৯ এটা 91942৬85132 05 219৩ যা ১৯ 


তবে তারা ছাড়া, যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগেই তাওবা করবে । সুতরাং জেনে 
রেখো যে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সুরা আল মায়িদা ৫: ৩৪)। 


[১৮৩৬] সহীহ বুখারী, হা/২৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭১। 


৯৬১ 


1০ 02211 9০৮০৯ ০০ ০১০] ক 
ষষ্ঠ অধ্যায়: যারা দণ্ড হিসেবে হত্যার যোগ্য । 


১. হারবী কাফির 


এই বিষয়ে কোন মতভেদ নেই । কেননা আল্লাহ তাআলা তার সম্মানিত কিতাবে অনেক 
স্থানে মুশরিকদেরকে হত্যা করার আদেশ করেছেন । যেমন, 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


39 ১45559 এরা ৩35০৫ 3 ৮ ডি 3 এ ৩৮০৮ ১ ওলা 3৯ 
€575215 65525815865 2 58815558858 


যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না এবং 
শেষ দিনের ওপরেও নয় এবং আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে 
না, আর সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যে পযন্ত না তারা নত হয়ে 
নিজ হাতে জিযিয়া দেয় (সুরা আত তাওবা: ২৯)। 


৮775 

কনা ওঠা 6টি ০9 ও শত ৩$1/955৯ 

আর তোমরা মুশরিকদের সাথে সবত্মিকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে 
সবত্মিকভাবে যুদ্ধ করে থাকে । আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন 
(সুরা আত তাওবা: ৩৬)। 


এছাড়া মুশরিকদের সাথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লড়াইয়ের বিষয়টি 
মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত হয়েছে । আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 
তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করতেন । এছাড়াও তিনি যাদের মুশরিকদের সাথে লড়াই 
করার জন্য পাঠাতেন তাদেরকেও এই তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বীন করার আদেশ করতেন। 


বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৯৬২ 
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6 ৬০ ৩৮০) ৯৮ ৩৮৪ ভি 0 এও সি ও ৩ ক পরত ৬ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের ওপর 
আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষভাবে তাকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং তার 
সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি ভালোভাবে চলার উপদেশ দিতেন ৷ আর বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর 
নামে, আল্লাহর পথে। লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে । যুদ্ধ 
চালিয়ে যাও, তবে খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙচ্ছেদ করবে না, 
শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি 
বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে । তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের 
পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে । প্রথমে তাদেরকে 
ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে । যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের 
পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে । এরপর তুমি 
তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় মেদীনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে এবং 
তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কাযকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব 
উপকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কারকরী হবে । আর যদি তারা বাড়ি-ঘর 
ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দিবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন 
মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের ওপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকরী হবে, যা মুমিনদের 
উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গণীমত ও ফাই থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমের 
সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে । আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিযিয়া প্রদানের দাবি জানাবে । যদি তারা তা গ্রহণ করে 
নেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে 
বিরত থাকবে ৷ আর যদি তারা এ দাবি না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে 
এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে ।[৯৮৩৭] 


1১৬১ 3: এটি 1৯) শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, গনীমতে খিয়ানত করা । অর্থাৎ 
তোমরা গনীমতে খিয়ানত করবে না। 


1৯১. ১১ : তোমরা মৃতদের নাক কান কেটে বিকৃতি করবে না। 


[১৮৩৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩১। 


৯৬৩ 


1541) এর অর্থ হলো শিশু । শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না । কারণ তারা লড়াই করতে পারে 

না। 

২. ইসলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদ ব্যক্তি। 

ইকরিমাহ (রহি) হতে বর্ণিত। 
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আলী (রো) এক সম্দায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস 

(রা)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন, যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে আগুন দিয়ে 

জ্বালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা 

আল্লাহর আযাব দ্বারা কাউকে আযাব দিবে না । বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম । যেমনটি 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক তার দীন বদলে ফেলে (ইসলাম 

পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়), তাকে তোমরা হত্যা করো ।১৮৩৮] 

৩. জাদুকর 

কেননা জাদু এক প্রকার কুফরী । তাই মুরতাদরা যেই শাস্তির হকদার হবে, জাদুকরও সেই 

শাস্তির হকদার হবে । আল্লাহ তাআলা হারত ও মারূতের সম্পর্কে বলেন, 
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আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো তারা তা অনুসরণ করেছে। আর 

সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল । তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা 

দিত ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর 

নাধিল হয়েছিল । তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, “আমরা নিছক 


একটি পরীক্ষা, কাজেই তুমি কুফরী করো না” । তা সত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে 
এমন জাদু শিখতো যা ছারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো । অথচ তারা আল্লাহর অনুমতি 


[১৮৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৭। 


৯৬৪ 


ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না । আর তারা তা-ই শিখতো যা তাদের ক্ষতি 
করতো এবং কোন উপকারে আসতো না। আর তারা নিশ্চিত জানে, যে কেউ তা খরিদ 
করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে 
তারা নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো (সুরা আল বাকারা: 
১০২)। 


জাদু কবীরা গুনাহের অন্তভুক্ত। এই সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহি) এর “কিতাবুল কাবাইর' 
বইটি পড়ুন ।১৮৩৯, 

৪. গণক 

কেননা গণকী করা এক প্রকার কুফরী ৷ কারণ গণকী করাতে এমন কাজ অবশ্যই করতে হয় 
যা কুফরীকে আবশ্যক করে । আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, গণককে সত্যায়ন করা হলো 
কুফরী, তাহলে গণক কাফির হওয়া তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত, যদি সে গণকী করাকে সঠিক 
বলে বিশ্বাস করে। 


সাফিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রীর 
থেকে বণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


এ ও এ এ গজ ৩৪ ধরণ ৬৮ ও 

কোন ব্যক্তি যদি কোন গণকের নিকট যায় এবং তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করে, তাহলে 
তার চল্লিশ রাত্রির সালাত কবুল হবে না ।1১৮৪০, 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

52৫ এি ৭7৫ 9448 ০5৫ 0 254০ 1৩ 9453 ও ৪ 5৭৬ পি 
যে ব্যক্তি তার খতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করলো 
অথবা কোন গণকের কথাকে সত্যায়ন করলো, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো । এই হাদীসটি 
সহীহ |1১৮৪] 


১৮৩৯] কিতাবুল কাবাইর, ৪৫- ৪৭ পৃ. । 
[১৮৪০] সহীহ মুসলিম, হা/২২৩০। 
[১৮৪১] আবু দাউদ, হা/৩৯০৪, তিরমিযী, হা/১৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/৬৩৯। 


৯৬৫ 


৫. আল্লাহ তা“আলা অথবা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আল্লাহর কিতাব 
(কুরআন) অথবা রসূলের সুন্নাহ অথবা ইসলামকে গালিদাতা । 

এই কাজগুলো স্পষ্ট কুফরীকে আবশ্যক করে । আর যে ব্যক্তি এই কাজগ্লো করবে সে 
মুরতাদ হয়ে যাবে । 


আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

55725 এ ঞ। এল 
এক ইয়াহুদী মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে 
মন্দ কথা বলতো । একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্তমূল্য গ্রহণ করেননি । এই হাদীসটি হাসান [১৮২] 

৬. যিনদীক ব্যক্তি 


যিনদীন হলো সেই ব্যক্তি যে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে কিন্ত ভিতরে কুফরী গোপন রাখে 
এবং সে বিশ্বাস করে যে, শরীআতের বিধিবিধান বাতিল । এই ব্যক্তি আল্লাহ ও তার দীন 
থেকে কাফির, ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবে । আর যখন সে তার ভিতরের 
বিষয়গুলো কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করবে, তখন সে আরো নিকৃষ্টতম মুরতাদ হবে । 


৭. তাওবা করতে বলার পরে (যদি তারা ফিরে না আসে তাহলে) যারা হত্যার যোগ্য তাদের 
ওপর হত্যার দণ্ড কার্যকর করা যাবে। 


আবু মূসা আল আশআরী (রা) কে দায়িত্ব দেয়ার ঘটনাতে রয়েছে যে, 
৭55 ৬:4৬ ০5 ১০৪ ১5195 50) :46 49০5 ঠ জো প্রতি 9৫ এ$ এ ও ১৬৩ ই 2 
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এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) কে তার সাহায্যার্থে 
পাঠালেন। তিনি (মুয়াষ) যখন তার (আবু মুসার) নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি 
বললেন, অবতরণ করুন এবং সাথে সাথে তিনি একটি আসন পেতে দিলেন। তখন তার 
নিকট হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি লোক ছিল । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? 


উত্তরে তিনি বললেন, লোকটি প্রথমে ইয়াহুদী ছিল, তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর 
সে আবার তার বাতিল ধর্মে ফিরে যায় এবং ইয়াহুদী হয়ে যায়। তারপর তিনি (আবু মুসা) 


১৮৪২] আবু দাউদ, হা/৪৩৬২। 


৯৬৬ 


বললেন, আপনি বসেন । তখন মুয়ায রো) বললেন, যতক্ষণ আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করা না হবে, ততক্ষণ আমি বসবো 
না। এরূপ তিনবার বললেন । এরপর তিনি (আবু মুসা) তাকে হত্যার নিদেশ দিলেন এবং 
তাকে হত্যা করা হলো |[১৮৪৩] 


৮. বিবাহিত ব্যভিচারী। এর দলীল পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। 
৯. সমকামী ৷ এর দলীলও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 
১০. আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইকারী। এর দলীলও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 


0০৮০৪) ভা ০৪ ০০১৬ ৮৬৩। 
ষোড়শ পর্ব: কিসাস (প্রতিশোধ) 


১. কিসাস ফরয হওয়ার দলীল । 
কিসাস ফরয । কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন, 
কা ১৩৩ ৩৫5 ও? 
নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরয করা হয়েছে (সূরা আল বাকারা: ১৭৮)। 
আল্লাহ তা“আলা সূরা আল বাকারাতে আরো বলেন, 


ক 4)558) ০০০ ও 5৯ 
হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন (সুরা আল বাকারা: ১৭৯)। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তার রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে 
ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 


0 19 4৩০ তা ৩ 1৮50 26 5 তুঞ্ড ঘ ৫3 8 


১৮৪৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৯২৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩। 


৯৬৭ 


কারও কোন আত্মীয় নিহত হলে তার জন্য দু'টি অবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার 
রয়েছে, হয় রক্তমূল্য গ্রহণ করবে নতুবা হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে ।1১৮৪৪; 


২. মুসলিমদের বিরাট মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


4৯১০508993৬ ৩5 0542 90 0 ৩৯০৫১ ৩৫ এ ও! 4891928539৯ 
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আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। 
আর যে কেউ সীমালজ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আগুনে দগ্ধ 
করবো । আর এগুলো আল্লাহর জন্য খুবই সহজ (সূরা আন নিসা: ২৯-৩০)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


শা 


520559০4545 এত ডা ৩০৪৪ জে এ] পে ২55 ও 5 (5 ০০৯ 
5০৩52 


আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী 
হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি 
প্রস্তুত রাখবেন (সূরা আন নিসা: ৯৩)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


“বা ১ 2৫০41 তি হুর বিহু ৩ এ ৫ ৮৯ এ ৮2-72- এ৯ 
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হওক ০ ভিডিও আও ৩৩ অক্ষ এরা এ এ 
এ কারণেই বানী ইসরাঈলের ওপর এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা জমিনে ধ্ব€ 
কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানৃষকেই হত্যা করলো, 
আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো (সুরা আল 
মায়িদা ৫: ৩২)। 


০৪১১ 


[১৮৪৪] সহীহ বুখারী, হা/১১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৫। 


৯৬৮ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
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সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকো । সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর 
রসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ 
তা“আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা 


(8) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং 
(৭) সরল সতী-সাধ্ৰবী মুমিনা নারীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। এই হাদীসটি 


সহীহ |1১৮%] 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
8 & ০৭৫। 6 ৩০৫ ৬ 

(কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সবপ্রথম রক্তের (হত্যার) বিচার করা হবে । এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৮৪৬] 
৩. কার ওপর কিসাস (প্রতিশোধ) ফরয? 
মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় হত্যা করে থাকে তাহলে তার থেকে 
কিসাস নেয়া ফরয এর দলীল পৃবেই বর্ণিত হয়েছে। 
৪. বিভিন্ন প্রকারের হত্যা । 

ক. ইচ্ছাকৃত হত্যা করা: অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটি দিয়ে হত্যা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে 
এমন জিনিস দিয়ে কোন মানুষকে হত্যা করার ইচ্ছা করা। 


খ. ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার (শিবহে আমদ): এমনভাবে কাউকে প্রহার করা যেই 
ধরনের প্রহার করাতে সাধারণত মানুষ মারা যায় না (তারপরও যদি এমন প্রহার করাতে 
সেই ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে এটি শিবহে আমদ এর অন্তভুক্ত)। 

গ. ভুলবশত হত্যা করা: সেটি হলো (মৃত ব্যক্তিকে) মারার ইচ্ছা করেনি। বরং অন্য 
কিছুকে উদ্দেশ্য করেছিল, কিন্তু (ভুলবশত) তাকে লেগে গেছে। 


[১৮৪৫] সহীহ বুখারী, হা/২৭৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯। 
[১৮৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৫৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৮। 


৯৬৯ 


৫. ওয়ারিশদের কিসাস মাফ করে দিয়ে দিয়াত বা রক্তমূল্য দাবি করার হক রয়েছে। 


কেননা এই সম্পর্কে এই অধ্যায়ের ১ নং অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) এর সহীহ হাদীস 
পুবেই বর্ণিত হয়েছে। 


৬. হত্যার পরিণামসমূহ। 
শেষের দুই প্রকার হত্যার (শিবহে আমদ আর ভুলবশত হত্যার) ক্ষেত্রে, হত্যাকারীকে 
কাফফারা দিতে হবে, আর হত্যাকারীর জ্ঞাতীবর্গকে দিয়াত (রক্তমূল্য) দিতে হবে । কেননা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


০৩৪৪০৪৮৯৬১২৭৯৭৪২০০ 
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কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা ভিন্ন 
কথা এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি দাস মুক্ত করা এবং তার 
পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় করা কর্তব্য, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের 
শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যদি সে 
এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য 
আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যে ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হবে না, সে 
একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে । তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং 
আল্লাহ সবজ্জ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আন নিসা: ৯২)। 


পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের ইখতিয়ার থাকবে । হয় 

হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে অথবা রক্তমূল্য নিয়ে তাকে মাফ করে দিবে । কেননা আল্লাহ 

তাআলা বলেন, 

রে 2 রা রা রি ভার ্ রে 
চাটি টিভিতে 


হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের পর কিসাস ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন 
ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রিতদাস, নারীর বদলে নারী । তবে তার 
ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার 


৯৭০ 


সাথে তার রক্তমূল্য আদায় করা কর্তব্য । এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে শিথিলতা ও 
অনুগ্রহ সুতরাং এর পরও যে সীমালজ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সুরা 
আল বাকারা: ১৭৮)। 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
52 59 4559 ৩ ১৫1 06 %$ শুক ধর 0 ৩৪ 

আর কারো নিকটাত্মীয় কাউকে হত্যা করা হলে সে দু'প্রকার দন্ডের যে কোন একটি গ্রহণ 

করার ইখতিয়ার পাবে । হয় রক্তমূল্য নেয়া হবে অথবা কিসাস নেয়া হবে ।1৮%] 


হত্যা করার ফলে দিয়াত (রক্তমূল্য) ফরয হয় না। বরং এটি হলো কিসাসের বদল । এজন্য 
নিহতের অভিভাবক এবং হত্যাকারীরা দিয়াত ছাড়া অন্য কিছু দিয়েও মীমাংসা করতে 
পারবে, এমনকি দিয়াতের চেয়ে বেশি অর্থ বিনিময় করে হলেও । কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৫9 ৩৯১৬ ঠে১৪ দের 195০1 19৮৮5 ৩19 ০১9৪ 19৮15 ৩১ 6০528 %502 যা ৮১ 155 রি ০৪ 
01 ০ 0553 গা ৬ 451১৮১০ ০৪245 ৩৪9 ৪৩৩ ৩৯৯3 
কোন ব্যক্তি (কাউকে) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট 
সোপর্দ করা হবে । তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ 
করবে । আর দিয়াত হলো তিরিশটি হিক্কা (চার বছরের উট), তিরিশটি জাযাআ (পাঁচ বছরের 
উট) এবং চল্লিশটি খালাফা (গর্ভধারী উ্ভ্রী)। (এটি ছাড়া) উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা 
করলেও, তাদের সেই অধিকার রয়েছে । আর এটা হলো কঠোর দিয়াত |1১৮৪৮] 


আর রক্তমূল্য গ্রহণ করা ছাড়াই মাফ করে দেয়া অধিক উত্তম । কেননা আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


কউ) 4০2৩৩ 
আর মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার অধিক নিকটতর (সূরা আল বাকারা: ২৩৭)। 
এছাড়াও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


6631 ১14 ঞ। 905 


[১৮৪৭] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৮০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৫ । 
১৮৪৮] তিরমিযী, হা/১৪০৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৬২৬। 


৯৭১ 


আল্লাহ তা'আলা বান্দার ক্ষমা করার দ্বারা তার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেন।১৮৯] 


৭. আলেমগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, পুরুষ হত্যার বদলে মহিলাকে, স্বাধীন মানুষ 
হত্যার বদলে দাসকে এবং মুসলিমের হত্যার বদলে কাফিরকে হত্যা করা যাবে। 


আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম রেহি) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, 


৬ ৬ 4০৪ ৬৫০৪ ৩ এ ৪ এ এ এ অর পু আ। এও আও ও 
৩. ০০4৫ 627 ০৫ ৬ মাঠ ০৪ ৫425 2858%1852 দি ৩% ৮ ০? 2৫ 2০ রি মে 
00৯5৯ ১ পিন ভিন একি হত এত 92 জিত ও ক এই ওতি শি পর ০৬৯৪ 
ও ৬5 - এ এঁ তক 9০ ৩৩ ৬১ 9 ০১৬ এড ৮ ৬১5 ৩১৩৯৪ ৮ 5 ৩১৩৪ 
৩ ও) ৮৪৪। 9 5 5850 চতুট ৬৮০৫ উস হি হা সু ৩6 ১ 0 এন ০৫ ঠা 9৩ 


228 9 এ ০০০ ১৫০ 1801 রে 2 39 50 ০4০] 36 5 এ 3 
86 এ ও ৬ শপ 0835 টা ৩ ৪৯ ও খু ৩6 এ ৬৫ এ) ও জি 
৩৩ এসি 0৪8 089 ওঠ ৭) ও তাকী 2৮১ 35 এ$ ও পা উঠ। 36 581 ৩2 2৯৪ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদেরকে একটি চিঠি লিখেন, যাতে 
ফরয, সুন্নাত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখেছিলেন । আর তিনি তা আমর ইবন হাযমের মাধ্যমে 
পাঠান । তারপর সেটি ইয়ামানবাসীদেরকে পড়ে শোনানো হয় । তাতে লেখা ছিল, এটা নাবী 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে শুরাহবিল ইবন আবদে কুলাল, নু'আইম 
ইবন আবদে কুলাল এবং হারিস ইবন আবদে কুলালের নিকটে, যারা যী রূআইন, মুআফির 
এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিল যে, এটা নিশ্চিত যে, কেউ যদি কোন মুমিন 
মুসলিমকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং এ হত্যা প্রমাণিত হয় তবে তাতে তার কিসাস 
নেয়া হবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি অন্য কোনভাবে ক্ষেমা করতে বা ক্ষতিপূরণ 
নিতে) রাজি হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে না। তবে প্রাণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে একশত 
উট দিতে হবে। নাক যদি সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা হয় তবে তাতে পুরো দিয়াতই দিতে 
হবে । জিন্া কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াতই দিতে হবে; উভয় ঠোঁট কেটে ফেলা হলে পূর্ণ 
দিয়াত দিতে হবে; পুরুষাঙ্গ কাটা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে; উভয় অন্ডকোষ নষ্ট করা 
হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে; এবং মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে পূর্ণ দিতে হবে । উভয় চক্ষু নষ্ট 
করা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। তারপর এক পায়ের জন্য অর্ধেক দিয়াত এবং মাথার 


[১৮৪৯] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৮। 


৯৭২ 


আঘাত প্রাপ্ত হলে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে; পেটে কিছু বিদ্ধ করা হলে (যদি তা 
পেটের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে ।) তবে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে; আঘাতের জন্য হাড় 
ভেঙ্গে গেলে বা স্থানান্তরিত হয়ে গেলে ১৫টি উট, হাত পায়ের আঙ্গুলগ্তলোর যে কোন ১টির 
জন্য ১০টি উট, একটি দাঁতের জন্য ৫টি উট, যে আঘাতের ফলে মাথা ও মুখ ছাড়া হাড় 
ঠেলে উঠে বা অন্য কোন কারণে দৃশ্যমান হয়ে উঠে তাতে ৫টি উট দিতে হবে । আর নিহত 
স্ত্রীলোকের কারণে হত্যাকারী অপরাধী পুরুষকে হত্যা করা হবে । আর হত্যাকারীর যদি 
স্বণমুদ্রা থাকে, তবে (নিহতের রক্তমূল্য হিসেবে) সে এক হাজার দিনার নিহতের 
ওয়ারিশদেরকে প্রদান করবে । এই হাদীসটি সহীহ 1১৮৫০] 


22 হলো সেই আঘাত যা পেটের মধ্যে লাগে এবং এর ফলে পেট থেকে কিছু বেরিয়ে 
আসে। 


212: হলো এমন আঘাত যার ফলে ছোট হাড়সমূহ বেরিয়ে যায়। 


2০৮ হলো এমন আঘাত যার ফলে হাড়ের সাদা অংশ বেরিয়ে যায়। 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


এ ৩5 শি এরি আ। রত ভু এ ৩ দলিত এশিি এঞ এ ০১ এ ৪৬ 0৪ ৪৯৬ তা 
১ পে এপু ঞ& এ 0। 215 4০ ৩:৮৮ ৬০৩৫ 
এক ইয়াহুদী একটি বালিকাকে তার রুপার অলঙ্কারের লোভে হত্যা করলো । সে তাকে 
পাথর দিয়ে হত্যা করলো । মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
আনা হলো । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে 
হত্যা করেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো যে, না। এরপর দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করলো যে, না। অতঃপর তৃতীয়বার তিনি তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো যে, হ্যাঁ । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (হত্যাকারীকে) দু'টি পাথর দিয়ে হত্যা করলেন |[১৮৫১ 


[১৮৫০] নাসাঈ, হা/৪৮৫৩, হাকিম, ১/৩৯৫-৩৯৭, বাইহাকী, ৪/৮৯-৯০। 
[১৮৫১] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭২। 


৯৭৩ 


৮. দাসের হত্যার বদলে স্বাধীন মানুষকে এবং কাফির হত্যার বদলে মুসলিমকে হত্যা করা 
যাবে না। 


আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 
ভু এত এট 200 না ও ০ ভে ও ৮০৩ 
€উ%, 
হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন 
ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রিতদাস, নারীর বদলে নারী (সুরা আল 
বাকারা: ১৭৮)। 
অনুরূপভাবে কাফির হত্যার বদলে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। 
আবু জুহায়ফাহ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৬9 24৩ ০৫ এ তু 6 এ আন ও আপু উ উড টি ৩৪ এ ঞ ০ ৬6 আদি 
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আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের নিকট এমন কিছু আছে কি যা কুরআনে 
নেই? একবার তিনি (বর্ণনাকারী) বলেছেন, যা মানুষের নিকট নেই । তখন তিনি বললেন, 
এ সন্তার কসম! যিনি খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! কুরআনে যা কিছু 
আছে তা ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কিছু নেই । তবে এমন জ্ঞান যা আল্লাহর কিতাব বুঝবার 
জন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং এ কাগজের টুকরায় যা রয়েছে । আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
কাগজের টুকরায় কী রয়েছে? তিনি বললেন, রক্তমূল্য ও মুক্তিপণের বিধান । আর (এ নীতি) 
কোন কাফিরের বদলে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।১৮৫২] 
পক্ষান্তরে মহিলা হত্যার জন্য কোন পুরুষকে হত্যা করা যাবে কিনা এই নিয়ে মতভেদ 
রয়েছে । তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, মহিলা হত্যার জন্য পুরুষকে হত্যা করা যাবে। 


ইবনে মুনযির (রহি) বর্ণনা করেছেন যে, আলী, হাসান বসরী এবং আত্বা (রহি) এদের মত 
ছাড়া অন্যান্যদের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, মহিলা হত্যার কারণে পুরুষকে হত্যা করা 
যাবে 1১৮৫৩] 


[১৮৫২] সহীহ বুখারী, হা/৬৯০৩। 
[১৮৫৩] আল ইজমা, ৬৫৩ পৃ.। 


৯৭৪ 


৯. সন্তান হত্যার কারণে পিতাকে হত্যা করা যাবে না। 

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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বানু মুনলিয গোত্রের এক লোকের একটি দাসী ছিল। সেই দাসীর গর্ভে তার একটি সন্তান 
হয়েছিল, যেই সন্তান সেই দাসীর খেদমত করতো । যখন সেই সন্তানটি যুবক হলো, তখন 
সেই দাসীকে ডেকে বলা হলো যে, তুমি এই এই কাজ করো । তখন সন্তানটি বললো, আমার 
মায়ের সাথে পরামর্শ করা পযন্ত এমনটি করবেন না। তখন তার বাবা রাগান্বিত হয়ে তার 
তরবারি ছুড়ে মারে । এতে সেই তরবারি যুবকের পায়ে অথবা অন্য কোন অঙ্গে লেগে সেটি 
কেটে যায়। তারপর যুবকটি রক্তশূন্য হয়ে মারা যায়। তারপর তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক 
এই বিষয়টি নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর কাছে আসেন । তখন উমার (রা) বললেন, 
হে নিজের শক্র! তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করেছো? যদি আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে না শুনতাম যে, সন্তান হত্যা করার কারণে বাবাকে 
হত্যা করা যাবে না, তাহলে অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম । এখন তুমি দিয়াত দাও। 
তখন সেই ব্যক্তি একশত বিশ বা একশত ত্রিশটি উট নিয়ে আসলো । তখন উমার (রা) 
সেগুলো থেকে একশটি উট পছন্দ করে নিলেন সেগুলো সেই যুবকের ওয়ারিশদেরকে দিলেন 
এবং পিতাকে ছেড়ে দিলেন । এই হাদীসটি সহীহ ॥১৮৫৪ 


১০. অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ অনুরূপ কিছুতে কিসাস (প্রতিশোধ) সাব্যস্ত হবে । আর কিসাস নেয়ার 
সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষতের কিসাস নিতে হবে । (অর্থাৎ ক্ষতের সমপরিমাণ যদি কিসাস নেয়া 
না যায় তাহলে দিয়াত নিতে হবে, কিসাস নেয়া যাবে না। যেমন কারো মাথাতে খুব ক্ষত 
হলো, কিন্তু সে তাতে মারা যায়নি । এখন এর কিসাস হিসেবে যদি আহতকারীর মাথা ক্ষত 
করা হয়, তাহলে এতে সে মারা যেতেও পারে অথবা অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং 
এমন ক্ষেত্রে কিসাস নেয়া যাবে না, বরং দিয়াত নিতে হবে)। 


[১৮৫৪] দারাকুত্বনী, হা/১৭৯, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৮/৩৮। 


৯৭৫ 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আল মায়িদাতে বলেন, 
25 

০১০ (3৮৯9 ৩5৭৩ ৬4 
আর আমরা তাদের ওপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, 
চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং 
যখমের বদলে অনুরূপ যখম | তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তা তার জন্য কাফফারা হবে 
(সুরা আল মায়িদা ৫: 8৫) । 
আনাস (রো) হতে বর্ণিত। 
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চি ঞ এত তপ্জী ও ৩ 
আনাস (রা) এর বোন হারিসার মাতা রুবাঈ এক ব্যক্তিকে আহত করলো । এ ব্যাপারে তারা 
(তার আত্মীয়রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ আনলো । তখন 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কিসাস দিতে হবে, এতে কিসাস 
দিতে হবে । তখন উম্মু রুবাঈ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অমুকের নিকট হতে কি কিসাস 
নেয়া হবেঃ আল্লাহর কসম! তাঁর নিকট হতে কিসাস নেয়া হবে না। তখন রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে উম্মু রুবাঈ! কিসাস তো আল্লাহর 
কিতাবের নিদেশ । তিনি বললেন, না, আল্লাহর শপথ, তার নিকট হতে কিসাস নেয়া হবে 
না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বারবার এ কথা বলছিলেন। পরিশেষে আহত ব্যক্তির 
ওয়ারিশগণ দিয়াত নিতে সম্মত হলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে এমনও লোক আছে, যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে 
কোন কথা বলে তখন আল্লাহ তা'আলা তা সত্যে পরিণত করে দেন 1১৮৫] 


১১. (নিহত ব্যক্তির) ওয়ারিশদের মধ্যে একজন কিসাস মাফ করলেই তা মাফ হয়ে যাবে। 


কেননা ওয়ারিশদের অধিকার রয়েছে যে, তারা কিসাস ও দিয়াতের মধ্যে যেকোন একটি 
গ্রহণ করবে, যেমনটি আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যদি তারা কিসাস মাফ 


[১৮৫৫] সহীহ বুখারী, হা/৪৫০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৫। 


৯৭৬ 


করে দেয়, তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে । আর যদি তাদের কোন একজন মাফ করে দেয়, 
তবুও কিসাস মাফ হয়ে যাবে । কেননা কিসাসকে তো ভাগ করা যায় না। কিন্তু ওয়ারিশগণ 
দিয়াতে তাদের অংশ পরিপূর্ণভাবে পাবে । 


আমর ইবনে শুআইব রেহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করেছেন যে, কোন নারীর ওপর দিয়াত 

আবশ্যক হলে সেটি তার আত্মীয়গণ পরিশোধ করবে । কিন্তু তারা তার ওয়ারিশ হবে না। 

তবে তার ওয়ারিশদের প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তারা পেতে পারে । কোন নারী 

নিহত হলে তা দিয়াত পাবে তার ওয়ারিশগণ । তারাই হত্যাকারীকে (কিসাসম্বরূপ) হত্যা 

করার অধিকারী | এই হাদীসটি হাসান |1৯৮৫৬] 

১২. যদি ওয়ারিশদের কেউ ছোট থাকে, তাহলে কিসাস নেয়ার ক্ষেত্রে তার প্রাপ্ত বয়স্ক 

হওয়ার পযন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 

এই অধ্যায়ের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ দেখুন । 

১৩. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজেই সেই ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে তাতে দিয়াত নেই । (যেমন 

এক ব্যক্তি কারো হাতে কামড়ে ধরলো । তখন সে ব্যক্তি তার হাত কোনভাবে বাঁচিয়ে 


ফেললো । কিন্তু এর ফলে যে ব্যক্তি কামড়ে ধরেছিল তার দাঁত পড়ে গেল। তাহলে এই 
ক্ষেত্রে দীতের কোন দিয়াত নেই। কেননা সে ব্যক্তিই অপরাধ করেছে)। 


ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ ১ 32455) ৫ ৩৫ /৮(42এ৩০ 
এক লোক অন্য এক লোকের হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল । সে তার হাত এ লোকের মুখ 
থেকে টেনে বের করলো । ফলে তার দু'টো দাঁত উপড়ে গেল । তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের বিষয়টি পেশ করলো। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে উট যেমন কামড়ায়? তোমার 


জন্য কোন রক্তমূল্য নেই ।৮৫] 


১৮৫৬] আবু দাউদ, হা/৪৫৬৪, নাসাঈ, হা/৪৮০১, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৪৭। 
[১৮৫৭] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৩। 


৯৭৭ 


১৪. যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ধরে থাকে আর অন্য ব্যক্তি হত্যা করে, তাহলে তার বিধান 
কী? 


আমি (লেখক) বলছি, যদি একদল পুরুষ অথবা নারী পুরুষ কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে 


ইবনু উমার (রো) থেকে বর্ণিত। 

2 9৪০ 0৭ ১ ৮ % ০ ৬৪ এ 95 ৩১৬ তা 
এক বালককে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হলে ইবনু উমার (রা) বললেন, যদি ছান'আর 
লোকজন এই হত্যায় শরীক হতো, তাহলে আমি তাদেরকেও হত্যা করতাম ।১৮৫শ এই 
বর্ণনাটির ইবনু উমার (রা) পযন্ত সনদ সহীহ । 
১৫. ভুলবশত হত্যার শাস্তি হলো দিয়াত রেক্তমূল্য) এবং কাফফারা দেয়া। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 


ঞ 
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2.০ ৪ বু % এ 
কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা স্বতন্ত্র এবং 
কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে 
রক্তমূল্য আদায় করা কতব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে । যদি সে তোমাদের শক্র পক্ষের লোক 
হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত 
হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় এবং মুমিন 
দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যে এমনটি করতে সক্ষম নয় সে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম 
পালন করবে । তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সবগ্জ, প্রজ্ঞাময় (সুরা 
আন নিসা: ৯২)। 


[১৮৫৮] সহীহ বুখারী, ৬৮৯৬, মুআত্তা মালিক, হা/১৩। 


৯৭৮ 


১৬. ভুলবশত হত্যার দিয়াত (রক্তমূল্য) দেয়া হত্যাকারীর জ্ঞাতিবর্গের ওপর ফরয, যারা 

তার আসাবা। 

আবু হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত। 

8 পল ৫টি এ 39 জিও 3৩. ৬ ৬৫ 2 ৩৪ ও এক পিন পুতি আ। একি ৫৯০ তা 
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৬৪০ এ 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী লিহয়ানের এক মহিলার ভ্রুণ হত্যার ব্যাপারে 

একটি দাস অথবা দাসী প্রদানের ফায়সালা করেন । তারপর সেই মহিলার মৃত্যু হলো, যার 

ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফায়সালা করেছিলেন । তখন রসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ফায়সালা প্রদান করলেন যে, তার সম্পত্তি তার ছেলে 
সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত (রক্তমূল্য) আদায় করবে তার আসাবা বা 


নিকটাত্ীয়রা |) 


0281 ৩৩৫ ৮১ ৮০৭। ০৬৩ 
সপ্তাদশ পর্ক: দিয়াত রেক্তমূল্য) 


১. দিয়াতের সংজ্ঞা । 

দিয়াত হলো সেই সম্পদ যা কোন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তার 
অভিভাবকদেরকে দেয়া আবশ্যক হয়। যেই অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস রয়েছে এবং 
যেগুলোতে কিসাস নেই, সেগুলোতেও দিয়াতের বিধান রয়েছে। 


দিয়াতকে ০ বলা হয়। এর কারণ হলো, কোন হত্যাকারী যখন কাউকে হত্যা করতো, 
তখন উটের দিয়াত সে জমা করতো, তারপর নিহত ব্যক্তিদের অভিভাবককে দেয়ার সেই 
উটগুলোর রশিগুলোকে শক্ত করে বাঁধতো। 


[১৮৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৯০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮১। 


৯৭৯ 
দিয়াতের মূল হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণী যাতে তিনি বলেন, 
০ ১০৯ ৩৬০ ৩৯ ৩ ০০ ৩৬০ ৯৩০ ৬৪ অ ০৪৩৪ ৩ 
১১৩ 9 950 515 ৫9 ০০ 0৫ 09 5 30158, 


৬১ 
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কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা ভিন্ন 
কথা এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি দাস মুক্ত করা এবং তার 
পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় করা কর্তব্য, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের 
শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যদি সে 
এমন সম্পরদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য 
আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যে ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হবে না, সে 
একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে । তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং 
আল্লাহ সবজ্জ, প্রজ্ঞাময় (সুরা আন নিসা: ৯২)। 
২. মুসলিম ব্যক্তির দিয়াতের পরিমাণ 
মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত হলো একশ উট অথবা দুইশ গরু অথবা দুই হাজার ছাগল অথবা 
এক হাজার দীনার অথবা বারো হাজার দিরহাম অথবা দুইশ জোড়া পোশাক । 
আমর ইবন শুআইব (রহি) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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যাকে ভুলবশত হত্যা করা হয়, তার দিয়াত হলো একশত উটনী যাদের ব্রিশটি এক বছর 
বয়সের (বিনতে মাখায) হতে হবে, আর ত্রিশটি দুই বছর বয়সের (বিনতে লাবুন) হতে 


দি 


৯৮০ 


হবে, আর ত্রিশটি চার বছর বয়সের (হিক্কাহ) হতে হবে আর দশটি উট হবে দুই বছর 
বয়সের পুরুষ বাচ্চা। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নগরবাসীর ক্ষেত্রে এর মূল্য নির্ধরিণ করতেন চারশত দীনার অথবা সমমূল্যের রৌপ্য । আর 
তিনি উটের মালিকদের ক্ষেত্রে এর মূল্য ধার্য করতেন সেখানকার দর অনুযায়ী, অর্থাৎ যখন 
উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন এর মূল্যও বৃদ্ধি পেত; আর যখন সস্তা হতো, তখন এর দামও 
কম হতো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এ সকল উটের মূল্য চারশত 
দীনার হতে আটশত পযন্ত পৌঁছতো অথবা অনুরূপ মূল্যের রৌপ্য । বর্ণনাকারী বলেন, 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরুর মালিকদের ক্ষেত্রে, দিয়াত ধার্য করতেন দুইশ 
গরু । আর ছাগলের মালিকদের ক্ষেত্রে দুই হাজার ছাগল । আর তিনি আদেশ করেছেন যে, 
দিয়াতের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে ফারাইয অনুযায়ী বন্টন করা হবে। যা 
আসহাবুল ফুরুয (যাদের অংশ নির্ধরিণ করে দেয়া আছে) কে দেয়ার পর উদ্বৃত্ত থাকবে, তা 
পাবে আসাবাগণ (যাদের জন্য কুরআন ও হাদীসে নিদিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু 
তারা মৃতের সম্পত্তির ভাগ পায়)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ক্ষেত্রে 
আদেশ করেছেন যে, তাদের দিয়াত বহন করবে তাদের আসাবাগণ, তা যারাই হোক তারা 
তাতে কোন মীরাস পাবে না। হ্যাঁ, যদি আসহাবুল ফুরুযকে দেয়ার পর কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে, 
তবে তা পাবে। আর এরাই তার হত্যাকারী হতে কিসাস আদায় করবে । এই হাদীসটি 


হাসান | ১৮৬০] 
এক দীনার হলো ৪.২৫ গ্রাম। 
৩. কখন দিয়াত আরো কঠিন হবে? 


ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার শিবহে আমদ) দিয়াত আরো কঠিন 
হবে । ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, কঠিনতম দিয়াতে শুধু উটই গ্রহণ করতে হবে, 
সেখানে সোনা রূপা গ্রহণ করা যাবে না। 


8. কিভাবে দিয়াত আরো কঠিন করা হবে? 
তা হলো একশ উটের মধ্যে যেন চল্লিশটা উটনীর পেটে বাচ্চা থাকে। 


উকবা বিন আওস রেহি) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দেয়ার সময় তিনবার আল্লাহু 
আকবার বলে তাকবীর দিলেন অতঃপর বললেন, 
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[১৮৬০] আবু দাউদ, হা/৪৫৪১, নাসাঈ, হা/৪৮০১, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৩০। 


৯৮১ 


ও ৩৯5 )। 5 পতি ক০$ ৮১০8 ৩৩৮ ১৫৪ এজ ডে পরও ৫ 0৩ তি ভা ৩০ 

এস 
"আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি তাঁর অঙ্গীকার বাস্তবায়িত 
করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফির বাহিনীদেরকে পরাজিত 
করেছেন ।” বণ্ণনাকারী বলেন, আমি এ পযন্ত মুসাদ্দাদ থেকে মুখস্থ করেছি। অতঃপর 
উভয়ের বর্ণনা একই । "জেনে রেখো! জাহিলী যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদার 
দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও 
কা'বা ঘরের খেদমতের নিয়ম আগের মতো বহাল থাকবে । অতঃপর তিনি বললেন, জেনে 
রাখো! ইচ্ছাকৃত হত্যার মতই ভুলবশত হত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে হয়ে থাকে, এ 
জন্য দিয়াত হিসেবে একশো উট দিবে, যার মধ্যে চল্লিশটি উন্ত্ী হবে গর্ভবর্তী। এই হাদীসটি 
সহীহ |1১৮৬১] 


৫. যিম্মীর দিয়াত হলো মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক। 


আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


এ ১ ৩০ ০৪৫০ 
যিম্মীর দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক । এই হাদীসটি হাসান ॥১৮৬২] 


৬. মহিলার দিয়াতের পরিমাণ এবং তার অঙ্গ প্রতঙ্গের দিয়াতের পরিমাণ । 


মহিলার দিয়াত হলো পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক । দিয়াতের (একশ উট) এক তৃতীয়াংশের 
চেয়ে বেশি (অর্থাৎ তেত্রিশটা উটের চেয়ে বেশি হলে) হলে মহিলাদের অঙ্গসহ অনুরূপ 
কিছুর দিয়াতও অনুরূপ (অর্থাৎ সেখানেও পুরুষের অর্ধেক । কিন্তু যদি সেটি দিয়াতের এক 
তৃতীয়াংশের চেয়ে কম তাহলে সেক্ষেত্রে মহিলার দিয়াতও পুরুষের দিয়াতের সমান হবে)। 


শুরইহ (হি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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উমার (রা) এর নিকট থেকে আমার কাছে উরওয়াহ আল বারিকী এই খবর নিয়ে আসলো 

যে, দাঁত এবং অন্য স্থানে জখম যাতে হাড় বেরিয়ে যায় এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের দিয়াত 


[১৮৬১] আবু দাউদ, হা/৪৫৪৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৬২৭। 
[১৮৬২] আবু দাউদ, হা/৪৫৮৩, তিরমিযী, হা/১৪১৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৪৪। 


৯৮২ 


সমান । আর এর চেয়ে জখম বেশি হলে নারীর দিয়াত হবে পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক । এই 
হাদীসের সনদ সহীহ ১৮৬৩] 


আমি (লেখক) বলছি, এই বিষয়ে সাহাবীগণের মাঝে কোন মতভেদ নেই । যার ফলে এটি 
ইজমা হয়ে গেছে । আর এটি ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে বলা হয়নি । সুতরাং এটি হুকুমগতভাবে 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারফু বর্ণনার মতো । 

৭. অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং ক্ষতস্থানের দিয়াত। 

দুই চোখ, দুই ঠোঁট, দুই হাত, দুই পা, দুই অগ্ডকোষে পুরো দিয়াত তের্থাৎ একশ উট) দেয়া 
ফরয । আর এগ্তলোর একটিতে অধেক দিয়াত দিতে হবে। (যেমন একটি চোখের জন্য 
পথ্তাশটি উট, একটি হাতের জন্য পঞ্চাশটি উট দিতে হবে)। অনুরূপভাবে নাক, জিন্থা, 
পুরুষাঙ্গ এবং পৃষ্ঠদেশের জন্য পুরো দিয়াত দিতে হবে । আর আঘাত যদি মস্তিষ্ক পযন্ত 
পৌঁছে এবং পেটের ভিতরে পৌঁছে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ তেত্রিশটি উট) দিয়াত 
দিতে হবে। আর হাড় না ভেঙ্গে শুধু স্থানচ্যুত হলে তাতে দশটি উট । আর আঘাত হাড় 
পযন্ত পৌঁছে হাড় ভেঙ্গে গেলে দশটি উট দিতে হবে। প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট, আর 
আঘাতের ফলে হাড় না ভেঙ্গে চামড়া কেটে হাড় দৃশ্যমান হলে তাতেও পাঁচটি উট দিতে 
হবে। 


৮. মাথা ও মুখমগ্ডলে জখমের দিয়াত। 
৮০০১ হলো মাথা ও মুখমগ্ডলের জখম | এটি দশ রকমের হতে পারে। 
১. খারিছাহ হলো চামড়াতে জখম হওয়া, কিন্তু তাতে রক্তপাত হয় না। 
২. দামিয়াহ হলো যাতে রক্তপাত হয়। 
৩. বাযিয়াহ হলো চামড়া ভেদ গোশতও ছিন্ন হওয়া । 
৪. মুতালাহিমাহ হলো যাতে গোশতের মধ্যে গর্ত হয়ে যায় । 
৫. সামহাক হলো যেই জখমে হাড়ের ওপর পাতলা আবরণ বহাল থাকে । 


এই পাঁচ ধরনের জখমে কোন কিসাসও নেই, আবার নিদিষ্ট দিয়াতও নেই । বরং এতে 
বিচার করা আবশ্যক হবে । 


৬. মৃযিহাহ হলো যেই জখম হাড় পযন্ত পৌঁছে। এতে পাঁচটি উট দিয়াত হিসেবে দিতে 
হবে। 


[১৮৬৩] ইবনু আবী শায়বাহ, ১১/২৮, বাইহাকী, ৮/৯৫-৯৬। 


৯৮৩ 


৭. হাশিমাহ হলো যেই জখম হাড় পযন্ত পৌঁছে হাড় ভেঙ্গে ফেলে । এতে দশটি উট 
দিয়াত হিসেবে দিতে হবে । 


৮. মুনাক্কিলাহ হলো, যেই জখমে হাড় ভেঙ্গে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলে যায়। 
এতে পনেরটি উট দিতে হবে। 


৯. আমুমাহ বা আম্মাহ হলো যেই জখমে মগজের মাঝে শুধু একটি পাতলা আবরণ 
থাকে । এতে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। 

১০. দামিগাহ হলো যেই জখম মগজে পৌঁছে যায় । এতেও এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে 
হবে। 
৯. গর্ভের ভ্রুণের দিয়াত। 
যদি ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশত কোন আঘাতের কারণে গর্ভবতীর গর্ভ থেকে যদি মৃত সন্তান 
বের হয় হোক সেই সন্তান নারী অথবা পুরুষ কিন্তু গর্ভবতী মারা না যায়, তাহলে একটি 
দাস বা দাসী দিতে হবে । আর যদি গর্ভবতী মারা যায় তাহলে পুরো দিয়াত দিতে হবে। 
আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এতে একজন অপরজনকে পাথর 
দ্বারা আঘাত করলো । এর দ্বারা সে এ মহিলা ও তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। 
তখন নিহত মহিলার উত্তরাধিকারীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
অভিযোগ করলো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন যে, সন্তানের 
দিয়াত হলো একটি দাস কিংবা-দাসী প্রদান করা । নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারী মহিলার 
ওয়ারিশগণের ওপর আরোপিত হবে । আর (নিহত) মহিলার ওয়ারিশ হবে তার সন্তান এবং 
তার সাথে অন্য ওয়ারিশগণ |1১৮৬৪ 
আর যদি (আঘাতের কারণে) গর্ভের সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মারা যায়, 
তাহলে পুরো দিয়াত দিতে হবে । এক্ষেত্রে সেই সন্তান পুরুষ হলে একশটি উট দিতে হবে 
আর মহিলা হলে পধ্গাশটি উট দিতে হবে । কেননা এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত যে, আঘাতের 
কারণেই সেই সন্তান মারা গেছে। সুতরাং এর বিধান ভ্রুণের বিধানের মতো হবে না। 


[১৮৬৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮১। 


৯৮৪ 


১০. কাসামাহ বা খুনের ব্যাপারে কসম করার পরিচয় । 


কাসামাহ হলো, কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে । সেই নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ এক 
ব্যক্তির বা এক দল লোকের ব্যাপারে হত্যার অভিযোগ করছে। আর তাদের নিকটে কিছু 
লক্ষনও আছে। সেগুলো হলো, শত্রু পক্ষের লোকদের মাঝে এই নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া 
গিয়েছে যাদের সাথে আর অন্য কেউ ছিল না অথবা এক দল লোক একটি বাড়িতে বা কোন 
ফাঁকা স্থানে একত্ৰিত হয়ে তারা এই নিহত ব্যক্তিকে রেখে চলে গেছে অথবা এই নিহত 
ব্যক্তির কাছে এক ব্যক্তিকে এমন অবস্থাতে পাওয়া গেছে যে, তার শরীর রক্তাক্ত অথবা 
একজন ন্যায়পরায়ণ লোক সাক্ষ্য দিলো যে, অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে অথবা একদল 
দাস বা মহিলা বিচ্ছিন্নভাবে এমনটি বললো, যাদের সাক্ষ্যের ওপরে সামষ্টিকভাবে নির্ভর করা 
যায় এছাড়াও আরো অনেক লক্ষণ থাকতে পারে । এমন ক্ষেত্রে দাবিকারীদের মধ্যে (নিহতের 
অভিভাবকগণ) পঞ্চাশটি কসম করবে এবং তারা তাদের সেই দাবির অধিকারী হবে। 


১১. যাদের সম্পর্কে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে তাদের পঞ্চাশজন কসম করবে অথবা 
দিয়াত (রক্তমূল্য) প্রদান করবে । আর যদি বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বায়তুল মাল 
থেকে সেই নিহত ব্যক্তির দিয়াত প্রদান করা হবে। 


বাশীর ইবনু ইয়াসার (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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আনসারী এক লোক যাকে বলা হয় সাহল ইবনু আবী হাছমাহ তিনি বলেছেন যে, তার 
গোত্রের একদল লোক খায়বার গেল ও সেখানে তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো । তারা 
তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া 
গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছো । তারা বলল, আমরা 
তাকে হত্যা করিনি, আর হত্যাকারীকে জানিও না। এরপর তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম । আর 
আমাদের একজনকে সেখানে নিহত অবস্থায় পেলাম । তখন তিনি বললেন বড়দেরকে বলতে 
দাও, বড়দেরকে বলতে দাও। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে তার 
হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে । তারা বলল, আমাদের কাছে কোন প্রমাণ 
নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা কসম করবে । তারা বলল, ইয়াহুদীদের কসমে আমাদের 
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বিশ্বাস নেই। এ নিহতের রক্ত বৃথা হয়ে যাক তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ উট দিয়ে তার রক্তমূল্য আদায় করলেন ।১৮১৫] 
১২. জাহিলী যুগের কাসামাহ। 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলী যুগে যেমন কাসামাহ প্রচলিত ছিল ঠিক 
তেমনই বলবৎ রেখেছেন |[১৮৬৬] 


ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১৮৬৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৬৯। 
[১৮৬৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭০। 
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জাহিলী যুগে আমাদের হাশেম গোত্রে সবপ্রথম কাসামাহ অনুষ্ঠিত হয়। কুরাইশের কোন 
একটি শাখা গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের একজন মানুষকে মজুর হিসাবে নিয়োগ 
করলো । এ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করলো । ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর 
এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল । তাদের নিকটবর্তা হওয়ার পর খাদ্যপূর্ণ বস্তার বাঁধন 
ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য করো, যেন 
আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে । মজুর তাকে 
একটি রশি দিল । এ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করলো তখন 
একটি ছাড়া সকল উট বেঁধে রাখা হলো । মজুর নিয়োগকারী মজুরকে জিজ্ঞেস করলো, সকল 
উট বাঁধা হলো কিন্তু এ উটটি বাঁধা হলো না কেন? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন 
রশি নেই। তখন সে বলল, এই উটটির রশি কোথায়? রাবী বলেন, এ কথা শুনে মালিক 
মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করলো যে শেষ পযন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হলো । 
আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছিল, তখন ইয়ামানের একজন লোক 
তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি এবার হাজ্জে 
যাবেন? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি । আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার 
সংবাদটি আপনার জীবনে যে কোন সময় পৌঁছে দিতে পারেন? ইয়ামানী লোকটি উত্তরে 
বলল, হাঁ তা পারবো । তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হাজ্জ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত 
হবেন তখন “হে কুরাইশের লোকজন" বলে ঘোষণা দিবেন । যখন তারা আপনার ডাকে 
সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া 
দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবু তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং তাকে পেলে 
জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর 
আহত মজুরটির মৃত্যু হলো । মজুর নিয়োগকারী যখন মক্কায় ফিরে এল তখন আবূ তালিব 
তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের ভাইটি কোথায়? তার কী হয়েছে? এখনও 
ফিরছে না কেন? সে বলল, আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পযন্ত মারা 
গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা শুশ্রীধা করেছি। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি 
সমাহিত করেছি। আবু তালিব বললেন, তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। 
এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর এঁ ইয়ামানী ব্যক্তি যাকে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য 
মজুর ব্যক্তিটি অসীয়ত করেছিল, হাজ্জ পালনে মক্কায় উপস্থিত হলো এবং “হে কুরাইশগণ' 
বলে ডাক দিল । তখন তাকে বলা হলো, এই যে, কুরাইশ । সে আবার বলল, হে বনু হাশিম, 
বলা হলো; এই যে, বনু হাশিম । সে জিজ্ঞেস করলো, আবু তালিব কোথায়? লোকজন আবু 
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তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার 
নিকট এ সংবাদটি পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে অসীয়ত করেছিল যে অমুক ব্যক্তি মাত্র একটি 
রশির কারণে তাকে হত্যা করেছে। এ কথা শুনে আবু তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির 
নিকট গমন করে বলল; (তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছো) কাজেই আমাদের তিনটি 
প্রস্তাবের যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে । তুমি হয়তো হত্যার বিনিময়ে একশ' 
উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পর্ধাশ জন লোক শপথ করে বলবে যে তুমি 
তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এও করতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যার 
বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি নিজ গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করে 
ঘটনা বর্ণনা করলো । ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা শপথ করে বলব । তখন বনু হাশিম 
গোত্রের এক মহিলা যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও 
হয়েছিল, আবু তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি 
যে, আপনি পঞ্াশ জন শপথকারী হতে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং এ স্থানে 
তার শপথ নিবেন না যে স্থানে শপথ নেয়া হয়। আবু তালিব তার আবদারটি মনজুর 
করলেন । তারপর হত্যাকারীর গোত্রের এক পুরুষ আবু তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবু 
তালিব, আপনি একশ" উটের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনের শপথ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী 
প্রতিটি শপথকারীর ওপর দু'টি উট পড়ে । আমার দু'টি উট গ্রহণ করুন এবং যেখানে শপথ 
করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাঁড় করানো হতে আমাকে অব্যাহতি দেন। অপর 
আটচল্লিশজন এসে যথাস্থানে শপথ করলো । ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, 
শপথ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূবেই এ আটচল্লিশ জনের একজনও বেঁচে 


ছিল না | ১৮৬৭] 


[১৮৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৪৫। 


৯৮৮ 


০০৪) ৮৬৫ ৯৮ ০৬] ৮৬৩। 
অষ্টাদশ পর্ব: বিচার ফায়সালা 


০৮৪৪] :059] ৬৪ 
প্রথম অধ্যায়: বিচার ফায়সালা 
7৯০3 3৬] ৮৪] 
ছিতীয় অধ্যায়: ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি। 


৯৮৯ 


০৮৬৪) 0১খ। ভ৬| 
প্রথম অধ্যায়: বিচার ফায়সালা 


১. বিচার ফায়সালা করা শরীআতসম্মত। 
বিচার ফায়সালা করা কুরাআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমার মাধ্যমে শরীআতসম্মত। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আপনি সেই অনুযায়ী ফায়সালা করুন (সুরা আল মায়িদা ৫: 
৪৯)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


হিজর রাড লোকদের মাঝে 
সুবিচার করুন সুরা সোয়াদ: ২৬)। 
আমর ইবনুল আস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন যে, 

চিনি 2 4628৩ ০৫ ঘা 2 হও করি £ 46৬ (57 ৫ 1১ 
কোন বিচারক বিচার করার সময়ে তার ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তার জন্য আছে 
দু'টি পুরস্কার । আর ইজিতহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার ।1১৮৬৮] 
বিচার ফায়সালা করা শরীআতসম্মত হওয়ার বিষয়ে মুসলিমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে। 
২. বিচার ফায়সালা করার বিধান 


এটি ফরযে কিফায়া। আর প্রয়োজন অনুপাতে দেশে বিচার করবে এমন মানুষকে নিদিষ্ট 
করে দেয়া রাষ্ট্রনেতার জন্য ফরয। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের 
মাঝে বিচার ফায়সালা করেছেন, বিচার করার জন্য তিনি আলী (রা) কে ইয়ামানে 


[১৮৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৬। 


৯৯০ 

পাঠিয়েছেন । এছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদীনরা বিচার ফায়সালা করেছেন এবং বিভিন্ন শহরে 
তারা অনেককে বিচারকের দায়িত্ব দিয়েছেন । 
৩. যাদের দ্বারা বিচার ফায়সালা করা সঠিক। 


যে ব্যক্তি মুজতাহিদ, মানুষের ধন সম্পদ থেকে সতর্ক, বিচার ফায়সালাতে ন্যায়বান এবং 
সমতার সাথে বিচার করে, শুধু তার জন্য বিচার ফায়সালা করা সঠিক। 


বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
45945 ৩৪ 51৪ 05 ও তা এও ০৫ ও 999 এ ও ২5 ৯৪৬০ 

)এ। এ 2 ০৬ এত ০৩ এক ১১6 9৫। ও %১ 1 ও 0৬ 1 ৪ 
বিচারক তিন প্রকার । এক প্রকার বিচারক জান্নাতী এবং অপর দু'প্রকার বিচারক জাহান্নামী । 


জান্নাতী বিচারক হলো, যে সত্যকে বুঝে তদনুযায়ী ফায়সালা দেয় । আর যে বিচারক সত্যকে 
জানার পর স্বীয় বিচারে জুলুম করে সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক সত্যকে না জেনে 


অজ্ঞতার ওপরই ফায়সালা দেয় সেও জাহান্নামী । এই হাদীসটি সহীহ 1১৮৬৯] 


এই হাদীসে এই বিষয়ের দলীল বিদ্যমান যে, মুজতাহিদ ব্যক্তি ছাড়া হক চিনতে পারে না। 
কিন্তু যে ব্যক্তি মুকাল্লাদি, সে তার ইমাম যা বলেছে সেই অনুযায়ী ফায়সালা করে । সে জানে 
না যে, সেটি হক নাকি বাতিল । এমন ব্যক্তি মানুষদের মাঝে অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করে, 
ফলে জাহান্নামী বিচারকদের অন্তভুক্ত। 


আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন যে, 


১৯ ডি ৬ ৮৫95 আই এও কত তি ৬ ভড। ৪ 9 
দু'টি পুরস্কার । আর ইজিতহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার |1১৮৭০] 


১৯। : সে এই বিষয়ে সত্যকে জানার জন্য প্রচেষ্টা চালায় । 
১৬০: এই বিচারে সে হকটা পেয়ে যায়। 
(০: এই বিচারে সে হকটা পায় না। 


১৮৬৯] আবু দাউদ, হা/৩৫৭৩, তিরমিযী, হা/১৩২২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩১৫। 
[১৮৭০] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৬। 


৯৯১ 


এই হাদীসে এই বিষয়ের দলীল বিদ্যমান যে, যেই বিচারক মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা 
করে সে আসলে ইজতেহাদ করার যোগ্য । আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 


€/াচ ও 3৫59 
যখন তোমরা মানুষদের মাঝে বিচার করো, তখন ন্যায়সঙ্গত বিচার করো (সুরা আন নিসা: 
৫৮)। 

৪. বিচার ফায়সালা করার প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং তা দাবি করা হারাম। 

আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 

2 ৬৫ ওঠ 5 পঞঠ এ 5০ ৬ ওঠ & এ ০) এরি এ তল ৩ ০৪ এ ৪ 

৫ ও হও 

হে আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ, চাওয়ার পর যদি 

নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে । আর যদি না চেয়ে তা পাও 

তবে তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হবে ।1১৮৯] 

৫. যে ব্যক্তি বিচার ফায়সালা করার প্রতি আগ্রহী হয় অথবা তা দাবি করে, রাষ্ট্রীয় নেতার 

জন্য এমন ব্যক্তিকে সেই কাজে নিয়োগ করা হালাল নয়। 

আবূ মুসা (রা) থেকে বণনা করেন । তিনি বলেন, 

92 এ 15256 :5250 ২ 4৬ ১৪2৪ ৩2 ১১৪০ বো এপি 28 4 ৫ চিনতে 

4121 5 এত এ এ 905 0:46 44৩ 0৯ চমু 4৬6 এ ৪ & এ ৬০০৫ ৬ 
426০০৮০14৬৭ মুঠ পুজি 

আমি ও আমার চাচাতো দুই ভাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। 

তখন সেই দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেগুলোর 

দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন । অন্যজনও 

এরূপ কথা বলল। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! 

যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না ।1১৮৯ 


[১৮৭১] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫২। 
[১৮৭২] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩। 


৯৯২ 


৬. যে ব্যক্তি বিচার ফায়সালা করার উপযুক্ত, সে কঠিন বিপদের মধ্যে আছে। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


১:৫৮ 76১ ২৫ ৪ ৬৪ 


যে ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হলো, তাকে যেন বিনা ছুরিতে জবাই করা হলো। 
এই হাদীসটি সহীহ |1১৮৭৩৭ 

৭. মহিলারা বিচার ফায়সালা করার দায়িত্ব নিতে পারবে না। 

কেননা আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


22৮৮20৮ 


চির ১ এককে অপরের ওপর চিত 
আন নিসা: ৩৪)। 
এছাড়াও এই বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৪6215 8 শি ৩ 
সেই জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ 
করে । এই হাদীসটি সহীহ 1১৮] 
এছাড়াও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশাতে অনেক বিচারক নিবাচিন 
করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই কোন নারীকে নিবচিন করেননি । অনুরূপভাবে খোলাফায়ে 
রাশেদীনের আমলও এমনটিই ছিল। 
আর ইবনু হাযম (রহি) যেটি বণনা করেছেন যে, উমার রো) শিফা নামক এক মহিলাকে 
দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেটি এই স্থানে দলীল হিসেবে প্রযোজ্য নয়। কেননা সেই সং 
প্রমাণিত নয়। বরং সেটি মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হয়নি, দুর্বল ছীগাতে বর্ণিত হয়েছে। আর 
এমন ছীগাহ দিয়ে বর্ণিত বর্ণনা দিয়ে দলীল পেশ করা যাবে না। 
তারপরও এটি সহীহ এবং প্রমাণিত হয়, তবুও এখান থেকে এটি বুঝা যায় না যে, উমার 


(রা) সেই মহিলাকে বিচারকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন । বরং এখান থেকে এটি বুঝা যায় যে, 
বাজার থেকে মহিলাদের খারাপ কাজ দূর করা, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ 


[১৮৭৩] আবু দাউদ, হা/৩৫৭১, তিরমিযী, হা/১৩২৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৩০৮। 
[১৮৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৭০৯৯। 


৯৯৩ 


থেকে নিষেধ করার জন্য উমার (রা) সেই মহিলাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন । কেননা সেই 
বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, সম্ভবত উমার (রা) সেই মহিলাকে বাজারের কোন বিষয়ের দায়িত্ব 
দিয়েছিলেন। 

আর যদি মহিলাদের দ্বারা বিচার ফায়সালা করা সঠিক হতো, তাহলে (তারা সর্বকালেই 
বিচারক থাকতো) কোন সময়েই তারা বিচারক থেকে মুক্ত থাকতো না 1১৮৭৫ 

৮. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা বিচারকের জন্য জায়েয নয় 


আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
৩45 55 0৫ ৩ এ 
কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থাতে দু'জনের মধ্যে বিচার না করে ।[৯৮৭৬] 
৯. বিচারকের বিচার হককে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবে না। 


কারো জন্য যদি তার ভাইয়ের হক দেয়ার ফায়সালা করা হয়, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না 
করে । কেননা বিচারকের বিচার হারামকে হালাল করতে পারে না এবং হালালকে হারামও 
করতে পারে না। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


205 44 ্ ৫:09 206 4৯৮ ৮ 2১:০৫ ৮ পি (55 এত ঞ। এতে এ ০৯৮ ৫৫ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ 
শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন । তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদের নিকটে বের হয়ে বললেন, আমি তো একজন মানুষ । আমার কাছে (কোন কোন 
সময়) ঝগড়াকারীরা আসে । তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। 
তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে । তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারে যদি 
আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলিমের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা । 
এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক । এই হাদীসটি সহীহ |1১৮৭৭ 


[১৮৭৫] আল কাযা ফিল ইসলাম, মুহাম্মাদ আবূ ফারিস, ৩৬-৩৭ পৃ. । 
[১৮৭৬] সহীহ বুখারী, হা/৭১৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৭। 
[১৮৭৭] সহীহ বুখারী, হা/২৪৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৩। 


৯৯৪ 


১০. বিচারকের জন্য ঘুষ গ্রহণ করা এবং বিচার ফায়সালার জন্য দেয়া হাদীয়া গ্রহণ করা 
হারাম। 


আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

পে 29%। দি পুডি আ। একে | ০৯০ ৩৪ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়কেই লা“নত 
করেছেন । এই হাদীসটি সহীহ |১৮৮] 
১১. বিচারকের কর্তব্য হলো, তিনি বিচার করার আগে উভয়ের নিকট থেকে শুনবেন। 
আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামেনে বিচারক হিসাবে প্রেরণ 
করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে বিচারক করে ইয়ামেনে 
পাঠাচ্ছেন অথচ আমি একজন নব যুবক, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার তেমন জ্ঞান নেই। 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক 
সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন এবং তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার 
সামনে বাদী বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনবে অনুরূপভাবে অপর 
পক্ষের বক্তব্য না শোনা পযন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। এতে তোমার সামনে বিষয়টির আসল 
সত্য প্রকাশিত হবে । আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনো সন্দেহে 


পতিত হইনি । বিভিন্ন সনদের সমন্বয়ে এই হাদীসটি সহীহ ।১৮৯] 


১২. বিচারকের কর্তব্য হলো, যতটা সম্ভব (মানুষের জন্য) তার থেকে প্রতিবন্ধকতাকে 
হালকা করা । 


[১৮৭৮] আবু দাউদ, হা/৩৫৮০, তিরমিযী, হা/১৩৩৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৩১৩। 
[১৮৭৯] আবূ দাউদ, হা/৩৫৮২, তিরমিযী, হা/১৩৩১। 


৯৯৫ 


আবূ মারিয়াম আল আযদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

236 2) ৩০1 19865 (তি ৬ 393 ৩ 1) ১৩ ডে পুর ক 35 ৩৩ 
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আল্লাহ তা“আলা কোনো ব্যক্তিকে মুসলিমদের কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করলে যদি সে 

তাদের প্রয়োজন পুরণ ও অভাবের সময় দূরে আড়ালে থাকে তখন আল্লাহ তার প্রয়োজন 

পূরণ ও অভাব-অনটন দূর করা থেকে দূরে থাকবেন । এই হাদীসটি সহীহ 11১৮০] 


24 শব্দটির “খ' বর্ণেষবর দিয়ে পড়া হয়, যার অর্থ হলো প্রয়োজন, দারিদ্রতা । 


১৩. বিচারকের জন্য সাহায্যকারী গ্রহণ করা জায়েয 
আনাস ইবনু মালিক (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
9 ৩ মু তত এ নিও এ ঞ। এত উর ৩৫ ৯৪০ ৩ ০০৪ ৩৩ 
কায়স ইবনু সা"দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এরূপ থাকতেন যেরূপ 
রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন [১৮৮] 
১৪. বিচারকের জন্য শাফাআত করা, কিছু হক কমিয়ে দেয়া (যেমন বিচারক এক পক্ষের 


নিকট থেকে আরেক পক্ষে কিছু হক মাফ করার জন্য বলতে পারে) এবং মীমাংসার জন্য 
পরামর্শ দেয়াও জায়েয । 


কা'ৰ ইবনু মালিক রো) হতে বর্ণিত। 

৬০৪ সপ ও শি পু ঞ। একি | ০5 এ ও পি এ ও 5১ এজ ওঞপ্র প 
০ 2 এক 20455 এ ভস5 সে ও 95 শি পরত জ এ 2 ০ ভা ৬ গল 
85 56 2 492 6 এ ৩ জর ও 5৩ প্ ৪ এ সত ৯৮ ও শি 
৮০৪৫8 বে পুত এত | 455 ০0 ঞ 550 ৬ তি ৩6 ৩৪ ৬৫ 2 ৩ উ 
তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদের ভিতরে ইবনু আবু হাদরাদ 
(রা)-এর নিকট তাঁর পাওনা খাণের তাগাদা করলেন । দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চস্বরে 
কথাবার্তা হলো । এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতেই তাদের 


[১৮৮০] আবু দাউদ, হা/২৯৪৮, তিরমিযী, হা/১৩৩৩। 
[১৮৮১] সহীহ বুখারী, হা/৭১৫৫। 


৯৯৬ 


কথার আওয়াজ শুনলেন এবং তিনি পদাঁ সরিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক 
দিয়ে বললেন, হে কা'ব! কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাববাইক হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পাওনা খণ হতে এতটুকু ছেড়ে দাও । আর 
হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ । তখন কাব (রো) বললেন, আমি তাই 
করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু আবু 
হাদরাদকে বললেন, উঠো আর বাকীটা দিয়ে দাও ।[১৮৮২] 


7০৯49। 9আ৷ এ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি। 


১. যে ব্যক্তি (কোন কিছুর) দাবি করবে তাকে প্রমাণ দিতে হবে । 


আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করে অথচ সে মিথ্যাবাদী, 
সে এমন অবস্থাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন । 


রাবী বলেন, আশ আস ইবনু কায়স সেখানে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আবূ 
আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ) তোমাদেরকে কী বর্ণনা করলেন? তারা বললেন, এটি, এটি। 


[১৮৮২] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৮। 


৯৯৭ 


তিনি বললেন, আবু আবদুর রহমান সত্যই বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি আমাকে কেন্দ্র করেই 
ঘটেছিল । ব্যাপার হলো ইয়ামানে জনৈক ব্যক্তির সাথে আমারও একখপণ্ড ভুমি ছিল। এর 
মীমাংসা করার জন্য আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে, তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাবির স্বপক্ষে তোমার 
নিকট কোন প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, তা হলে বিবাদীর কসম নেয়া হবে । আমি বললাম, এ ব্যক্তি তো কসম 
করবেই । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে 
কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে অথচ সে মিথ্যাবাদী আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় 
তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন । এরপর এ আয়াত নাযিল হয়, 
“যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের কসম তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে 
তাদের কোন অংশ নেই, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের 
দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মমন্তদ শাস্তি 


(সুরা আলে ইমরান: ৭৭)।১৮৮৩; 

০ ৩০ ০০১৯ ১৭ £ এখানে কে বা ধৈর্য শব্দের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 
০০1৬০ হলো যেই কসমের ওপর কসমকারী নিজেকে ধরে রাখে । আর এটিকে ইয়ামীনুল 
গুমুস বা মিথ্যা কসমও বলা হয়ে থাকে। 

২. যে তা অস্বীকার করবে তাকে কসম করতে হবে । 

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৩ ৬০০ এও এপ ৩9 কট ৩৩১ ৪৯ ০০ ভি কি পে এ 8 
যদি লোকের দাবি অনুসারে তাদেরকে দেয়া হতো তবে কোন কোন লোক অপর ব্যক্তির 
জান মাল দাবি করে বসতো । তাই বিবাদীর জন্য শপথ নেয়ার বিধান রয়েছে ।[১৮৮৪] 

৩. বিচারক (বোদী ও বিবাদীর) স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বিচার করবে। 


আবূ হুরায়রা এবং যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বণ্িত হাদীসে রয়েছে যে, 
(নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
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১৮৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৪৯, ৪৫৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৮। 
[১৮৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১১। 


৯৯৮ 


হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে । যদি সে (ব্যভিচারের 
কথা) স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে ।1১৮৮৫] 


8. অথবা বিচারক দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য অথবা এক পুরুষ ও দুই মহিলার সাক্ষ্য এর 
মাধ্যমে বিচার করবে। 


আল্লাহ তাআলা সুরা আল বাকারাতে বলেন, 


পে 
চিরে 


৩১৮১ ১৯৪ ১৬০৮7 ০৯৪ ৩০৯০ 098 নি ৩৯১৭ ৬৪ কটি 9৮82৯ 

০3315251895 4551 ০ ও গা ও 
আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখো, অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ 
না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, 


যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় 
(সূরা আল বাকারা: ২৮২)। 


৫. অথবা বিচারক একজন পুরুষের সাক্ষ্য ও দাবিকারী ব্যক্তির শপথ এর মাধ্যমে বিচার 
করবে । ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

3৯59 0552 এ নিও পুতি 2 একি | 455 ঠা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদী থেকে কসম গ্রহণ এবং একজন সাক্ষীর 
মাধ্যমে বিচার করেছেন ৯৮৮৬] 
৬. অস্বীকারকারীর শপথের মাধ্যমে বিচার করা বিচারকের জন্য জায়েয । 
ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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[১৮৮৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, ২৬৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭, ১৬৯৮। 
[১৮৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৭১২। 


৯৯৯ 


হাযরামাওতের জনৈক ব্যক্তি এবং কিনদীর এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। হাযরামাওতবাসী লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ 
ব্যক্তি আমার একটি পৈতৃক ভুমি জোর করে দখল করে । কিনদী বলে উঠলো, না, এতো 
আমারই সম্পত্তি এবং আমারই দখলে আছে । এতে আমি চাষাবাদ করি, এতে কারোর কোন 
অধিকার নেই । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযরামাওতবাসীকে বললেন, 
তোমার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? সে উত্তর দিল, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এ বিষয়ে বিবাদী কসম করবে । হাযরামাওতবাসী বলল, হে 
আল্লাহর রসূল! এতো অসৎ লোক, কসম করার বিষয়ে সে কোন পরোয়া করবে না। 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এছাড়া তার কাছ থেকে তোমার নেয়ার 
আর কোন পথ নেই । এরপর কিনদী শপথ করতে উদ্যোগ নিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি সে (কিনদী) অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য 
শপথ করে তবে সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার 
মুখ ফিরিয়ে নিবেন |[১৮৮৭] 


৭. যে ব্যক্তি ন্যায়বান নয় তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। 
কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আত ত্বলাকে বলেন, 
245 ৩২৩ ৬০5১4$%৯ 
আর তোমাদের মাঝে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো (সুরা আত তালাক:২)। 


বিচারকের সাক্ষী সম্পর্কে জানা থাকার মাধ্যমে অথবা দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোকের প্রসং 
করার মাধ্যমে সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে। 


ন্যায়পরায়ণতা হলো, সেই ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকবে, সগীরা গুনাহের ওপর 
অটল থাকবে না, মানবিকতা বহির্ভত কোন কাজ করবে না। অর্থাৎ নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত 
,যেগুলো ছেড়ে দিলে বুঝা যায় যে, তার লজ্জা কম, এমন কাজ পরিত্যাগ করবে না। সেই 
কাজগ্ডলো হলো, সুন্দরভাবে চলা ফেরা, মেলামেশা এবং কাজ কর্ম করা । 


৮. খিয়ানতকারীর, (অপর পক্ষের সাথে) শক্রতা পৌষণকারী ও দৌষারোপকারীর, মিথ্যা 
অপবাদ আরোপকারীর, সেই পরিবারের অধীনস্ত খাদেমের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। 


আমর ইবনু শুআইব রেহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বণনা করেন যে, 
2 5946 5 পা ও$ 99৫75 গা লিড 5 নি পু আ। এত ঞ। ০ ডা 
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[১৮৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৯। 


১০০০ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীনীর সাক্ষ্য এবং 
নিজের ভাইয়ের সাথে শক্রতা পোষণকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কোন 
পরিবারের অধীনস্থ খাদেম ও আশ্রিত ব্যক্তির সাক্ষ্যও বর্জন করেছেন, তবে অন্যের পক্ষে 
তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন । এই হাদীসটি হাসান [১৮৮৮] 

১৯৪ শব্দটির 'গইন' বর্ণে যের, “মীম" বর্ণেসাকিন দিয়ে পড়া হয়, এর অর্থ হলো বিদ্বেষ 
বা শত্রুতা । অর্থাৎ কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অপর শব্রর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। 


03৩ হলো এমন কমচারী বা অধীনস্থ ব্যক্তি, যার ওপর বাড়িওয়ালারা খরচ করে। 
৯. মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। 
70555 
85855780778 ১৯০০5 ০৪ি 


€5১৪-এা এ এএপ9 0 দিও 
আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না 
আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করবে না, এরাই তো ফাসেক (সুরা আন নূর: ৪)। 
১০. শহরবাসীর জন্য গ্রাম বা মরুবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছেন, 


২০৪ 


5 ৬৩ ৩ 5 ১০০ 3৮ 3 
শহরে বসবাসকারী লোকের জন্য গ্রামে বা মরুভূমিতে বসবাসকারী লোকের সাক্ষ্য 
গ্রহণযোগ্য নয় । এই হাদীসটি সহীহ |1১৮৮৯] 
ইবনু রিসলান রেহি) বলেছেন, গ্রামবাসীদের বা মরুভূমিতে বসবাসকারীদের মধ্যে যাদের 


ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না তাদেরকে এই হাদীসে বুঝানো হয়েছে । কেননা 
অধিকাংশক্ষেত্রে তাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না ।১৮৯০ 


[১৮৮৮] আবূ দাউদ, হা/৩৬০০। 
১৮৮৯] আবু দাউদ, হা/৩৬০২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৬৬। 
[১৮৯০] আল মুগনী, ১২/৩২। 


১০০১ 


১১. যে ব্যক্তি তার কোন কাজের বা কথার স্বীকারোক্তির জন্য সাক্ষ্য দিবে তার সেই সাক্ষ্য 
গ্রহণ করা জায়েয, যদি তাতে মিথ্যা অপবাদ না থাকে। 


উকবাহ ইবনু হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
4৫৪ ৪০৩ 4 আআ. এ ভ0। ৬০0 ০৫০৬ 827 মে ০৬ ওঠ ৬৯ 
০৮০৪ ১৫ ৫ ০44০5 ও] ৩ ৬4৪ 9535 2৮ 9০৬ ০১৬ ৩৪ ৪১৬ ৬ 
৩৩ ৪5 ০৫৪০) এ এ ০ ২ ও ০৮৪০৬ ১৫1 4০5 এ 4 ৩ এডি 
আমি এক মহিলাকে বিবাহ করলাম । এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি 
তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি। এরপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিয়ে করেছি । এরপর এক 
কালো মহিলা এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি; 
অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন। আমি আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বললাম, সে 
মিথ্যাবাদিনী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী করে বিয়ে হতে পারে 
যখন তোমাদের দু'জনকেই এ মহিলা দুধ পান করিয়েছে বলে দাবি করছে । কাজেই তোমার 
স্ত্রীকে ছেড়ে দাও । এই হাদীসটি সহীহ ।১৮৯। 


১২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের অন্তভুক্তি। 

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

০৪৫ 43 0৮1 5৯৮ ১ এ) 4৬ এ ৬ শি এত আ পতি উল ৬ 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবীরাহ গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 


্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলো হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা 
মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা |১৯২ 


১৩. শপথের পর প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। 


কেননা (বোদী প্রমাণ দেখাতে না পারার কারণে) যখন বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে, 
তখন সেটিই হলো সঠিক বিচারের প্রমাণ । সুতরাং এর পরে এর বিপরীতটিকে (বাদীর 
প্রমাণ) গ্রহণ করা হবেনা। 


[১৮৯১] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৪। 
[১৮৯২] সহীহ বুখারী, হা/২৬৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮। 


১০০২ 


১৬1 ৩৫:7০ ৮০ খা 
উনবিংশ পর্ব: জিহাদ 


১৬৪1 38। এ 
প্রথম অধ্যায়: জিহাদের বিধিবিধান। 
১১৯): এ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: গণীমতের বিধিবিধান 
০১১ ১০১০:১০০৪।৩ এএআ। »খ। 
১৬৩] ১৩ 111 ক 
চতুর্থ অধ্যায়: বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান 
2৬। ০৬:০৬ ৬ 
পঞ্চম অধ্যায়: নেতৃত্বের বিধিবিধান সম্পর্কে । 


১০০৩ 


১০০৪ 


১৬৪1 381 ₹এ। 
প্রথম অধ্যায়: জিহাদের বিধিবিধান । 


১. জিহাদের পরিচয় । 
জিহাদ শব্দটি ৫২ শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ হলো, প্রচেষ্টা করা, কষ্ট করা । ১৯ ১ 


১১১৫ 914৯ এমনটি বলা হয়ে থাকে, যখন কেউ শত্রুর মোকাবেলাতে সবেচ্চ প্রচেষ্টা 
চালায় এবং শত্রুর দেয়া কষ্টকে সহ্য করে। 


জিহাদকে প্রকৃত অর্থে জিহাদ বলা হয় না যতক্ষণ না আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, 
আল্লাহর কালিমাকে উচু করা, হকের পতাকাকে সমুন্নত করা এবং বাতিলকে দূর করা উদ্দেশ্য 
হয় । সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয় । এগুলো বাদ দিয়ে যদি 
জিহাদ দিয়ে দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটিকে প্রকৃত অর্থে জিহাদ বলা হবে 
না। তাই কোন ব্যক্তি যদি কোন পদ মযাদা লাভের জন্য অথবা গণীমত পাওয়ার জন্য অথবা 
তার বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য অথবা খ্যাতি লাভ করার জন্য লড়াই করে, তাহলে সে কোন 
প্রতিদান পাবে না এবং তার জন্য সওয়াবের কোন অংশও থাকবে না। 


আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
3295 00 04 055 ৯০ 06 ৩৪ 0 প০5 খুভ আআ ৬৩ ভে এ! ওঠ 2 
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এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের 
জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করলো । 
তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করলো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে উঠু করার উদ্দেশ্যে লড়াই করলো, সে-ই আল্লাহর 
পথে লড়াই করলো । এই হাদীসটি সহীহ 1১৮৯৩] 


[১৮৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২৮১০, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৪। 


১০০৫ 


২. জিহাদের ফযীলত। 
আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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যে ব্যক্তি আল্লাহকে রবরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে রসূলরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে । আবু 
সাঈদ (রা) তাতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্যে 
কথাটি আবার বলুন । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার কথাটি বললেন, তারপর 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা 
বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে 
আসমান ও জমিনের ব্যবধান সমান । তখন তিনি (রা) বললেন, এ আমলটি কী, হে আল্লাহর 
রসূল? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ ৷ এই হাদীসটি 
সহীহ 1১৮৯৪] 
আবু হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করা হলো, 
6১56 :03 ৫155 ঞ০ ১৫:০৪ ৭ ১০ (০5 ৮৩ জজ ৬৩ &। 1525 
৫127০ ৮৯:58 6১52 05. এ ০ ও ১৪৮৮ 9৪ 
“কোন আমলটি সবেত্তিম?' নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ ও তার 


রসূলের ওপর ঈমান আনা । তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি?” তিনি 
বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ।' তারপর তাকে প্রশ্ন করা হলো, “অতঃপর কোনটি? 


তিনি বললেন, কবুলযোগ্য হাজ্জ সম্পাদন করা । এই হাদীসটি সহীহ |1১৮৯] 


[১৮৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৮১০। 
[১৮৯৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩। 


১০০৬ 


৩. জিহাদ পরিত্যাগ করা থেকে সতর্কতা । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


টা এড ১০১ ৬510০ ৬৮০53 এ ৫ 
চাবি রিটা 
বকা 
হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনে ঝুঁকে পড়? তাহলে তোমরা কি 
আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার 
জীবনের ভোগের উপকরণ তো খুবই নগণ্য । যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে আনয়ন 


করবেন এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর 
ক্ষমতাবান (সুরা আত তাওবা: ৩৮-৩৯)। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


ও 82 মু এত ৩৩ 2০৪ ৪ ৬৩৫ ৭ 2 দু ৬৬ ৪৫ 


যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ কখনো জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে 
কোন দিন উদয়ও হলো না, সে মুনাফিকের হালতে মৃত্যুবরণ করলো। এই হাদীসটি 
সহীহ 11৮৯৬] 


৪. জিহাদের প্রতি উৎসাহিতকরণ । 


জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা“আলা আদেশ করেছেন। আর তিনি তার 
বান্দাদের ওপর অভিযানে বেরিয়ে পড়াকে আবশ্যক করেছেন এবং ভারাক্রান্ত হয়ে বসে 
পড়াকে হারাম করেছেন । আল্লাহ তা'আলা সুরা আত তাওবাতে বলেন, 


১1:৬5 5০06 এস ৮১০২ 22০5৪ঠি 259561১৬25২ 3৬০9৯ 


[১৮৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৯১০, আবূ দাউদ, হা/২৫০২। 


১০০৭ 


তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় এবং তোমাদের 
সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করো আল্লাহর পথে । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা 
জানতে (সূরা আত তাওবা ৯:৪১)। 


আল্লাহ তা'আলা সূরা আত তাওবাতে আরো বলেন, 


৮০7৮2 25 


কটা এত ০32৩4504৩84 টিপ, 
5:15 315 খ ও এ ঠা ৩) নে ৬ ওঠা তি 


হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের 
হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনে ঝুঁকে পড়? তাহলে তোমরা কি 
আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার 
জীবনের ভোগের উপকরণ তো খুবই নগণ্য (সুরা আত তাওবা: ৩৮)। 


আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


১543 ৩2 5৪ তি ১৮০ ও উরি 
আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু 
আছে, সেপগ্তলোর সবকিছুর চেয়ে উত্তম 1১৯] 
৫. কখন জিহাদ করা ফরযে কিফায়া হয় আর কখন ফরযে আইন হয়ে যায়? 
জিহাদ ফরযে কিফায়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুরা আত তাওবাতে বলেন, 

৮০০, 

আর মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয় (সূরা আত তাওবা: 
১২২)। 


পক্ষান্তরে যখন রাষ্ট্রনেতা মুসলিমদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করবে অথবা মুসলিমদের 
দেশকে শক্ররা আক্রমণ করবে, তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে । কেননা আল্লাহ 
79 
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[১৮৯৭] সহীহ বুখারী, হা/২৭৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৮০। 


১০০৮ 


যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং 
অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে 
পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান (সূরা আত তাওবা: ৩৯)। 

৬. জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণ শীসক বা নেতা হওয়া শর্ত নয়, বরং সৎ এবং 
পাপাচার সকল ধরনের শাসকের অধীনে জিহাদ করা সহীহ । 

কেননা জিহাদ ফরয হওয়ার বিষয়ে, তার ফযীলত এবং তাতে উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে 
কুরআন এবং সুন্নাহতে যেসব দলীলসমূহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কোন শর্ত ছাড়াই বর্ণিত 
হয়েছে। সেখানে শাসক বা নেতা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই । বরং জিহাদ 
হলো দীনের একটি ফরয বিধান, যেটি আল্লাহ তা“আলা তার মুসলিম বান্দাদের ওপর ফরয 
করেছেন, তাতে আল্লাহ তাআলা সময় বা স্থান বা ব্যক্তি বা ন্যায়পরায়ন অথবা পাপাচারী 
হওয়া এগ্তলোর কোন শর্তই উল্লেখ করেননি । সুতরাং জিহাদকে শাসকের ন্যায়পরায়ণ 
হওয়ার সাথে নিদিষ্ট করাতে জ্ঞানের কোন প্রমাণ বহন করে না। 


৭. নফল জিহাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পিতা মাতার অনুমতি থাকতে হবে। 

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

59:06 24:৫6 806 ৮৮245 ৯87 9 58০8 পি প্রচ ক এতে ডে এ 55 2 
এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি 
চাইলো । তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত 
আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তবে (তাদের 
খেদমত করার মাধ্যমে) তাদের মাঝেই জিহাদ করো [১৯৮] 


৮. ইখলাসের সাথে জিহাদ করলে আদম সন্তানের হক ছাড়া অন্য সকল গুনাহ মোচন হয়ে 
যায়। 


আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


9 31 ০৭১ চিনা 


খণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই হাদীসটি সহীহ |১৮৯] 


[১৮৯৮] সহীহ বুখারী, হা/৩০০৪, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৯। 
[১৮৯৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৬। 


১০০৯ 


এখানে (অন্যের) রক্ত বা সম্পদ বা সম্মান সম্পকীতি কোন পাপের মাঝেই পার্থক্য করা 
হয়নি (অর্থাৎ তার সকল গুনাহই মাফ করে দেয়া হবে)। কেননা এগুলোর মাঝে কোন 
পার্থক্য নেই। 

৯. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া জিহাদে মুশরিকদের সাহায্য নেয়া যাবে না। 


নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (ঞস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

2 258 ৩৩3৩ 05 হও 29 ভি ৩৫ এ ০9 ও নিও পভ ঝ। এক ঞ ০৯০৮ 
এলি ও এক 90 ০১০ ৩৪ হয ৩ ও ৩ নিও পুত আ। এক | 5৯০০ ৬৬ 6৪ এও 
১১:46 24555 ৪6 ৬ কান পুরি আ। এত | 45 এ ৫৩ এজ কি ওলি ৬৩ কা 
চারা 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর অভিমুখে রওয়ানা হলেন । যখন তিনি 
ওয়াবারাহ প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন এমন এক ব্যক্তি এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করলো, যে 
পূর্ব থেকে তার শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সে রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমি আপনার সঙ্গে যেতে এবং আপনার সঙ্গে 
(গণীমত) পেতে এসেছি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 
তুমি কি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছো?ঃ সে বলল, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ 
করবো না। আয়িশা (দস) বলেন, তখন লোকটি চলে গেল। যখন আমরা একটি গাছের 
নিকটে আসলাম, তখন সে ব্যক্তি এসে তার পূবের কথাই পুনরায় বললো । তখন নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার পূর্বের কথা পুনরায় বললেন, আরও বললেন, তুমি 
ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করবো না। এবারও সে চলে গেল । তারপর 
সে আবার বায়দাহ নামক এলাকাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করলো । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথমবারের মত জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছো? সে বলল, হ্যাঁ। তখন 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এখন (আমাদের সাথে) চলো 1১৯০৭ 


[১৯০০] সহীহ মুসলিম, হা/১৮১৭। 


১০১০ 


১১%। ৮৫ হলো মদীনাহ থেকে চার মাইল দুরবর্তী একটি স্থান । 

১০. সৈন্যবাহিনীর ওপর ফরয হলো তাদের আমীরের আনুগত্য করা । তবে আল্লাহর 
অবাধ্যতায় আমীরের আনুগত্য করা যাবে না। 

আবু হুরায়রা (রো) হতে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

32 ৩০৩ ৬০ উ%$ ৬৪৬৭ 56 ৬০৪ 6৮ ভি ক ওক ২ এ৬০ ৩ এ পপ এ ভপ ও 
যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো । আর যে আমার নাফরমানী 
করলো, সে আল্লাহরই নাফরমানী করলো । আর যে আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে 
আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমার আমীরের নাফরমানী করলো সে আমারই 
নাফরমানী করলো |১৯০১. 


১১. আর আমীরের কর্তব্য হলো, তাদের সাথে পরামর্শ করা, তাদের সাথে নম্র আচরণ করা 
এবং হারাম থেকে তাদেরকে দূরে রাখা । 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আলে ইমরানে বলেন, 
আহহ ভারি 
০০ 3১৯১১৩০৯ 

আর আপনি কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)। 
আনাস (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৫:৫৩ ০০৯6 ৫ ৬ নর :4৫ ৩০ ৩4 হব ৩ 55 নিল পদ এও ও 4০ ঠা 
৭ 36952 54৫ 20178071757 3৮661 ৫৬66 ৩ 52 4০ 0 এ ৯ ৮০৪ রঃ 

526 ১৮০। 4৮ এ ৩ ০০০ তর চি ০৪০৪৭ 2 & ৩ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন আবূ সুফইয়ানের (মদীনায়) 
অগ্রাভিযানের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সাথে 
এ নিয়ে পরামর্শ করলেন । আবু বকর (রা) এ ব্যাপারে কথা বললেন, কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার উত্তর দিলেন না। এরপর উমার (রা) কথা বললেন । তিনি 
তার কথারও কোন উত্তর দিলেন না। পরিশেষে সা"দ ইবনু উবাদাহ (রো) দপ্তায়মান হলেন। 


এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি আমাদের জবাব আশা করছেন? সে 
আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার জীবন, যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের ঘোড়া নিয়ে 


[১৯০১] সহীহ বুখারী, হা/৭১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫। 


১০১১ 


সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যদি 
আপনি আমাদেরকে নিদেশ দেন, সওয়ারী নিয়ে 'বারকুল গিমাদ' পযন্ত পৌছার জন্য তবে 
নিশ্চয়ই আমরা তাই করবো |1১৯০২] 

আয়িশা (স্ট) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন) 

৩ 3 45 ত্র এম ৬৫ 0 ভন পু 336 দি 5 ৫ ও এড 35 ৩০ 
হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রূঢু 
আচরণ করে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও, আর যে আমার উম্মাতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ 
করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে তুমি তার প্রতি নম্র হও ।[১৯০৩] 

১২. আর ইমাম বা রাষ্ট্রনৈতার জন্য শরীআতসম্মত হলো, কোন অভিযানের ইচ্ছা করলে 


কথা বলবে, আর শ্রোতা অন্যটা বুঝবে)। 


কাব ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
58 ৩6 31 5 45 নও এড ও এ ও 4১০ ৩৫8 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, 
সেখানেই তিনি তাওরিয়াহ করতেন |1১৯০৪] 
১৩. আর ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার জন্য শরীআতসম্মত হলো, কোন অভিযানের ইচ্ছা করলে 
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বণ্ণিত। তিনি বলেন, 
কি এ ০৪৩ ক্র তি এ ক ওত (য় ০৫ পণ এ । এত ঞ॥। 4১০ ০৩ 

2 ৫0155 486)% ে 38 9 এ এডি হা 05 এে। 42৬ 
খন্দকের যুদ্ধের দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জিহাদের 
অনুপ্রেরণা দিলেন । যুবাইর (রা) এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। তখনও যুবাইরই সাড়া দিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ডাকলেন । তখনও যুবাইরই সাড়া দিলেন। তখন 


১৯০২] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৭৯। 
[১৯০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৮২৮। 
[১৯০৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৪১৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯। 


১০১২ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক নবীরই একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
থাকে, আর আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলো যুবাইর |[১৯০৫] 
১৪. সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করা এবং নিদিষ্ট চিহ ও পতাকা গ্রহণ করা শরীআতসম্মত। 
বারা ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
31:06 7 ঞ এ ১0 ৩৮০ ৮৩ সা তি । এ পি পু পক উট এ 
১ ৭১৫০ 61 055 9৫80 ৩1৫ এর 0০6৮1 এ 1276 ১$ 2) 26 65480 
৫ 20 ৫৮ 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর 
(রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমীর নিয়োগ করেন এবং বলেন, তোমরা 
যদি দেখ যে, আমাদেরকে পাখীরা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে 
সংবাদ পাওয়া ছাড়া স্বস্থান ত্যাগ করবে না । আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রু দলকে 
পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সং 
প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না ।[৯৯০৬] 


জাবির (রো) মারফুভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, 
০ ও 05 89 ৩৫ পা 

মন্কায় প্রবেশের দিন তীঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিলো সাদা রঙের। 

এই হাদীসটি হাসান |1১৯০৭] 


১৫. জিহাদের আদব । 
বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৬০ এ ৪5৪ 4০৮ ও আঠা এট ঠা এল প্র চিতা এ 9] শত এড আআ ৬ এ ০৯৮০ ০৫ 
ড় 7... 5 নে এ ণ 2 ৭7282... ৮ 1 টা 
6 1925 ১18 ৬ 24৩5 16 এ 15০ ও এ 6০312 5৬ টি ০৪৮৮ ৩ 2 
৫০৫ ০৩১৩ ৬৯৪ এ ১৪ 5৯০ ৬ এ ৬৯196 95 ১385 35 ৭৮ ১ ৭ 


গু 
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[১৯০৫] সহীহ বুখারী, হা/৪১১৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৪১৫ । 
[১৯০৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৩৯। 
[১৯০৭] আবু দাউদ, হা/২৫৯২, তিরমিযী, হা/১৬৭৯, নাসাঈ, হা/২৮৬৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৮১৭। 


১০১৩ 


এ ০5456 ৩৮৩ ও ৪3 ৬৫১৮০ ই উঠি ও ১ এ ১৩ ৬ এ এ 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের ওপর 
আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষভাবে তাকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং তার 
সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি ভালোভাবে চলার উপদেশ দিতেন ৷ আর বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর 
নামে, আল্লাহর পথে । লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ 
চালিয়ে যাও, তবে খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙগচ্ছেদ করবে না, 
শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি 
বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে । তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের 
পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে । প্রথমে তাদেরকে 
ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে । যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের 
পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে । এরপর তুমি 
তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় মদীনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে এবং 
তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব 
উপকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কারকরী হবে । আর যদি তারা বাড়ি-ঘর 
ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দিবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন 
মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের ওপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকরী হবে, যা মুমিনদের 
উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গণীমত ও ফাই থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমের 
সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিযিয়া প্রদানের দাবি জানাবে । যদি তারা তা গ্রহণ করে 
নেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত 
থাকবে । আর যদি তারা এ দাবি না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে । এই হাদীসটি সহীহ 1১৯০৮] 


ইবনু উমার (রা) হতে ব্ণিত। তিনি বলেন, 
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[১৯০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩১, তিরমিযী, হা/১৬১৭, ১৪০৮, আবূ দাউদ, হা/২৬১২, ২৬১৩। 


১০১৪ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় 

পাওয়া যায় । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে 

নিষেধ করেন । এই হাদীসটি সহীহ |[১৯০৯] 

১৬. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা হারাম। 

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ ও। এক এ ১০ 36 এ লি এআ এত ও 4১ ৬০৬০ ০৫ ও ৬৭৯১ ৮৪3 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া 

যায়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা ও শিশুদের হত্যায় অসন্তোষ 

প্রকাশ করলেন 1১৯১০] 

১৭. অঙগচ্ছেদ করা, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হারাম। 

অঙচ্ছেদ করা হারাম । কেননা এই সম্পর্কে এই অধ্যায়ের জিহাদের আদব নামক ১৫ নং 

অনুচ্ছেদে বুরাইদাহ (রা) এর হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 

আবূ হুরায়রা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
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রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং 

বললেন, “তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগ্তনে জ্বালিয়ে 

ফেলবে । অতঃপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ ছাড়া কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারবে না। কাজেই 

তোমরা যদি তাদের উভয়কে পাও, তবে তাদেরকে হত্যা করো |1১৯১] 


[১৯০৯] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৪৪। 
[১৯১০] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৪৪। 
[১৯১১] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৬। 


১০১৫ 


১৮. নিজের দলে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো হারাম । 
আল্লাহ তা'আলা সুরা আল আনফালে বলেন, 


পু প পের রদ 
গু ঠা 
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পার ্ 


আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা নিজের দলে যোগ দেয়া ছাড়া কেউ তাদেরকে পিঠ 
দেখালে সে তো আল্লাহর গজব নিয়েই ফিরল এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কতই 
না নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান সুরা আল আনফাল: ১৬)। 


১৯. শত্রদেরকে রাতে আক্রমণ করা জায়েয । 

সা*ব ইবনু জাসসামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ 
দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ 
হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তবে কী হবে? তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদেরই অন্ত্ুক্ত। আর আমি তাকে আরো 
বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভুমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না ।[১৯৯২ 

২০. যুদ্ধের সময় কৌশল করা জায়েয 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


2222 


যুদ্ধ হচ্ছে 'শক্রকে) ধোকা দেয়ার নাম |1১৯১৩] 


[১৯১২] সহীহ বুখারী, হা/৩০১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৪৫। 
[১৯১৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৩০, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৯। 


১০১৬ 


ইমাম নববী (রহি) বলেছেন যে, আলেমগণ একমত যে, যুদ্ধে কাফিরদেরকে যেভাবে সম্ভব 
সেভাবেই ধোঁকা দেয়া জায়েয । তবে শুধু চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না ।[১৯] 


২১. যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা জায়েয । 
জাবির রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


“কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ 
(রা) বললেন, “আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা) বললেন, “তবে আমাকে 
অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, “আমি অনুমতি দিলাম |1৯] 


১১৯০ 9৬ ৮৪॥ 
দ্বিতীয় অধ্যায়: গণীমতের বিধিবিধান 


১. সৈন্যবাহিনীর মাঝে কিভাবে গণীমত বন্টন করা হবে এবং গণীমতের অন্যান্য খাতসমূহ। 


আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, গণীমতের সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হবে । তার 
একভাগ সুরা আল আনফালে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে দেয়া হবে আর বাকী চার 
ভাগ যারা গণীমত লাভ করবে তাদের জন্য হবে । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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আর জেনে রেখো, যুদ্ধে যা তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাং 

আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের, যদি 


[১৯১৪] শারহ সহীহ মুসলিম লিন নববী, ১২/৪৫। 
[১৯১৫] সহীহ বুখারী, হা/৩০৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৮০১। 


১০১৭ 


তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি 
নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু' দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল । আর আল্লাহ সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান, (সূরা আল আনফাল: ৪১)। 


২. অশ্বারোহী সৈন্য তিন ভাগ নিবে আর পদাতিক বাহিনী নিবে এক ভাগ। 

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

66 04196 856 এ৬ :4$ ০০ 5916 ওলি ভগ 8 95 পি আআ একে ০৯০ 0 
০ 45853 ৩৬19৮ এত ৪১ এ তি এ 

খাইবার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং 

পদাতিক সৈন্যের জন্য এক অংশ হিসেবে গেণীমতের) মাল বন্টন করেছেন। বর্ণনাকারী 

বলেন, নাফি (রহি) হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে সে 

পাবে তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, সে পাবে এক অংশ 1১৯১৬] 

৩. দুর্বল, শক্তিশালী, যারা লড়াই করেছে আর যারা করেনি কিন্ত যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত 


সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে । 


মুস'আব ইবনু সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

975 9৮ ৩৬ এ পুতি এত | 4 25 ৬৭ প্র 3৩ হও ঞ। জে এ 
সাদ রো)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চেয়ে তাঁর মযাঁদা অধিক। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা তো দুবলদের মাধ্যমেই সাহায্যপ্রাপ্ত ও রিযকপ্রাপ্ত 
হচ্ছো।[১৯১৭] ইবনু আব্বাস (রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

এ ৫০১53 ০০ ৩৪ 047 (05 ২ ০১০৭৮ ১ ৬ পি ০৮০০ এ ঝ। ৬ & 4৯ এ 


যারা যুদ্ধ করেছে আর যারা যুদ্ধ করেনি তাদের মাঝে বিতর্ক হওয়ার পরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের গণীমত সকলের মাঝে সমানভাবে বন্টন করেছেন। এই 
হাদীসটি সহীহ |1১৯৮] 


[১৯১৬] সহীহ বুখারী, হা/৪২২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬২। 
[১৯১৭] সহীহ বুখারী, হা/২৮৯৬ 
[১৯১৮] আবূ দাউদ, হা/২৭৩৭, মুসতাদরাক হাকিম, ২/১৩১। 


১০১৮ 


৪. কল্যাণ থাকলে কিছু সৈন্যকে গণীমত থেকে বেশি দেয়া । 

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বণ্ণিত। তিনি বলেন, 

৩ ৩৪৮ ৪৩ সি 0০ ৩৫ ৬০৪ ৬০ ৩০ ৩৪ ৩৫ ও লিও পুডি ঞ। এলি ও ৮০ ১ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সৈনিককে প্রেরণ করতেন, তাদেরকে কোন 
কোন সময় সাধারণ সৈনিকদের অংশের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত বিশেষভাবে প্রদান করতেন। 
আর সকল অর্জিত গণীমতের মালের ওপরই এক পঞ্চমাংশ বের করা ওয়াজিব |1১৯৯, 

€. রাষ্্রনৈতা তার ভাগও পাবে এবং বিশেষ আরেকটি ভাগও পাবে। 

আয়িশা (ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

ছাফিয়্যাহ (রো) ছাফীর বা বিশেষ সম্পদের অন্ততুক্তি ছিলেন । এই হাদীসটি হাসান |1৯২০] 
৬. মহিলারা এবং শিশুরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও তাদের জন্য গণীমত থেকে নিদিষ্ট কোন 


অংশ নেই। তবে রাষ্ট্রনেতা চাইলে তাদেরকে গণীমত থেকে (নিদিষ্ট অংশ ছাড়াই) কিছু 
দিতে পারেন। 


ইয়াধীদ ইবনু হুরমুয (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, 
৩০ 94 (০ ৩৪ বসি 9৮ সিনা ০৪ 2 এন ০৪ এ 89587 এস উঠ ও 
9 এ] ৪1:52 05 2 85 ৭৫0 ঠ৩ ৩০ ৫ 2 8৮2 এ গা ৬ 5421 এ 
(৪৩5 পে 9০5 এপি পলা ০ উড অরঞএঠ তক পু অ্র5 9 & ঠা 
১92) ৩৬ ৩ 5 টা ঘা ০৩০ ডে রি 81? 32০ ইং 
নাজদাহ ইবনু আমির আল হারূরী ইবনু আব্বাস (রা) এর নিকট পত্র লিখে জানতে 
চাইলেন, জিহাদে উপস্থিত গোলাম ও মহিলাদের গণীমতের অংশ দেয়া হবে কি? আর 
'শৈত্রপক্ষের) শিশুদের হত্যা সম্পর্কে এবং ইয়াতীম সম্পর্কে যে, কখন তার ইয়াতীম অবস্থার 
সমাপ্তি ঘটে? এবং *যাবিল কুরবা বা নিকটাত্মীয় কারা? তখন তিনি ইয়াধীদকে বললেন, তুমি 


তাকে লিখো, তার নিবুদ্ধিতায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমি তাকে পত্র লিখাতাম 
না। লিখো, তুমি আমাকে লিখেছো এ প্রশ্ন করে যে, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে এমন 


[১৯১৯] সহীহ বুখারী, হা/৩১৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৫০। 
[১৯২০] আবু দাউদ, হা/২৯৯৪। 


১০১৯ 


নারী এবং গোলামকে কি গণীমতের কিছু দেয়া হবে? এর উত্তর হলো, তাদেরকে নিধাঁরিত 
কিছুই দেয়া হবে না। তবে সবার কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে দেয়া হবে। এই হাদীসটি 
সহীহ |[১৯২১] 


৭. কিছু লোকের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া রাষ্ট্রনৈতার জন্য 
জায়েয । 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৮ ৩ 22৬ ও । ০৮৫ এজ ও (ঢা 155 এডি ৯) এ &%। 9৫11 64 
৩ ৩৩ 2) ও 25৮ ১ ০৮৮) ৩১৮৪ ৩০ ৬৫ এঠি 05 08 2 এত ০ 
7০145 ১ ০46 বৈ তি 4৯০ ছ। ০4৫81045৮04 ৩ কঃ 
হুনাইনের দিনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন লোককে বন্টনে অন্যদের 
উপর অগ্রাধিকার দেন। তিনি আকরা ইবনু হাবিছকে একশ" উট দিলেন । উয়াইনাকেও এ 
পরিমাণ দেন। উচ্চবংশীয় আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বন্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। 
এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! এতে সুবিচার করা হয়নি । অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ 
তাআলার সন্তষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহর 
কসম! আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই এ কথা জানিয়ে দিবো । তখন 
আমি তার নিকট আসলাম এবং তাকে একথা জানালাম । তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি 


সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবেঃ আল্লাহ তা“আলা মুসা (আ)-এর প্রতি রহম 
করুন, তাকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্ত তিনি ধৈযধারণ করেছেন । এই 


হাদীসটি সহীহ [১৯২২] 

৮. কাফিরদের থেকে ফেরত আসা সম্পদে তার মালিকই সেটি পাওয়ার বেশি হকদার। 

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

ভর পি পু ই এতে এ 0১5 ০ ও এডি 56 09] এডি 25 ঠা 26 ধা ৮ ০৪ 
৭০5 এ &। ৩০ ভে এএ এ 2405 পু 35 ৩১] গদি পি 0৬ ওল ৫ ২৪ 


[১৯২১] সহীহ মুসলিম, হা/১৮১২। 
[১৯২২] সহীহ বুখারী, হা/৩১৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১০৬২। 


১০২০ 


তার একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শত্রপক্ষ তা আটক করে । অতঃপর মুসলিমগণ তাদের ওপর 
বিজয় লাভ করেন। তখন সে ঘোড়াটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই 
তাকে ফেরত দেয়া হয়। আর তার একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের কাফিরদের সঙ্গে 
মিলিত হয়। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের ওপর বিজয় অর্জন করেন । তখন খালিদ ইবনু 
ওয়ালীদ (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার পর তা তাকে ফেরত 
দিয়ে দেন |1১৯২৩] 


৯. খাবার ও গবাদি পশুর খাদ্য ছাড়া গণীমতের অন্য সম্পদ বন্টন করার আগেই তা থেকে 
উপকৃত হওয়া হারাম। 
রুয়াইফি ইবনু সাবিত আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩৩৬০ 4৪ ৩ ৬৪০ ভ জজ গড ৬৫ ও তর সও সি উঠ ৬ ৬ ৩৩৬০ 
£8 8 245019 ৬৪ ৩৬৪] গর ৫ ও ৩০ ১ ৯809 &৮ ৬ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলিমদের *ফাই' এর পশুর 
পিঠে সাওয়ার না হয় যে, সে সওয়ারী হিসাবে ব্যবহার করে তাকে দুর্বল করে গণীমত 
ফেরত দিবে (এরূপ করা উচিত নয়)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান 
রাখে, সে যেন মুসলিমদের গণীমতের পোশাক না পরে, এমন কি সে তা পুরাতন করে 
গণীমত ফেরত দিবে (এটা ঠিক নয়)। এই হাদীসটি হাসান ।[১৯২৪] 
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
45835 মরও ০০906 0 5 0 ০০৮ 
আমরা যুদ্ধের সময় মধু ও আঙ্গুর লাভ করতাম । আমরা তা খেয়ে নিতাম, সেগুলো জমা 
দিতাম না। এই হাদীসটি সহীহ 1১৯২৫] 


১০. গণীমতের সম্পদ থেকে) আত্মসাৎ করা হারাম হওয়ার বর্ণনা এবং এই বিষয় থেকে 
সতকীকিরণ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। 


[১৯২৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬৭। 
[১৯২৪] আবু দাউদ, হা/২৭০৮, দারেমী, ২/২৩০, ইবনু হিব্বান, হা/৪৮৫০। 
[১৯২৫] সহীহ বুখারী, হা/৩১৫৪। 


১০২১ 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণিত । তিনি বলেন, 


105 64০] 155 185 ১6 055 2৫5 25 তি ৮5 5 এ নিও এডি একি টে ৪ 
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16 ৬৫ ৫ 9590 ৩৫ এগ সিডি পদিঞজ পরত 
আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাইবারের অভিযানে বের হলাম। 
আল্লাহ আমাদেরকে জয়যুক্ত করলেন । গণীমত হিসেবে আমরা স্বর্ণ বা রৌপ্য লাভ করিনি । 
বরং যা পেলাম তা ছিল আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি । অতঃপর আমরা 
ওখান থেকে এক সমভুমির দিকে রওয়ানা হলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে তার একটি গোলাম ছিল । জুযাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি গোলামটি তাকে 
উপহার দিয়েছিল। তাকে রিফাআহ ইবনু যায়িদ নামে ডাকা হতো । সে যুবাইব গোত্রের 
লোক ছিল। যখন আমরা সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম, গোলামটি উঠে রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওদা খুলছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তার 
শরীরে বিদ্ধ হলো । আর তাতেই সে তৎক্ষণাৎ মারা গেলো । এ দেখে আমরা বলে উঠলাম, 
খুশির বিষয় তার, মুবারক হোক! সে শাহাদাত লাভ করলো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনো নয় । সে মহান সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! বন্টন 
করা ছাড়াই খাইবার যুদ্ধের গণীমত থেকে সে যে চাদর নিয়েছে তা আগুন হয়ে অবশ্যই 
তাকে দগ্ধ করবে। তার এ কথা শুনে সমস্ত লোক ভীত হয়ে পড়লো । এক ব্যক্তি জুতার 
একটি কিংবা দু'টি ফিতা নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি এটি খাইবারের দিন 
নিয়েছিলাম । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই একটি অথবা দু'টি 
জুতার ফিতা আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো |[১৯২৬] 


১) হলো উটের পিঠের ওপর কোন ব্যক্তির বসার স্থান। 


205 হলো ছোট চাদর যা শরীরের নিচের অংশে পরিধান করা হয়। 


[১৯২৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৭০৭, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫। 


১০২২ 


4/53 হলো সুপরিচিত ফিতা যা জুতাতে থাকে । 
রিতা 
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বানু নাধীর এবং বানু কুরাইযাহ গোত্র দু'টির ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু নাধীরকে 
দেশান্তর করেন এবং বনু কুরাইযাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি তাদের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। পরিশেষে বানু কুরাইযাও যুদ্ধ করলো । ফলে তিনি তাদের 
পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের নারী, শিশু ও সম্পদসমূহ মুসলিমদের মাঝে বন্টন 
করে দিলেন। কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক লোক যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেন । তখন তারা 
মুসলিম হয়েছিল । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সকল ইয়াহুদীকে 
দেশান্তর করেন। বানু কাইনূকা গোত্রের ইয়াহুদী যারা হলো আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) 
এর গোত্র, বানু হারিসাহর ইয়াহুদী এবং মদীনায় বসবাসরত সকল ইয়াহুদীকেই দেশ থেকে 
বহিষ্কার করেন 1১৯২] 

১১. যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা করা অথবা বিনিময় নিয়ে মুক্ত করা অথবা অনুগ্রহ করা (অর্থাৎ 


কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া) এই তিনটির মধ্যে যেটিই ইসলাম ও মুসলিমদের 
জন্য অধিক নিরাপদ রাষ্ট্রনেতার জন্য সেটি করাই জায়েয । 


77777 79 


মাঠে 


হাত 

18097৮416৩5 ৮ চাও 
অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে মুকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত করো, অবশেষে 
যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পধুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধো; 
তারপর হয় অনুকম্পা অথবা মুক্তিপণ । যতক্ষণ তারা যুদ্ধের অস্ত্র নামিয়ে না ফেলে (সুরা 
মুহাম্মাদ: ৪)। 


[১৯২৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৬। 


১০২৩ 


৮৩ |$| : যখন তাদেরকে হত্যা করে এবং আঘাত করে তোমরা ভারাক্রান্ত করে 
ফেলবে । 


গে 


91১55 : তাদেরকে বন্দি করে শক্ত করে বাধো, যেন তারা তোমাদের থেকে পালিয়ে 


যেতে না পারে। 

০ হলো অনুগ্রহ করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোন ধরনের মুক্তিপণ নেয়া ছাড়াই 
এমনিতেই মুক্ত করে দেয়া । 

50 -০১16৩5 ৬ £ যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হবে, যোদ্ধারা তাদের অস্ত্র নামিয়ে ফেলবে 


এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে । এর মূল অর্থ হলো, মানুষজন যা বহন করে (অর্থাৎ 
বোঝা)। এখানে অস্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। কেননা সেটিকেও বহন করতে হয়। 


০১১১ ১০১০৩১০৯১৪৩ এএএ| ভগ 
তৃতীয় অধ্যায়ঃ বন্দী, গুপ্তচর এবং সন্ধি করার বিধিবিধান 


১. আরবদেরকে অথবা অনারবদেরকে দাসে পরিণত করা জায়েয । 

ইবনু আউন (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 

5৩ ০55 950 ড ৬৬ 9৬ শি পু আআ এত তে ৩৮ ২1 আও 9৩ এ আঞ 
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আমি নাফি' (রহি)-কে পত্র লিখলাম, তিনি জওয়াবে আমাকে লিখেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী মুস্তালিক গোত্রের ওপর অতকিতিভাবে অভিযান পরিচালনা 


করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল। তিনি তাদের যুদ্ধ করতে 
সক্ষম এমন ব্যক্তিদের হত্যা করেন এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি 


১০২৪ 


জুওয়ায়রিয়া (রা)-কে লাভ করেন । নাফি (রহি) বলেন আবদুল্লাহ ইবনু উমার রো) আমাকে 
এই হাদীস বলেছেন । আর তিনি নিজে সেই দলের মধ্যে ছিলেন |1১৯২৮] 


২. (কাফিরদের) গুপ্চরকে হত্যা করা জায়েয । 
সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
% ৬৫ জপ এ৬ পে ৪০ ও %9 ৩৮ ৮ তত লিন পভ আ এত ভে 
845 845 এ 29859 59৮1 (59 এ | ৬৩০ লৈ। 0৬ 42) 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সফরে মুশরিকদের জনৈক গুপ্তচর তাঁর 
নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলো ও কিছুক্ষণ পরে 
চলে গেল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাকে খুঁজে বের করো 
এবং তাকে হত্যা করো । তিনি (বর্ণনাকারী সালামাহ) বলেন, আমি তাকে হত্যা করলাম। 
তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালপত্র হত্যাকারীকে প্রদান করলেন |[১৯৯] 
৩. কোন হারবী কাফির যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার সম্পদ নিরাপদ হয়ে 
যাবে। 


ইবনু উমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
সে 18005 80195815991 55514 6 আ॥ এ থু] 35098 এল ০৭৩ ডেড ৮ ভি 
29 ৩০8৮6 ১ট। উ6 38৫95 2595১ ৬০1৮ ৩5195 99 
আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নিদেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য 
দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রসূল, আর সালাত কায়িম করে ও যাকাত প্রদান করে । তারা যদি এগুলো করে, 
তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য 
ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা । আর তাদের 
হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর অর্পিত হবে ।৯৩০] 


১৯২৮] সহীহ বুখারী, হা/২৫৪১, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩০। 
[১৯২৯] সহীহ বুখারী, হা/৩০৫১। 
[১৯৩০] সহীহ বুখারী, হা/২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২২। 


১০২৫ 


।১.,০০ : সংরক্ষণ করবে বা হিফাযত করবে । এখানে ছোট ছেলেরাও অন্তভুক্ত হবে (অর্থাৎ 
তারাও নিরাপত্তা পাবে)। কেননা সন্তানরা পিতামাতার অনুগামী । 


১.১ ৬4 : যখন তারা এমন কাজ করবে যাতে ইসলামে শারীরিক বা আর্থিক শাস্তিকে 
আবশ্যক করে, তখন কিসাসস্বরূপ তাদের থেকে সেটি নিতে হবে। 


41 4০ ৪:০৯ £ তাদের ভিতরের গোপন বিষয়সমূহের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর 
অর্পিত হবে। 


৪. কোন কাফিরের দাস ইসলাম গ্রহণ করলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। 
আলী ইবনু আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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হুদায়বিয়ার দিন সন্ধি করার পূর্বে মুশরিকদের কিছু গোলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে পালিয়ে আসলে তাদের মনিবরা তাকে চিঠি লিখে বললো যে, হে 
মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! এরা তোমার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার নিকট আসেনি । 
তারা তাদের গোলামী থেকে পালিয়ে এসেছে । কতিপয় লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! 
মনিবরা সত্যই বলেছে, এদেরকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই রাগািত হলেন এবং বললেন, হে কুরাইশরা! আমি দেখছি যে, 
তোমরা অন্যায় থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ পযন্ত আল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোক 
না পাঠান যারা তোমাদের গদিন উড়িয়ে দেয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে বললেন, এরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাধীন । এই 


হাদীসটি হাসান ।১৯৩১। 


৫ 


[১৯৩১] আবু দাউদ, হা/২৭০০, তিরমিযী, হা/৩৭১৬। 


১০২৬ 


€. গণীমত হিসেবে পাওয়া জমিনের বিষয় রাষ্ট্রনৈতার ওপর ন্যস্ত হবে । তিনি যাতে অধিক 
কল্যাণ মনে করবেন তাই করবেন। 


আবু হুরায়রা রো) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
2০4৮56৩০৪5৮ এ৫৮০$ ঝ। এপি সু এর এও 55 এও টিটি জঞঞ্ চ এ 
৩ 
তোমরা যে কোন জনপদে এসে অবস্থান করবে, সেখান থেকে তোমরা তোমাদের (প্রাপ্ত 
ফাই-এর) এক অংশ পাবে । আর যে কোন জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ ও তার রসূলের 
অবাধ্যতা করবে, (অর্থাৎ- যুদ্ধ করবে) তবে তার (সম্পদের) এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার 
রসূলের জন্য । অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের জন্য । এই হাদীসটি সহীহ |১৯৩২] 
৬. মুসলিমদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে সে নিরাপদ হয়ে যাবে। 
আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
12 3 ৩৯০০৫ অসএড ও মত পনি ৩০৩ ০৮ ডিস ৩ ৪ ৯৩6 ৩9৩4 83 
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মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান । তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত 


নিরাপত্তাও কাযকর । কেউ যদি মুসলিম প্রদত্ত নিরাপত্তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে তবে তার ওপর 
আল্লাহ, তার ফিরিশতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা*নত । কিয়ামতের দিন তার ফারয 


বা নফল কোন কিছুই কবুল হবে না। এই হাদীসটি সহীহ |1১৯৩৩] 
৭. দৃত নিরাপত্রাপ্রাপ্তদেরই মতো। 


নু'আইম ইবনু মাসউদ আল আশজাঈ (রা) থেকে বণ্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ই ৬4 এ 02 $ ১) 41 ১ :4 .৫$ 1৫134 ১ ৫০ ১১৯৫ ও 


এ লোক সম্পর্কে তোমরা কি বলো? তারা বললো, আমরা তা-ই বলি যা সে বলে (অর্থাৎ 
তার নবুওয়াতের দাবি মানি)। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর 


[১৯৩২] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৫৬। 
১৯৩৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৭১। 


১০২৭ 


শপথ! দূত হত্যা করা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের উভয়ের গদি উড়িয়ে দিতাম । এই 
হাদীসটি হাসান |1১৯৩৪] 

৮. কাফিরদের, তাদের বাদশাহদের এবং তাদের গোত্রদের সাথে সন্ধি করা জায়েয, যদি 
রাষট্রনেতা এবং মুসলিমগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ তা করতে চান আর তাদের যদি 
কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কোন ভয় না থাকে, যদিও তা কোন শর্ত সাপেক্ষে হয় এবং দশ 
বছরের চেয়ে বেশি সময়ের জন্যও হয় । চুক্তির এই সময়টিই হলো নির্ভরযোগ্য । আর এটিই 
বলেছেন ইবনু হাযম রেহি) “আত ত্ববাকাত' (২/৯৭)। ইবনু হাজার (রহি) এটিকেই তার 
“আল ফাতহ' (৫/৩৪৩) কিতাবে প্রাধান্য দিয়েছেন । আর ইমাম হাকিম রেহি) আলী রো) 
থেকে এমন হাদীস বণনা করেছেন। 

৯. জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের সাথে স্থায়ী চুক্তি করাও জায়েয । 

মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু আমির ইবনু লুওয়াই এর 
চুক্তিবদ্ধ মিত্র আমর ইবনু আওফ (রা) বর্ণনা করেছেন, যিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন । তিনি জানিয়েছেন যে, 


এ 40 455 ৩৩ 2 ও এল এ 0 ও ৪৩ পা জি পি পর ঞ। এ ঞ। ৫৮ তা 
নী ৩৫ এ ৮ 2 সি ক) ৩ তি 2 সরা ও ৩ % শি পি 
ঠৈ একি এরও পে পি উ। এঁতি ও 2 শে ৪০ ৬৪% পি 5২8 ঠেস ০০৪০৪ 
এ ২ 2৫:4৬ এত ৩৩ নু পুতি প্রত 0 ৫ নিক ১ ৫৮০০ 2 
এ 2 306 2৫2৫ 5 চুঁ 2৮ ৫6 এ 4520 ৪ ৩096 ৪ 2৬ ৯ ৮৫ ৪ 

ও এও ৫18ঠ ০2৬৫ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রো) কে বাহরাইনে 
জিযিয়া বা কর আদায় করতে পাঠিয়েছিলেন । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের জন্য আলা ইবনু আল হাযরামী (রা) 
কে শাসনকর্তা নিয়োজিত করেছিলেন । এরপর আবু উবাইদাহ (রা) বাহরাইন থেকে ধন- 
সম্পদ নিয়ে আসলে, আনসার সাহাবীগণ তার আগমন সংবাদ শুনল, তারপর তারা রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলো । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করে মুখ ফিরিয়ে বসলে তারা তার কাছে উপস্থিত হলো । 
তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার 


[১৯৩৪] আবু দাউদ, হা/২৭৬১, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪৮৭ 


১০২৮ 


মনে হচ্ছে আবু উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে, এ সংবাদ তোমরা শুনেছ? 
তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, তাহলে 
তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যা তোমাদেরকে খুশি করবে তার আশা রাখো । আল্লাহর শপথ! 
তোমাদের ওপর দারিদ্রতার ভয় আমি করি না। বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা 
করি যে, সেইভাবে তোমাদের ওপর প্রাচুর্য ও এশ্বর্য ঢেলে দেয়া হবে, যেমনিভাবে 
পৃববতীদের ওপরও প্রাচুর্য ও এশ্বর্য ঢেলে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরা তেমনিভাবে 
প্রতিযোগিতা করবে যেমন করে তারা প্রতিযোগিতা করেছে । পরিশেষে তোমাদেরকেও ধ্বংস 
করা হবে যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ।1১৯৩৫] 


১০. আরব উপদ্বীপে মুশরিক ও যিম্মীদেরকে বসবাস করতে দেয়া থেকে বিরত রাখতে 

হবে। 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

বলতে শুনেছেন যে, 

না রে ও ০] ৮ 9৫ 4০০ ১৫2 855 

নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেবো । 

তারপর মুসলিম ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেবো না |[১৯৩৬] 

১১. কাদের থেকে জিযিয়া নেয়া হবে? 

নাফি“ (রহি) আসলাম (রহি) থেকে বর্ণনা করেন যে, 

৬০ 8 এ এ ০5০6 35 ০ ১26 গএ। গত পট এ ৭ পণ এ অর ০৪ তা 
৩০৯০] এ 

উমার রো) সেনাদলের প্রধানদের নিকটে লিখলেন যে, তোমরা মহিলা এবং শিশুদের ওপর 


জষিয়া ধার্য করবে না। আর যাদের (লজ্ঞাস্থানে) ব্রেড ব্যবহার করা লাগে না (অর্থাৎ যারা 
এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তাদের ওপরও জিযিয়া ধার্য করবে না ।১৯৩৭ 


[১৯৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৩১৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৬১। 
১৯৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৭ । 
১৯৩৭] বাইহাকী, ৯/১৯৫, ইরওয়া, হা/১২৫৫। 


১০২৯ 


১২. জিযিয়ার পরিমাণ কত হবে? 

মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

2৩১ _ ৬৫ ও _ ৫৬ তর ৬৫ 6 ও ঠর্প চা এ ৬ 6 প্রচ এত 6 তা 
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নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামেনে প্রেরণের সময় নিদেশ দেন, প্রত্যেক 

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার করে জিযিয়া নিবে কিংবা সমমূল্যের ইয়ামেনে উৎপাদিত 

মুআফিরী কাপড় গ্রহণ করবে ।১৯৩৮] 

এই পরিমাণের চেয়ে বেশি গ্রহণ করাও জায়েয । 

কেননা আসলাম রেহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

05 65 ০৪১১ ও ও) ১8 ০০6 5965 জা ১৭ এ এত ৪1 ০০৩৮ ৭] 
৫ 2১ ৪৩০$ ৩৯০] আটা 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বর্ণের মালিকদের ওপর চার দীনার এবং রৌপ্যের মালিকদের 


জন্য চল্লিশ দিরহাম জিযিয়া হিসেবে নিধারিণ করেছেন । এর সাথে তিনি (জিযিয়া হিসেবে) 
তিনি দিন মুসলিমদেরকে খাদ্য প্রদান করা এবং মেহমানদারী করাকে তাদের ওপর নিরধরিণ 


করেছেন |1১৯৩৯] 
আর রাষ্ট্রনেতা লোকদের সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতার দিকে খেয়াল রাখবে। 
কেননা ইবনু আবী নাজীহ (রহি) মুজাহিদ (হি) এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, 

)৩০। 3 54১5 ৫৪ 0 চার ১7565 1205 এ 8৬ 
শামবাসীদের ওপর চার দীনার এবং ইয়ামানবাসীদের ওপর এক দীনার করে জিযিয়া গ্রহণ 
করার কারণ কী? তিনি বললেন, তা সচ্ছলতার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছে ।1১৯৪০] 


[১৯৩৮] আবু দাউদ, হা/৩০৩৮, তিরমিযী, হা/৬২৩। 
১৯৩৯] বাইহাকী, ৯/১৯৫, ইরওয়া, হা/১২৬১। 
[১৯৪০] সহীহ বুখারী, ৬/২৫৭, ইরওয়া, হা/১২৬০। 


১০৩০ 


2৬1 00৪ ৯ ০91 ০] 
চতুর্থ অধ্যায়: বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান 


১. বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা ফরয, যতক্ষণ না তারা হকের দিকে ফিরে আসে । 

আল্লাহ তা'আলা সুরা আল হুজুরাতে বলেন, 

৬০০ 8৩] ভর 9 ৪1৮০ সিঞ্ত এটা ও এড ৩৯ 
€ 01055 ৬০ 43 30195 

আর মুমিনদের দু'দল দ্বন্ে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও । অতঃপর 

তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে 

তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নিদেশের দিকে ফিরে আসে (সুরা আল 

হুজুরাত: ৯)। 

২. বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা বন্দী হবে, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না, কেউ পিছন ফিরে 


পলায়ন করলে, তাদেরকে ধাওয়া করা যাবে না, তাদের কেউ আহত হলে, আরো আঘাত 
করে তাকে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের সম্পদ গণীমতে পরিণত করা যাবে না। 


কেননা মুসলিমগণের রক্ত এবং সম্পদের ক্ষেত্রে আসল হলো সেগুলো (অন্যায়ভাবে গ্রহণ 
করা) হারাম । সুতরাং শারঈ দলীল ছাড়া সেগুলোর কোন কিছুই হালাল হবে না। 


১০৩১ 


2০৬৭1 ০০:০৮ শত 
পঞ্চম অধ্যায়: নেতৃত্বের বিধিবিধান সম্পর্কে । 


১. আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ছাড়া রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য করা ফরয । 
আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন, 
€6৪০১৭ ৯০ 4৮91০০৮9 এগ সিল 9৩5 জঞ্ী ভি 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো, আরও আনুগত্য 
করো তোমাদের মধ্যকার নেতৃত্বের অধিকারীদের (সুরা আন নিসা: ৫৯)। 


এছাড়াও এই বিষয়ে জিহাদ পবের প্রথম অধ্যায়ের ১০ নং পরিচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) 
থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
9 ত ১৬ মঞ্ল নি 199 2284 চা ৩: ৩ ৮২) 01 5251 ৪৩ 828) ₹৯। 
2৬ 
যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নিদেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল 
বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার (নেতার কথা) মান্য করা ও আনুগত্য করা কর্তব্য । 
যখন নাফরমানীর নিদেশ দেয়া হবে, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই 1৯৯১. 


২. তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা জায়েয নয়, যতক্ষণ তারা সালাত কায়িম করে এবং স্পষ্ট 
কুফরী প্রকাশ না করে। 


আওফ ইবনু মালিক আল আশজাঈ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


৮৪9১৮ 92001 (৯৩ 0959 ৫৫৩ ৩৮5 ৪৩ ৩৯০৫১ পচ 95 ০৮ ৮৩৪5 
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[১৯৪১] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৯। 


১০৩২ 


9845 এ 22255 52 5 ও চা ৪9 4 ৫১ ৬ মু] 9৬ 5 ০ ৪১ ৪ 

৫3৪৫ ৮০14 ৬৪05 5 || 2০5 ৬3 ও 
তোমাদেরকে ভালোবাসে । তারা তোমাদের জন্য দুআ করে, তোমরাও তাদের জন্য দুআ 
কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও 
তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে 
অভিশাপ দেয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো 
না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পযন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়িম রাখবে । 
আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা 
তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না ।[১৯৯২] 


হ্যাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৯:38 55 2571 25 0 ৮০ 06 এট সপ 3৫ আআ ৬ 5 6] এএ 45০ ৪:5৪ 
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৬? ৪৬ 405 ডি 26 ০০০ 95 ০৮০ 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমরা ছিলাম অকল্যাণের মধ্যে। তারপর আল্লাহ 
আমাদের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসলেন । আমরা তাতে অবস্থান করছি । এ কল্যাণের পরে কি 
আবার কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ । আমি বললাম, এ অকল্যাণের পরে কি 
আবার কোন কল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি বললাম, সেই কল্যাণের পরে কি 
আবার অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, 
আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে, যারা আমার হিদায়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না এবং 
আমার সুন্নাতও তারা অবলম্বন করবে না। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তির উদ্ভব 
হবে, যাদের আত্মা হবে মানব দেহে শয়তানের আত্মা । রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, 
তখন আমরা কী করবো হে আল্লাহর রসূল! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? 
বললেন, তুমি নেতার কথা শুনবে এবং মানবে যদিও তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা 
তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয়, তবুও তুমি শুনবে এবং মানবে 1১৯৪৩] 


[১৯৪২] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫। 
১৯৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭। 


১০৩৩ 


৩. শাসকের জুলুমের ওপর ধৈর্যধারণ করা ফরয। 
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 

105৬ 8০5 ৩০৪ 05 95 303 ৬ ৪৬ 93 2৫45 2 ও ৬০ ৮ 
কেউ যদি তার আমীরের মাঝে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন 
ধৈর্যধারণ করে । কারণ, যে কেউ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মারা যাবে, 
তার মৃত্যু হবে জাহিলীয়্যাতের মৃত্যু |, 
আবু হাযিম (রহি) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবৎ আবু হুরায়রা (রা)-এর 
সাহচর্যে ছিলাম । তখন আমি তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বণনা 
করতে শুনেছি যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

১৫০ ১৫০০ ৬০৫ ঠ 38 2 ০ ভে এ এ চিএ 28০৮ 054 5৪ উর 
2১৬০০ ৫৩ ০০০ এ ৬ ০৫৮ 2১০৪ এও পি ০219 ০৩ ৫৮ 59196 95844 
বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মাতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী মারা 
যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী 
নেই। তবে অনেক খলীফাহ হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি 
আমাদেরকে কী নিশি করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের 


বায়আতের হক আদায় করবে । তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে । 
আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এ সকল বিষয়ে যেগুলোর দায়িত্ব তাদের 


ওপর অর্পণ করা হয়েছিল |1১৯৪৫] 

৪. শীসকদেরকে সদুপদেশ দেয়া ফরয। 

তামীম আদ দারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


৪০৩০ ০০০] সু 45৮7? 2৬5 4:0৪ ৮৭ ৬ বস্তা ৮0 


[১৯৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৯। 
[১৯৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪২। 


১০৩৪ 


দীন হলো কল্যাণ কামনা করার নাম । আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তার কিতাবের, তার রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম 
জনগণের জন্য |[১৯৪৬; 
৫. প্রজাদের প্রতি শাসকদের যা করা ফরয । আর শাসকদের কতব্য হলো, 

ক. মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করা, 

খ. তাদেরকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করা, 

গ. সীমান্তের হিফাযত করা, 

ঘ. জীবন, দীন ও সম্পদে তাদেরকে (প্রজাদেরকে) শরীআত অনুযায়ী পরিচালনা করা, 

উ. আল্লাহর সম্পদ তার নিদিষ্ট খাতে বন্টন করা, যা যথেষ্ট হয়, তা ব্যতীত কাউকে 

প্রাধান্য না দেয়া, 

চ. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ সংশোধনের জন্য জোড় প্রচেষ্টা চালানো । 
হাসান বসরী (রহি) হতে বণিত। তিনি বলেন, 
এ ৬১৩ ৪০৩ |: ৯৪৩৩ ০৪ ৩০ জা সদ ও 39৭1 22 ও 0৯ ৯ ৬ এ ০৩ 
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উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রেহি) মা“কিল ইবনু ইয়াসার (রা) এর মৃত্যুশষ্যায় তাকে দেখতে 
গেলেন । তখন মাকিল রো) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি 
যা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। যদি আমি জানতাম যে, 
আমার আরো হায়াত রয়েছে, তাহলে আমি তোমাকে এই হাদীস বর্ণনা করতাম না । আমি 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ 
জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্বাবধান না করে, 
বরং তাদের সাথে প্রতারণা করে তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না 1১৯৪৭. 


১৯৪৬] সহীহ মুসলিম, হা/৫৫। 
[১৯৪৭] সহীহ বুখারী, হা/৭১৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৪২। 


১০৩৫ 


আবু মালীহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
ও 3 ১% ৩৮ ৩৪৩ ৩:35 এ ৩৩৪ এত এ ১৪ ৪ 095 2৩ ১৩ কও 
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৪1৪০১57৭1৬৪ লক 
উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রহি) মা'কিল ইবনু ইয়াসার রো) এর অসুস্থ অবস্থাতে তাকে 
দেখতে যান। তখন মা“কিল (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন একটি হাদীস 
তোমার কাছে বর্ণনা করবো, যদি আমি মৃত্যুর মুখোমুখি না হতাম তবে তোমার কাছে তা 
বর্ণনা করতাম না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন 
আমীর যার ওপর মুসলিমদের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ 
সাধনে চেষ্টা করে না বা তাদের মঙ্গল কামনা করে না, আল্লাহ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন না ।1১৯৮] 


আল্লাহ তা“আলার দয়া, অনুগ্রহ এবং তাওফীকের কারণে এই কিতাবটি শেষ হলো । আর 
সালাত ও সালাম নাযিল হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার 
পরিজন এবং তার সাহাবীগণের ওপর । আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রাথনা করছি, তিনি যেন 
এই কিতাবের দ্বারা উপকৃত করেন এবং হিসাবের দিনে এটিকে আমার মীযানের নেকীর 
পাল্লাতে স্াপন করেন। 


[১৯৪৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২। 


১০৩৬ 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ 


১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ 
টাকা] 
২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 
. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 
[নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
৪. কিতাবুত তাওহীদ 
- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা] 
. আকীদাতুত তাওহীদ 
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
৬. আল ইরশাদ- সহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা) 
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা] 
৭. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 
৮. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া 
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা] 
৯. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া 
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
.শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ 
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
.শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা] 
১২.শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা] 
১৩.নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
১৪. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 


তে 


নি 


ঠে 
০ 


২/ 
২ 


- শাইখ 


মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


১৫. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান) 


- শাইখ 


মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 


১৬. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
১৭. ফিকহুল খিলাফাত 


- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা] 


১৮. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়আত 


-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা] 


১৯. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া 
-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


২০. ফিকহের মূলনীতি (আল উসুল মিন ইলমিল উসুল) 
-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


২১. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল 


- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ টাকা] 


২২. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ 


-ইমাম 


মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 


২৩.মানহাজ-কর্মপদ্ধতি 


- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
২৪. মুহান্মাদ (ই) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন 


-ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা] 


২৫. ইসলাম 


ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


-মুহান্ম 


দ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


২৬. ইজতিহাদ ও তাকলীদ 


- ইমাম 


মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 


২৭. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান 


-মুহান্ম 


[দ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা] 


২৮. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন 


-মুহান্ম 


[দ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


১০৩৭ 


১০৩৮ 


২৯. উমদাতুল আহকাম 
- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
৩০. তাওষীহু উসুলিল ফিকহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস 
-যাকারীয়া ইবনে গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা] 
. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসুলিদ দীন-দীনের মূলনীতি 
- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
৩২. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ 
- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা] 
৩৩. নতুন চাঁদের মাসআলা 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
৩৪. ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা 
-ইমাম ইবনে দাকীক ঈদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
৩৫. কিতাবুল আরশ 
-ইমাম আয-যাহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
৩৬. সালাসাতুল উসুল এর ব্যাখ্যা (তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়) 
- ড. মানসূর বিন মুহাম্মাদ আল সাকউব [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
. আল-ফাতওয়া আল-হামাবীয়া আল-কুবরা 
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫০ টাকা] 
৩৮. ইসলামে যুদ্ধ ও তার মূলনীতি 
- ড. আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস-সুহাইমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
৩৯. মুখতাসার ফিকৃহুস সুন্নাহ-আল লুবাব ফি ফিরুহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব 
- সুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক্ক [নির্ধারিত মূল্য : ১২০০ টাকা] 
৪০. তাফসীর আস সাদী ১০ম খণ্ড (৫৮-১১৪) 
শায়খ আব্দুর রহমান নাসির আস-সা'দী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা] 
৪১. বেরেলভী মতবাদ 
-শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
৪২. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসুল 
-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন [নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ টাকা] 


৩ 


২/ 


৩ 


০ 


১০৩৯ 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ 


১. কালিমাতুত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 
-ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা 
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর 
-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা] 
৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবু বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত 
মূল্য: ৩০ টাকা] 
৬. উসুলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক 
-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্ষতা 
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া 
- ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রতা] 
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনা হতে মুক্তির উপায় 
-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা] 
১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
১৩. ইসলামে মানবাধিকার 
- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
১৪. কুরআন ও সুনাহ আঁকড়ে ধরা 
-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 


১ 


চা 


১০৪০ 


১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
১৭. একশত কবীরা গুনাহ 
-ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 
১৮. যাকাতুল ফিতর 
- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 
১৯. আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরউর 
[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 
২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান 
শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 
২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব 
আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা] 


